ফার্ম কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড - 


কাব্য কালচারী ধবানমালার এক কলা'বদ্যা । 
{বিশেষ উদ্দেশ্যে ধৰানকে 'বাভন্ন এককে বশ্লেষ 
করা যায়, যেমন ক্ষুদ্রতম বাক্ধীনর একক স্বনে 
(Phone), বা বাঙলা ভাষার অক্ষরে (Syllable) । 
বাঙলা কাব্যের ছন্দো-কাঠামো অক্ষর-ভীত্তক ৷ 
এখানে রয়েচে এমন এক পাঁরাস্থাত যেখানে 
ধবানমালা হাজির হয় পারম্পর্ষে। লিখিত বা 
উচ্চারিত অক্ষরগুলি যখন এগোয় তখন তারা 
সৃষ্টি করতে থাকে ভাব ও চিত্ৰকল্প যাতে আমরা 
সাড়া দি ৷ সঙ্গে-সঙ্গে আমরা সাড়া দি ধবানমালা 
ও তাদের চলন বৈশিষ্ট্যে অর্থাৎ তাদের আপোঁক্ষক 
দ্রুতি বা মল্থরতা এবং তাদের সৃষ্ট নয়ামকের 
ছাদে ৷ কাব্য তাই সংগীতের মতোই মুখ্যত এক- 
কালিক কলা-_ভাস্কর্য বা চিন্রকলার মতো এ 
স্থানুকলা নয়। কাঁবতার কন্দরে অস্তমান 
ধন, তার চলন ও নক্সা ৷ শব্দাথ্থের মতোই 
কল্পনা ও আবেগের সাড়াও এখানে জরুরী । 
কাজেই কাঁবর ছন্দোপ্রকরণ অর্থাৎ তাঁর ধৰান 
প্রবাহের নিয়ন্ত্রণ হ’লো ভাষার ভিতর তাঁর ভাষা । 
বাঙলা ছন্দ নিয়ে একাধিক আলোচনা হ’য়েচে 

এর আগে, কিন্তু তারা বৈজ্ঞাঁনক হ'য়ে উঠতে 
উ্পারৌন ৷ “বাঙলা ছন্দো-বজ্ঞান”ই বাঙলা ছন্দো- 
ণর প্রথম বই যা “বৈজ্ঞানিক বলে দাবি 
ঠরতে পারে । আর অধ্যয়ন হ'য়ে ওঠে ‘বৈজ্ঞানিক’ 
/খন এর ভিত্তি হয় সত্যবীক্ষণ । এ কোন 'াঁদর্ট 
| নান্দীনক বা নৈতিক স[ত্রের তথ্য নিৰ্বাচন নয় । 
| তাই এই ছন্দোবিজ্ঞান গ'ড়ে উঠেচে ধৰানকে 
ভাত্ত ক'রে গিনাঁট পর্বে__ধ্বানতত্ব ; বাঙলা 
ছন্দ; ও ছন্দোসমীক্ষায় । সঙ্গে-সঙ্গে রয়েচে এখানে 
প্রযোজ্য 1বজ্ঞানের সত্রাবলীও । ফলে বাঙলা 
ছন্দোঁবজ্ঞানে বইখাঁন হয়ে উঠেচে পাঁথকৃৎ ৷ 
এ এক যুগান্তকারী ঘটনা ৷ এতাঁদনে বাঙলা 
ভাষায় এলো ছন্দোজগতের এক প্রামাণ্য পাঁরাচাত ৷ 


বালা ছদ্দোবিজান $, 


ভণ অনিল বিশ্বাস, এম. এ, এল্‌- এল্‌. এম্‌, পি. এইচ. ডি. 
অনাথনাথ দ্েব,পুরস্কার ও স্বৰ্ণপদক প্রাপক 
আনন্দরুমু রডুয়া পদক প্রাপক 
ও 


্রাফথ স্মারক পাঁরতোঁষক গ্রহীতা 
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প্রবীন ছান্দীসক 


উৎসৰ্গ 


শ্রীযুন্ত প্ৰবোধ চন্দ্র সেন 


করকমলেষু ৪ 


ছদ্দোৱতী ব্ৰত করে মান্রা-উদ্যাপনে_- 
শ্ৰুতি রঙ্গ দূরে থাকে দেয় না হাঁদশ ; 
ছান্দীসক দেখে কন্তু ধ্বান-উচ্চারণে 
স্বর, স্বন, বল এসে জানায় কুর্নিশ ঃ 

পদ, পর্ব, মেল আসে, আর গাঁতযানে 
বায়ুর তরঙ্গ, সঙ্গে দৈৰ্ঘ্য 1বচলন । 

শুধু তত্ব মূল্যহীন যাঁদ না সেখানে 

বাস্তব স্বীকৃত পায়। দেখো বিজ্ঞানন 
বিশুদ্ধ, ফালত নয়, বলেন পান্তুর_ 
প্রয়োগে বিজ্ঞান ধরে তার নিজবুপ ৷ 
দল, কলা, মিশ্রতায় বাজে ক সে-সুর ? 
ফোটে ক পৰীঙ্গ-পৰে শ্ৰাতির স্বৰূপ ? 
স্পন্দের খেলায় ছন্দ বিজ্ঞানীকে ডাকে, 
ধ্বান-বাক্‌-এ গীটছড়া বাধে বাকে-বাকে। 


গ্রন্হকারের অন্যান্য বই ৪ 


Prose 


Poetry 


Law 


I. বাংলা 


বর্ণ, সরকার এ্যাও কোম্পানী, ১৯৪৩ 
বিদায় গোধালি--এঁ 


গোঁরক__কবিতা ভবন, ১৯৪৪ 


পদধবাঁন__জেনারেল প্রিপ্টার্স য়্যাও পাবালশার্স EIFS ১৩৫৮ 
বাকাজল-_সাঁবতা প্রকাশ ভবন, ১৩৬৯ 


ঘণ্টাবাজে গন্ধে যার-_প্রভাত কার্ধালয়,_-১৩৭৮ 
কালী-কালি-কাঁলকাতা__এঁ, ১৩৮০ 

উদ্বেগ উপকুলে_দে বুক স্টোর, ১৩৮৭ 

শেক্স্পীররের সনেট-_পূবাশা প্রকাশন, ১৩৭৩ 

পোড়ো জাঁম-চ্যাটা্জ পাবালাশং কনসার্ন, ১৩৮১ 

1বশশতকের বাংলা সাহিত্য_জেনারেল প্রিণ্টার্স র্যা পাবালশার্স 
লিমিটেড, ১৯৫২ 

আগুতোষের শিক্ষা চিত্তা-এঁ, ১৯৬৮ 

এ্যারস্ততল ও তার কাব্যকলা--চ্যাটাঞ্জি পাবাঁলাশিং কনসার্ন, ১৯৮৪ 
রঙ বেরঙের দিনগুলি--দেকাস সাহিত্য সংসদ, ১৯৯২ 


Il. English 


A spiritual calculus—Probhat Karyalaya,1977. 


From Justice to welfare—lIntellectual Publishing 
House, 1985. 


History of India’s Freedom Movement— Do. 1990. 
Calcutta and Calcuttans—Firma KLM (P) Ltd. 1992. 


Squaring the  Circle—Chatterjee Publishing 
Concern, 1985. 


A Book of Bengali Verse— Writers Workshop, 1990.~ 


Continuum becomes Calcutta—Firma KLM (P) Ltd. 
1991. 


The metrics of legal philosophy—Do. 1970. 
Encyclopaedic Law Dictionary—De Books, 1979. 
III. প্ৰন্ছকার সম্পর্কে 


কাবৰ্ধনীবী আনিল 'বিশ্বাস_-সম্পাদক, জ্ঞান প্রকাশ মণল £ 
দেকাস সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৪। 


উৎসর্গ 


চিন্রসূচী 

সারণী 

সূন্রাবলী 

ভূমিকা 

প্রথম অধ্যায় £ ভাষা ও ছন্দ 
১.১ বাক 

১.২ ভাষা 

১.৩ গ্রভেদ 

১.৪ বাগ্বর্তনী 

১.৫  সৃজনী বৃত্ত 

১.৬ প্রেরকবৃত্তি 

১.৭  স্বরযন্্ 

১.৮ কর্ণ 

১.৯ শ্রাবণ বৃত্তি 

১.১০ উচ্চার্য ধ্বানাবজ্ঞান 
১.১১ শাব্দ ধ্বানবিজ্ঞান 
১.১২ শ্রোত ধ্বানবিজ্ঞান 
১.১৩ ছন্দোগুণ 

১.১৪ ভাষার ধ্বান বৈশিষ্ট্য 
১.১৫ স্বনমান ও স্ফোটবাদ 
দ্বিতীয় অধ্যায় ৪ সণ্ডালক ধ্বনিবিদ্যা 
২.১ ভাষার ভাষ্যকার 

২.২ শ্বসন-ক্রিয়া 

২.৩ বিরাম বা বাকৃশ্বসন 
২,৪ আঙ্গিক বিচলন 

২.৫ বাকছন্দ 

২.৬ ধ্বাঁন, অক্ষর ও শ্বাসমেল 


প্রথম পর্ব 5 ধ্বানতত্ত্র 


[ছয় ] 


২.৭ {বচলন 1বশ্লেষণ 

২.৮ বর্ণ ও অক্ষর 

২.৯ অক্ষর, অনাক্ষারক ও ধ্বানমান 
২.১০ স্বর ও ব্যঞ্জন 

২.১১ কষ্ঠ্যানুনাদূক ও ক্ষেপক বিচলন 
২.১২ বাগেকক ও ভাষার্প 

২.১৩ প্রচাপ, প্রস্বর ও স্বরভাঙ্গ 
২.১৪ বাকৃপ্রবাহের চালচিত্র 

২.১৫ ন্রিধাস্পন্দ 

২.১৬ পরিমান্রা ও ধ্বানমান 

তৃতীয় অধ্যায় ঃ শ্রাত বিজ্ঞান 

৩.১ ধ্বানর প্রেক্ষাপট 

৩.২ পর্ধাবৃত্ত ধ্বান 

৩.৩ অনুনাদ 

৩.৪ বাকসস্বর ও স্বরমেল 

৩.৫ শ্ৰুতিতত্্ 

৩.৬ দ্বর ও সুর, অধিসুর ও সুরগুণিতক 
৩.৭ বিস্পন্দ 

৩.৮ সঙ্গাত, বিসঙ্গাত ও অপস্বর 
৩.৯ ফুঁরয়ে বিশ্লেষণ 

৩.১০ স্বর, স্বন ও বল 


দ্বিতীয় পর্ব £ বাঙলা ছন্দ 


চতুর্থ অধ্যায় ৪ উচ্চারণ প্রক্রিয়া 


৪.১ 
৪.২ 
৪.৩ 
৪.৪ 
৪.৫ 


বাগ্যন্ত্রের বিচলন 
সণ্ডালক একক 
আক্ষারিক ধ্বনি 
স্বরযন্ত্রীয় ক্রিয়া 
উচ্চারণের স্বরূপ 


পম অধ্যায় £ বাক প্রবাহ 


৬.১ 
৫.২ 
6.৩ 


বাক-সংযুত 
প্রবাহ ভাঙ্গ_ গান, গদ্য, পদ্য 
প্রচাপ, প্রস্বর ও মান্রাবিচার 


২৬-২৯ 
২৯-৩২ 
৩২-৩৬ 
৩৬-৪২ 
8৪৩-৪৫ 
৪৫-৪৮ 
৪৯-৫৪ 
৫৪-৫৭ 
৫৭-৬৩ 
৬৩-৭২ 
৭৩-১১৩ 
৭৩-৭৮ 
৭৮-৮২ 
৮২-৮৫ 
৮৫-৯০ 
৯০-৯৬ 
১৬-৯৮ 
৯৮-১০৩ 
১০৩-১০৬ 
১০৬-১০৯ 
১১০-১১৩ 


১১৭-১৩৮ 
১১৭-১২০ 
১২০-১২৩ 
১২৩-১২৭ 
১২৭-১৩২ 
১৩৩-১৩৮ 
১৩৯-১৯২ 
১৩৯-১৪৪ 
১৪৪-১৫৫ 
১৫৫-৯৬৫ 


[সাত] 


৫.৪ ছেদ, যাতি ও বিরাম 
৫.৫ ভৌত মনস্তাত্বিক স্বনাবদ্যা 


ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ছন্দোবিজ্ঞান ত 


৬.১ ছান্দাসক মতবাদ 

৬.২ বাঙ্লায় প্রিধা ছন্দ 

৬.৩ নিরুত্তি 

সপ্তম অধ্যায় £ ছন্দের স্বরূপ 

৭.১ ছন্দের প্রকার ও নামকরণ 
৭.২ স্পন্দামাতর সূত্রাবলী 

৭.৩  ছন্দোপারাচাত 


তৃতীয় পর্ব £ ছন্দ-সমীক্ষা 


অষ্টম অধ্যায় £ ছন্দোমীমাংসা চি 


৮.১ অনুধযানের রূপরেখা 
৮.২ অক্ষর বনাম দল 
৮.৩  ছন্দোরীতি ও মান্রা 


নবম অধ্যায় £ ছন্দোব্যাকরণ 
৯.১ বাঙলা ছন্দ 

৯.২ ছন্দোকৌশল 

৯.৩ চরণ ও কুলক 

৯.৪ গাঁদ্যকা, গদ্যকাব্য ও মুন্তক 
৯.৫  ছন্দো বিশ্লেষ 

দশম অধ্যায় ৪ বৈদোশক ছন্দের রূপান্তর 
১০.১ সনেট ও আমন্রাক্ষর 

৯০.২ সংস্কৃত ছন্দ 

১০,৩ ইংরোজি ছন্দ 

১০.৪ রকমারি রূপান্তর 

১০.৫ ছন্দোবন্ধ ও ছন্দোমুন্তি 
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ভূমিকা! 

বিজ্ঞান এ-যুগের 'সাদ্ধিদাতা গণেশ । অথচ আজও এ রয়েচে কাব্য তথা 
সাহিত্যের উপ্পোক্ষত। তত্ত্বের দিক থেকে যে-কোন বিষয় কাব্যের উপাদান 
হতে পারে। তাসত্বেও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকীর্ণ গাঁওর মধ্যে সীমাবদ্ধ ৷ 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই কবিকুল নতুন বিজয়ে চেঁষ্টিত নন__তাঁরা বংশগত সম্পত্তি 
রক্ষার্থেই হন্ত্রবান। নীতিগতভাবে সমগ্র বিশ্বই তাঁদের, তবুও তাঁরা এর দখল 
{নতে চান না ৷ প্রশ্ন জাগে £ এর কারণ কি? আধুনিক কবিরা কাব্যমুত্তির দাঁব 
জানালেও বিষয় বৈচিন্লেয তাঁরা কোন নতুনত্বের সন্ধান দিতে পারেন নি । এ'রা রয়ে 
গেচেন পুরনো এঁতিহ্যের ধারক ও বাহক, কেননা মন তাঁদের আর বাড়োন। 
ফলে বিজ্ঞান যে নতুন-নতুন ভাবের আমদানি করেচে তা উপেক্ষিতই রয়ে 
গেচে ৷ তবে পুরনো যুগে সাক্ষাৎ মেলে দু'একজনের, যারা বিজ্ঞানের উপাদানে 
রচনা করেচেন তাঁদের কাব্য, যেমন লুক্রোসয়াস (৯৫-৫৫ খ্রীঃ পৃঃ)-এর “বন্ধুর 
প্রকাতি বিষয়ক” কাব্য । এখানে বিজ্ঞান কাব্যায়িত হ'য়ে উঠেচে__পরমাণু ও দর্শন 
হাত 'মাঁলয়েচে। এরপরে দান্তে ( ১২৬৫-১৩২১ ) উল্লেখ্য-তিনি খ্ৰীষ্টীয় 
দর্শনকে তেরজা-ীরমা ছন্দে রূপায়িত করেচেন তাঁর “দিব্য হসাত্তকায়”। পরে 
নাম করে হয় গ্যয়টের (১৭৪৯-১৮৩২ ), যান জ্ঞান ও ভাবের {বস্তার ঘাঁটয়েচেন 
তীর রসোতীর্ণ রচনায় । এর পরে বিজ্ঞানানুভীত তেমন চোখে পড়েনা। এটাই 
যে প্রগাঁতর পথ তা প্রগামীরা বুঝতে পারেন না। এ-প্রসঙ্গে বাঙলা কাব্য তথা 
সাহত্যের কথাই ওঠে না। প্রগাতর ঢাক-ঢোল পটানো শুনেও বলতে হয় যে 
তথাকথিত প্রগাতবাদদের না আছে প্রগামী জ্ঞান, না আছে সামর্থ্য । ইদানীং 
উদ্বেগ উপকূলে’র (১৩৮৭) কাব তাঁর “দেকাসের চোখে' ও 'মান্রাযায়ী ভগবান’ 
এ যে অপেক্ষবাদ ও তরঙ্গ বলবিদ্যার কাব্যায়ন করেচেন তা রয়ে গেচে আজও 
উপ্পোক্ষত। কাজেই তাঁকে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হবে ভবভূতির 
আশা নিয়ে £ 

উৎপংস্যতে হস্তি মম কোহাঁপ সমান ধর্ম 
কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপূলা চ পৃথী । 

এ-্পারিঞ্রোক্ষিতে ছন্দের কথা ওঠে! ছন্দালোচনায় ধ্বানতত্তবাবদৃরা কেউ 
আসেনাঁন। কবিরা এককভাবে এগিয়েচেন তাদের স্বাভাবিক শ্ৰত্তজ্ঞান 
নিয়ে; আবার -অকবি পাঠকরাও এদিকে ঝুকেচেন তাদের স্বভাবী উচ্চারণ- 
জ্ঞান নিয়ে । ফলে বিজ্ঞান রয়ে গেচে উপেক্ষিত । ইউরোপ ও আমেরিকায় 


[চোদ্দ] 


ধবানতত্বের হয়েচে ব্যাপক আলোচনা এবং ছন্দ ও {মলেরও ৷ ভারতেও গবেষণা 
হয়েছে পুণাস্থ দাক্ষিণাত্য কলেজে। কিন্তু ড* সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় 
প্রভাত ভাষাবদ্‌ থাকা সত্তেও কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ে আজও স্থাপিত হয়নি 
ত্রঙ্গলেখ, বাকৃবীক্ষণ যন্ত্র প্রভীত। ফলে ছন্দোতত্ব বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত 
হওয়ার কোন সুযোগ পায়নি। এদিকে সবার দৃঁষ্ট আকর্ষণ কচ্চি। এমতাবস্থায় 
ছন্দো-আলোচনায় যাঁরা চেষ্টা করেচেন ও কচ্চেন সাধুবাদ তাদের প্রাপ্য। 
ছন্দোরাজ্যে পণ গোঁড়জনের নাম কর্তে হয়__রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্ৰবোধ চন্দ্র সেন, 
অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, মোহিত লাল মজুমদার ও সুধীভূষণ ভট্রাচার্য। এদের 
প্রচেষ্টায় ছন্দ জিজ্ঞাসা বর্তমান পারিণতি পেয়েচে। রবীন্দ্রনাথ কাব হওয়ার জন্যে 
উপলব্ধি করতে পেরেচেন ছন্দের মৌল প্রকৃতি । বাঙলার সাধু ও প্রাকৃত ভাষায় 
ছন্দ যে আলাদা তা তিনি বুঝতে পেরেচেন। এ-বাপারে মোহিতলাল আরো 
এগিরেচেন তার 'পদভূমক ও ‘পৰ্বভূমক’ আলোচনায়। রবীন্দ্রনাথের 
আরেকটি মৌলিক আবিষ্কার ছড়ার ছন্দের অর্থাৎ বলবৃত্তের প্রকৃতি ও মাল্লাবচার। 
এরি সমর্থন মিলেচে রাজশেখর বসুর প্রস্বন (৪০০৪৮) ও গুরু অক্ষরের অভেদ- 
স্থাপনায়। শ্রীঅরবিন্দও গান্রাবৃদ্ধির জন্যে দায়ী করেচেন খাঁড়া ছন্দাঘাত ও 
বাঞ্জনভারকে ৷ প্রবোধ চন্দ্র সেন মহাশয় অনলস সাধনায় আজও ব্যাপৃত ৷ 
তবে রচনার আয়তনের তুলনায় আবিষ্কার অস্পই। অমূল্যধন চেষ্টা করেচেন তাঁর 
‘পব-পৰাঙ্গ’ বাদে বাঙলা ছন্দের ব্যাখ্যা । কিন্তু এতে তিনি কৃতকার্য হন নন, 
1বশেষত বলবৃত্তের আলোচনায় । এখানে সমুধীভূষণের নাম কঠে হয় । তানই 
বলবৃত্তের স্বরূপ খানিকটা বুঝতে পেরেচেন। তবে পণ্ডগৌড়ের সিদ্ধান্ত অনেক 
ক্ষেত্ৰেই বৈজ্ঞানিক ধ্বানবাদের সমর্থন পুষ্ট নয়। অর্থাৎ দেশ-বিদেশের ধ্বান- 
তত্ববাদে এদেরকে যাচাই করা হয়নি; কাজেই এ অবৈজ্ঞানিক ৷ অন্যদের 
কথাই ওঠেনা, কেননা তারা এদেরই অনুসরণ করেচেন এবং কোন নতুন 
আঁবঙ্ষারে সমর্থ হয়নি । 

‘বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান' বৈজ্ঞানিক প্রমাণের উপর প্রাতষ্ঠিত। এ [তিনটি 
পর্বে বিভন্ত-_ধ্বানিতত্ব; বাঙলা ছন্দ; ও ছন্দ-সমীক্ষা। ধ্বানতত্ের সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী ভাষাকে চিহ্নিত করা হয় তিনটি বৈশিষ্টে- স্বর ; স্বন; ও বল৷ 
এই ধা ব্যবহারে প্রকাশ পায় স্বনমান (pitchemেe ), যেমন চীনা ও 
'পাঞ্জাবীতে ; কালমান (chroneme ) বা স্বনমান (Csoneme ) যেমন, 
সংস্কৃত ও ফরাসীতে; আর বলমান ৫9555929785) যেমন ইংরেজ ও 
স্পেনিশএ। এতিনের মূলে রয়েচে প্রত্যঙ্গের বিচলন। প্রাচীন ভারতেও 
ছন্দোবদ্ধ রচনায় এই তিন ধরনের সঙ্গীত দেখা যায়--স্বর-সঙ্গীত বা স্বরমডুলনের 
সঙ্গীত ; বর্ণসঙ্গীত বা ধ্বানপরিবর্তনের সঙ্গীত; ও তাল সঙ্গীত বা কালানিয়া্লিত 


০ পারার স্.স্্স্ত্তা বু 


[পনের] 


স্বরন্যাসের সঙ্গীত। প্রথমাঁটর উদাহরণ বৈদিক ছন্দ, যেখানে প্রস্থরণ অর্থাৎ 
উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বারতের শ্রাধান্য। দ্বিতীয়ের আবিৰ্ভাব ঘটল হস্ব-দীৰ্থ ধ্বানর 
পাঁরবৃত্তিতে এবং সংহিতা কালের শেষ নাগাদ । হুস্ব-দীঘবর্ণের পার্থক্য সূচিত 
হলো তিনাট বিষয়ে, যথা ধ্বানি-গুণ, অক্ষর মান্রা ও টীন্তির কালদৈর্ঘ্যে। এরি- 
পরবর্তী ধাপে এলো তৃতীয়াট অর্থাৎ তাল সঙ্গীত। এ উৎপন্ন হয় স্বর বা 
ধ্বানর উপর চাপ দিয়ে আর এঘটে নিৰ্দিষ্ট কালাস্তরে ঘা দয়ে-দিয়ে । কালান্তর 
অবশ্য নির্ধারিত হয় কালমান্রায়। স্থূলভাবে এই স্বরসঙ্গীত, বর্ণসঙ্গীত ও 
তালসঙ্গীত ধ্বনি বিজ্ঞানের স্বনন ( phonation ), উচ্চারণ (articulation ) 
ও উদ্বোধনের (১৭১০৪ ) সগোলীয় । বাঙলার এরা রূপার্তীরত হয়েছে 
স্বরবৃত্ত, স্বনবৃত্ত ও বলবৃত্তে ৷ বাঙলা ছন্দ ধা হয়েচে এই প্ৰিধা স্পন্দের জন্যে। 
দ্বিতীয় পর্বে এই আলোচনা হয়েচে সম্রনারিত এবং বাঙলা ছন্দের স্বরুপ 
উদঘাটিত। এ-ছাড়াও স্পন্দামতির (7205) সৃতাবলী শনার্দষ্ট হয়েচে। 
তৃতীয় পর্বে চলেচে বাঙলা ছন্দের মীমাংসা ও ব্যাকরণ [বিষয়ক আলোচনা ৷ 
বৈদোশক ছন্দের বাঙলা রূপান্তরও এসেচে এর মধ্যে । পরিশেষে গ্রন্থানর্দেশ ও 
পাঁরভাষা দেওয়া হয়েচে। এ-ভাবে ছন্দোবজ্ঞান মোটামুটিভাবে পাঁরপূর্ণতা 
লাভ করেচে। এরই পথিকৃৎ এই অর্থে যে এর আগে এরকম বৈজ্ঞানিক 
আলোচনা আর হয় নি। 

তবে বৈজ্ঞানিক বই সম্পর্কে হুশিয়ারর প্রয়োজন। বিজ্ঞান বিষয়ক 
পুস্তকাবলী অত্তীপ্তকর সাধিতর_যাঁদও তারা জ্ঞান-গ্রগাতর 1পিছনে থাকে, তবুও 
পাঠকেরা তাদেরকে নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করে এক মতবাদ বা অন্যটির সাঠক 
ধারক িসেবে। এবং এই নিষ্ঠা স্বতঃই {বজ্ঞানের অগ্ৰগাঁতর পাঁরগন্থী । বাকৃ- 
সম্পর্কে মনে রাখতে হবে যে এ স্থূল ইঙ্গিত শ্ৰেণী ছাড়া বেশ কিছু নয়, যা শুনে 
শ্রোতা ব্যাখ্যা করে বস্তার আভপ্রেত। শব্দাবলী চতুর উদ্ভাবন হলেও অত্যত্ 
প্রাথামক ধারণা ছাড়া অন্য কছুর প্রতীক দ্যোতনায় সম্পূর্ণ অসমর্থ মাধ্যম । 
অধিকাংশ শব্দেরই আছে একাধিক অর্থ, অর্থাবাঁচন্রা ও গৃঢার্থ। কাজেই তারা 
অনেক সময় ব্যবহৃত হয় আল্লাভাবে ক্লেশকর বাক্য বর্জনে। এখানে আরেকাট 
কথা স্মর্তব্য। অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো ধ্বনিবিভ্ঞানেও [কছু-কছু মৌল প্রত্যয় 
আছে যা সধীজ্ঞত ছ'তে চায় না। কোন বিজ্ঞানেরই দৃঢ় {ভিত্তি নেই__এরা 
অপ্রমাণত এই জঙ্গীকারে প্রতিষ্ঠিত যে [িছু-সংখ্যক ভিত্তিক একক আঁন্তমান 
এবং তারা ক তা লোকজন জানে ব্যাখ্যা ব্যাতরেকে । মূলকে প্রত্যেকে একই 
ভাবে দেখে থাকে । তবে আমরা ভুলে যাই যে এক জনের কাছে যা স্পষ্ট 
সত্য বলে প্রাতভাত হয় অন্যের কাছে অবশ্য তা নাও হ'তে পারে। এ- 
পারপ্রোক্ষতে ডোনয়েল জোন্‌সের কথায় বলতে পার £ “কোন পাঠকই 


[ ষোল ] 


এ-বইকে যেন মনে না করেন যে এ চরম বা অপারবর্তণীয় ব্যাখ্যান; এতে যে 
মতামত প্রকাশ করা হয়েচে তাকে যেন তারা অনড় ঘোষণা বলে বিবেচনা না 
করেন; বরং একে তারা মনে করেন এক অসমাপ্ত উপাদান-সংগ্রহ, যাতে তাঁরা 
উৎসাহিত হবেন, প্রগ্ীতর অবদান যোগাতে অনুসান্ধংসার হিতকর ধারায় 
অবগাহন ক'রে”। 

এখানে পাঁরভাষা সম্পর্কে ?কছু বলার প্রয়োজন। বাঙলা ন্রিধা ছন্দের 
নাম করণে নানাবিধ পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েচে। কম্তু কেউ-ই তাদের প্রকৃতি 
অনুসারে নামকরণ করেনাঁন। বর্তমান গ্রন্থে একাজ করা হয়েচে এবং এ স্বরবৃত্ত, 
স্বনবৃত্ত ও বলবৃত্ত রুপ ধরেচে। এছাড়া অক্ষর (55119516 ) ও মান্রা 020:9)-রও 
কোন পরিবর্তন হয়নি, কেননা এরা প্রাতিশাখ্যের যুগ থেকে প্রচালত। তাই 
‘দল’ বা ‘কলা’ আমদানি করার হেতু নেই। অনেক ইংরোঁজ শব্দের বাঙলা 
পাঁরভাষা কর্তে হয়েচে ৪ এদের মধ্যে কিছুর পরিভাষা আগে থেকেই প্রচালত 
আছে; তবে একাধিক নতুন পরিভাষা কর্তে হয়েচে। ফলে পাঁরভাষার একি 
তালিকা গ্রন্থ শেষে উপস্থাপিত হয়েচে। এ পাঠকের সহায়ক হবে বৈজ্ঞানিক 
অনুধাবনে ৷ প্রবোধ চন্দ্র সেন মহাশয়ের “আধুনিক বাংলা ছন্দ সাহিত্য” (১৩৮৭) 
দেখলে মনে হতে পারে যে এরা সবাই ছান্দাঁসক, কিন্তু তা নয়। এদের 
আঁধকাংশই ছন্দোব্রতী, কিন্তু ছান্দপিক বা ছন্দোবিজ্ঞানী নন। বন্তুত 'ছন্দোব্রতী” 
ও ছান্দাঁসকে'র মধ্যে পার্থক্য আছে। ছান্দানিক ছন্দোব্রতী, কিন্তু ছন্দোব্রতী 
ছান্দাসক না হ'তেও পারেন। ছন্দোব্রতীরা যে ছাল্দীসক হনান তার কারণ 
তারা শুধু ছন্দোব্রত বা অনুষ্ঠান পালন করে চলেচেন। এতে ব্রতপালনের যতটা 
আগ্রহ আছে, ততটা নেই ছন্দোজ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টা । আর ছন্দোজ্ঞানই 
ছান্দীসকের উপজীবা। এবং ‘ছান্দাসক’ শব্দটও সাধিত হয়েচে ছন্দ+1ফক 
(ইক) থেকে-__ইকও এসেচে ‘বেন্তা’ বুঝাতে । অর্থাৎ ছান্দীসক হলেন ছন্দো- 
জ্ঞানসম্পন্ন বন্তি, ছন্দো-বেস্তা। অন্যাদকে ছন্দোব্রতীরা আগ্তবাক্যে বিশ্বাসী, 
বৈজ্ঞানিক আলোচনা থেকে দুরে থাকেন। এরা ধ্বানতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক তথ্য 
উপেক্ষা করে এগোন ছন্দের আলোচনা ও বিশ্লেষণে আর ধ্বনিতত্ব ছাড়া 
ছ’দালোচনা রামশূন্য রামায়ণের মতোই-_হ্যামলেটের নাটকে হ্যামলেট স্বয়ং 
অনুপস্থিত । 

কথা শেষে উল্লেখ কার যে প্রবোধ চন্দ্র সেন মহাশয় আমার শিক্ষক-_ 
জীবনের গোড়ার দিকে তার কাছ থেকে ছন্দো-বিষয়ক যে কথা শুনোছ তাই 
হয়েছে আমার পরবর্তী জীবনের অনুপ্রেরণা__সাধনার ধুনি জালতে [তাঁনই হয়েচেন 
আমার সহারক। আজ কৃতজ্ঞাচত্রে স্মরণ কারি তার দান। তাসত্েও তাকে 
সমালোচনা কৰতে হয়েচে বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে । এব্যাপারে আমার আদর্শ 


[সতের] 


ঞ্যারগ্ততলের মতোই, যখন তান সমালোচনা করেচেন তার গুরু প্লেতোকে ৪ 
Amicus Plato, sad magis amica সা], অর্থাৎ প্লেতো প্রিয়, সত্য 
প্রিয়তর । প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ও আমার কাছে প্ৰিয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্য 
গপ্রিয়তর । সর্বশেষে স্মরণ কি কালিদাস-কে ঃ ‘আপারিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু 
অন্যে প্রয়োগ 1বজ্ঞানমৃ’ অর্থাৎ 


উৎকৃষ্ট করিনা মনে আপনার প্রয়োগ বিজ্ঞান, 
যাবৎনা পরিতৃপ্ত হয় এতে সুধী জন মান। 


গোরক, কাঁলকাতা-৭০০০৭০ আঁনল বশ্বাস 
“দোলপৃর্মা' 
৩ চৈত্র, ১৩৯০ ৷ ১৭ মার্চ, ১৯৮৪ 


প্রথম পর্ব 2 ধ্বনিতত্ব 


সি রত 


প্রথম অধ্যায় 2 ভাষা ও ছন্দ 


মানবের জীর্ণবাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সংর, 
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দুর 
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান্‌ অশ্বরাজসম 
উদ্দাম-সমন্দর-গাঁত--সে আশ্বাসে ভাসে চিত্ত মম ৷ 
-বরবীন্দুনাথ> 


১.১ বাক্‌ 


খাক্‌বেদে ( 1. ১৬৪.৪৫ ) বাক্‌-সম্পর্কে বলা হয়েচে যে এর চারাট রূপের 
মধ্যে তিনাটই মানুষের কাছে বোধগম্য নয় ; কিন্তু একাঁট শুধু মানুষ বলতে 


" পারে ঃ “গুহা নীণ নাহতা নেঙ্য়ান্তি, তুরায়ং বাচো মনুষ্যা বদান্তি।” 


যোহনবীলাখত সঃসমাচারে (I. ১) উক্ত হয়েছে ৪ “বাক্‌ ছিল আঁদ্যকালে ৷৷ 
বাক: ছিল ঈশ্বরে লীন, আর বাকই ছিল ঈশ্বর ৷” আধুনিক বিজ্ঞানীর কাছে 
ধরা পড়েচে বাক্‌-এর শ্রীত-সীমাও । সমষ্ঠ, শ্ৰবণ্যন্ত যুবক-ুবতীর কাছে 
শ্ৰাব্য (৪84791৩) ধৰ্বানর কম্পাংক পারসর ( frequency range) হ’লো 
সেকেণ্ডগ্রাত ২০ থেকে ২০,০০০ চক্র । বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর তারতম্য 
ঘটে ৷ তাই বাট বছর বয়দ্কের কাছে এ হয়ে দাঁড়ায় ১২,০০০ চক্র । তবে চরম 


সুবোঁদিতা দেখা দেয় ৩,০০০ চক্লীয় ধ্বানর কাছাকাছি ৷ বাগ্‌দেবী তাঁর মাহমা 


ঘোষণা করেচেন খকবেদে ( ১0, ১২৫. ৩-৫ ) এ-ভাবে ৪ 
“আমি রাজ্ঞী ৷ আমি স্বয়ং যা বলে থাকি তা দেবতা এবং মানুষের দ্বারা 


সোবত। আম যাকে কামনা কাঁর তাকে বলবান কাঁর, সষ্টক্তা কাঁর, খাবি 
কার, প্রজ্ঞাবান করি ।»২ 


ভাষার তুলনা হ র 
উদ্ভব ৷ রামধনুর বেলায় এ-পারাস্থাত গড়ে ওঠে বৃষ্টাবন্দ: সংবালোক, 
আলো প্রাতসরণের ণ, দর্শক প্রভৃতি নিয়ে ৷ কথ্যভাষা জন্ম নেয় 


২ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


এক বড়ঙ্গ পাঁরবেশে, যথা, (১) বাগ্ধবাঁনর উচ্চারণ, (২) কৰ্ণ মারফতে শ্রাবণ 
অন[ভ্যাতগ্রহণ, (৩) বোধ, (8) পড়ুন ভঙ্গি, (৫) বাগ্ধানর অর্থকর সংযোজন, 
ও (৬) সমমমনি বস্তা ও শ্রোতার উপাস্থাত ৷ ভাষা তাই সামাজিক বৃত্তি ও সমাজ 
সম্পকে প্রথম ধাপ । এখানে ধরা পড়ে চলন ও বলনের পার্থক্য। মানুষের 
সহজাত বাঁত্ত চলন, কিন্তু বলনের জন্যে প্রয়োজন সমাজের । তাই ভাষায় 
দ্াট জানস লক্ষণীয় । প্রথমত, এ হলো বাক্‌শান্তর সামাজিক ফল ; 
দ্বিতীয়ত, বাকশান্তির ব্যক্তিগত প্রয়োগের জন্যে আছে প্রথা-সংহতা। ফলে 
ভাবা হয়েছে ব্যান্ত-নিরপেক্ষ এক “সামাজিক চুক্তি” । এর বাক্‌বর্তনীতে 
শাব্দিক প্রাতরপ গড়ে ওঠে ভাব, ধারণা ও অর্থের দ্যোতনায় । অৰ্থাৎ 
প্রতীকে সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে বোধ বা ব্যঞ্জনা ।৩ 

বাক্‌ ও মননের যৌথ ফসলই ভাষা, যা বিধৃত হয়েছে গ্রীক শব্দ 198০5-এ | 
এই 10809 হলো বাক্‌ ও মননের যৌথ রুপ । পক্ষান্তরে মন ষ্যেতর প্রাণীদের 
ভাষা হলো ৪198৫ ৷ বস্তুত ‘মানুষ’ শব্দেই আছে 10805 এর রূপাঁটি। এ 
সাধিত হয়েচে মন7+ব+অ হ'তে ; আর মন: এসেচে মন-ধাতু থেকে (মন:+উ), 
যার অর্থ হলো মনন ৷ খাক্‌বেদের (]. ৭২.৮) “যেনান কং মানুষী ভোজতে বিট” 
এর মানুষ’ শব্দের অর্থ হলো মনন ৷ এর ‘মানুষ’ শব্দের ব্যাখ্যায় সায়নাচাৰ্য" 
বলেন “মনঃ সন্বান্ধনী” । তাইতো ভাব প্রকাশের জন্যে মানুষ বাক: যন্ত্র ‘দিয়ে 
যে ধ্যান সৃষ্ট করে তাকেই বলে ভাষা । এতে আছে দ:ন্ট জিনিস-_একাটির 
স্থিতি শারীরিক যন্তের উপর ; অন্যটি মনন-পায়ী। প্রথমটির নাম বাক্‌ বা ধান, 
অন্যাটি ভাব ৷ অৰ্থাৎ বাগথই হলো ভাষার উদ্দেশ্য । 


১.৩ প্রভেদ 


বিখ্যাত ভাষাতত্বাবিদ সৌসুরে (9805587০) ভাষা ও বাক্‌-এর অদ্বৈতবাদকে 
বাতিল করে দিয়েচেন ৷ তাঁর মতে ভাষা (Fr. Langue) হলো সমসত্ব এক অখণ্ড 
বস্তু; অন্যাদকে বাক্‌ (0. 119296) বিষমসত্ এবং যুগপৎ ভৌত, শারীরবৃতীয় 
ও মনস্তাত্বিক ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান । দ্বিতীয়ত, ভাষা হলো বিজ্ঞান আর বাক তারই 
সক্ৰিয় প্রয়োগ । তৃতীয়ত, শব্দই ভাষার একক, কিন্তু বাক্য বাক্‌-এর। শারশীরক 
অবস্থার বাহ্য প্রকাশ ধ্বনিতে, যেমনটি দেখা যায় ইতর জীবদের মধ্যে । কিন্তু 
মানুষের চিন্তায় ধান মেলে ধাতু বা মূল শব্দে । অর্থাৎ কনা একেকটি ভাবের 
মদর্ততে ৷ পরে শব্দগুলি বাক্যে গ্রাথত হয়৷ ধ্বাঁন বদলায়, বদলায় ধাতু ও 
প্রত্যয় । কিন্তু অট:ট থাকে চিন্তাপ্রণালীটি ; কেননা এই হলো জাতির নিজস্ব 
জীনস-_একান্তভাবেই এ তার মননের ফসল ৷ এককথায় বাক্যরীতি (syntax) 
[ঠিক থাকে । 


টিসি: যা কন, রঃ 


সই এ 


ভাষা ও ছন্দ ৩ 


ভাষা বলতে বুঝায় মানৃষী কণ্ঠন্বরের ধ্বান মিলিয়ে শব্দসহাষ্ট, যাতে 
মনের ভাবপ্রকাশ ঘটে । এতে আছে এক ‘দিকে ধ্বাঁন, অন্যাদকে ভাব ৷ একটির 
দ্থাত শারীতিক যন্ত্ের উপর, অন্যটির উদ্ভব চিন্তা থেকে । তবে বাক্য ও অর্থ 
পরদ্পর-জাঁড়ত ৷ বাক্‌ (39০০৫%) তাই গ্রীক 19895 এর সগোন্ ৷ মানুষের 
আছে ভাষা ও চিন্তা এবং তাই সে অন্য প্রাণদের চেয়ে স্বতন্ত। ভাষায় পৌছাতে 
[তিনটি স্তর পেরোতে হয়_-ধ্বাঁন, শব্দ ও বাক্য ৷ প্রথমটি উচ্চারত হয় কণ্ঠ, 
মুখাঁববর, ও নাঁসকার অভ্যন্তরে অবাস্থত বাকযন্তের সহায়তায় ! দ্বিতীয়টি 
জন্ম নেয় এক বা একাধিক ধ্বাঁনর সমবায়ে ৷ তৃতীয়াটর আবভবি ঘটে শব্দের 
সমবায়ে । . তাই ‘ভাষায়’ বুঝায় অর্থবোধক শব্দময় বাক্য ৷ শব্দ’ ভাষা নয়, 
কিন্তু ভাষারূপ দেহের অঙ্গ ৷ পক্ষান্তরে বাক্‌-এর উপজীব্য বাক্য £ এই চিন্তা- 
ধারাট মাস্তচ্কের জিনিস । ধান বা শব্দের মতো সহজে অন:করণীয় নয় ৷ 


১.৪ বাগ্‌ বৰ্তনী 


বাকাক্রিয়া ও ব্যবহারক ঘটনার মধ্যে রয়েচে যোগসন্ৰে । ধরা যাক রাম ও 
শ্যাম রাস্তায় বোঁরয়েচে এবং শ্যামের জলতেষ্টা পেয়েচে ৷ শ্যাম একটি রব করে 
তার স্বরযন্ত্, জিভ ও ঠেশট দিয়ে এবং দোকানের একটি ডাব দেখায় । এতে 
রাম একটি কাটা ডাব এনে শ্যামের হাতে দেয় এবং শ্যাম জলপান করে। এ-সব 
ঘটনাপঞ্জীকে কালান:সারে সাজানো যেতে পারে এ-ভাবে ঃ 

ক. বাকংকরিয়া-পর্ব ব্যবহাঁরক ঘটনাপুঞ্জ ; 

খ. বাক্‌; 

গ. বাক:ক্রিয়া-উত্তর ব্যবহারিক ঘটনাপ:ঞ্জ । 
এখানে ব্যবহারিক ঘটনা ক ও গ, আর খ বাক, ৷ শ্যাম বস্তা এবং ক তার 
সম্পর্কে । তৃষ্ণার্ত বলেই তার জিত ও কণ্ঠ শক হয়েচে। রামের সঙ্গে তার 
সম্পর্কও এখানে কাজে লেগেচে। এ সবই শ্যামের বাকৃস্ফুর্তর পুববিদ্থা । 
গ প্রধানত শ্রোতা সম্পকশীয় । রাম কাটা ডাব এনে শ্যামকে দচ্ছে। এ হলো 
শ্রোতার প্রাতীক্রিয়া বা সাড়া (19205 1৫50756), যেমন শ্যাম সম্পকীয় ঘটনা 
বন্ধার উদ্দীপনা (১0০15 stimulus) ৷ যখন একজনের থাকে উদ্দীপনা 
(90109) তখন অন্যজনের প্রাতীব্রয়ার (76208) সহায়ক হলো ভাষা ৷ 
এখানে খ-ই মুখ্য ৷ প্রথমত বন্তা শ্যাম তার স্বরতন্তী, নীচের হন; জিভ প্রভাত 
চালনা এমনভাবে করেচে যে বায়ু ধ্বান-তরঙ্গে রঃপ নয়েচে । এসব 1বচলন 
উদ্দীপনার (9) প্রাঁতাকিয়া হিসেবে ৷ ব্যবহারিক প্রাতীক্রয়া (২) র পাঁরবর্তে 
অর্থাৎ নিজেই ডাব না ধরে, শ্যাম করেছে কণ্ঠ্য বচলন অর্থাৎ বাক্‌ বা অনদকল্প 
(substitute ) প্রাতীক্রয়া যাকে প্রকাশ করা যায় বর্ণ দিয়ে । কাজেই শ্যামের 


৪ বাঙলা ছন্দোবজ্ঞান 


প্রাতীক্ুয়া দ"ুরকমের £ ব্যবহারিক প্রাতীক্রয়া, যথা, ৪-৯]২ ; আর ভাষাতাত্বিক 
অনকল্প প্রাতীক্ররা, ৪৯৮ ৷ 
দ্বিতীয়ত, শ্যামের মুখাববরদ্থ 
বায়ুর ধ্বাঁন-তরঙ্গ পাৰ্শ্ব বৰ্তী বাযুকে 1 
অনুরূপ তরঙ্গীয় গাঁততে রূপান্তরিত ্দ 
করে ৷ তৃতীয়ত, বায়নর এই ধৰান-তরঙ্গ 
রামের কণণপটহে আঘাত হেনে করেচে 
তাকে স্পন্দমান এবং এরই প্রভাবে সে 
শদুনেচে বাক্‌ । এখানে রাম দুরকমের 
উদ্দীপনা 5-জাতীয়, যেমন-তৃষ্ণা ও 
ডাব-দেখা ; বাক-অনুকল্পনীয় উদ্দী- 
পনা, যেমন কর্ণপটহের স্পন্দন, যার 
প্রকাশ ও-বর্ণ দিয়ে । কাজেই রামের 
কাজের দুটি অনপ্রেরণা আছে__ 
ব্যবহারক উদ্দীপনা £ 3৯7২; ভাষা- 
তাত্বক অনকল্প উদ্দীপনা £ 5৯ 
লক্ষণীয় যে খ-এর তিনটি রূপকে 
চিহ্নিত করা যায় খং, খং, খঙ এভাবে ৷ 
__খঃ হলো কণ্ঠ্য বিচলন ; খং শ্ৰবণ ; ও 
খত ধদান-তরঙ্গ ৷ কাজেই বাকহাঁন 
প্রতীক্িয়া $ 5->২ ; আর বাকযন্ত 
প্রতিক্রিয়া ৪ 3-৯-.-*, ১-৯]২. বাক 
উচ্চারণের (৭) মানে আছে ঃ এর অৰ্থ" 
গুরুত্বপূর্ণ“ বন্তুসমগ্র যার সঙ্গে বাক্‌- 
উচ্চারণ (খ) সম্পৃন্ত অর্থত ব্যবহারিক = 
ঘটনাপুঞ্জ (ক ও গ)।৫ তাইতো 


শ্রোতা 


21010 function) ; 


প্রেরকবাত্ত (007 


(hearing function) 


চিত্র : ১ -=বাগবতর্তনী (speech ০1০01) 


সৃজনীবৃন্তি (creative function) ; প্রে 


পা শ্রাবণবাত্তি 


লে 


জনসমাজে একজন : আরেকজনকে kr 
আঁবরত বলে চলেচে £ আবিরাবাঁম* 
এ’ অর্থ হে দ্বপ্রকাশ, তাম আমার 
কাছে প্রকাশিত হও ৷ . * নত 
_ বাক২সমাজ গড়ে ওঠে একই বাক্‌-চিহ্ন পদ্ধতিতে । পরুপরের মধ্যে বাদী 


গর সেতুবন্ধ হলো বাগ্ধ্বান ৷ - 
মূ ৪7 

বাহন, যেমন ঢাক, পতাকা অঙ্গভঙ্গি ও লেখন ৷ মাধ্যমের তারতম্য 
বাণীর নেই কোন নড়চড় ড়। রিনি ত 


বস্তা সর্বদাই শ্রোতার কাছে প্রেরণ করে চলেচে তার 


ভাবা ও ছন্দ ণ 


বাত, বাক্‌ নয় । বাক্‌ বা বাতাঁর এই গাঁতাঁবাধকে বাগবতনণ নি বলে এবং এ 


এক নন্বর 1চন্ৰে দেখান হয়েচে ৷ 

উপরের চিত্র থেকে এটা সুস্পষ্ট যে বাক্‌-এর আছে তিনটি পর্ব। প্রথম 
পর্বে আছে বস্তার মাঁদ্তত্ক ও দ্বরবন্ত্র (1) ; দ্বিতীয় পর্বে বায়ুতর্গ (1) 
তৃতীয় পর্বে শ্রোতার কর্ণ ও মাস্তচ্ক (1) ৷ বাগ্বর্তনী এক মস্তিষ্ক থেকে 
অন্য মাদ্তিষ্কে বিস্তৃত ৷ মা্তক্কের আছে দাট বৃত্তি--সজনা ও প্রেরক। 
একটি বাগধরৰানর স্ৰণ্টা ; অন্যটি এর প্রেরক ৷ 


১.6 সংজনা বৃত্তি 
ৰ্‌ বাগ্ধৰ্ন্নর জন্মলগ্নে আছে গায়ন্রীর ব্যান্থাত-_-“ও ভভর্তবঃ স্ব”, অর্থাং 
ভ্‌লোঁক ভবলেকি ও স্বলেকি এই ব্যান্থীততে বিধত আছে বিশ্ব ভবন এবং 


তারই আঁধবাসী ?হসেবেই একজন পাঠায় অন্যজনকে তার বাক্‌ বা বাণী বা বাৰ্তা ৷ 
এ বাণী ধহানময়, তাই এর নাম বাগান অর্থাৎ এ সেই ধান যাতে প্রকাশিত 
হয় বাক্‌ ৷ প্পাঁণিনীয় শিক্ষায়” তাই উক্ত হয়েচে_ 

আত্মা বাদ্ব্যা সমেত্যাথনি( মনো যদঙস্তে 1ববক্ষয়া । 

মনঃ কায়াদ্নমাহন্তি স প্রেরয়াত মারতম্‌ ॥৬৷৷ 

অৰ্থাৎ আত্মা বুদ্ধির সঙ্গে বস্তু দেখে আর মনকে বলনের ইচ্ছায় অনপ্রোণিত 

করে; (তার পরে) মন দেহের আগননকে উদ্দীপ্ত করে, যাতে বায় প্রেরিত হয় 
সৃজনীবাত্তই এখানে মুখ্য আর এ বাকএর ্র্টা। বাগব্যান্াততে ভুলোঁকে 
৭ ভুবর্লোকে বায়; এবং স্বলোঁকে শ্রোতা_এরা 1, 1] ও I পর্বের 
প্রতাক। 


১.৬ প্রেরকবৃত্তি 

_ সৃষ্টির পরে শর হয় প্রেরণের কাজ । মস্তিষ্কের যে-অংশ পেশায় গাতর 
‘নিয়ামক তা এখন নির্দেশনামা পাঠায় এবং এ স্নায়াবক তাড়নায় রুপ নেয় । এখন 
মাদ্তচ্ক যুক্ত হয় বাগধ্ৰনীয় পেশীযন্তের সঙ্গে অর্থাৎ ফুসফুস, 'দ্বরযন্ত্, জিভ 


প্রভূতর সঙ্গে । আর নিদেশনামা হলো সংশ্লিষ্ট পেশ ্ের প্রাত হুকুমজারি 
--এ হলো গাঁতপথের 1বাঁভন্ন যোগাযোগ ও ক্রমের আদেশালাপ । এরই ফলে 
ধান ঠিক-ঠিক ক্রমে উৎসারিত হতে পারে । 

৯.৭ স্বরঘন্ত্ 


মাস্তিক্কে ও নায়পেথে যা ঘটেচে তা এবার এলো পেশীতে । ফুসফুস হয় 
সংকুচিত, শুর; হয় স্বরষন্তের স্পন্দন__জিভ নড়তে থাকে, হন:র ওঠা-নামা 


দু বাঙলা ছন্দোবজ্ঞান 


চলে, আর ঠোঁট কখনো খোলে, কখনো বা বন্ধ হয় প্রভাত ৷ এ-সবের একটাই 
উদ্দেশ্য এবং তা হলো বায়ুকে চলাচলের উপযোগী করা । ফলে ফুসফুস- 
নিষ্কাশিত বায়ুর উপর কাজ করে স্বরষন্ত-_কখনো তাকে বাধা দেয়, কখনো বা 
তাকে ছেড়ে দেয়। চাপ-তরঙ্গের জাঁটল প্রবাহে এ মুখ থেকে নির্গত হয় । 
এ হলো পেশী-প্রবাহ থেকে বায়দ্রপ্রবাহে রূপান্তর । ফুসফুসদ্থ বায়; এখন 
বাঁহবরিনর সঙ্গে মিশে যায় এবং চাঁরাদকে ছড়াতে থাকে বায়চাপের বাভিন্ন 
তরঙ্গ । শেবকালে শ্রোতার কাছাকাছি এসে এই চালফদুবায়; তার কৰ্ণে ঘা দেয় ও 
সাড়া জাগায় ৷ 


১.৮ কর্ণ 


মানুষের কর্ণপটহ যথেষ্ট সংবেদনশীল নয়। বায়ুর চাপতরঙ্দেই ঘটে 
এর আন্তর ও বাহ্যগত-_বারুর গতির মতোই এই গাঁত। কর্ণপটহে ঘটে 
বায়বীয় গাঁতর যান্ত্রিক গাঁততে রূপান্তর । আর অন্তঃকর্ণেই ঘটে শেষ 
পারণাত £ যান্ত্রিক দ্পন্দ স্নায়াবক ক্রিয়ায় রূপ নেয় এবং স্নায়পথে যুত হয় 


শ্রোতার কৰ্ণ ও মন্তিচ্ক । এখানেও আছে মাস্তিক্ষের দুটো কাজ- শ্রাবণবত্তি 
ও সৃজনীবৃত্তি। 


৯.৯ শ্রাবণ বৃত্ত 


কর্ণাগত প্রেরণাগ্ীল গৃহীত হয় সদা-পাঁরবর্তনশীল গুণ ও দৈঘের, মাড় 
ও প্রাবল্যের ধ্বানক পরিণাম হিসেবে ৷ শ্রোতা বাক্‌ শোনে বটে, কিন্তু ববতে 
পারেনা, যেমন বিদেশী ভাষা ৷ শ্রতধৰানর বোধগম্যতার জন্যে প্রয়োজন 
ব্যাখ্যার । এখানে ম্তিচ্কে-সাণ্ডত জ্ঞান শ্রোতার কাজে লাগে। অর্থাৎ কিনা 


মস্তিষ্কই সাংকেতিক ভাষার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ক'রে শ্রোতাকে সাহায্য করে ৷ 


১.১০  উচ্চাষ ধান1বজ্ঞান 


চিত্ত ১এ ফেরা যাক। 'এর [তিনটি এলাকা অর্থাৎ 1, Il ও II ধ্বান- 


বিজ্ঞানীর কাছে গুরুতপূর্ণ । প্রথমেই তাঁর কাছে জরুরী হ'য়ে ওঠে কি করে 
বায়, সচল হয়ে ঘটায় বাগযন্ত্ৰর প্পন্দন আর জন্ম দেয় এককধ্বানি ও ধ্বানগচ্ছে। 

atomy) ও শারীরবৃত্তের (Physiology) 
জ্ঞান । এখানে সহায়ক হলো রঞ্জন-রশ্মি (৮85) আলোকাঁচত্র, যার আভলেখনে 


ভাষা ও ছন্দ a 


বিধৃত হয় জিহবা, কোমলতাল; ও দ্বরতন্ত্ীর (৮০০০1 ০০:৭) অবস্থান ও 
গাঁত । দ্বিতীয় সহায়ক হলো দ্বরযন্ত্দর্প'ণ (laryngoscope) | আর তৃতীয় 
সহায়ক হলো তাঁড়ংপেশী-লেখ (electromyography)—এ স্বরপথে পেশী 
সংকোচনের সঙ্গে যুক্ত বৈদ্যমত বিভবের পাঁরমাপক॥ এরা চিত্রের [-চাহিত 
অংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট £ এ উচ্চার্যধবাঁন {বজ্ঞান (Articulatory Phonetics). 


১.১১ শাব্দ ধৰাঁন বিজ্ঞান 


ধ্বান বিজ্ঞানীর কাছে দ্বিতীয় বিষয়াট হলো গক-ভাবে বক্তার মুখ থেকে 
বায়কম্পন শ্রোতার কর্ণে সাড়া জাগায় এখানে ধ্বান-বজ্ঞানী পদাৰ্থ বিদের 
সগোন্ত । পদার্থ বিদ্যার নিবিখে বায়ঃগাঁতর বিশ্লেষণ ও পাঁরমাপ হলো ধৰ্বান 
ধবজ্ঞানীর কাজ এখানে সহায়তা করে মাইক্রোফোন (microphone) বা 
মাইক (711), যেখানে বায়বীয় গাঁত বৈদ্যন্ত {য়ায় রূপান্তাঁরত হয় শব্দে 
এবং ফল প্রকাশিত হয় কালিক কম্পন ও বিস্তারে এ চিত্রের ]]-চাঁহৃত অংশের 
শাব্দ ধ্যান বিজ্ঞানের (Acoustic Phonetics) পাঁরচায়ক ৷ ) 


পরীক্ষা-নির্ভর মনদ্তাত্বক পদ্ধাত। এ চিত্রের []া-চিহিত অংশের শ্রোত ধান 
বিজ্ঞান (Auditory Phonetics) iM - 


১.১৩ ছন্দোগণ 
ফাঁদ‘নান্দ দ্য সৌসুরে (Ferdinand de $৭U$5Ure)--সুইজারল্যাণ্ডের 
পাণ্ডত-ভাষাতাত্বক-_িশ্লেষণে দুটি মাত্রার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেচেন_ 


বাকপ্রবাহক ও পদপ্রকরাণক (Syntagmatic and Paradigmatic) | গড়ন 
ও তদ্ভব সবই ভাষার উ্তি-বিস্তারের সমান্তরে বাকপ্রবাহিক খণ্ড ও সম্পর্কের 


ও তেব সবই ভারত ও তন্ভর সবই গড়নের বানানের উপযোগী 


৬ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


তুলনীয় সদৃশ উপাদানের পদপ্রকরণকে সূচিত করে। তাই অক্ষর, শব্দ ও 
বাক্যে তোর হয় গড়ন এবং পারপ্পারক ও আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক গড়ন-জাত ৷ 
অন্যাদকে ভাষার পাঁরাচত স্বরীন্রভুজ ও চতুর্ভূজ এবং অক্ষর বা শব্দের নার্দন্ট 
স্থানের উপযোগী ব্যঞ্জন প্রন্ত বা গুচ্ছ ধ্যানতাত্বক পদ্ধাতর উদাহরণ ৷ এ-ছাড়া 

ভাষায় শ্রেণীশব্দ (বাক্যগতপদ) ও তার 'বিভান্তি শ্রেণী হলো ব্যাকরণ পদ্ধাত । 
এখানে ধৰীনশীবজ্ভান (Phonetics) ও ধ্বানতত্বের (Phon০l০৪y) পার্থক্য 
ধনর্ণয়ের প্রয়োজন ৷ ব্যাপকতর অর্থে এদের মধ্যে কোন ভেদ নেই.; তবে 
সন্গমতর অর্থে আছে৷ ধৰানর গড়ন, উচ্চারণ, শ্রঢৃতি পড়ে প্রথমাটর মধ্যে । 
এরই সহায়তায় দ্বনমানের (2797৩) আবিষ্কার ও অবস্থান বর্ণনা ?দ্বতীরটির 
অন্তর্ভূক্ত ৷ অবশ্য মাঁকন ধানতাত্বকেরা ফোনোলোজর (phonology) 
জায়গায় আনতে চান 01197167105 বা দ্বনমানশাদ্ত্র। তবে দুয়ের পাৰ্থক্যও 
আছে ৷ স্বনমানশাদ্তর ধ্বানর সম্ভাব্য উচ্চারণ-পার্থক্য বিশ্লেষণ করে এবং 
পরে পরাক্ষাণনরান্ষায় নিৰ্ণয় করে মলেধ্বান ও তাদের লেখন-পদ্ধাত__এ হলো 
মার্কন ধান বিজ্ঞানীদের মত ৷ কিন্তু ইউরোপীয় পান্ডতেরা ফোনোলোজর 
সীমা আরো ব্যাগকতর বলে মনে করেন-_সমগ্রভাষায় ধৰ্বানটির অবন্থান, 
রকমাঁর পাঁরবর্তন ও বাক্‌স্লোতে গৌণ (5০০০7089) দ্বনমান আবারও 
এরই আওতায় পড়ে। দ্বনমান সম্পর্কে তিনাট মতবাদ আছে-_বাস্তববাদ : 
ধারণাবাদ ; ও নামবাদ । জোনস (1০০৩3) প্রভাত বাদ্তবাদীদের মতে স্বনমানের 
বার্থ আন্তত্ব আছে--এ “কায়াহীন বা বিমতধ্বান” হিসেবে আঁদ্তিমান অথাৎ 
সংশ্লষ্ট ভাষায় আছে এর গঠন-সমগ্র । ভ্রুবেংসকয় (Trubetskoy) মনে করেন 
যে দ্বনমান একটি মানসসমগ্র অর্থাৎ কিনা দেহ-ওশব্দ-পায়ী ধহনির প্রাতরূপ 
ধারণা ৷ অপর পক্ষে নামবাদী মনে করেন যে দবনমান বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের 
অন্যান্য উপাদানের মতোই এক সংকারক কল্পনা (operational fiction) এ 
সম্পর্কে ফার্থ বলেন, “আমরা ভাষার অনৃশীলন কার সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে ৷ 
যাকে আমরা ধ্ৰনি-বিজ্ঞান ও ধৰনিতত্ব, বৈয়াকরণ বিন্যাস অথবা শব্দাৰ্থ বিজ্ঞানের 
রাীতবদ্ধতা (/907781103) বাল তারা সব ঘটনা বিচারের সবিন্যন্ত পারিকল্পনীয় 
অকন মান্র, একটি নির্দেশতন্ত্র বা মণ্ড। এ-সব গড়নের কোন তত্বাবদ্যক 
(ontological) গযদা নেই এবং আমরা এদেরকে সন্তাবান বা আঁদ্তমান হিসেবে 
পত কাঁর না। এরা বিশ্বানুগও নয়, আবার বিশ্বাতিগও নয়, কিন্তু 

যেন ভাষা দ্বভাামতে প্রত্যাগত 1৮৯ 

বণ্তুত ছান্দাসিক বিশ্লেষণ হলো বিশ্লেষণের সংক্ষপ্ত নাম, যাতে ব্যবহৃত 
টি উপাদান-_-একটি ছন্দসমগ্র ; অন্যাট দ্বনমানিক (phonematic) 
শেযোস্তাট অবশ্য ব্বনমান বা দ্বনমানী (phonemic) একক নয়ঃ 

বিশ্লেষণ চলতে থাকে শ্ৰনমান থেকে স্বতন্ত্র পাঁরভাষায় । স্বনমানিক এ 
তোর করে দ্বর ও ব্যঞ্জন উপাদান অৰ্থাৎ ভাষাতাত্বিক হি 
! গড়নের € বা V একক ৷ 


স্বানক উপাদানের 1সংহভাগই ছন্দসমপ্রের দন্দেশ দেয় £ আর ছন্দসমপ্র একা- 
ধক খণ্ডে তোর এবং এর দৈঘ্য সাধারণত ত বাক্যের চেয়ে দীর্ঘতর হয়না ৷ কাজেই 
খণ্ড বা "বিভাজন অনুসারে এর নামকরণ হতে পারে, যথা, অক্ষরের ছন্দসমগ্রঃ 
অক্ষরসম'ষ্টর ছন্দসমপ্র, বাক্যাংশের ছন্দসমণ্র ও বাক্যের ছন্দসমগ্র ; এমন ক 


শব্দের বা র:পমানের হস ভাষা কথা হয়ে ফুটে উঠলে সে নিজেকে 
প্রকাশ করে রেখায় ধান স্রোতের দ দীর্ঘতম একক বাক্য, আর শনন্নতম 


একক একেক রা এক একটি স্বর বা ব্যঞ্জন ধৰ্বান ৷ বাকপ্রবাহে 
4নঃবাসের এক-প্রয়াসে উচ্চারত হয় একাটি অক্ষর এবং নঃ*বাস- 
গণই অক্ষরে বতয়ি ৷ অক্ষর উচ্চারণের এই সামাগ্রক বৈশিষ্ট্যই ছন্দসমগ্ৰ ফার্থের 
মতে। এই ছন্দসমঞ্জ অক্ষরকে আরম করে শব্দে আর শব্দকে আতন্রম করে 
বাক্যে । অক্ষরের ঘোষতা, মহাপ্রাণতা, অনুনাসকতা প্রভাত বিদ্তৃত হয় শব্দে 
ও বাক্যে, যাঁদ নাক বাধা না পার । এহেন গণ্পভাও ধৰানব্যঞ্জনা বা 
ছন্দসমগ্র। তাই শব্দকুটের বাকপ্রবাহ হ্‌ পদ্ধাততে রয়েছে আক্ষারক গড়ন অর্থাৎ 
অক্ষরের সংখ্যা ও প্রকৃতি, মাত্রা, চাপ, সুর প্রভাত ৷ এ তুলিত হতে পারে 
সংগীতের সূতান (719৫5) ও দপন্দের (৭3) সঙ্গে । বস্তুত সপন্দ,ছাড়া 
সতান আসতে পারে না। তাই ল্পন্দের সাংগীতিক বর্ণনায় এ হলো "মাপ? 
বন্যাস” (grouping of 77625076) ; আর মাপ হলো “চাপ ও চা! 
বিন্যাস” (grouping of stress and non-stress) | আধকন্তু এই মাপ বা 
বন্যা ro তৰ নয অথ ও 


সংগনীততত্বকে ছন্দতত্ব নির্ণয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। এখানে অক্ষর 
একেকাট স্পন্দ আর শব্দ দন্ডদৈর্ বা সপন্দবিন্যাস এবং এএবন্যাসে বিধত 
হবে দৈঘ্য, চাপ, সুর, গণ্ণঃ আনুনাঁসকতা ও কণ্ঠধৰ্বন ৷ এর সত্ৰ হলো 


- (১) ওয্যীভবন বা W-ProsS0dy—এ হলো ওল্ঠা-জহবায়ণ (121৩ 
Velarisation) যাতে ঠোঁটের বর্তুলাকীতি রাক্ষত হয় ৷ 
শব্দে ঠোঁটের বর্তুল রঃ রূপই W-prosody বা ঘ-ছন্দসমগ্র । ও এবং ডি? 
মালে টেল হয়, তাই এর আরেক নাম উ ও বর্তৃলন, যথা ওপর, পুকুর! 

(২) তালব্যভবন বা 0959৫ তালব্যাভবন (palatisation) 
নামে খ্যাত। তাই হি’ এ “যা” ফ্বরধৰান উচ্চারিত হয় {জিভের সন্মুখভাগ 
সামনের তালুর দিকে উচু করে আর 'আ? উচ্চারিত হয়’ সন্মুখ ও পশ্চাৎ 


১০ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


জিভের মলনপ্থানকে তালুর মধরি দিকে উচু করে । এতে ঠোঁট হয় নিলিপ্ত 
অথবা প্রসৃতি। এই সন্মুখীভবনকে বলে স4)709০0% যথা ‘মা-আমার’> 
“মায়ামার? । 

(৩) ঘোবীভবন বা ৮-0999- বাঙ্লায় প্রত্যেক জ্বরধবাঁন-ই ঘোষধ্বাঁন ৷ 
ঘোষধবাঁন উচ্চারণে স্বরতন্তরীগুলোতে কাঁপন লাগে আর অনুরণন হয়ে ওঠে 
সংগীতময় । ব্যঞ্জনধীন ঘোষ ও মুক্ত হলে তার জ্বরধ্বান সংশ্লিষ্ট হয়ে একটি 
অক্ষর গড়ে তোলে । ঘোষতা তখন সমগ্র অক্ষর িরেই উচ্চারিত হয় ৷ অক্ষরের 
এই সামাগ্রক ঘোষীভবনকে %০1০178 79059 বলে ৷ যেমন ‘আগে’ শব্দটির 
‘অ?’ এবং গে’ দদ্দাট অক্ষরই ঘোষ এবং সামাগ্রক উচ্চারণেও শব্দটি ঘোবময় । 
তরঙ্গলেখী অনরেখে (Kymograph tracing) ধরা পড়ে বাক্যে স্বরতন্ত্রী 
প্রক্পনজাত একটানা তরঙ্গভঙ্গ (ave form) | 

(৪) মহাপ্রাণীভবন বা চ3-5০5০৫5-_এ হলো স্বরধদাঁনর উপরে ব্যঞ্জনধানর 
সংস্পর্শ (Contact assimilation) মহাপ্ৰাণ স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বান ‘খ’, ছ’, ঠ ‘থ’, 
ফি” ‘ঘ’, বি” চি, “ধ’, ভি" কিংবা গলনালীয় স্পর্শহীন ঘোষ মহাপ্রাণ উচ্মধ্বান 
হি” কিংবা ‘হল’, ‘হু’ প্রভৃতি মহাপ্ৰাণ ধান উচ্চারণে তাদের বিপরীত 
অথতি অ্পপ্রাণ ধবানগুলোর তুলনায় এক ঝলক বেশি বাতাস বের হয়ে যায় ৷. 
উদাহরণ হলো ‘কাল’ ‘বৃদ্ধি’ প্রভৃতি ৷ 

(6) নাসিক্যাভবন বা ি-9:০5০৫/--+, ‘ন’, ‘ম’3--এই তিনটি নাসিক্য 
ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে উচ্চারকেরা স্বন্থান স্পর্শ করতে না করতেই নরম তালু 
বদলে পড়ে এবং ফুসফুস্‌-নির্গত বায়; নাসাপথে বের হতে ‘গয়ে তাদের 
পরবতী স্বরধবাঁনর উপরেও প্রভাব বিদ্তার করে । আর পরবর্তণ দ্বরধ্বানতেও 
এ-নাসিক্য অনুসরণ সংক্রামত হয়। এ নাসিক্যতা ব্যঞ্জনধনীনর সংস্পর্শজাত। 
এ স্বনমানিক না হয়ে, হয়ে ওঠে ছান্দাঁসক গুণান্বিত, যেমন ‘মন, মামা, জননী” 
প্রভাতি। 

(৬) মূধণ্যীভবন বা 1২-7১7০5০9- বাঙলার ট-বগশীর ৭, ঠি, ‘ডি’, ঢ’ 
এবং তাড়ননাত ‘ড়’ ও ‘ঢ়’ ধান খাঁটি মূর্ধণ্য ধ্বান নয়। বাওলায় এদের 
উচ্চারণস্থল দন্তমুলই । তব; এদের উচ্চারণে জিভের ডগা দুমড়ে যায় বলে 
পরবতী স্বরধবনিটিও একটি গাঢ় ব্যঞ্জনা লাভ করে । আর এ-দ্বাদ R-prosody 
বা 1২ ছন্দসমগ্রের অন্তর্গত, যেমন-_টাক, কাঠ» প্রভৃতি ৷ 

এদের সমন্বয়ও দেখা যায় বাঙলা শব্দাক্ষরে, যেমন, 
(১) V+H prosody—ঘর, রঘু ; 

(২) H+N 707০5০৫9- খাঁটি, হাঁড়ি ; 

(৩) R+H prosody—ঠাকুর, মেঠো ; 

(9) 7২7৬ prosody—ঢাকা, গাঢ়ো; 

(৫) V+H+ N+ R prosody— ভাঁড় ঘন্টা ।৯২ 


ভাষা ও ছন্দ ১১, 
১.১৪ ভাষার ধান বৈশিষ্ট্য 


ধান সম্পর্কে [নাট জানব জরুরী, যা দেখান হয়েছে চিত্ৰ-১ এঃ উৎপাত্ত; 
সণ্ডারণ ; ও শ্রবণ ৷ অনবচ্ছেদ উক্তিতে সদা-পাঁরবর্তনশীল ধৰানছাঁদ (pattern) 
দেখা যায়। এই পাঁরবর্তনশীল ছাঁদ-এ দ্রষ্টব্য যথাক্লমে (১) ধৰ্বানগমণ অথ 
স্বর ও ব্যঞ্জন বিচিন্না (২) প্রস্বর অর্থত উক্তির সৃতান বা স্বরভাঙ্গ ; (৩) প্রাবল্য 
অর্থ কোন-কোন ধ্ীন বা অক্ষর অন্যের তুলনায় প্রবলতর ; আর (৪) দৈঘ্য 
অথ কানের কাছে কোন-কোন ধ্বাঁন দীর্ঘতর ৷ ‘বস্তা ও শ্রোতার মধ্যে সেতুবন্ধ 
স্থাপন করে সণ্ডারণ ৷ ধ্বানর গণ আছে এবং ভাষায় এর ভামকাও স্মৰ্তব্য; 
এ-ছাড়াও রয়েচে দৈঘ্য, প্রস্বর ও প্রচাপ ৷ এ-সব বৈশিষ্ট্য স্বনমানসীমা পেরিয়ে 
যায় কাল দৈঘ্যে এবং ডীক্তর উচ্চতর একক গ্রহণ করে ৷ স্বরভাজ (intonation) 
ছাঁদের প্রদ্বরপাঁরবৃত্তির বেলায় বিশ্লেষণে স্থান পায় গোটা দীঘল উক্তি ৷ এই 
অর্থে এ-সব বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় ছান্দাসক অর্থাৎ খণ্ডাতিগ (supra-segmental) | 
এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই মাপা যায় শারীরবৃত্তীয় বা শ্রোতভাবে_দৈধ্য' কালব্যাপ্তি 
হিসেবে ; প্রস্বর মূল কম্পাংক হিসেবে ; আর প্রচাপ তীব্রতা, পেশীয় ক্রিয়া বা 
বায়চাপের মাপ হিসেবে ।৯৩ 

এখানে কৰ্ণই প্রধান শ্রোতার দিক থেকে ৷ কর্ণ একটি সুবেদী ধ্াান-গ্রহীতা, 
যা তরঙ্গরূপ, তীক্ষমতা ও দূরপাল্লার কম্পাফ্কের সংনম্য তরঙ্গ মালায় সাড়া দেয় । 
এ প্রধানত একটি যাঁন্তক-বৈদন্যততন্তর যা চাপ স্পন্দকে ছোটখাটো বৈদন্যত প্রবাহে 
রূপান্তারত করে অনেকটা ?পজোনবদাৎ কেলাসের (peizo-electric crystal) 
মতো £ সংনামত বা দীর্ঘায়িত হলে এতে তোর হয় একটি ক্ষুদ্র তাঁড়চ্চালক বল। 
শ্রোতদ্নায়্‌ূতে উৎপন্ন প্রবাহ মাঁস্তক্ষে নীত হয় আর অবশেষে এ হয়ে ওঠে 
শ্রোত সংবেদনের পাঠ (9০৫) বা কোষ (5091075)। প্রচ্বর প্রত্যক্ষণের জন্য 
প্রয়োজন একটি 1নাঁদণ্ট কালপযয়ের, সাধারণত এক সেকেন্ডের ১/৫০ ভাগ ৷ 


নিম্নতম শ্ৰৌত কম্পাংক হলো ২০ চক্র প্রতি সেকেণ্ডে-_নিন্নতর কম্পাংকের 
সুর অববাছন্ন স্পন্দ হিসেবেই অনুভুত হয়। আবার সেকেন্ড প্রাতি ২০,০০০ 
চক্কর এর বেশি স্পন্দহার প্রস্বর সংবেদন জাগাতে পারে না; কাজেই আমরা 
বাল কৰ্ণ এ প্রত্যক্ষ করতে পারে না ৷ তীক্ষমতা পারবৰ্তনের চেয়ে কান বেশি 
সুবেদণ কম্পাংক পরিবর্তনে ৷ তবে কোন-কোন ক্ষেত্রে সেকেণ্ড প্রীত ২ চক্র 
কম্পাংক পারবৃতিও শিক্ষিত কান ধরতে পারে! শ্রাব্যতা সীমার উচ্চতর ও 
ন্নতর সামার কাছাকাছি কান হারায় তার প্রস্বর 'বাঁনশ্চয়ের (discrimination) 
শান্ত । কুকুরের শত সাড়া সেকেণ্ডপ্রাত ৪০,০০০ চক্কর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে 
পারে এবং বাদুড় সাড়া দেয় সেকেন্ড গ্রাত ৫০,০০০ চক্করের শব্দোত্তর (ultra- 


90712) স্পন্দনে (০7১৯) ৷ 


১২ বাঙ্লা ছন্দোবজ্ঞান 


বেল টোলফোন ল্যাবরেটারতে পরীক্ষার দেখা গেছে যে মূল কম্পাংক মিশ্র 
ধৰানতরঙ্গ থেকে অপনীত হলেও প্রদ্বর-সংবেদনের কোন হেরফের হয় না। 
আরেকাঁট আশ্চর্যের কথা এই যে আতি-ীনন্ন ও অতি-উচ্চ শ্রোত কম্পাংকে আপাত 
প্রদ্বর সার্থকভাবে তীক্ষ-তা দ্বারা প্রভাবিত হয । প্রাবল্যের সংবেদন ও সুর 
কম্পাংকে প্রভাবিত হর । তাই বলা যায় যে ধ্যান বৰ্ণালর মধ্যভাগে কম্পাংক 
বৃদ্ধিতে ঘটে প্রদ্বরবৃদ্ধি। অবশ্য প্রস্বর (31607) কোনক্রমেই কম্পাংকের 
আনুপাতিক নর । কম্পাংক একটি মাপযোগ্য ভৌতরাঁশ ; প্রদ্বর হলো 
করত পাঁরমাণে কম্পাংকের আনাদর্টি মন্ময় প্রাতিরূপ (counterpart) ৪ 
তাক্ষমতা ভৌত ও মাপযোগ্য দুই-ই ; আর প্রাবল্য নিছক মনপ্তাত্বক, তাই 
মাপযোগ্য নয় ৷ স্বাভাবিক কান ১০০০ সাঁপএস (০29) এর মানক (standard) 
কম্পাংক ১০-১৬ ওয়াটস/সএম* (%205/27২) এর নিন্নতীক্ষঃতায় সাড়া দেয় ; 
এবং ২০০০ ও ৩০০০ সাঁপিএস মধ্যাস্থিত কম্পাকের ক্ষীণতর ধ্বানতেও সক্রিয় 
"হয়৷ কানের পক্ষে সবচেয়ে প্রবল ধ্বনি হলো ১০-৪ ওয়াটস/সএম২ (watt/০m2) 
এর তাক্ষমতা । কাজেই অবেক্ষণীয় কম্পাংকের ২০৪ ২০,০০০ পাল্লায় সাক্রয় 
“কানের তীক্ষুতা পাল্লা হলো ১০-১৬ £ ১০-৪ বা ১ ১০১২। 
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চিত্র £ ২--অবম (অ্রবণসীমা) ও চরম (অনুভূতিসীম।) এর 
মধ্যস্থ শ্রৌতাঞ্চল 


প্রচ্বর ও প্রাবল্যের পারস্পরিক নির্ভরতা দেখান হলো চিন্ন ঃ ২ এ । চিত্রটি 
কার্যকর শ্রবণাঞ্ডল প্রদর্শন করে। এতে আছে দশটি বরু (০০০৩)__নীচেরাট 
শ্রবণ-সীমা (threshold of hearing ) ; উপরেরটি অনুভ্যাত সীমা (thres- 
hold of feeling) | প্রতিটি বরুই অংকিত হয়েচে ডেসিবেলে প্রকাশিত (৫৮) 


ভাষা ও ছন্দ ৯৩, 


তীক্ষতাস্তরকে কোট এবং সেকেন্ড প্রাত চক্কর (০০১) এ প্রকাশিত কন্পাংককে 
ভুজ ধারে । দুটই__কম্পাংক ও তীক্ষঃতা__লগারিদমীয় স্কেলে অংকত ৷ এ 
থেকে জানা যায় যে ২০০০ [সাঁপিএস ও ৩০০০ সিঁপিএস এর মধ্যবর্তী কম্পাংকে = 
কাল আঁতমান্রায় সমবেদী হয়। নিননতর কম্পাংকে শ্রবণসীমা তীক্ষুভাবে 
বাড়তে থাকে £ তাই ১০০ সাঁপএস-এ ৩০ 1ডাব-এর অবম তীক্ষ-তার প্রয়োজন 
শুধুমান ধ্বানশ্রবণের জন্যে । ৩০০০ সাপএস-এর উপরে শ্রবণসীমা আবার 
বাড়ে; ফলে শ্রাব্যতার উচ্চতর সীমায়__২০১০০০ সাঁপএস_-১২০ ভাব-এর 
প্রয়োজন অবমশ্রবণের জন্যে যা লাগে বেদনার উৎপাত্তিতে। এ-ছাড়া আরও 
জানা যায় যে তীক্ষঃতাদ্তর প্রকৃতপক্ষে শ্রাব্যতার পাল্লা সীমিত করে । তাই ৫০ 
ডাব-এর তীঁক্ষ:তাস্তরে সুরু; সীমিত হলে তা শোনার জন্যে দরকার হবে ৫০ 
{সাপএস ও ১৮,০০০ 'সাঁপএস-এর মধ্যগ কন্পাংক। বপরীতভাবে, ১০০ 
1সাঁপএস কম্পাংকে কানের তীক্ষ-তাদ্তরের পাল্লা হবে ৩০ ডাব থেকে ১২০ 
ডাবি ; কিন্তু ২০০ সিপিএস কম্পাংকে পাল্লা হবে ২০ ডাব থেকে ১২০ 
ডাব ।১৪ 


১.১৫ স্বনমান ও স্ফোটবাদ 


ভাষা অন্ততপক্ষে দুটি স্তরে কাজ করে--একাঁট ধান ; অন্যাট ভাব বা 
অর্থ । ভাষাতাত্বকের কাছে এরা আভিব্যান্ত (53797633107) ও আধেয় (content) 
নামে পাঁরাচত। এ ব্যবহৃত হয় পৃ থবীর ৩,০০০ ভাষা সম্পর্কে । ভাষার 
‘তন প্রধান উপাদান হলো--(১) আভব্যান্তর গড়ন; (২) আধেয়ের গড়ন ; এবং 
(৩) শব্দকোষ ৷ শেষেরাটিতে বিধত আছে আঁভব্যান্ত ও আধেয়ের নিদিষ্ট সম্পর্ক 
অথ শব্দ ও তার অর্থ । অঁভব্যক্তিতন্ত্ের ভিত্তিক উপাদান হলো স্বনমান 
(h০neme) | এগাল হলো কোন বিশিষ্ট বাক্‌-রংপের বন্তাদের মধ্যেকার 
আভন্ন ধ্বানবৈশিস্ট্য, যা ঠিক-ঠিক পঢুনরাবতত্ত হয় । যে কোন ভাবায় নিৰ্দিষ্ট 
সংখ্যক স্বনমান দেখা যায় । ইংরোঁজতে এদের সংখ্যা ৪৬ । কাজেই ম্বনমান- 
এর সংজ্ঞা হলো--এ কথ্য ভাষার অভব্যন্তিতন্তের একাঁট অবম বৈশিষ্ট্য, যাতে 
উত্ত বিষয় বন্তব্যাবষয় থেকে আলাদা করা হয়। লেখ্য ভাষার 1ভাত্তক একক 
হলো লেখমান (grapheme), অবশ্য লেখ্যভাষা সাধারণত কথ্যভাবার 
প্রাতফলন এবং সীমিতভাবে স্বতন্ত্র । আভব্যান্ত তন্তের দ্বিতীয় ভাতক একক 
রূপমান (morpheme) | এ হলো ভাষার আভব্যান্ত দকের একক যা আধেয় 
1দকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে । কাজেই আভব্যন্তির গড়ন এই দুটি ভিভীয় 
এককের বিন্যাস-ছাঁদের যোগফল ৷ আধেরের তুলনায় আভব্যন্তির প্রগাত 
হয়েচে অধিকতর ৷ এরই মধ্যে দর পরিশুদ্ধির অগ্রগাঁত ভাষাতত্বের পক্ষে 


১৪ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


শবশেষ সহারক হয়েচে__একাটি উচ্চার্য ধ্বানবিজ্ঞান ; অন্যাট শাব্দিক ধান 


বিজ্ঞান ।৯৫ 
ভাষা হলো যোগাযোগের যন্ত্ৰ, যার সাহায্যে মানুষী আঁভজ্ঞরতা প্রত্যেক 


সম্প্ৰদায়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিশ্লোবত হয় এককে (801) ৪ এরা একমান 
(70006) অর্থাৎ প্রত্যেকের আছে একটি অর্থগত আধেয় ও ধ্বানগত 
আঁভব্যান্ত । এদের মধ্যে ধ্বানক অভিব্যন্তি উচ্চারত হয় স্বতন্ত্ৰ ও র্লামক 
এককে, যাদের বলা হয় প্বনমান এর অর্থ এই যে যোগাযোগের যন্ত্র হিসেবে 
ভাষার আছে (১) দ্বিধা উচ্চারণ ও (২) কণ্ঠ্য প্রকাশ । এইট;কুই শুধু অভিন্ন 
ভাত্ত--এ ছাড়া আর সবই ভাষায়-ভাষায় বাভন্ন । প্রাতাট ভাষাই রৈখিকর,প 
ও কণ্ঠ্যচারত্রে আদ্তমান। কথ্যভাষার রৈখিকরুপ অবশ্য তার কণ্ঠ্য চাঁন 
সঞ্জাত, কেননা এ কণ্ঠোন্ত কালে উৎপন্ন হয় এবং ক্লামকভাবে কান তাকে প্রত্যক্ষ 
করে ৷ ভাষায় আছে দ্বিধা উচ্চারণ অর্থাৎ এ প্রকাশিত হয় দুশট স্তরে। 
প্রা্থামক উচ্চারণে আঁভজ্ঞতার তথ্য বিশ্লোষত হয় একক পারন্পর্ষে, যার 
প্রত্যেকের থাকে একটি কণ্ঠ্যরূপ ও।অর্থ। এখানে একটি ভাষাতাত্বক সম্প্রদায়ের 
আঁভন্ন আভজ্ঞতা সংগাঠত হয়.এবং ব্যান্তক বৈশিষ্ট্য বুঝাতে জুড়ে দেয়া হয় 
{বশেষ্যের সঙ্গে বিশেষণকে, বিশেষণের সঙ্গে ক্রিয়া বিশেষণকে এইভাবে 
যেমন “বাক:-এ বুঝায় একটি অর্থ ও একটি ধ্বনিরুপ। একে ‘বা’ ও ‘ক’-এ 
ভাগ করে ও বাভন্ন অর্থ দিয়ে “বাকৃ-এর অর্থ পাওয়া যাবে না। তবে 
ধৰানরপ একক শ্রেণীতে বিভাজিত হতে পারে, যাতে “বাক, ‘তাক’ বা ‘থাকে’ 
থেকে পৃথকীকৃত হয়ে যায় । একেই বলা হয় দ্বিতীয় উচ্চারণ । এরই ফলে 
অজ্পসংখ্যক স্বতন্ত্র ধ্বানগ:চ্ছের সমবায়ে প্রার্থামক উচ্চারণের এককগলর 
কন্ঠ্যরূপ পাওয়া যায়, যেমন, বাকত-এর দুটি ধ্বানক একক ‘বা’ ও ক’। 
দ্বিধা উচ্চারণে আসে পাঁরামাত। দ্বিতীয় উচ্চারণে পাওয়া যায় আঁতীরন্ত 
পাঁরামাত ; এবং এছাড়াও রূপকে অর্থ থেকে মস্ত করে। যেমন, 'ভালো'তে 
আছে ‘ভা’ ও “লো” এবং এ উত্তম অর্থে ব্যবহৃত নয়- প্রাতাটি উপাদান অন্যান্য 
চিহ্ন-এর সঙ্গে যুক্ত যথা কালোর ‘লো’, ও ভা”এর ‘ভা’। এজন্যেই একমান 
সীমাহীন হলেও দ্বনমান সীমাবদ্ধ এবং শেযোক্তের সংখ্যা কাঁস্তলীয়-তে ২৪; 
মাকনি ম্পেনীয়তে ২৯; ফরাসীতে ৩৫ ৷ স্বনমান বিবিস্ত, কিন্তু স্বরভাঙ্গ 
আবিবিজ্ত (1507৩০), স্বরের উ্চুননচুতার উপর নির্ভার করে বাক্যার্থ। সূতান 
বরুই (77919110 ০৪৮০) অনবচ্ছেদের কারক £ এ স্বনমান থেকে আলাদা । 
কাজেই সূতান বক্লেই আছে ছান্দাসকতা, যা নেই নিছক স্বনমানে ।৯৬ 

এখানে স্মৰ্তব্য ভারতীয় চ্ফোটবাদ ৷ গ্রীকদের 10905-ও যা, ভারতীয়দের 
“গ্ফোট’ও তাই ৷ ফলে বলা হয়েছে £ “লোগোস ভাব ও শব্দের প্রতীক বলেই 
এ-তথ্য আশ্চর্ধ ভাবে স্ফোট-ধারণার কাছাকাছি এসে যায়।”১৭ কথ্যধবান বা 
সঠদ্রিতবর্ণ স্ফোট থেকে প্বতন্ত্র এই অর্থে যে প্রথমের মারফতে দ্বিতীয়টি প্রকাশ 


ভাবা ও ছন্দ ১৫ 


পায়। গ্রীক 10505-এ বুঝায় শব্দ, বাক্‌, যুক্ত ও আলোচনা ৷ ইংরৌজতে 
চালু হয় ১৫৮৭ খ্রীন্টাব্দে__শব্দটি হেলেনীয় ও নয়া--প্লেতবাদারা নিদিষ্ট 
অর্থে ব্যবহার করতেন । বাইবেলের নয়া সমাচারে এর অর্থ হলো শিব্দ এবং 
যাঁশুগ্রীণ্ট বুঝাতে ব্যবহৃত হতে লাগল ।৯৮ “স্ফোটবাদে” নাগেশভট্ট স্ফোট-কে 
দুভাবে বর্ণনা করেন_-(১) এমন কিছ যা থেকে অর্থ বেরোয় বা চক্‌চক্‌ 
করতে থাকে ; ও (২) এমন একটি সত্তা যা কথ্যধ্বানতে প্রকাশ পায় ।৯৯ কাজেই 
স্ফোট একাঁটি দুপাম্বীয় মুদ্রাঁএকাদকে ধ্বান, অন্যদিকে অর্থ। নাগেশ 
ভট্ট অবশ্য এই দ্ফোটবাদকে খাবি সশ্ফোটায়ণের মতবাদের সঙ্গে সংযুক্ত 
করেচেন। ভর্ভুহার মনে করেন তাঁর “বাক্যপদীয়”__এ যে স্ফোট একটি 
অখণ্ড ও পারবর্তনহীন এঁক্য ৷ শব্দধ্বান ও শব্দার্থ মিলে গড়ে তোলে স্ফোট । 
অবশ্য মনে রাখতে হবে যে স্ফোটবাদে শব্দধবান শুধুমাত্ৰ ভাব প্রকাশ করে, 
কিন্তু তাকে সৃষ্ট করে না ৷ এ প্রসঙ্গে বাক্যস্ফোট অখণ্ড একক এবং স্ফোটবাদের 
একমান্র বাদ্তব উপাদান ৷ স্ফোট-শব্দটি তোর হয়েচে স্ফুট+অচ্‌ কর্তৃবাচ্যে_ 
এতে বুঝায় পরপর উচ্চাঁরত বর্ণ দ্বারা আভব্যন্ত শব্দ ভর্ভুহরি মনে করেন 
যে যোগাযোগ সাধিত হয় বাক্যে, একক শব্দে নয়। আর যোগাযোগে বুঝায় 
বন্তা তার মনের কথা শ্রোতাকে জানায় । এই মনের কথা এঁক্যে অস্তিমান, আর 
একা হলো বাক্য। শ্রোতাও যখন এই এঁক্য ধরতে পারে অথ শব্দার্থ, তখান 
যোগাযোগ ঘটে ।২* 

এবার স্বনমানের কথা ৷ Danie! J০ne5-এর অনুসরণে বলা যায় যে, “স্বনমান 
হলো কোন ভাষায় ধ্বানগ্‌চ্ছের একটি গোষ্ঠী, যারা চারত্রের দিক থেকে পরদ্পর 
সম্পাৰ্ক'ত এবং এমনভাবে ব্যবহৃত হয় যে কোন সদস্যই কখনো অন্যজনের মতো 
একই ধৰ্বান পাঁরবেশে থাকে না” ।২১ অথ ভাষায় বাবহৃত ধান সমরূপতা 
দেখে তাদের গোষ্ঠীভূন্ত করা চলে, যাঁদ এদের ব্যবহার বোচন্র্য ধান পারবেশের 
উপর নিভরশীল হয় ৷ এবং এই গোষ্ঠীর নামই হবে স্বনমান (phoneme) ; 
ধ্বানর সাধারণ নাম 1197০ বা স্বন। একই স্বনমানের মধ্যে পাওয়া যায় 
যে সব সমরূপ ধান ব্যবহারের দিক থেকে তাদের পারদ্পারক বিভিন্নতা বিচার 
করে নাম দেওয়া যায় উপধৰ্বান (21101007) ৷ বাঙলায় ।ড। এবং ।ডু। একই 
স্বনমানের অন্তর্গত এবং দাটি উপধ্বান ।২২ এখানে উল্লেখ্য যে ইংরেজিতে 
৪৬1ট Phoneme বা স্বনমানের উল্লেখ করেছেন 915১০? এভাবে, ব্যঞ্জন-- 
২৪ ; স্বর__৯; অর্ধদ্বর__-৩ (),,॥-এর মধ্যে ওয়াই. ডবলয্য ব্যঞ্জনের সঙ্গেও) ; 
মন্ত ক্রান্তি (open transition)—> (+); প্রচাপ_৪ (4 AN ৬); প্রস্বর 
--৪ (১২ ৩ ৪); এবং বাক্যাংশে ছেদ (clause terminal)—s (5 ১-৯) 
night rate ও nitrate তুলনা করলেই পাওয়া যাবে মন্ত ক্লান্তির দেখা- প্রথমে 
আছে ছেদ (break), night ও rate-এর মধ্যে, কিন্তু দ্বিতীয়ে তা নেই ৷ 
দ্বিতীয়ত, প্রচাপ চাররকমের--প্ৰাথামক /, দ্বিতীর /২, তৃতীয় ১. এবং দুর্বল 


১৬ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


৬ । প্রদ্বর 1১। নিম্ন, প্রশ্বর ।২৷ মধ্য, প্রদ্বর ।৩। উচ্চ, এবং প্রদ্বর ৷৪৷ অত্যুচ্চ । 
আর বাক্যাংশ ছেদ তন প্রকারের ৪ (১) স্লারমান (fading) স্বর দ্রুত নৈশব্দ্যে 
লীন হচ্ছে এবং এতে প্রদ্বর ও আয়তনের দ্রুত হাস ঘটে ; (২) (rising) 
_ প্রদ্বরের আকদ্মিক, দ্রুত ও স্বল্প বৃদ্ধি, তবে আয়তন দৃশ্যত ততটা নড়চড় 
হয় না, কিন্তু তৌলনভাবে 1বাচ্ছন্ন হয় ; (৩) পোত (sustained) প্রদ্বর- 
পোষণ ঘটে বাক্যাংশের অন্ত্যাক্ষরের দাৰ্ঘনকরণে ও আয়তন হাসে ৷ লাপিতন্তে 


এদের প্রকাশ এরূপ £ 


প্রশ্ন জাগে বাঙলার অবস্থা ক £ এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন সংনগীত 
কুমার চট্রোপাধ্যার । তাঁর মতে মোট স্বনমান 8০--৩৫1ট মুখ্য ও ৫টি গৌণ । 
মোফজ্জল হায়দার চৌধুরীর মতে এ সংখ্যা ৩৭-_ব্যঞ্জনমুলক ৩০ ; চ্বরমূলক 
৭। আবদুল হাই মনে করেন মোট স্বনমানের সংখ্যা হলো ৬০-_স্বর ৮; 
অর্ধদ্বর ৪; দ্বৈতদ্বর ১৯ ; ব্যঞ্জন ২৯ । এ ছাড়া আছে অনুনাসিক একটি ৬ 
এবং স্বনমান না হয়েও বাঙলা ভাষায় তৎসম শব্দের ধ্বান-দ্বাতন্তর্য পাঁচটি, তথা, 
ই ই’হন,ক্মওঃ। এরা কেউই 018307. এর মন্ত ক্লান্ত, প্রস্বর, প্রচাপ 
ও বাক্যাংশ যাঁতর উল্লেখ করেন নি স্বনমান বর্ণনায় ।২৪ ছন্দানর্ণয়ে এরাই 
ম.খ্যভযীমকা গ্রহণ করে ৷ তাই এদের কথাই এখন বলা হবে । 

প্রথমেই মন্ত ক্লান্তির কথা (4-)। এ হলো বিভাজনের আতা স্বনমান 
বা গৌণ স্বনমান যা শব্দের সীমানা চিনিয়ে দেয় । একে সন্ধি (juncture)e 
বলে। টানা কথায় অনেক সময় শব্দগুলো জুড়ে-জুড়ে উচ্চারিত হর। 
(7 তার পুবেই ধবানগুলোর পদুরোপহর উচ্চারণ করে, একটা বিরাম দিয়ে 


পরের শব্দাটর উচ্চারণ করে, যেমন “জলপাই” নয়, জল (+) পাই কোথায় বল । . 


এ রকম আরো উদাহরণ--চুপ (+) সে ঃ চুপসে ; কার (4) খানা ঃ কারখানা । 
দ্বিতীয়ত, প্রচাপ । সাধারণত এ ব্যবহৃত হয় কখনো বস্তার বিবক্ষায় গন 
দিতে, যথা, /বতই বলনা কেন... কখনো বা ক্রোধে বা বিরাস্ত প্রকাশে, যেমন, 
[যত বলাঁছ আমি জানিনা/ তবে শব্দের অর্থ-গদুরুত্ব থাকার দরকার, যথা, 
/কাজ/, /কাজল! প্রভাত । উপসর্গ বা লঘু অর্থযুক্ত পদাংশ থাকলে কিন্তু 
প্রচাপ পড়ে না, যেমন, /প্ৰ’ধান/, /উপ’কার/ ইত্যাদি ৷ প্রচাপের গুরুত্ব অনুসারে 
তার বহু: ক্রমভেদ দেখা যায়। তবে 'তনাটই সাধারণত দুষ্টব্য_.্রবল ; গৌণ: 
ও দুর্বল । তিনের অধিক অক্ষরের পদে বিশেষত সমাসবদ্ধ পদে একাট প্রবল 
ও একাট গৌণ প্রচাপ দেখা যায়, যথা, 'আলদ-ভাজা ; রেল-গাঁড় ইত্যাদি ৷ 


ভাষা ও ছন্দ ১৭ 


অনেক সময় স্বতন্ত্রপদের প্রচাপ পদসংযোগে খর্ব হয়ে যায় এবং তখন শ্বাস- 
পর্বের (০:০৪) ৪:০০) প্রধানপদে প্রবল প্রচাপ পড়ে আর অপ্রধান শব্দে গৌণ 
প্রচাপ বা দুর্বল প্রচাপ, যেমন “বাংলা আমাদের গাতৃ-ভাষা ৷ প্রচাপের ফলে 
অনেক সময় এ অক্ষর ছাড়া অন্য অক্ষরের স্বর দুর্বল হয়ে লুপ্ত বা হস্ব হয়ে 
যায়। যেমন আচ্ছাচছা, গামোছা>গাম্‌ছা ৷ প্রচাপের জন্যে এ অক্ষরের 
স্বরও দীৰ্ঘ" বা ব্যঞ্জনাদ্বত্ব হয়, যথা | “ভী-ষণ |, | “কক্খনো-না | ৷ 

তৃতীয়ত, আছে প্রন্বর। ভাষায় দেখা যায় প্ৰচাপ-প্রশ্বন (Stress accent) 
ও প্রদ্বর-প্রস্বন (pitch ৫০০০০) । দ্বরতন্ত্রীর কম্পনের দ্রুততার উপর স্বরের 
বা সূরের (০7০) পার্থক্য নির্ভর করে। বৈদিক ভাষায় “উদাত্ত (উ'চু), 
‘অননোত্ত’ (নিচু) এবং “্বারত’ (উচু ও নিচুর মিশ্র) স্বর বা সুরে উচ্চারণ 
চলতো ৷ প্রচাপের চেয়ে প্রস্বরই তখনকার বৈশিষ্ট্য ছিল। ইংরেজিতে যেমন 
প্রচাপ-পাঁরবর্তনে অর্থ পারবর্তন ঘটে, তেমান বৈদিক ভাষাতেও ও সুরের 
স্থান পারবর্তনে অর্থ পাঁরবার্তত হতো ৷ তাই ইংরোজতে ৫০5০. মরভ্যাম 
(বিশেষ্য) ; ৭০৪০৮ ত্যাগকরা (ক্রিয়া) ; বৈদিক ভাষায় “রাজপুত্র রাজা পাত্র যার 
(বহ্যক্রীহি) ; রাজপর্ু্রলুরাজারপাদ্র (তংপডরুষ) । শেষের দিকে সংরারোপ 
চলে গেল ৷ আর প্রচাপ-প্রবণতা দেখা দিল। বাঙলায় সূরারোপ (প্রস্বর) 
প্রচাপের সঙ্গে কিছ্‌ শব্দে যুক্ত থাকলেও তেমন উল্লেখ্য নয় । তবে বাক্যের 
মধ্যে সুরের ওঠানামা লক্ষণীয় এখানের প্রস্বর ও বাংক্যাংশছেদ মিলে 
যায় আর এর নাম দেওয়া যায় “সুরতরঙ্গ” বা স্বরভাঙ্গ (intonation) | 
এ হলো ম্বনমানাতিগ (suprasegmental phoneme) রেখভা্গ (contour) | 
এ অবশ্য নির্ভর করে বাক্যের প্রকৃতর উপর--বিবাতিমুলক বাক্যে (state- 
1501)এ উ'চু থেকে নিচে নামে ; প্র্নসচক পদের উপর উচু স;র ; প্রশ্নসচক 
পদ-না থাকলে স্বরতরঙ্গ শেষের দিকে উচু হয়; বিস্ময়সচক বাক্যে চলতে 
থাকে সুরের ওঠানামা 1২৫ ৰ 

এরই পটে রেখভাঙ্গ চারটি স্বরগ্রামের মধ্যে আবার্তত হতে থাকে, বথা-- 

১। উদাৰ 17 ইত 

৷ 'নিন্ন-উদাত্ত--সবেচ্চের তুলনায় 

টু । উচ্চ-অন:ুদাত্ত_সৰ্বানন্নের তুলনায় আপেক্ষিক উচ্চ | মধ্য বা বরিত 

৪ ৷৷ অননুদাত্ত_আপে'ক্ষকভাবে সৰ্বনিন্ন ৷ 

তাই “ওখানে একটা বাঘ ছিল”--এর রেখভাঙ্গ হবেঃ তি), 


৪ 


= ১ 
এবং “তুমি কখন এলে ?__এর রেখভাঙ্গ দেখাবেঃ ১২২/7১৪ 


দ্বিতীয় অধ্যায় £ সঞ্চালক ধ্বনিবিষ্ভ। 


ধৰাঁনগীল করেচি হনন, 
শব ব্যবচ্ছেদ ক'রে চাঁলয়োচ তাদের উপর 
বীজ গাঁণতের সাথে সঙ্গাত-পরাক্ষা অগনন.**-* 


_পুশতীকন৯ 


২.১ ভাষার ভাষ্যকার 


সং্বরের জন্যে প্রয়োজন দব'রকমের অধিসুর (০৮০29) বা প্রস্বরাবয়বের 
(format) | একটি নি প্রস্বরাবয়ব যার কম্পাংক ৫০০ চক্করের কাছাকাছি ; 
অন্যাট ২,৪০০ থেকে ৩,২০০ চক্রের মধ্যবর্তী উচু প্রদ্বরাবয়ব। প্রথমাঁট 
স্বরকে দেয় অনুনাদ (৫৪0406) বা অনুরননশীলতা (5979710); 1দ্বতায়াট 
দেয় ঘন্টাধবাঁন (108) বা ঝাঁকামাক (shimmer) । তবে স্বর সম্পর্কে মোদ্দা- 
কথা হলো এর বহনক্ষমতা ঃ গারকেরা সাধারণত বহন (০৪179) শব্দাট ব্যবহার 
করেন দীঘল পথে পেছানোর স্বরসামর্থ বুঝাতে । একাট যন্ত্র আছে, 
নাম তার সপন্দজ্ঞাতা (rhythmicon)। এ হলো এমন একটি কৌশল যাতে 
সংগীত স্পন্দের অনুশীলন ও 1বশ্লেষণ চলে ৷ বিজ্ঞান প্রয়োগে সংগীতের 
হয়েচে সম্প্রসারণ ৷ ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জারপভ পাঁরগণক (০০10010:)”থেকে 
সংগীত সৃষ্ট করেছেন £ এ হলো প্রথম সংখ্যা িণারিক প্রক্রিয়া (algorithm) 
অথ সুতান সংষ্টর এক প্রস্ত গাঁণতীয় নিয়মাবলী ৷ এই সংগীত যন্্রে- 
পাঁরবৌশত জ্ঞান-সঞ্জাত, 1কন্তু মানুষ অন:প্রেরণাজাত নয় । পরে জারপভ 
'জ্ঞান-ই শান্তি’ নামীয় একটি বিজ্ঞান পত্রিকায় তাঁর সংগীতের নাম দেন “উরাল সুর” 


(the Urals tune) | 


এ ছাড়াও আছে দ্বতশ্চল কল ও দূরানয়ন্ত্রণ প্রাতষ্ঠানের (Automation 
and Telecontrol Institute) আবি্কার, নাম যার আলো-শব্দীবদ্যৎ 
রূপান্তীরন্্ (electro-acoustical-optical converter) । এটি তোর করেচেন 


কনস্তান্তন লিওন্তয়েভ ও এ. ইয়. লানরি । বন্তরাট মানুষকে দেয় এক আপাত 
বিরোধী (9৫:4০১1০থ]) শান্ত-চোখ দিয়ে শোনা’ । ফন্ত্রাট দৃষ্টি ও শ্রবণ 
সম্পকণীর এক পাঁরান্ন প্রকল্পের উপর প্রাতষ্ঠিত এবং চোখের মাধ্যমে মস্তিষ্কে 
পাঠায় ধ্বানক তথ্য । এ মাইক্রোফোনে সংগীত শোনে, তক্ষ্মান বিশ্লেষণ 


সঞ্চালক ধ্বানাবদ্যা ১৯ 


করে, রঙের উপযোগী নাটক তোর করে আর শ্রোতৃমণ্ডলীর দর্শনের জন্যে তাকে 
উপস্থাপিত করে। কাজেই বলা চলে যে ভাবষ্য গায়ক হবেন একাধারে 
পদাৰ্থবিদ ও কাব আর শুভামলন ঘটাবেন জ্ঞান ও অন:প্রেরণার ২ বিজ্ঞান 
তাই একাদকে যেমন ভাষার ভাষ্যকার ; অন্যাঁদকে তেমান নবস্যাষ্টর উৎস । 


২.২ শ্ৰসন-ক্লিয়া 


অবম ্সথাতিস্থাপকতা (৷৪১ঘ০%) থাকা সত্বেও ফম্সফ:স্‌ দুটি স্বকীয় 
শান্তিতে "বিচলন (27০০7191) ঘটাতে অপারগ, যদিও তাদেরকে একসঙ্গে 
শনাম্পষ্ট (300৩০2০৫) ক'রে যথেষ্টভাবে সম্প্রসারিত করা হয় দন্তমললগনালকে 
বায়; প্রবেশের জন্যে খুলে দিয়ে। ফুসফুসের উৎসার (inflation) ঘটে 
বাহস্তলীয় চাপের হাসে এবং বাহবরির প্রবেশোন্মখতায় ; আর অবসার 
(4618607) ঘটে বাহস্তলীয় চাপের বৃদ্ধিতে এবং অন্তবয়ি;র বাহর্গমনের বাধ্য- 
বাধকতায়। এ চাপকে অপরা (7০88৩) বলে যখন এ বাহবয়ি: থেকে কমে 
যায় £ আর একে পরা (১০31০) বলে যখান এ থেকে বেড়ে যায়। এ কাজ 
দেখা যায় “লৌহফুসফএস বা প্রকার শ্বাসযন্ত্ৰে (Drinker Respirator)— 
গোটাবক্ষকে বায়ুরোধী প্রকোন্ঠে পরে দিয়ে পাম্প প্রক্রিয়ায় বায়ন্চাপের হাস- 
বদ্ধ ঘটানো হয় ৷ প্ৰকৃতিও একই কাজ করে-_এ ফ:্সফে,সকে বায়রোধী 
প্রকোণ্ঠে অর্থং গ্লুরায় (1০00৪) পুরে দিয়ে ঘটায় প্রয়োজনীয় পরা ও অপরা 
চাপ বক্ষ-ীবচলনে ৷ স্লঃরা ফুটো হলে অপরা চাপ অসম্ভব হয়ে যায়। যে 
বক্ষাববরে (0101490০219) ফুসফুস: দণটি অবস্থান করে তা উপরে ও 
পাশে পাঁজর-পঞ্জরে বন্ধ ৷ নিন্নতর সীমানা হলো একটি বৃহৎ পেশীয় তন্তু" 
কলার আস্তরণ (5০0) আকৃতি উচ্চ গম্বংজের মতো, তবে অবতল 
(9০০৮৩) দিকটা নিচের দিকে | একেই বলে মধ্যচ্ছদা (diaphragm)— 
সামনের গদকে এ উরঃফলক (sternum) বা বুক্কাস্থ (breast bone)-র এবং 
প্রাতপার্দ্বেই 'নম্নতর ছ'খাঁন পশর্মকার (16) কোমলাস্থির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । 
পছন দিকে এ যন্তে হয়েচে কশেরএকার (lumbar vertebrae) সঙ্গে | মধ্যচ্ছদাই 
হলো শ্বসনের প্রধান পেশা। পেশীতন্তুর সংকোচনে মধ্যচ্ছদার খিলান 
নিন্নগামী হতে থাকে যে পর্যন্ত না নিন্নগাত প্রতিহত হয় কথাক্ষ-দেয়াল- 
সমার্থত অন্তাবরোধা নিচ-তলাকার চাপে ৷ আর 'শাপ্গারই এ-বিন্দু এসে যায় । 

মধ্যচ্ছদার কেন্দ্র অন্তরশায়ী হলে এ আরো সংকুচিত হয় এবং সম্মুখ ও 
পাম্ব্থ গড়নকে উপরে তুলে ধরে অর্থ নিচের পাঁজর ও উরঃফলককে। এসব 
{বচলন বক্ষাববর সম্প্রসারত করে এবং ফুসফুসের বাহস্তলীয় চাপ কমায় । 
বাহবারুর প্রবেশ পথ যাঁদ *বাসনালী পর্যন্ত মুক্ত থাকে তবে ফুসফুসের 
অন্তপ্তলীয় চাপ ও বাহ্বাঁরুর চাপ তুল্য মূল্য হবে। যখনি ফ:সফসের 


২০ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


বাঁহস্তলীয় চাপ মধ্যচ্ছদা ও পাঁজর 'পঞ্জরের বিচলনে হাস পায় এমনভাবে যে 
অন্তদ্তলীয় চাপের 1নচে নেমে যায়, তখান বায়; ফুসফুসে ঢুকতে শুরু করবে 
এবং প্রশ্বাস বইবে ৷ বক্ষপ্রকোচ্ঠের চাপ কমলে ফর্সফুসগামী বায়ু বক্ষাববরে 
এই সবগড়নের স্ফীত ঘটাবে যে পর্যন্ত না বহিস্তলীয় চাপ অন্তদ্তলীয় 
চাপের সমান হয় ৷ মধ্যচ্ছদার পেশী 1শাঁথল হলে বক্ষদেয়ালের উত্তোলিত 
অংশের ওজন, অন্তর ও কুঁক্ষদেয়ালের শ্থিতিস্থাপক ধাক্কায় মধ্যচ্ছদা উপরে 
উঠবে ৷ এতে বক্ষাববরের পাঁরমান কমাবে এবং ফুসফুসের. বাঁহস্তলীয় চাপ 
বাড়াবে প্রাত এককক্ষেত্রে। ফলে ফুসফুস থেকে বায়? নির্গত হতে থাকবে 
যে পর্যন্ত না অন্তস্তলীয় ও বাহদ্তলীয় চাপ সমান হয়। কোন কারণে 
মধ্যচ্ছদার িচলন সাঁমিত হলে, প্রয়োজনীয় অপরা চাপ সৃষ্টি হতে পারে 
প্লুরাতে বক্ষ দেয়ালের উত্তোলনে ৷ বস্তুত এ সব দেয়াল সাধারণত মধ্যচ্ছদার 
অবনাতর সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা উত্তোলিত হয় অতীব শান্তভাবে অন্য সবরকম 
*বসনে ৷ 

মনে রাখতে হবে যে দণ্রকমের শ্বসন পেয়েচে দ্বাঁকীত । একটি কুক্ষীয়, 
যেখানে মধ্যচ্ছদা প্রধান চালক ; অন্যটা বক্ষীয়, যেখানের মধ্যচ্ছদার বিচলন 
স্বজ্পতম, কিন্তু উপরের পাঁজর 1পঞ্জরের বিচলন আরো ব্যাপক । এখানে 
অঙ্গাবন্যাস, পরিচ্ছদ বা প্রথা একটি বা অন্যাটর পাঁরপোষক ।৩ 


২.৩ বিরাম বা বাক্‌*বসন 


দেহের 'বশ্রামকালে *বসনের হার "নর্ধারত হয় রন্তপ্রবাহের প্রয়োজনে ৷ 
রন্তের কার্বন ভাই-অক্মাইডের পাঁরমাণ ক্রান্তাবন্দতে পেশীছালে, মধ্যচ্ছদা 
সংকোচনের কারক দ্নায়গ্ীল আপনা-আপান উত্তোজত হয়ে ওঠে আর 
নতুন বায় প্রশ্বাস্ত হয়। সামাগ্রকভাবে রাম *বসনের স্বাভাবিক হার হলো 
মিনিট প্রাতি ১০ থেকে ২০ট প্রশ্বাস (inhalation) । বিরাম *বসনের ঘটনা 
পরম্পরা হলো প্রশ্বাস, নিঞ্বাস ও বিরাম । তবে বিরাম একেবারে লোপ পেতে 
পারে, যাঁদ *বসনের হার বাড়ে অথবা নিঃ্বাসের আপোঁক্ষক বেগ কমে ৷. বরাম 
ও একাঁট দশা, যখন আপোঁক্ষক_ চরম নয়-_নিষ্কিয়তা দেখা যায়। প্রশ্বাসের 
বিচলনে যে সব দেহাবয়ব স্থানচ্যুত হয় তারা আবার প্রায় প্রাথামক অবস্থানে 
ফিরে আসে নিঃবাসকালে স্বকীয় ওজন ও চ্হিতিস্থাপকতা গুণে । নিঃশ্বাস 
ও প্রশ্বাসের কাল দৈঘ্য প্রায় সমান--এদের অনুপাত প্রায় ১৪১.১। তাই 
প্রশ্বাস বিচলন শুর; হওয়ার পৰেই এইসব দৈহ্যগড়ন প্লুরাঁষ্থত ফুসফুসকে 
আরো সংনামত করে, তবে আঁত্হাস-করা হারে । মাঝে মাঝে বিরাম শ্বসন 
আবতনে পূর্ণ ভারসাম্য আসে, কিন্তু এসব ঘটনা 1বরল । প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস 


সণ্জালক ধ্ানাবদ্যা তা 


8; | 
২২০ সু 8} 
দশার, চেয়েও আরো স্পষ্টভাবে এইসব জালা বা ০ 
'বাভন্ন ব্যাক্তির *বসনে ভিন্নতর । 'বিরামকে নিঃ্*বাসের অন্তর্ভুক্ত করলে৯দ-- 
দশাই লক্ষণীয় হ’য়ে ওঠে--প্ৰশ্বাস বনাম প্ৰশ্বাসহাঁনতা--এবং প্রথমাট ও 
দ্বিতীয়টির ব্যাণ্চকালের অনুপাত দাঁড়ায় ১৪ ২। এ অবস্থা দেখা যায় যখন 
*বাসগ্রহণকারা উপাবষ্ট হয়ে বিশ্রাম নেয় । বিশ্রাম-বসনের 1বচলন মন্থরতম 
হয় যখন সে থাকে হেলান অবস্থায় ; আর দ্রুততম হয়, যখন সে খাড়া দাঁড়রে 
থাকে। 
উত্তির প্রকাতর উপর নির্ভার করে বাকৃ্বসনের হার। আমরা ঘোষবর্গে 
(breath ৪০০1১) কথা বাল অৰ্থাৎ ন্যনাধিক ঘন-সমাকালত ধৰানক্রমে এবং 
এদের প্রত্যেক দুটির মধ্যে অচ্নাদের নতুন প্রম্বসনে ৷ কাজেই বাকৃ*্বসনের 
হার বাক্‌প্রকারের সঙ্গে বদলায়। প্রায়ই এই হার বরামস্বসনের চেয়ে 
মন্থরতর ; আরও বোঁশ এ দ্রুততর ৷ বাক্‌-শ্বসনে অবশ্য বিরাম-শ্বসনের 
আপোঁক্ষক নিক্ষিয়তা বা বিরাতর কোন দশা নেই। প্রশ্বাস বিচলন আত্মান্তায় 
ত্বরাশ্বিত হয় এবং এ ঘটে বিরাম-শ্বসনের এক-দ্বিতীয়াংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশ 
কালে। নিঃ*বাসের দশাকে সাতিশয় দীর্ঘায়িত করা চলে ৷ স্বাভাবিক সংলাপে 
আগম ও 1নগমের হার দাঁড়ায় ১ £ ৩ থেকে ১৪ ১০; তবে মাঝে মাঝে এ 
পেশছায় ১ ৪ ৩০এ যখন বন্তার অনেক কিছ বলবার থাকে । এই বৈসাদৃশ্যের 
মূলে কাজ করে ধ্বানাবিজ্ঞানের ‘একটি প্রারথামক তথ্য : উচ্চারিত বাক্‌-এর 
অধিকাংশ ধ্ানর জন্যে দায়ী ফুসকফ-সশরনর্গত বায়ুর বাহির্গমনে বাধা বা 
প্রাতবন্ধক । 
বিরাম-*বসনে প্রশ্বাসের পেশায় কিয়ায় স্থানচ্যুত গড়নের ওজন ও ট্থাঁত- J 
স্থাপকতাজাত চাপে নিষ্কাশিত হয় বায়; ফুসফন্দ্‌ থেকে ৷ সজোর নিঃশ্বাস 
সম্ভব এবং এ ঘটে প্রধানত কুক্ষিদেয়ালের বৃহৎ পেশীপন্ঞের সংকোচনে ও 
Stetson ও Hudgins দেখেচেন যে বাক্‌ *বসনে উক্তির হার সেকেণ্ড প্রতি 
২.৫ থেকে ৪ অক্ষরে দাঁড়ালে কুক্ষীয় পেশীপঞ্জ এমনভাবে দঢ়াভত হয় যে 
তারা পাঁজর পপ্জারের নিন্নতর ধারগ্লকে শক্তভাবে ধরে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় 
তারা আভ্যন্তরীণ আন্তরপাঁজরায় পেশীতে যে সক্ষম পেশায় স্পন্দ সৃষ্ট 
করে তারই প্রতিরোধী ভিত্তি তৈরি করে॥ এই সপন্দপঞ্জ ক্রমিক অক্ষরের 
উপর শান্ত বন্টনের অনুপ সাধারণত একটি অক্ষরে থাকে একাঁট স্পন্দ 1৪ 
এককথায়, এ হলো অক্ষরাভত্তিক স্পন্দ ৷ আর এ আঁত মূল্যবান আঁবদ্কার ।৫ 


= 


২.৪ আঙ্গিক বিচলন 
বাগ:ৎপাত্তর ঘটনাক্রম সাতটি পর্বে বিভক্ত-_স্নায়;-ভাষাতা|ত্বক 
! স্নারমপেশীয় সক বামৱািলচা জনাম গৰাহ; ও দনায়ং 
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oe orem 


5 ুর্বের কাল যথাক্রমে ৫০, ১০, ৩০, ২০, ৬, ১০ ও'৫০ এম এস 
ন্ট তে ৷ বাক্‌-এর কালগাঁত 1দ্বমাত্রক- অনুকািক (mi০r০- 
chronic) ও দা্থকালক (macrochronic) | প্রথমটি বাক্‌ প্রাকিয়ার স্বতন্ত্র 
পর্ব বা দশার (p৭5) অন;ক্রম ; দ্বিতীয়টি উল্তি-তৈরি বাকৃধ্বানর অনংক্রম ৷ 
সাতটি দশা কালানক্লমে একটির পরে আরেকটি আসে কয়েক মাল সেকেন্ডের 
ব্যবধানে । এ ছাড়াও আছে প্রত্যেক পর্বের অভ্যন্তরে পারবর্তনশীল অবস্থার 
অনবচ্ছেদ কাল-পাঁরবতণী (6776-/47108) আভবাহ (28৯); প্রথমটি অনুকালিক 
আর দ্বিতীয়াটি দীর্ঘকাঁলক ৷ অর্থাৎ বাক্‌ হলো 1নম্পন্দ বিন্দুর (0০৫41 
Pins) অনুক্ৰম অথ দীর্ঘকালিক বাকপ্রবাহে খণ্ডানুক্রম (sequence of 
segments) ; পক্ষান্তরে অনুকালক মাত্রায় প্রকাশ পায় পাঁরবতশী দশার 
,অনক্রম 1৬ 
মাঁসতক্কের বাঁহঃন্তরে স্নায়াবক কর্মবাত্তর সঙ্গে শুর; হয় মানুষের কন্ঠাঞ্চলে 
বাগ্ধৰানর উৎপাঁত্ত । এসব কর্মবাঁত্ত থেকে বৈদ্যদ্‌-রাসায়ানক ঘাতগচ্ছগ্রবাহ 
নিম্নতর মন্তিচ্কের বিভিন্ন পথে স্নায়ু মারফতে পেশছায় কণ্ঠযন্ত্ৰানয়ামক 


এই পেশায় ও জৈব 


ধানতরঙ্গরূপে ; তৃতায়াট এসব ধ্বানতরঙ্গের বাহবয়িতে অনুনাদী উত্তরণ 
(06507910179 transmission) নিয়ন্ত্রণ-__পাঁরশ্রাবণ (filtering)—যা ঘটে 


“বাসর, ওষ্ঠ ও নাসকার মধ্যস্থ 1বাভন্ন বিবরের ভৌত বৈশিষ্ট্যের 
পাঁরবর্তনে |? 


২.৫ বাক্‌ছন্দ 


বাক্‌ শ্বসন নির্ভর--ফ:ুসফুস্‌ নির্গত বায় প্রবাহে বাগধ্বানর উৎপত্তি 
ইয়। এই বায়প্রবাহ ফুসফুস্‌-নিচ্কাশিত অনবচ্ছেদ প্রবাহ নয়। প্রবাহ 
স্পন্দসদংশ $ শ্বসন পেশীর একান্তর সংকোচন ও শ্লথনে জন্ম নেয় যে বায়ু 
চাপ এ হলো তারই দ্রুত ও আবীঁচ্ছন উচ্চাবচন (fluctuation) প্রাতাঁট 
পেশায় সংকোচন ও আন.য্দিক বায়:-চাপবৃদ্ধি হ’লো একটি বক্ষ্পন্দ (0199 
Pulse)—এর তাৎপর্য এই যে বক্ষদ্থ আন্তর পাঁজরীয় পেশীপঃঞ্জই এর জন্যে 
দায়ী ৷ আর প্রাতাট বক্ষম্পন্দই তোর করে এক-একটি অক্ষর (syllable) । 
এই অক্ষর উৎপাদক প্ীররয়া-_বক্ষ-্পন্দ-তন্তর__হলো মানুষী বাকৃএর ভিত্তি 


এ ছাড়া আছে দ্বিতীয় একাঁট স্পন্দ সদশ পেশীবচলন-তন্, যার উপর বায়ু 
প্রবাহ আধাশকভাবে নিভ'রিশীল ৷ 


এই পদ্ধতি তোর হয় শ্বসন পেশীর কম- 
পৌনঃপদানক, কিন্তু প্রবলতর সংকোচনমালায়, যা মধ্যে মধ্যে বক্ষস্পন্দের সঙ্গে 


সণ্ডালক ধ্বানবিদ্যা ২৩ 


মিলে তাকে রন হার সা 
ইসব বলবংকারক 1বচলনে তোর হয় চাপস্পন্দ (30555 pulse) তন্ত্র, যা 
বাক্‌-এ সংযুক্ত হয় বক্ষদ্পন্দতন্তের সঙ্গে । বাক্‌স্পন্দ হলো স্পন্দপ:ঞ্জের 
এই দুই পদ্ধাতর স্পন্দ__সংলাপের প্রয়োজনে বায়নস্রোত উৎপাদনে তাদের 
সমন্বয় পদ্ধাতর এ হলো গুণফল। বস্তুত বায়ুক্রোতে আগেভাগেই স্পন্দ 
অস্তিমান, শব্দ-তোর প্রকৃত স্বর ও ব্যঞ্জন-এর উপর উপস্থাপিত হবার 
আগেই । 

সব ভাষার কথনেই এই দ্বি-স্পন্দ পদ্ধাত বর্তমান, তবে বিভিন্ন ভাষা ভিন্ন- 
ভিন্নভাবে তাদের সমন্বয় করে । তাদের সংগঠন থেকে দুট স্বতন্ত্র পর্যাবাত্তি 
(periodicity) জন্ম নিতে পারে ৷ দহট পদ্ধাতর একাঁটতে অথবা অন্যাটতে 
স্পন্দপুঞ্জকে সমান কালান্তরে পৌনঃপৌনক বা আবর্তক (recurrent) করা 
যেতে পারে। হয় চাপ-উৎপাদনীস্পন্দপহঞ্জ নতুবা অক্ষর-উৎপাদনী স্পন্দপন্জ 
অনূক্রমে সমকালীন হতে পারে- প্রথম ক্ষেত্রে আমরা পাই প্রচাপকালত 
সপন্দ (stress-timed rhythm) ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অক্ষরকালিত স্পন্দ (syllable- 
timed rhythm) পৃথবীর ভাষা গোষ্ঠী এদিক থেকে দুই শ্রেণীতে বিভন্ত 
একটি প্রচাপকালিত, অন্যাট অক্ষরকালিত। ইংরেজি প্রথম শ্রেণীর ; ফরাসী 
দ্বিতীয় শ্রেণীর ৷ 

অবিলম্বে এটা সংস্পন্ট হ'য়ে ওঠে না যে সমকালীন ক্রমে একাটি স্পন্দ শ্রেণী 
থাকার আবশ্যক পাঁরণাম এই যে অন্য শ্রেণীটি সমকালীন ক্রমে থাকতে পারে 
না ; কিন্তু সে থাকতে পারে । যেমন ইংরোজতে সমকালীন স্পন্দপঞ্ঞ্জ প্রচাপ- 
স্পন্দই ; কাজেই সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে বক্ষপ্পন্দপণঞ্জও আসবে অসমান 
কালান্তরে। একটি দণ্টান্ত দেয়া যাক ঃ __ 

This is the housé that Jack built. 

এখানে চারটি প্রচাপ স্পন্দ আছে চারাট অক্ষরের উপর--]']}}5 ; house ; 
Jack ; ও built | প্রতিটি প্রচাপ-স্পন্দের সঙ্গে সঙ্গে যাঁদ টোবলের উপরে 
পোন্সলে টোকা দেয়া হয় তবে টোকাগ্ীল হবে সমকালীন এবং প্রচাপিত 
অক্ষরগ্যীলও ৷ কিন্তু বাক্যটিতে আছে সাতটি অক্ষর প্রত্যেকটি অক্ষরে 
টোকা দিলে দেখা যাবে এরা সমকালীন নয় অর্থ এরা অসমান কালান্তরে 
িস্তৃত। আরও লক্ষণীয় যে অচাঁপত অক্ষরগুলো প্রচাপিত অক্ষরগুলোর 
মধ্যে অসমানভাবে বণ্টিত হয়েচে এবং তারই ফলে তারা পাঁরবর্তী বেগে 
উচ্চারিত হবেঃ কখনো তারা হবে সংনামত, কখনো বা সম্প্রসারিত এবং 
ক্লামক হারের অনবরত পরিবর্তনে ৷ ইংরোজতে গদ্য ও পদ্যের স্পন্দীয় ভিত্তি 
একই ৷ বস্তুত পদ্য থেকে নেওয়া ছোট একটি শব্দানক্লম সংলাপের টুকরো 
হতে পারে, আবার সংলাপের ছোট উদ্বাত ও পদ্যাংশ হতে পারে। এতেই 
সম্পন্ট হয়ে ওঠে কেন কবি হওয়ার জন্যে প্রয়োজন হয় না ছন্দতবের ; কেন 


২৪ বাঙলা ছন্দ্োবজ্ঞান 


পদ্য উপলাঁদ্ধর জন্যে পাঠক ও শ্রোতার দরকার বিশিষ্ট জ্ঞানের ৷ তাঁরা যা চান 
তা আগেভাগে নেই, আছে সেখানে, ভাবার স্বাভাবিক অভিজ্ঞতায় ।৮ 


২.৬ ধ্বাঁন, অক্ষর ও মবাদমেল 


_ ভাষা দ্বিরপা- লেখ্য ও শ্ৰাব্য ৷ লেখ্যরূপ দশ্যরুপের নামান্তর । লেখ্য- 
রূপ চোখের ভাবা, শ্রাব্যরপ কানের ভাবা । ভাষা মানুষের মুখে কথা হয়ে 
ফুঠে উঠলে সে 'বাচ্ছিন ধান বা শব্দ উচ্চারণ করে না, কিন্তু কথা কয়ে ওঠে 
ছোট বড়ো অগনান্ত বাক্যে । মুখের ভাষা চিত্রায়িত হলে__হরফে প্রকাশ 
পেলে_দেখা যায় আন্তঃ-শাব্দক ফাঁক (inter-word ৪৭1), কিন্তু পঠনে বা 
বক্তৃতায়, আবাীত্ত বা সংলাপে শ্বাস বা সার্থ পর্বের বিরাম ছাড়া দুই শব্দের 
মাঝখানে আর কোন ফাঁক থাকে না। একটি মনোভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ না করে 
সে থামে না ৷ তাই একটি গোটা বাক্য এবং ক্ষেত্র বিশেষে বাক্যাংশ ভাষার 
একক হয়ে দাঁড়ায়। এদিক থেকে বাক্যই ভাষার বৃহত্তম একক, আর অক্ষর 
(syllable) নিম্নতম একক ৷ বাঙলা ধ্বানর প্রীতি একা বর্ধন বা ব্যঞ্জন 
ধ্বনি “সনের দ্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত হয় বলে--যেমন অ, বা প্রভৃতি 
এরাই গঠন করে ভাষার নিম্নতম একক ৷ আর এই নিম্নতম এককটি অক্ষর 
নামে কাথত। 

ভাষার মতো ধ্বানর দ:টো দিক লক্ষণীয়__একাটি শারীরবৃত্তীর (physio- 
logical), অন্যাট শ্ৰোত (acoustic) ৷ ধ্বান নিজেও শোনা যায়, আবার 
অপরকেও শোনানো যায়। ফুস্‌ফুসই ধ্যান উৎপাদনের প্রার্থামক যন্ত্ৰ ৷ 
ফ:সফ:সূনিঃসংত এক একটি ধ্বনি বা. ধৰনিগুচ্ছই ধ্বাপ্রবাহের মধ্যে এক 
একটি অক্ষর । অক্ষরের সঙ্গে ধ্বনির (3০৪ বা phone) পার্থক্য আছে। 
ধ্বনি স্বয়ং সম্পূর্ণ আবভাজ্য একটি ছোট্ট একক ঃ অক্ষর এক বা একাধিক 
ধনি সমন্বয়ে গাঠত ও বিভাজ্য । যেমন এ, ক ধান ; কিন্তু “বাক অক্ষর, 
কেননা এখানে ব+আ+ঁক্‌ ধান মিলে গড়েছে ধ্বানাটকে । গঠনগত দিক 
থেকে শ্বসনের স্বজ্পতম প্রয়াসে একবারে উচ্চারিত ধ্বানই অক্ষর; আবার 
শ্রাতগতভাবে যেসব ধ্বানগচ্ছ শ্রোতার কানে এক একটি তরঙ্গাঁভঘাতের সৃষ্টি 
করে তারাই অক্ষর ৷ বাক. প্রবাহে *বসনজাত অসংখ্য ধ্বানতরঙ্গ শ্রোতার কানের 
পদয়ি আঘাত হানে। এই সব তরঙ্গভঙ্গের ছোট ছোট আভঘাতই শ্রোতার 
মনে এক একাট অক্ষরের আভাস দেয় ।৯ 

ধবানাবজ্ঞানের দিক থেকে বাক: সর্বদাই ধ্ীনর ৱৈখিক অনূর্ম 
বোঁশ কিছু । যেহেতু এরা ফন্সফ,স্নঃস্ত বায়;তে তোর, তাই বক্ষদ্থ 


এদের মধ্যে 


সবচেয়ে সংস্পম্টাট হলো শ্বাসমেল (breath 8roup)— একই শ্বসনে উচ্চারিত 


সঞ্চালক ধৰানাবদ্যা - ২৫ 


এই ধান শং্খল ৷ এর গাঁরণ্ঠ ব্যাঁপ্তকাল নিয়ান্্ুত হয় পর্যাবৃত্ত প্রম্বাসের 
প্রয়োজনে । অবশ্য এই *বাসমেল ফ:স্ফুসীর় বায়ুর অস্তিত্ব অনুযায়ী স্থায়ী 
হয়না । বায়ুর আগম ও নিগম নিয়ন্ত্রণের জন্যে আছে দ্যাট অংশত স্বতন্ত্র 
যন্ত্রকৌশল (mechanism) । প্রথমাট মধ্যচ্ছদা ও কুক্ষীয় পেশীপনুঞ্জে তোর ৷ 
এরা বক্ষাববরের আয়তন পাঁরবার্তত করে এর 'নচের দেয়ালের (মধ্যচ্ছদার) 
এদিক-ওাঁদক িচলন ঘটিয়ে। প্রাতিটি *বাসমেলেই তাদের বিচলন ন্যনাধক 
অপারবার্ত'ত থাকে ; তবে সাধারণত *বাসমেলের মাঝে মাঝে প্রশ্বাসের জন্যে 
তাদের ক্রিয়ার ব্যত্যয় ঘটে । কাজেই এ হলো 'বাসমেলের শারীরবৃত্তীয় ভিত্তি । 

দ্বিতীয় শ্বসন যন্ত্র কৌশলাঁট আন্তঃপাঁজরায় পেশীপন্ঞজে তোর । পাঁজর- 
পুঞ্জের ক্রমিক যুগলের মধ্যে মধ্যে এরা বিস্তৃত এবং পারব দেয়ালের অর্থাৎ 
পাঁজরাপিঞ্জরের িচলন ঘাঁটয়ে বক্ষাববরের আয়তন বাড়ায় বা কমায় । বাক্‌- 
উচ্চারণে আন্তঃপাঁজরীয় পেশনপঞ্ঞ্ের ক্রিয়া *বাসমেলে অপাঁরবর্তিত থাকে না; 
{কিন্তু দ্রুততর পরিবৃত্তির অধীন হয়। সরলতম ক্ষেত্রে এ গাঁটছড়া বাঁধে বেশি 
বায়;-ভুক দ্বরধ্ান ও কম বায়নুভুক ব্যঞ্জনধ্বানর একান্তরণের সঙ্গে । বাক: 
তাই আন্তঃপাঁজরীয় পেশীপুঞ্জের এই গাতি-সঞ্জাত ছোট ছোট স্পন্দ শ্রেণী দ্বারা 
চিহ্নত হয় । এ সব স্পন্দপয্ঞ হলো ধ্বানক অক্ষরমালা। জাতিগতভাবে 
অক্ষরের কেন্দ্র হলো কোন স্বরধৰাঁন বা অনুনাদক এবং এর শহর ও শেষ হয় 
এমন কোন ধ্বীনতে, আপোঁক্ষকভাবে আছে যার বন্ধ উচ্চারণ । সব বাক্‌ই 
অক্ষর ও শ্বাসমেলের অনুক্রমে গঠিত এবং এরাই ধ্বানবিজ্ঞানের দিক থেকে 


* বাকৃএর ভিত্তিক কাঠামো আর আত স্পষ্ট নিরুপণীয় বিভাজন ৷ অবশ্য 


স্বনমানিক মর্যাদা অন্য ব্যাপার । অনেক ভাষায় অক্ষরের নেই কোন স্বনমানক 
মৰ্যাদা তারা শুধমান্র ধ্বীনক যন্ত্রকৌশলের অংশ, যাতে উচ্চারণ সম্পন্ন হয়। 
অন্য ভাষায় ধৰ্বানর সঙ্গে এই অক্ষর স্পন্দের সম্পর্ক স্বনমানের দিক থেকে 
তাৎপর্যপূর্ণ ; কাজেই অক্ষর- বিভাজন সেখানে বিবেচ্য । এক্ষেত্রেও মনে 
রাখতে হবে যে ধ্বানক ও স্বনমানিক অক্ষর এক নয় । কাজেই ধ্বানাবজ্ঞান 
ও স্বনমান শাস্তৰকে আলাদা রাখতে হবে ।৯* 

অক্ষর সম্বন্ধে 5et500 বলেন ৪ “অক্ষর (হ’লো) ্দুদ্রতম ও অবিভাজ্য 
যৰ্বানক একক ৷ আদৌ অক্ষর হলো আন্তঃপাঁজরীয় পেশীপনঞ্জের সংনমন 
ধাক্কায় কণ্ঠনালী পথে সজোরে উধের্ব উখিত এক প্রস্ত দমকা হাওয়া ৷ সাধারণত 
এ কন্ঠতন্তরীর ক্রিরায় মডুলিত ৷ সঙ্গে চলে অনুষঙ্গী বিচলন (অক্ষর উপাদান) 
যাতে এ বিশিষ্ট হ'য়ে ওঠে ৷ এরা হ’লো মোচন (মোচক ব্যঞ্জন বা বক্ষপেশীয় 
ক্রিয়াজাত), স্বরতন্তরীর স্বর-তোর বিচলন এবং অবরোধ (অবরোধী ব্যঞ্জন বা 
বক্ষপেশীর ক্রিয়াজাত)। চারটি মৌল অক্ষর-জাত সন্ভব-_(১) বক্ষ-মন্ত,- বক্ষ 
অবরুদ্ধ, আঃ, ওঃ ; (২) বক্ষ-মান্ত, ব্যঞ্জন অবরুদ্ধ, ত্র্যাট, আপ ; (৩) ব্যঞ্জন 
মন্ত, বক্ষ অবরুদ্ধ, ফর, টু ; (8) ব্যঞ্জন মন্ন্ত, ব্যঞ্জন অবরণ্ধ, টপ, কুক ।৮”৯১ 


২৬ বাঙলা ছন্দোবজ্ঞান 
২.৭ িবচলন বিশ্লেষণ 


* আগেই বলা হয়েচে বাক্‌ 1বিচলন-1নভ'র ৷ এখানে তিন প্রকারের িচলন 
লক্ষণীয়--(১) সংবদ্ধ িচলন (movement of fixation); (২) ননিয়ান্্রত 
{বচলন (controlled movement) ; ও (৩) ক্ষেপক চলন (ballistic move- 
ment) | এখানে প্রাথমিক বাঁত্তর কথা স্মর্তব্য। ফুসফুস শ্বাস গ্রহণে 
প্রসারত হয় আর শ্বাস ত্যাগে সংকুচিত হয়__প্রথমাঁট প্রশ্বাস ; দ্বিতীয়াট 
শনঃশ্বাস। ফুসফুসীয় পেশীতে এমন কিছু নেই যাতে আয়তনের হাস, বৃদ্ধি 
ঘটতে পারে । এই সম্প্রসারণ বা সংকোচন সবই পাঁজরাঁপঞ্জরের পেশায় ক্রিয়ার 
দান__ফুস্ফুস্‌ স্ফীত বা সংকুচিত হয় পাঁজরাপঞ্জরের স্ফীত বা হাসের সঙ্গে 


সঙ্গে আর পাঁজরাপঞ্জরের স্কীতি ঘটে এভাবে__ 
ক) মধ্যচ্ছদার সংকোচনে পাঁজরাঁপঞ্জর উপর থেকে নিচের দিকে সম্প্রসারিত 
হয়। 


খ) বহিদ্থ আন্তর-পাঁজরপুঞ্জের সংকোচনে পাঁজরাপিঞ্জরের সম্প্রসারণ 
ঘটে সম্মুখ থেকে পশ্চাতে এবং এ সংকোচনের কারণ অবশ্য পাঁজরের 
কোনও আকৃতির জন্যে । 

গ) পাঁজরাপঞ্জরের পার্বিক সম্প্রসারণ ঘটে। পক্ষান্তরে পাঁজরাপঞ্জর 
আয়তনে সংকুচিত হয় এ ভাবে-- 

১) খজনকুক্ষীয় পেশীপুঞ্জের সংকোচনে পাঁজরাঁপঞ্জরের আয়তন, 
হাস পায় উপর থেকে নিচের দিকে ৷ 

২) বাহস্থ আন্তর-পাঁজরপঃঞ্জের সংকোচনে পাঁজরাঁপপ্জরের আয়তন 
কমে যায় সম্মুখ থেকে পশ্চাতে ৷ 

৩) পাঁজরের কোনও আকৃতিজনিত সংকোচনে পাঁজরাঁপঞ্জরের 
পাশ্বিক আয়তনের হাস ঘটে । 

এবার তিনটি বিচলনের কথা ৷ প্রথমেই আছে সংবদ্ধ বিচলন। এ ঘটে 

যখন কোন দেহের উপর সাক্রয় বল দঃশট সমান ও বিপরীত হয় ৷ এর উদাহরণ 
বরাত বা যতি, যখন পাঁজরপিঞ্জর সংবদ্ধ বিচলনের অন্তভূর্ত হয়। ট্বিতীয়াট 
নিয়ান্তিত বিচলন, যখন কার্যকর বল দশটি দেহে অসমান ও বিপরীত হয়ে ওঠে ; 
এতে দেহ বৃহত্তর বলের দিকে এগোয় ৷ এ দেখা যায় মধাচ্ছদা__খজনুকুক্ষায় 
পেশীতন্বে-_অক্ষর মেলসঞ্জাত বাক্‌এর সময় এ ‘নিয়ন্ত্ৰিত বিচলনে আদ্তিমান ৷ 
তবে দ্রমত বাক্‌ কালে গোটা পাঁজরপিঞ্জরই থাকে নিয়ান্দ্রিত বিচলনে এবং এ 
ফস.ফসং সংকোচনে যোগায় বাক্‌ উপাদান ৷ তৃতীয়ত, ক্ষেপক 1বচলন-- 
এতে পরা (১০৮৩) পেশীপংঞ্জ সংকুচিত হয়ে দেহকে গাঁতশশীল করে । কিছু 
সময় দেহ এগোয় মনন্তভাবে। পরে অপরা পেশীপুঞ্জ সং বয়ে 

বিরামে নিয়ে যায়। এর উদাহরণ দ্রুত-গাঁত অক্ষর ও কে 


সঞ্চালক ধৰানাবিদ্যা ২০ 


সবাই ক্ষেপক বিচলনের ফল ৷ এরই সঙ্গে তুলনীয় মণদ্ৰাক্ষন লিখন (typing), 
পিয়ানো বাজানো প্রভৃতি ক্ষেপক বিচলন। চিন্রা্কনে আছে নিয়ান্্ুত 
1বচলন । 

সাধারণ শ্বসনে শ্বাসত্যাগী পেশীপুঞ্জ একযোগে কাজ করে; আবার 
শ্বাসগ্রাহী পেশাপ্জাও । এরই ফলে সব দিকেই পাঁজরাপঞ্জরের হাস বা বাঁদ্ধ 
ঘটে। 815507. ও [70181795 মনে করেন যে বাক্‌ কালে ক্ষুদ্রতর অন্দর 
স্পন্দের কারক হলো আন্তর-পাঁজরীয় পেশীপহঞ্জের িপরীতমখী ক্ষেপক 
{বচলন ৷ অন:রূপভাবে পর্ব, দশা বা *বাসমেল হ’লো বিপরীতমুখী মধ্যচ্ছদা- 
খজনকুক্ষীয় পেশীপহঞ্জের ক্রিয়া। সম্ভবত বৃহত্তর পেশপনুঞ্জের সংকোচনে 
আছে নিয়ান্্রত বিচলন এবং কিছু সংখ্যক অক্ষর স্পন্দের জন্যে আছে কার্য'্কর' 
বাসমেল সৃষ্টিকারী মধ্যচ্ছদা-কুক্ষীয় পেশীতন্তের একাট {বচলন । এতে 
দেখা যায় যে শ্বসন পেশাপঞ্জের সমন্বয় সাধারণ নিঃশ্বাস-প্ৰশ্বাসের চেয়ে বাক্‌ 
শ্বসনে ভিন্নতর । প্রথমত, একটিতে শ্বাসত্যাগী বা শ্বাসগ্রাহী পেশীপঞ্জ' 
একত্রে কাজ করে, অন্যটিতে নয়। দ্বিতীয়ত, সাধারণ *বসনে নিঃশ্বাস ও 
প্রশ্বাস একই সময় নেয় এবং বিচলনের প্রাঁত চক্রে আছে একি করে যাঁত বা 
বিরাতি। পক্ষান্তরে বাক্‌ *বসনে নিধশ্বাসের তুলনায় প্রশ্বাসে কম সময় লাগে 
এবং ভাষাতাত্বিক প্রয়োজনে যতির ঘটে ব্যাপক বণ্টন ৷ 

এ প্রসঙ্গে ব্যঙ্জনবৃত্তি উল্লেখ্য বিশেষত অক্ষর্পন্দে । চিত্র ৩এ এরই 


পারাচাত দেওয়া হলো ৷ 


চিত্র :৩--অক্ষর ম্পন্দে ব্যঞ্জন 


অক্ষরদ্পন্দে কখ ও কগ হলো অক্ষর তাড়ন ; আর গখ অক্ষর পিছট ৷ 
অথ একটি তাড়ন ঘাত, অন্যাঁট পিছট ঘাত ৷ তাড়নে আছে আদি ব্যঞ্জন আর; 


২৮ বাঙলা ছন্দোবজ্ঞান 


1পছটে অন্ত্য ব্যঞ্জন ৷ প্রাতাটি ব্যঞ্জনে আছে দু’ বিচলন--একাটি পণ্ঠানগ, 
অনাটি পশ্ঠোতিগ ; প্রথম ব্যঞ্জন তাড়ন, দ্বিতায়াঁট ব্যঞ্জন পিছট। আদি 
ব্যঞ্জনে শুরু হয় অক্ষর স্পন্দ এবং অন্ত্য ব্যঞ্জনে শেষ হয় অক্ষর স্পন্দ ৷ অক্ষর 
আত্মমুক্ত ও আত্ম-অবরম্ধ এই দুইই হতে পারে। স্বরধ্বান পক্ষান্তরে 
অনুবঙ্গী পবিচলন--অক্ষর স্পন্দে এর কোন ভূমিকা নেই। 
ব্যঞ্জনে আছে দুটি বিচলন--তাড়ন ঘাত ও 1পছট ঘাত। এদের সহ্যান্রী 
হ’লো ‘বহার (০%০৪9192)। তাড়ন বিহার উচ্চারক প্রত্যঙ্গের পৃচ্ঠানূগ 
{বচলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, আর 1পছট বিহার উচ্চারক প্রত্যঙ্গের পৃচ্ঠাতিগ 
গিবচলনের সঙ্গে যত্ত ৷ প্রাতিট ব্যঞ্জন বিচলন-বরোধী পেশীপহঞ্জের তাড়ন 
ও 1পছট ঘাতের সঙ্গে যুক্ত ; কিন্তু বিহার বাদ পড়তে পারে অথবা ঘনীভূত 
হতে পারে৷ স্বাভাবিক মন্থর হারে মোচক ব্যগ্জনের পিছট বহার মুখাববর 
(buccal cavity) খুলে দেয়, আর তাড়ন বহার বা অন্ত্য ব্যঞ্জন একে বন্ধ 
করে ৷ উচ্চহারে শ্বাস গ্রহণ কালে পাঁজরাঁপপ্রর যে ভ্ামকা নেয় সংবারের 
(০1০541) ও সেই একই বৃত্তি । উক্তির উচ্চহারে ব্যঞ্জন বিহার দুটিকে ধরে 
রাখা হয় । এখানে পড্ঠান্গ বিচলনে অক্ষরমালা বিভাজিত হর এবং পচ্ঠাতিগ 
{বচলনে পরবর্তী অক্ষরের সূচনা করে । 
ব্যঞ্জন সম্পর্কে হক্‌ কথা এই যে এ অক্ষর থেকে অক্ষরে স্থান পাঁরবর্তন 
করে না--এ শুধু মান্ন একটি অক্ষরে কাজ করে এবং বৃত্তি অনুসারে এ কখনো 
বা আদ্য, কখনো বা অন্ত্য ব্যঞ্জন হয়ে ওঠে । উচ্চ গাঁততে এর একমাত্র কাজ 
মোচক (০1585108) ব্যঞ্জনের ৷ তাই অক্ষর হলো শ্বাসের একক স্পন্দন ; এ শ্বসন 
সীমিত হয় *বাসত্যাগী ও *বাসগ্রাহী পেশীজটে অথবা *বাসত্যাগণ পেশীতন্ত 
ও আনব্যা্গক উপাদানে ৷ নিশ্নগাঁত অক্ষরমালার 'বাভন্ন শ্রেণী আছে 
(১) স্বয়ং মন্ত ও দ্বয়ং অবরুদ্ধ যথা অ, অ; (২) ব্যঞ্জন মত্ত, কিন্তু স্বয়ং 
অবরুদ্ধ, যেমন, ট,ল, শ ; (৩) ব্যঞ্জন মন্ত, ব্যঞ্জন অবরুদ্ধ, যথা, হ্যাট, ম্যাট ; ও 
(৪) দ্বয়ংমুন্ত, কিন্তু ব্যঞ্জন অবরুদ্ধ । এরই পটে 'িচার্য অক্ষরে ব্যঞ্জনের 
ভীমকা ৷ এ সবরকমের ব্যঞ্জন হতে পারে--প্ৰথমত, সরল ব্যঞ্জন, যথা ব, প, স। 
দ্বিতীয়ত, সংযোজক (1701309) ব্যঞ্জন। এ আবার দ:শ্রেণীর-__(ক) যৌগ, 
যেখানে একাধিক ব্যঞ্জন অক্ষর স্পন্দে কাজ করে কখনো আদ্য, কখনো বা অন্ত্য 
ব্যঞ্জনরূপে, যথা স্প, আর্ট ; (খ) প্রান্তযোজক (৪১908) যখন অক্ষরমালায় 
উ্ত দ্রবীতর সঙ্গে সঙ্গে প্রথম অক্ষরের অন্ত্য ব্যঞ্জন যুক্ত হয় পরবতী অক্ষরের 
ব্যঞ্জনের সঙ্গে। এখানে অন্ত্য ব্যঞ্জনের 'পছট বহার ঘনীভ্‌ত- প্রান্ত- 
যুগলের উচ্চারণকাল দ:ট আনি ব্যঞ্জনের কালের সমান ৷ বাঙলায় দেখা যায় 
কয়েকাঁট দেশীভূত (naturalised) প্রান্তযুগল (abutting 1১17)_-(১) একাট 
সদস্যের যনন্তক, যথা, অব; (২) দুটি সদস্যের যুজ্তক, যথা, আফটার ; (৩) 


একটি সদস্যের স্পৰ্শবন্দ;, যথা, এ্যাটলাস ; (৪) একটি সদস্যের ভিন্ন স্পর্শ- 
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‘বন্দু, যথা, উল্কা ; (৬) দুটি সদস্যের ভিন্ন স্পর্শীবন্দ7, যথা, আবগারী ৷ 
তৃতীয়ত, 1দ্বিত্বব্যঞ্জন, যথা, পাটা, বাটা ।*২ 


২.৮ বর্ণ ও অক্ষর 


গাঁণত ও রসায়ন যে অর্থে যথাযথ (x৪৫) সে অর্থে ভাষাতত্ব যথাযথ 
বিজ্ঞান নয় । এর কারণ অবশ্য এতে সাক্রয় মানুষী উপাদান । বস্তুত এ 
দুটি বিরোধী উপাদানে গাঁঠত-_ভৌত বা যান্ত্রিক ; মানস বা মনদ্তাত্বিক ৷ 
ভাষা ভাব-সণ্টারণের বাহন ছাড়াও আরো বোশ কিছু । কোন একটি ধ্বানি 
উচ্চাঁরত বা শোনার আগেই শারাীরবৃত্ত ও ভৌত বিদ্যা সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে৷ 
শ্রবণ (কর্ণ) ও বাগপ্রতঙ্গের জটিল যন্ত্র কৌশল (শ্বাসরন্ধ থেকে মুখ ও নাসিকা 
{ববর পর্যন্ত) এতদণ্তলীয় শরীরদ্থানের (৪0910775) সঙ্গে পাঁরচাতির দাবি 
রাখে । শারাীরবৃত্তীয় প্রাক্রয়া সতত ব্যবহারের জন্যে আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে 
যায়, কিন্তু রঞ্জনরশ্মি (43) বা স্বরষন্তীয় পোঁরচ্কোপে (aryng০- 
1৩5০০১০) দেখায় আঁত জাঁটলভাবে। ভৌত দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবের 
যোগাযোগের আছে দুটি অংশ-__স্বনন (21০891107) বা বস্তার ধন উচ্চারণ 
ও শ্রবণ (৪8৫1092) বা শ্রোতা কর্তৃক এ ধ্বনি শোনা ৷ স্বনন ভাষার অর্ধেকটা 
_ বক্তা চায় শ্রোতাকে ; শ্রবণ বাকৃএর মতোই প্রয়োজনীয় ৷ দয়ের সম্পর্ক 
পারুপাঁরক এবং একি আরেকাঁটর অনৃপরক। এই পটভ্যামকায় ভাষার 
আছে ধা সংজ্ঞা 

(১) সাধারণ ও ব্যাপক অর্থে ভাষা হলো এক প্রাণীর আবেগপ্রবণ বা 
মানাবক ধারণা অন্য প্রাণীতে সপ্চারণের মাধ্যম । 

(২) নিৰ্দিষ্ট ও প্রচলিত অর্থে ভাষা হলো বাক্‌ ও শ্ৰমাত মারফতে এক 
মানুষের অন্য মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ- উচ্চারিত বা শ্ৰমত ধ্বানমালা এমন 
একাটি তন্তে সমন্বিত যা মানবজাতির ইতিহাসের একটি বিশেষ কালে কোন 
একাটি সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বীকৃত হয়ে ব্যবহারে পারস্পরিক বোধগম্যতা অর্জন 
করেচে। 

(৩) বিশেষ ও ব্যৎপন্ন অর্থে মানুষের মধ্যে এ প্রয্ত হতে পারে 
যোগাযোগ ও প্রকাশের অন্য বাহন হিসেবে, যেমন, অঙ্গভঙ্গি, সংকেত (9814)), 
1লাঁখত প্রতীক প্রভাত। 

এক হিসেবে ভাষা মূলত প্রতীক-ধমণী (symbolic) অর্থাৎ, এ অপ্রাকৃত 
(আবেগপ্রবণ, মানবিক ও আধ্যাত্মিক) ও আভ্যন্তরীণ অবস্থার ভৌত ও বাঁহঃ- 
প্রকাশ--এ আদৌ অবাস্তবের বাদ্তব রুপায়ণ প্রচেষ্টা । ‘ভাষা’ শব্দটিও বহ; 
অৰ্থক এই অর্থে যে এতে নঠন্ৰনপক্ষে তিনটি স্বতন্ত্র দিক বিধৃত আছে এবং 
ফরাসী পাঁরভাষায় তারা চিহ্নিত হতে পারে, যথা, Langage (ভাবা), 


ন বাঙলা ছন্দোবজ্ঞান 


- ও parole (বাক্‌) ৷ প্রথমে বিধৃত আছে শশুর 
চা ঢ লু রুপাবলীও ৷ এ একাধারে 
ও সমাজের সঙ্গে সম্পন্ত--এরই সঙ্গে সম্পর্কিত শারীরবৃত্ত, মনস্তত্ব, 
ইতিহাস প্রভাতি। দ্বিতীয়টিতে প্রকাশ পায় উপরের দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি। এই 
অর্থে আমরা বাল ইংরোজ, ফরাসী, বাঙলা ভাষা ৷ ভাষা যাঁদ মংলত প্রতীক- 
ধর্মী হয়, তবে এ দ্বীকার্য হয়ে ওঠে যে Langage ও Langue স্বনন ও শ্রবণ 
মাধ্যমে ভাব প্রদর্শন ৷ বস্তার মনে একটি ধারণা জন্মালে সে তা শ্রোতাকে 
জানাতে চায় ৷ এ ধারণাকে বলে, “সংকোতিত” (510191)__এ বস্তার মনে একটি 

বাচানক প্রাতিরূপ স্থাপন করে আর এর কণ্ঠ্যপ্রকাশ ঘটে ধৰানজটে, যেমন, গাছ, 
রাম প্রভাঁতিতে। এই ধৰানজটকে বলা হয় 'সংকেতক" বা সার্থক (Significant) | 
সংকেতক উচ্চারণে শব্দ’ তর হয়, যাকে বলে “সংকেতিতে'র চিহ্ন । এ চিহ্ন 
বাদ শ্রোতার মনে জাগিয়ে তোলে অনুরুপ শব্দ’ প্রাতরূপ, তবে শ্রোতা বুঝতে 
পারে বন্তার বন্তব্য। এদিক থেকে ভাষা হলো ম.লত ‘সংকেতিত’ ও “চহের’ 
প্রাতিবঙ্গ (correspondence) | বাক্‌ হলো (5pe€e০ বা parole) প্রধানত 
ভাষার ব্যান্তক দিক-_বদ্তুত এ ভাষার ব্যক্তিক দিক, যেমন জিভ্ভাষা সামাজিক 
{দক ৷ তাই ভাষার তৃতীয় সংজ্ঞাটি ভাষা নিয়ে কারবার করে, কিন্তু জিভ্ভাষা 
ও বাক্‌-এর প্রবেশ এখানে এক প্রকারে নিষিদ্ধ ।১৩ 
মাননয তার মনের ভাব কথায় প্রকাশ করে। কণ্ঠ, নাসিকা, জিহবা প্রভৃতি 
তার বাগন্ত্র অর্থাৎ কথা বলার যন্ত্র । বাগযন্ত্ৰের সাহায্যে ধ্বনি (5০870) 
উচ্চারত হয়--এ ধ্বান সংস্পন্ট অর্থবাহক। অর্থযুক্ত ধৰ্বানকেই শব্দ (word) 
বলে ৷ সাধারণত মানু এই অর্থযন্ত শব্দে কথা বলে। শব্দ একটি বা 
একাধিক ধবানতে তোর হয়, যেমন, “এ অর্থাৎ ‘ইহা’ একটি ধ্ানর শব্দ । 
এই” দঃট ধ্বানর যোগে নিষ্পন্ন শব্দ__ঞ এবং‘ 
কথা লেখে ৷ কাছের মানুষের জন্য প্রথমটি, দরের মানুষের জন্য দ্বিতীয়টি । 
লিখনে কানে-শোনা ধ্বানকে প্রত্যক্ষ বন্তুর নিৰ্দিণ্টর,পে চোখের সম্মুখে তুলে 
ধরা হয়। আর যে সমস্ত চিহ্ন দিয়ে উচ্চারিত ধবানগুলির নি রা হয় 
সেই চিহুগীলকে বর্ণ (৫০1) বলে । যথা অ’, ক’, ‘এ’ প্রভাত। বর্ণ ধ্বানর 
লিখিত রূপ অথ ধ্বনি নিৰ্দেশক চিহ্ন বা ধ্বনির প্রতাঁক | কিন্তু এক বা 
একাধিক ধ্বানতে অক্ষর (5yllable) হয়। তাই বর্ণ ও ‘অক্ষর’ স্বতন্্। 
কোন শব্দের অন্তর্গত যতট;কু ধ্বান সহজে একেবারে উচ্চারিত হয় তাকে 
অক্ষর বলে। যথা, ‘বাগান’, শব্দের বা (বৃ+আ)+গান্‌_ প্রথমটি স্বরান্ত 
অক্ষর ( ০pen syllable ); আর দ্বিতীয়টি ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর ( closed 
syllable )।১৪ 
এ প্রসঙ্গে বর্ণমালা (alphabet)-র কথা এসে পড়ে ৷ 
সর্বপ্রাচীন লিপি ৷ এর প্রাতিষ্ঠাকাল থ্রাঃ 


ই’। মানুষ কথা বলে এবং 


ৱান্মালিপি ভারতের 
১০০০-এর কাছাকাছি । বর্ণের ছাঁদ 
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গ্রীক বা রোমান ‘00081’ বা বড় হাতের বর্ণের মতো, যথা, + =ক, 7=খ 
প্রভূত । স্বরবর্ণের জন্যে আ-কার, ই-কার প্রভাত বিশেষ চিহ্ন ব্যঞ্জনবর্ণের 
গায়ে, মাথায় ও পায়ে লাগান হতো ৷ এর সরলতা কালক্রমে জাটলতায় রূপান্তাঁরত 
হলো। এ রূপবদলের মূলে ছিল ভর্জপন্র বা তালপত্রের উপর লিখন ৷ 
এরই ফলে বর্ণগ্ীল কুণ্ডলাকার হতে লাগলো। উত্তর পশ্চিম ভারতে এ 
পাঁরণত হলো “শারদা’ রূপে ; মধ্য প্রদেশ ও রাজস্থানে ‘নাগর’ রূপে ; আর 
পর্বভারতে ‘কুটিল’ রূপে । এই শেষোক্ত রূপই বাঙলা বর্ণমালা । এর মূল 
কথা হলো এ অক্ষরাত্মক (syllabic) ; িন্তু ইউরোপীয় রোমান ?লাপর মতো 
বৰ্ণনাত্মক (81909৮০8০) নয় । উদাহরণ হিসেবে ‘অত্যুক্তি’ শব্দটি নেয়া যেতে 
পারে। ধরন বিশ্লেষণ করলে সাতটি ধান পাওয়া যায়_-অ+ত+যৃ7উ+ 
ক্‌+ত+ই। রোমান লিপিতে প্রাতাট ধ্বানকে পৃথকভাবে দেখান হয়, যথা, 
৪-৮3-৪-০; কিন্তু ভারতীয় লিপিতে শব্দ 'বিভন্ত হয়েছে অক্ষরে ; তাই 
প্রাতটি অক্ষরের মধ্যে নিহিত আছে একটি করে ফ্বরধবাঁন এবং শব্দ বা অক্ষরের 
আদতে না থাকলে স্বরবর্ণ কখনো প্রকটভাবে লিখিত হয় না ৷ এই স্বরবর্ণ 
কখনো অপ্রকটভাবে, কখনো বা সংক্ষিপ্তরংপে লিখিত হয়, কিন্তু রোমান 'লাপর 
মতো সম্পূর্ণ প্রকটরূপে নয়, যেমন, অত্যুক্তি >a ॥ কাজেই 
ভারতীয় বর্ণমালার রীতি অনুসারে শব্দের অভ্যন্তরে বা শেষে ব্যঞ্জনের পরে 
স্বরবর্ণ এলে স্বরবর্ণের পূর্ণরূপকে সংক্ষিপ্ত করে আশ্রিত ব্যঞ্জনের অঙ্গে মলিয়ে 
দেয়া হয়_-কখনো তার পদতলে, কখনো শীর্বদেশে, কখনো বা পাৰ্শ্ব'দেশে । 
ব্যঞ্জনের পরে ব্যঞ্জন এলে সেগযীলকে জুড়ে ও তাদের অংশাবশেষ নিয়ে নতুন 
‘সংযুক্ত ব্যঞ্জন’ বর্ণের সৃষ্টি হয় ।১৫ 

সেমীয় (৪০/০) বর্ণমালার ছিল ২২টি বর্ণ বা চিহ্ন এবং এর প্রত্যেকটি 
একটি ব্যঞ্জনের দ্যোতক ৷ লিখন পদ্ধাত ছিলো দাক্ষণ থেকে বামে ; আর 
কোন স্বর ছিল না ৷ ভারতীয় নাগরী লাগ, আরবীয়, 1হিব্ল; ও গ্রীক বর্ণমালা 
এরই রকমফের ৷ সন্ধ্যালাপির লিখন ধারা সাধারণত ডাইনে থেকে বাঁয়ে ছিল 
এবং কখনো কখনো ডাইনে-বাঁ ও বাঁ-ডাইনের একান্তর | এক অর্থে ভারতীয় 
বর্ণমালা প্রকৃত 'াপমালা নয়, কিন্তু অক্ষরমালারই পাঁরবার্তত রুপ- গ্রীকদের 
স্বর চিহের অভাবে বর্ণের ইতিহাস কি হতে পারতো এতে প্রকাশ পায় তাই। 
গ্রীকরা স্বর চিরে আবিক্কারে এ থেকে মাত গেয়েছেন । এরই পাঁরবর্তে 
ভারতীয়রা প্রাতাট ব্যঞ্জন চিহ্বকে ব্যবহার করেচেন অন্ত ব্যঞ্জন হিসেবে ৷ 
অন্যান্য স্বর দেখান হয়েচে ব্যঞ্জনের সঙ্গে চিহ্ন যুক্ত করে এবং এই পার- 


বস্থাততে লিখনের আক্ষরিক প্রকৃতি পরিবতিত হয়েছে। সৰ্বশেষে সমস্যা 
হলো অনুবতণী স্বরাবহীন ব্যঞ্জনের অর্থ শব্দান্ত্য ব্যঞ্জনের। অক্ষরমালার 


স্বাভাবিক 1নয়ম হলো একে এমনভাবে লেখা যাতে মনে হয় যে একে অনববর্তন 


৩২ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


করচে একটি স্বর ঃ সিপ্রীয় (090712) পদ্ধাঁততে যুন্ত হয়েছে এ ॥ ভারতীয় 
সমাধান হলো ব্যঞ্জন চিহকে পরবর্তী চিহের সঙ্গে যুক্ত করা ৷: আর এ ঘটে 
শব্দান্তেও, কেননা বাক্যস্থ শব্দাবলীর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়না ৷ অন্ত্য 
ব্যঞ্জনে বাক্য শেষ হলে একট বিশেষ চিহ্ন স্থাপিত হয়, যাতে বোঝায় যে কোন 
স্বর পড়ার প্রয়োজন নেই ।৯৬ 


২.১ অক্ষর, অনাক্ষারক ও ধৰাঁনমান 


স্বরধানই বাংলা অক্ষর গঠন করে ৷ তাই বাজসনেয়ী প্রাতিশাখ্যে (1.১১) 
উক্ত হয়েছে দ্বিরোহক্ষরমত অথ স্বরই অক্ষর । আর ব্যঞ্জন দ্বরের অঙ্গ । 
তৈত্তরীয় প্রাতিশাখ্যে (0.১) তাই বলা হয়েচে ঃ ‘ব্যঞ্জন * স্বরাঙ্গমত, অর্থাৎ 


ব্যঞ্জন জ্বরের অঙ্গ । বাঙলা প্রাতাঁট ব্যঞ্জনধান লিপিতে লুকান আছে একটি 


স্বরধবান । এবং এই দ্বরধানাট হলো ‘অ’ ৷ কোন একটি ব্যঞ্জনবর্ণকে শব্দের 
বাইরে উচ্চারণ করতে গেলেই তার অন্তাঁনশীহত স্বরধৰান ‘অ’ আপনা থেকেই 
উচ্চারিত হয় এবং এ লাঁপ একটি পর্ণাক্ষরের মযা্দা পায়। বাঙলা “লিখন 
পদ্ধাততে এটা. সং্পজ্ট হয়ে ওঠে, যথা, ক-ক্‌+অ, পল্প্‌4-অ। ফলে 
বাঙলা বৰ্ণমালা আক্ষারক অথতি এগুলো বর্ণ ও অক্ষর দুই-ই । একদিকে যেমন 
বৰ্ণমালা (৭!p৭০০t), অন্যাদকে তেমনি অক্ষরমালা (syllabary) >! 

এখানে উল্লেখ্য যে নাগরা লেখন পদ্ধাত অক্ষরমালক, 1কন্তু এর বিশ্লেষণ, 
--যা আছে পাঁণানর “বর্ণসমান্নায়” বা “বর্ণমালায়”_-ধরা পড়ে আধ্মানক 
স্বনমানাবদের পদ্ধাততে আর এ তান তৈরি করেন শব্দস্রাতন্ৰ্যের বিকল্প ও 
বণ্টন বশ্লেবণে।১৮ তবে বর্ণের তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হতে পারে লাতিন 
লাপবাদের ভিত্তিতে । চরাচারত এই িপিবাদ গ্রীক থেকে উদ্ভূত-_লাতিন 
littera হলো এ মতবাদের পরিভাষা । এই মতান:সারে মানুষ বাক্‌ ক্রমাগত 
ক্ষ€্র থেকে ক্ষদ্রতর এককে বিভক্ত হতে পারে £ বাক্য, শব্দ, অক্ষর ও 1লাপ । 
এদের প্রত্যেকের সমস্যা সমাধানে আছে ব্যঞ্জনের এক একটি শাখা ঃ বাক্যাবন্যাস, 
শব্দতত্ব, ছন্দপ্রকরণ ও বর্ণীবন্যাস। আর 11172-এর আছে নাট গুণ 


শান্ত (potestas) ; চিত্র (figure); ও নাম (00167) | প্রথমটি হলো যা. 


উচ্চাৰিত ; দ্বিতীয়টি যা লিখিত বা "লিপি ; তৃতীয়টি যা সনান্ত করে। লিপ 
বা 19৩ বাদ দেয়া হয় আজকাল-_ভাষাতাত্বিকেরা ব্যবহার করেন বাগধ্বাঁন 
(speech sound), প্রতীক (symbol) ও স্বনমান (phoneme) >> সংক্কতে 
শান্ত বা বাগ্‌ধ্ৰানর উপলান্ধি ঘটে ‘অ’ ্বরকে অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত করে_ক- চিত 
পাওয়া যায় ক7অ থেকে, আর নামকরণ হয় এই অক্ষর অর্থাৎ ‘ক’ দিয়ে অথবা 
কার" প্রত্যয় যোগে, যেমন ‘ক--কার’ এ ৷ স্বরের ক্ষেত্রে অবশ্য ‘অ’ যোগের 
প্রয়োজন নেই, যথা, £ ধ্বান, ই-চিন্, ? বা +কার নাম ৷ বাজসনেয়ী প্রাঁতশাখ্যে 


সণ্ডালক ধবানাবদ্যা ! তত 


([.৩৪) বলা হয়েচে ৪ “উপাদষ্টা বরা” অথত্ বর্ণ সমান্নায়ে যা কাঁথত হয়েচে তা 
হলো ‘বৰ্ণ’ ৷ কাজেই বর্ণে বুঝায় সাধারণভাবে ধ্বান-একক ; কিন্তু এ কার 
পথে কখনো নাম (n০men) বুঝায় না। হুদ্ব স্বর বুঝাতে ই-কার ব্যবহৃত 
হয়, কিন্তু ‘ই’-বৰ্ণ নয় । আদৌ বর্ণে বুঝাত ধ্বান-গুণ এবং সর্বদাই স্বরগৃণ, 
কিন্তু ধৰ্ৰান-একক নয়। পতঞ্জাল তাই বলেচেন তাঁর মহাভাব্যে (]. 1. ১) ৪ 
“অবর্ণা কীতির উপাঁদস্টা সর্বম অ-বর্ণকুলম গ্রহীব্যতি,। অথাৎ বর্ণ একাঁট 
জাতাঁয় পাঁরভাষা, যাতে বুঝায় গোটা ধ্বনি-পাঁরবার বা বর্ণকুল। বন্তুত অন্য 
প্রসঙ্গেও অর্থাৎ ‘রঙ’-এ এর অর্থ হলো “বর-বণিল ব্যাণ্ড’ (band of vocalic 
spectrum) | এখন বর্ণের ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে আলোচনা । আগেই বলা 
হয়েচে যে ই-গণে এর পাঁরাচাতি মেলে ৷ বলতে বাধা নেই যে এরই সঙ্গে 
আধুনিক “দ্বনমানের’ (p॥০n৫m৷৫) অনেকটা সাদশ্য আছে, যদিও স্বনমানীয় 
কোন মতবাত এতে বূঝায় না। কাজেই বর্ণের অনুবাদ phoneme নয়। 
আবার 5০01)৫-8% বললে বর্ণ বুঝায় না, এতে বুঝায় পারিভাষিক ব্যবহার । 
কাজেই লাতিন 1০০৮ বর্ণের প্রাতিশব্দ £ এরা P॥৷০nem৷eই বটে, যাদও আত্ম- 
সচেতন নয় ।২* তবে লাঁতনের 1তনাটি গুণের মধ্যে অবশ্য চিত্র (figura) 
গুণ নেই এখানে । তা সত্বেও বৰ্ণ =!1০0০৮ সমীকরণটি সমর্থ নযোগ্য এই অর্থে 
যে ভাষা {লিখিত হলে ‘শক্তি’ ও ‘নাম’ নিশ্চয়ই চিত্রগুণান্বিত হবে ।২১ 

এ-প্রসঙ্গে phoneme বিবেচ্য । ফার্থ মনে করেন যে phoneme (দ্বনমান) 
Phone (ধ্বান) থেকে আলাদা । পোলান্ডের ভাষাতাত্বক Baudouin de 
Courtenay-র ছাত্র Kruszewiski নামীয় এক ভাষাতাত্বিক পণ্ডিত ১৮৭৯ প্রাঃ 
Phoneme আবচ্কার করেন ৷ ফরাসী phon৬me অবশ্য আঁবস্কার করেন 
L, Havet ১৮৭৬ খ্রাণ্টাব্দে আর এর অর্থ “বাগ্ধবান”।২২ দ্বনমানের ধারণা 
সংপ্রাচীন। চিত্র পদ্ধাত ত্যাগ করে মানুষ যখন বর্ণ পদ্ধতি গ্রহণ করলো 
ভাষা {লিখতে তখানি দেখা দল দ্বনমান। এর কারণ Edward Sapir-এর 
মতে প্বনমানিক স্বজ্ঞা (phonemic intuition) | সহজ প্রবৃত্তিবশে লোকে 
জানে ভাষায় শব্দ-পৃথকাঁকরণে কোন কোন বাগ্‌ধৰনির প্ৰভেদ সক্রিয় । কাজেই 
এটা স্বাভাবিক যে মানুষ বৰ্ণমাধ্যমে তার ভাষা প্রকাশ লিখেচে স্বনমানীয়ভাবে। 
্বনমান সম্পকে তিনটি মতবাদ প্রচলিত-_মাননিক (mentalistic) ; ইমারতী 
(structural) ; ও ভৌত (physical) প্রথশের প্রাতিষ্ঠাতা হলেন অধ্যাপক 
Baudouin de Courtenay—এ হলো স্বনমানের মাননিক ব্যাখ্যা ৷ স্বনমান 
হলো একটি একক বিম্তধ্ীন বা ধ্বনি-প্রাতরপে (sound 1128০) বস্তা 
ইচ্ছামতো একে তার মানসপটে আনতে পারে এবং বলার সময়ে অবচেতনভাবে 
সে তার মূর্ত প্রকাশের চেষ্টা করে। দ্বনমান ‘মানস প্রাতরপ? (mental 
146) বলেই ধ্ৰনিবিজ্ঞান দুভাগে বিভন্ত- ভৌত ধৰানিবিজ্ঞান (plysio- 
Phonetics) ও মানস ধৰানবিজ্ঞান (psycho-phonetics) | বাস্তব উচ্চারিত 
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ধ্বীনর অনুশীলনে ব্যবহৃত হয় প্রথমাট ; আর বানর মানস প্রাতরঃপের 
অনুশীলনে দ্বিতীয়টি ৷ ইমারতী বা বৃত্তীয় ((uncti০n৭l) দিক থেকে 
Bloomfield স্বনমানের সংজ্ঞা নিৰ্দেশ করেচেন এভাবে ৪ দবনমান হলো 
“ফ্বতন্তৰ ধান বৈশিষ্ট্যের লাঘষ্ঠ একক যাতে অর্থাবভেদ ঘটায় ৮১৩ মনে 
রাখতে হবে যে দ্বনমান ধৰান নয়, কিন্তু ধৰানবৈশিষ্ট্য যার অস্তিত্ব বাস্তব বাগ 
ধৰ্বানতে স্বীকৃত ৷ ভৌত মতবাদের প্রবর্তক Die] 10068 বলেন £ ভাষা ও 
ধৰ্বানাবজ্ঞান প্রসঙ্গে ্বনমান হলো একটি পরিবার ৷ তাই বলা যায় যে স্বনমান 
কোন ভাষার একাঁট ধান পারিবার, চারত্রের দক থেকে যার ধ্বানমালা পরদ্পর 
সম্পার্কত এবং এমনভাবে ব্যবহৃত যে এর যে কোন সদস্য আরেকটির মতো শব্দে 
একই ধৰান প্রসঙ্গে প্রযুক্ত হয় না।২৪ 
এখানে স্মৰ্তব্য যে বাগৃধবাঁন (speech-s0Uund) ও দ্বনমানকে (phoneme) 
পৃথক করা হয় এ ভাবে ৪ বাগান হলো বাকণপ্রত্যঙ্গ-উৎপন্ন নাদণ্ট শ্রোত 
গণের একটি ধ্বান-__এ পারবর্তনে অপারগ ৷ আধকাংশ ভাষায় থাকে বহু 
সংখ্যক স্বতন্ত্র বাগধৰ্বান ৷ পক্ষান্তরে স্বনমান সাধাজ্ঞত হয় এ ভাবে__এ যে- 
কোন ভাষার সম্পাঁকতি ধ্বনিগনচ্ছ, যা যোজত (৫০nne০ed) বাক্‌-এ এমনভাবে 
প্রযুন্ত হয় যে তাদের একাট অন্যাটর জায়গা কখনো দখল করে না। একাঁট 
স্বনমানের বাগ্ধ্বানমালা একাঁট শব্দকে অন্য শব্দ থেকে পৃথক করতে পারে 
না।২৫ এই বাগান দভাবে শ্রেণীবন্যদ্ত হতে পারে__এক, 5et501-এর 
মতে অক্ষরণীবচলনে তাদের কাজ অনুসারে ; দুই, Jespersen-এর মতে তাদের 
আপোক্ষক সুনাদের (501০0189) ভাত্তিতে। প্রথমাটর নাম আক্ষারকমালা 
(syllabics) ৫ অক্ষর 1বচলনের শ্বাস স্পন্দকালে যেসব ধৰানগ্চ্ছ অক্ষরমালার 
সর্বাধিক সুনাদী উপাদান হিসেবে সচরাচর দেখা দেয়, আক্ষারকমালা তা দিয়ে 
গড়ে ওঠে । যেমন র্যাট (78) অক্ষরের সবচেয়ে সুনাদী অংশ হলো (৪০) বা 
‘এ্যা’। অক্ষর বিচলন (1) বা র-তে মস্ত হয়, ৫০) বা এযা- উচ্চারণে শ্বাস 
স্পন্দের প্রবাহ চলে এবং অক্ষর চলন () বা ট-তে অবরুদ্ধ হয়। বাগধ্ৰান 
বৃত্তি অনুসারে দ্বিধা বিভক্ত হয়_আক্ষারকমালা (5)!1৭৮i০৪) ও অনাক্ষারক 
মালা (707-551140105)। এ বিভাগ অক্ষরের আঁদ্তত্ব স্বীকার করে । 'নার্কবাদ 
ঘটনা এ যে শ্রোত অভিলেখকের (acoustic rec০rder) ডোঁসবেল (microwatt, 
1.6. 10-6 watt) মাপকে দেখা যায় শ্রোতশান্তর (acoustic energy) এনাঁদণ্ট 
চন্ড়ামালায় (9৩813), যা যথাযথভাবে খাপ খায় সংখ্যায় ও ক্রমে আক্ষারক 
(syllabics) মালা নামীয় ধৰানগুচ্ছের সঙ্গে । উীন্তর প্রাতাট অংশের জন্যে 
আছে এরুপ একাট চড়া, যাকে বলা হয় অক্ষর (syllable) । R. H. Stetson 
তার RIT Phonetics (1951)-এ বলেচেন যে “অক্ষরই সপ্জালক একক ।” 
অথ প্রাতাট অক্ষরই মূলত একি বিচলন জট (movement complex) 


যেখানে বৃহত্তর অন্তাৰ্নাহত িচলন হলো শ্বাস স্পন্দ বা উরস পেশীতন্তের 
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আভথাত যা ফুসফুসে বায়ুর সংনমন (০০7012759107) ঘটায় । পরে উচ্চারণ 
প্রত্যঙ্গের "বিচলনে বায়ু-ীনঃসারণ শুরু, নিয়ান্্রত, অথবা বন্ধ হয় । Stetson- 
এর মতে অনাক্ষারকরা (7,90-59119105) আঁধকাংশ আক্ষরিক বিচলনের চাঁরন্ 
নির্ধারণ করে ; আক্ষারক তাই গৌণ উপাদান ৷ তাঁর মতে অক্ষর বাস্তব সত্য. 
শুধ মাত্ৰ কল্পনা নয়। ১ 
তবে ব্যবহারক দিক থেকে সুনাদ হয়ে দাঁড়ায় পথপ্ৰদৰ্শক ৷ আপাত 
পূর্ণতা বা দরাজভাবের 'ভীত্তিতে ধ্বানতে আরোপিত গুণই হলো সুনাদ এবং 
বাগ্ধ্বানর বেলায় সুনাদ প্রধানত স্বরের শ্রাব্যতা-মাত্রার অনুষঙ্গ হয় । স্বর 
ব্যাতরেকে উৎপন্ন অর্থাৎ অথোষ যে কোন দুটি বাগ্ধ্বানর মধ্যে খুব অল্পই 
লক্ষণীয় বিভেদ থাকে । এ জন্যে ন্যনাধক সঠিকভাবে শ্রোতশান্তর সঙ্গে 
সনাদের সমীকরণ চলে; আর ইলেকট্রনীয় পদ্ধতিতে এর পরিমাণ যথাযথ 
নিৰ্ধারত হতে পারে । এ কাজ হয়েচে বেল টোলফোন পরাক্ষাগারে । আসলে 
ফলাফল অবশ্য 916০5 ও Je5pr5n প্রদর্শিত শ্রোত প্রত্যক্ষণের থেকে স্বতন্ত্র 
শয়। আপোক্ষক সুনাদের অনুক্ৰম এরুপ 
(১) অবম সুনাদের পরিচায়ক অঘোষ (০০৩৩৯) ধ্বান যেমন, প, ট, ক, 
অথবা ফ, স, হ। 
(২) আঁধকতর সুনাদী ঘোষ ধ্যান, যথা, ব, ড, গ অথবা ভ, য, জ। 
(৩) আঁধকতর স[নাদী নাঁসিক্য ধান যেমন, ম, ন, ও ও পাৰ্শ্বিক বাল? 
_ ধবান। এ ছাড়া শা খান ৷ 
(৪) এদের চেয়ে প্রবলতর “র”-ধ্বান। 
(৫) পরবতী ধ্বানগচ্ছ হলো 'উ' বা ই” এবং ও), এ’ । 
(৬) এদের পরে সুনাদের পারচায়ক হলো ‘ও’, ‘এ্যা’, ‘অ’--এদের মধ্যে 
(আ) সবচেয়ে বেশি সুনাদী ।২৬ 
ইংরেজি ১)]1801০ শব্দটি বিশেষণ এবং এ ১ঠ118016 জাত । তবে 91141 
হিসেবে এ বশেষ্যও ৷ এবং এ হলো বিশেষণের অনন্ত (elliptical) ব্যবহার ৷ 
১৬৯০ খাঁ্টাব্দে এর অর্থ ছিলো আক্ষারক ধ্থান_এমন একটি কণ্ঠযধ্ান যা 
নিজেই একটি অক্ষর গঠনে অথবা অক্ষরের মূল উপাদান সৃষ্টিতে সক্ষম ।২% 
এ ভাবে বাঙলায় এরই প্রতিশব্দ হবে আক্ষরিক ও তার বিপরাঁত অনাক্ষারক। 
এখানে মনে রাখতে হবে যে বাগান বিচলনজাত হয়ে শ্ৰাব্য হয়৷ তাই দি 
লক্ষণীয়-_ধর্ীন উৎপাদক বিচলন ও ধ্বানগুচ্ছ। প্রথমটি উংপাত- 
মাগয়, দ্বিতীয়া ফল-সাগণয় । একটি বাক-প্রতাঙ্গের বিচলনের পরাক্ষা 
করে, অন্যাট শ্রৌত প্রপণ্ের। কাজেই উৎপাঁত্তর দিক থেকে আক্ষারক হলো 
অক্ষরের ‘নিৰ্গত শ্ৰাসম্পন্দের প্রধান বাহক, আবার শ্রদীতর দিক থেকে এ হলো 
অক্ষরের প্রধান সুনাদী উপাদান ৷ ফলে আতিসনাদী উপাদান হলো দ্বর। 
তবে সন্তোষজনক এমন কোন পদ্ধাত নেই যাতে স্বর ও বাঞ্জনের পার্থক্য 
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ধরা যেতে পারে। বেল টোলফোন পরীক্ষাগারে দ:ট যন্তরকৌশল আছে-_ 
ভোকোদার (৬ ০০০৭০৮৷ ও ভোদার (V০der)। প্রথমাঁট *০(1০০) টা 
থেকে, উৎপন্ন--এ এক ইলেকট্রানক যন্ত্ৰকৌশল যা বাক্‌-সংকেতকে পারবতণ 
(%275198) সংকেতে রূপান্তর করে সীমিত কম্পাংক ব্যাণ্ডের প্রসার-যনুন্ত যোগা- 
যোগতন্দের উপর দিয়ে প্রেরণ করে ৷ দ্বিতীয়াট এসেচে Vo(ice) ০ (peration) 
de (monstrato) £ থেকে-_-এ এমন একটি ইলেকট্রানক যন্ত্রকোশল যা বাক্‌-এর 
্বীবনর্য সা্নিকর্ সৃঁণ্টিতে পারঙ্গম 1২৮. এ থেকে Homer Dud! 9 বাকৃএর 
শ্রোত প্রপণ্চের এক ব্যাখ্যা দিয়েচেন। তাঁর তত্ব প্রসার গডুলন 1ভাত্তক 
বেতার টোলফোনিবাদের প্রাতিরূপ (7781991০) | শেষোস্ত প্রক্রিয়ায় প্রয়োজন 
হর প্রেরকণনগ্গত এক নিয়ত তরঙ্গমালার ৷ এই নিয়ত তরঙ্গমালা বা বাহক 
তরঙ্গের উপর প্ৰযনন্ত হয় বাতবিহ তরঙ্গরূপ বাহনের ব্যাতিকরণে (interference) 
অথবা মডুলেশনে । ফলে উপার প্রযুক্ত বিন্যাসে স্থান পায় বাহক তরঙ্গমালা 
এবং এ বিন্যাসই গৃহীত হয়ে ব্যাখ্যাত হয়। মানুষী বাক্‌-এর ব্যাখ্যার 
Dudley দুটি স্বতন্ত্ৰ বাহক উৎসের অবস্থান দ্বাকার করেন--(১) কণ্ঠপাঁটর 
কম্পমান গুণগুণানি (6022) ; ও (২) শ্বাস প্রবাহের বহির্গমন জাত ‘বাভিন্ন 
অবরোধে উৎপন্ন ফোঁসফোঁসানি বা অনিয়মিত (72101) অপদ্বর (noise) | 
ঘোষ. ব্যঞ্জনে দুটি বাহক উৎস একই সঙ্গে সক্রিয় {জভ, কোমল তাল; 
(velum), হনু (jaw) ও ঠোঁটের বিচলন শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজনে এত মন্থর 
যে তা ক্পাংক বিচলনের মতো শ্রাতগ্রাহ্য নয় । আমরা যা শান তা হলো 
ধানর স্থির উৎস বা বাক্‌-এর বাহক কম্পাংকের উপর এইসব 1বচলনের মডুলক 
আঁভাক্রিয়া (675০) । তাই Stetson এবব্যাখ্যার কাছাকাছি এসে যান যখন 


[তান বলেন ঃ “বাক্‌ বরং [িচলন প্রসূত এক প্রস্ত ধ্বানর চেয়ে এক প্রস্ত শ্ৰাব্য 
1বচলন ।”২৯ 


২.১০ স্বর ও ব্যঞ্জন 


বাগ্ধ্বনির উৎস হলো স্থির বায়তপ্রবাহ, যা ফুসফুস, থেকে নির্গত হয়ে 
সজোরে চান্িত হয় কণ্ঠরন্ধের ভিতর দিয়ে এবং বিভিন্ন মুখ ও নাসিকা বিবরের 
শ্রোত জালকের (190) উপর দিয়ে ৷ এই বায়:প্রবাহই শান্তর বাহক ৷ এর 
বেগ ও চাপ মডযালিত হয় শ্ৰাব্য ধ্বানর উৎপাদনে । আর এ ঘটে দু'ভাবে-_কণ্ঠ- 
তন্ত্রীর সহায়তায় এবং কণ্ঠতন্ব্রী ব্যতিরেকে ৷ প্রথমে উৎপন্ন হয় ঘোষ (voiced) 
ধান, দ্বিতায়ে আঅধথোব (0াছ010660) বা শ্বাস ধান (breath Sound) I 
ঘোষ ধৰানর বেলায় কণ্ঠতন্বাদ্বয় স্পন্দমান হয় বায়নপ্রবাহে' অবরোধ সৃষ্টির 
জন্যে এবং এদের কম্পাংক নারী-পুরুষ ভেদ, স্বরভাঙ্গ ও স্বরগণ অনুসারে 
সেকেণ্ড প্রত ৭৫ থেকে ৫০০ হতে পারে । অধোষ ধ্বান বা িসাফসানিতে 


সপ্চালক ধ্বানাবদ্যা ৩৭ 


বাসকে কণ্ঠাণ্ডল দিয়ে বের করে দেওয়া হয় । এতে পলায়নী ভাপের মতো এক 
ধরনের ফোঁস-ফোঁস ধান উৎপন্ন হয়__আঁনয়ামত 'বাভন্ন কণ্ঠাণ্ডল আতিক্রম 
কালে বায়প্রবাহের যে বিক্ষোভ (turbulence) সৃষ্টি হয় এ ধান তারই ফল ৷ 
এই বায়নপ্রবাহ ওষ্ঠ, দন্ত বা জিহবা দ্বারা মডুলিত হলে আমরা পাই ফ, 
স, প, ট, ক-এর মতো ব্যঞ্জন ধ্বান । সকল স্বরই ঘোষধ্বান ; ব্যঞ্জন ঘোষ বা 
অঘোষ দুই হতে পারে । স্বর ও ব্যঞ্জন মিশ্রিত প্রকৃত বাকৃএ ঘোষ ও অঘোষ 
ধান বাহক ব্যবহৃত হয় একান্তরণে (alternately) অথবা ষ্দগপত্তায় (510101- 
taneously) ৷ ফসফিসানতে অঘোষ ধৰানই একমাত্র বাহক । এ সব বাহকের 
উপর আরোপত মড্‌লন-এ তোর হয় বাক্‌ তথ্য ৷ আঁধকাংশ ধৰ্বানতে বিদ্তার 
মড্যীলত হয়, তবে কম্পাংক মডুলনেরও ভুমিকা আছে কোন কোন ধবানতে, 
যেমন বিভক্তিতে (inflexion) ।৩* 


স্বরগ;ণ-প্ৰপ্ৰৱাবয়ব 


সব স্বরধবনির *বাসরত্ধীয় স্পন্দ সমান থাকে যদি একই প্রচ্বরে উচ্চারিত 
হয়। ম্বাসরন্প্রের উপারস্থ অন:নাদী 'বিবরে ঘটায় বিভিন্ন স্বরধানির বিভেদ, 
যেমন, (:), (5) ও (এ) দেখা যায় Sheet, shot ও 911০০/-এ। এখানে যা ঘটে 
তা হ’লো এই যে কণ্ঠতন্ত্রী (৬০০৪] ০০709) শুধু যে [ভার্তি-দপন্দ অর্থাৎ মূল 
কম্পাংক (fundamental frequency) লষ্ট করে তা নয়, কিন্তু {কিছু সংখ্যক 
আসর বা সুর গণতকও, যাদের কম্পাংক স্পন্দের মল কম্পাংকের গণতক। 
উদাহরণ নেয়া যাক--মলে কম্পাংক ১০০ সাঁপএস (০৪) হলে উচ্চতর সুর- 
গুণিতক হবে ২০০, ৩০০, ৪০০ 1সিপিএস (০০০) প্রভৃতি । প্রদ্বর (pitch) 
অবশ্য নির্ধাতর হয় মূল কল্পাংকে, যা বর্তমান সব কম্পাংকের গ, সাং গু! 
1বাভন্ন ম্বরগ:ণের জন্যে দায়ী গলনালী, মুখ ও নাসিকার অন:নাদী বিবরের 
আকতি। এ-সব আকৃতির প্রত্যেকের আছে স্পন্দের একট নিজগ্ব দ্বাভাবিক 
কম্পাংক। *বাসরন্ধীয় সুরের সংরগীণতক অন:নাদী প্রকোণ্ঠের স্বাভাবিক 
কম্পাংকের সঙ্গে মলে গেলে তারা হ'য়ে ওঠে প্রবলতর ৷ ০8:-এর (৫ :) তে 
যে-সব সুরগিতক বলবত্তর হয় তারা ০০ ও ১৯০০ সিপিএস-এর কাছাকাছি; 
আবার ৪966-এর (1) হবে ২৮০ ও ২,৫০০ সিপিএস। প্রবলিত (reinforced) 
কম্পাংকের এ-সব ব্যাণ্ড একটি বিশেষ ধৰনিগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং এরা 
প্রদ্বরাবয়ব (০:08) নামে পরিচিত ৷ বাভন্ন কম্পাংকের মধ্যে শীল্তবন্টন 
জানার জন্যে ব্যবহৃত হয় বর্ণীললেখী (spectrograph) যাতে ধরা পড়ে শব্দ - 
ব্্ণাল। 

স্ৰৱধ্বানর প্রথম প্রদ্বরাবয়ব নিচ 
যথা ১০০-তে (i 2) এবং ৫০-এর (u 2)তে। 


যখন মুখের ভিতর জিভ থাকে উ'চতে, 
প্রথম প্রস্বরাবয়বের পাল্লা হবে ২৮০. 


৩৮ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


৩০০ গসাঁপএস ; তবে ০৫7-এ (৪) এবং 170-এর (১) ৬০০--৮০০ সিপিএস এ 
বর্তমান ৷ দ্বিতীয় প্রদ্বরাবয়ব সন্মুখ বর দৈর্ঘেতর সঙ্গে সম্পাঁকত, যেমন 
(2) এর দ্বিতীয় প্রদ্বরাবরব হবে ২,৫০০ 'সাঁপএস, কিন্তু (এ $)-এর দ্বিতীয় 
প্রচ্বরাবয়ব হবে ৯০০ সাঁপএস ।৩১ বণালি চিত্রে (529০0:০8910) দেখা যায় 
যে কিছন্বীকছু সুরগদীণতক অথবা সান্নাহত সরগ্ঁণতক গোষ্ঠী প্রবল, 
অন্যেরা দুর্বল । প্রদ্বরের দ্রুত ওঠা-নাগায় দেখা যায় যে এই শান্তি বিশেষ 
সুর-গীণতকের ধর্ম নয়, যেমন ‘এ বর্ণাল-অপ্চলের । তাই যাঁদ কোন 
স্বরধৰান বাধ ভাঙ্গতে উচ্চারিত হয় তবে বণ্ীলচিত্র প্রবল সুরগাণতক 
যনন্ত কিছরসংখ্যক অণ্চল দেখার ৷ প্রাতাঁট সংরগীণতকই প্রস্বর বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে বেড়ে বায়। এবং এ-সব অঞ্চলে প্রবেশের সঙ্গেই এ হয়ে ওঠে প্রবলতর ৷ 
এর বাইরে চলে গেলে এ-আবার হবে দুর্বলতর ৷ বর্ণালাচত্রে এরকম অঞ্চল 
কেই বলা হয় প্রদ্বরাবরব । একই প্রদ্বরাবয়বের মধ্যে শুধুমান্র একটি সুর 
গরীণতক থাকতে পারে অথবা বেশিও। আর সংরগৃণতকের প্রবেশ বা 
নিষ্কমন ঘটে প্রদ্বর-পারবর্তনে অথবা প্রদ্বরাবয়বের স্থানান্তরে ।৩২ বাঙলায় 
্রচ্বরাবয়বের অঞ্চলগল এ-ভাবে চিহ্নিত হয়েছে নারীকণ্ঠের বেলায়_'ই’, ৪০০, 
২,৭০০, ৪,৫০০ পসিপিএস ; যা’ ৭৫০, ১৮৫০, ২,৭৫০ সিপিএস ; ‘আ? ৮০০, 
৯১৭০০, ৩১০০০ সাপএস ; ‘অ’ ৪০০, ১,০০০, ৩,০০০ 1সাপিএস ; ‘ও’ ৪০০, 
৮০০, ৩,০০০ 1সাঁপএস ; ‘এ’ ৩৫০, ২৫০০, ৩,০০০ +সাঁপএস ; এবং ডি’ ৪০০, ও 
৬০০ সিপিএস ৩৩ 


অক্ষর-__স্বর ও ব্যঞ্জন 


বাক্‌-বিশ্লেষণে অক্ষরই একক হিসেবে গৃহীত-_এ সংজ্ঞত হ'তে পারে 
ফুসফুসায় বায়টপ্রবাহের ফন্ত্রকৌশলে। এই ফন্ত্রকৌশলে ফুসফুস থেকে 
বায়; নিয়মিত ও অবিরত প্রবাহে নিঃসৃত হয় না। বন্দদ্থ পেশীপ্‌ুঞ্জ একান্তর- 
ভাবে সংকুচিত ও প্রসারিত হয় এবং তাই বায়ুকে ঠেলে দেয়া হয় ছোট-ছোট 
দমকায় মোটামুটি সেকেন্ড প্রতি ৫ গুণ হারে। পেশীর এরকম বিচলনকে 
বলে বক্ষস্পন্দ, যা অক্ষরের সামিল । কখনো-কখনো পেশায় ক্রিয়া প্রবলতর 
হয়_-এতে উৎপন্ন হয় প্রচালত বক্ষস্পন্দ এবং প্রবলতর বায়ুর দমকা । এভাবে 
উৎপন্ন অক্ষরের নাম প্রচাপিত অক্ষর এবং পেশায় বিচলনের নাম প্রচাপ-্পন্দ ৷ 
কাজেই অক্ষর বিভাজিত হয় দুই খন্ডে বা বাকৃধ্বানতে_স্বর ও ব্যঞ্জন ৷ 
এদের পার্থক্য আক্ষারক গড়নে এদের বৃত্তির উপর নির্ভরশীল ৷ অক্ষরের 
জন্যে যে বক্ষস্পন্দের প্রয়োজন তার বাহক হ’লো স্বর এবং এ বায়ু নির্গমের 
অবাধ পথ করে দের । কাজেই স্বর হ’লো অক্ষরের কেন্দ্ৰক (nucleus) । 
খক্ষান্তরে ব্যঞ্জন উপান্তিক (018781081)-_এরা বক্ষস্পন্দজাত বায়ু-বিচলনের, 


৮5198 (৩৯ 


শুরু বা শেষ করে ৷ যেমন দীপ (৫1 80) এ, স্বর (i $) অক্ষরের জন্যে বায় 
মন্ত করে দেয়, কিন্তু ব্যঞ্জন (দ-৫) বায়ঃপ্রবাহের অবরোধ ঘটায় এবং পরে হঠাৎ 
তাকে ছেড়ে দেয় এবং এ মোচক ব্যঞ্জন ৷ আর ব্যঞ্জন (পল) অক্ষর শেষে 
বায়ঃপ্রবাহকে বন্ধ করে দেয় এবং এ অবরোধক ব্যঞ্জন ৷ 

অধিকাংশ ব্যঞ্জন উৎপন্ন হয় ফুসফুসের বাঁহগমি বায়তপ্রবাহে। কণ্ঠতন্ত।- 
দ্বয় পৃথক থাকে অঘোষ ধ্বানতে আর একত্ৰে স্পন্দশীল-হয় ঘোষধবাঁনর বেলায় । 
সাধারণত অথোষ ব্যঞ্জনের তুলনায় ঘোষ ব্যঞ্জনের শ্বাসশন্তি দুর্বলতর ৷ 
ব্যঞ্জন উচ্চারণে *বাসশাক্ত ও পেশীয় আয়াসের মান্রা (০7১০) বুঝাতে ব্যবহৃত হয় 
দৃঢ় (10715) ও কোমল (16719) শব্দ দূশট। যে-সব বাকত্প্রত্যঙ্গ (07815 of 


516601) ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জানধৰান উৎপাদনে বাভিন্ন স্থানেও দবাভন্নভাবে বায়ু 
উচ্চারক (articulator) । সাক্রয় 


অধিকাংশ উচ্চারণীয় বিচলন 
ভের অগ্র, পাতা (blade), 
উচ্চারকের দিকে অর্থাৎ 


ন 
গলো ঘোষধৰান, যা উচ্চারকদের খোলা 


হয় অথথ শ্ৰাব্য উদ্মতা (friction) 
পর্ণন (narrowing) ব্যাতরেকেই ৷ 


জহৰা ও ওষ্ঠাধরের উপর নির্ভরশীল । কোমল তালঃ 


দিকে ধাবিত হয়। পক্ষান্তরে স্বর হ 
সান্নকর্ষে (approximation) উৎপন্ন 


স্বরগুণ 1নভ'র করে 


যা আবার কোমল তালণ্ [জৰ 
উত্তোঁলত হয় মৌখক স্বরধৰানর বেলায় আর অবনাসিত হয় নাঁসক্য দ্বরের 
ক্ষেত্রে ।৩১ 

প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ ফুসফুস ও 


বাক্‌ প্রত্যঙ্গ তিন রকমের--(১) শ্বসন 
শ্বাসনালী ; (২) বাক্যযন্ন্ৰী (17509) ; ও 
81001) প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ গলাবল (pharynx) মুখ ও নাসিকা ৷ প্রথমাট 


সরবরাহ করে বাক--উপাদান অর্থ বাঁহগামা শ্বাস ৷ দ্বতীয়াট একে দ্বরধৰানতে 
হৃত হয় শ্বাস বা, বাগযন্তে উৎপন্ন 


বরপান্তারত করে। আর তৃতীয়টি ব্যবহৃত হয 
প্রকোণ্ঠের কাজ করে এবং এদের 


আকীত ও আয়তনের পারবর্তন ঘটে জিভ, কোমল তালু ও ওষ্ঠাধর মাধ্যমে; 
এ-ছাড়াও বাগ্যন্দ্রের স্থানান্তরণে ৷ তাই বাগ যতই উৰ্দ্ধে উত্তোলিত হয়, 
গলাবল ততই ইুস্বতর হয়! স্বর মূলত শীতল ধান, ব্যঞ্জন মূলত অপন্বর ৷ 
_ স্বরের বেলায় মৌল ধনে উংপন্ন হয় বাগ্যন্ত্ৰে আর আতদ্বাসৱন্ধ্ৰীয় গত্যঙ্গে এ 
পাঁরবার্ত'ত হয়। ব্যঞ্জন বর্ণের ক্ষেত্রে, বাগযন্তের করিয়া অত্যাবশ্যক নয় ; বায়ন 

আর কোন কাজ নেই ; ব্যঞ্জনের ধ্বনি 


প্রবাহকে গলাবলে নিয়ে যাওয়া ছাড়া এর 
বৈশিষ্ট্য নিধরিণ করে অতিশ্বাসরন্ধরীয় ্রত্য্গগুলি ৷ কাজেই বাগ 


(৩) আঁতদ্বাসরন্প্রীয় (541০ 


৪০ বাঙলা ছন্দোবজ্ঞান 


স্বর হবে যখন তারা এমনভাবে উৎপন্ন হর যে বায়; প্রবাহ মুখের ভিতর দিয়ে 
অবাধভাবে সাবিত হয় ৷ আর বাগধবান ব্যঞ্জন হয় যখন তারা এমনভাবে 
উৎপন্ন হয় যে মুখের আভ্যন্তরীণ বায়:প্রবাহ হর কোথাও মূহতর্তের জন্য 
অবরুদ্ধ, নতুবা এমন সংকীর্ণ পথে চালিত হয় যে আমরা উষ্ণতা বা ঘর্ষণ 
(81০1০৭) শুনতে পাই ৷ স্বর ও ব্যঞ্জন ছাড়াও আছে আরো দুটি ধ্যান ৷ 
প্রথমাট অর্ধস্বর (5০771-5০%/61) ধবাঁন, যা স্বননের দিক থেকে (acoustically) 
ব্যঞ্জন, যাঁদও স্বরের আঙ্গিক গড়ন (organic formation) আছে তার। 
দ্বিতীয়টি স্বরকল্প (৮০%/০1]11৩), যা স্বননের দিক থেকে বরং ব্যঞ্জনের চেয়ে 
বরের কাছাকাছি, যাঁদও আঁঙ্গক গড়নে সে ব্যঞ্জন সদৃশ ৷ এখানে উল্লেখ্য বে ্বর- 
কল্পের ইংরেজি vowellike, sonant নয়৩৪ —sonant হল ঘোষ, আর অঘোষ 
000 । যেমন ক অঘোষ (010), খ ঘোষ ($041) ; খ অঘোব হলে ঘ ঘোষ । 

অক্ষর-গড়নে সুনাদ (50০1507) জরুরী । যে জোর বা বলের (force) 
সঙ্গে অক্ষরের অনক্লামক ধ্বনি গুচ্ছ আমাদের শ্রবণোন্দ্িয়কে আঘাত করে তাকে 
বলে সহনাদ। এবার সুনাদের উধর্ব্রমে ধ্বানগচচ্ছকে এ-ভাবে সাজান যেতে 
পারে ৪ (১) ব্যঞ্জন__€ক) স্পর্শধ্বান (যথা প, ট, ক, ; ব, দ, গ) ; ও (খ) বিবৃত 
ব্যঞ্জন (যথা, ফ, স; ভ, জ) ; (২) স্বরকজ্প-_ল, ম, ন, র ; এবং (৩) স্বর 
ই,উ, এ, আ। অক্ষর-বিভাজননই বাক্‌-এর সব চেয়ে স্বাভাবিক "বিভাজন ঃ এরা 
ধান বা ধানগ্ছ যাতে বাক্যকে আমাদের কান দ্বভাবত ভাগ করে । অক্ষরের 
সবচেরে সুনাদী ধান অর্থাৎ কেন্দ্র বাকে ঘরে অন্যান্য ধ্বানগ্ছ দানা বাঁধে 
তাকে বলে এ অক্ষরের আক্ষারক ধান ৷ কাজেই আক্ষারকধৰান সচরাচর 
স্বর। আর স্বরের সবচেয়ে বিশিষ্ট কাজ হলো অক্ষর গঠন; তবে দ্বরকল্পে 
অক্ষর গঠন হ'তেও পারে, নাও পারে ৷ সংনাদের ছপট স্বাভাবিক মান্না এরকম 
-_'(১) ব্যঞ্জন ; (২) নাসিক্য ধান ; (৩) পার্বিক ধ্দান ; (8) কম্পিত টি 
(৫) উচ্চদ্বর যথা “ই” বা ‘উ’; (৬) নিশ্নদ্বর যথা ‘জ’ বা “ও অক্ষর 
বিভাজনে তিনটি জিনিস লক্ষণীয় । এক, দুটি আক্ষারক ধ্বনির মধ্যে দুই 
বা ততোধিক ধান বর্তমান ; দুই, দ’টি আক্ষরিক ধ্বনর মধ্যে শামা একটি 
ধ্বানই অস্তিমান ; তিন, মধ্যবৰ্তী কোন ধ্বনি ব্যাতরেকেই আক্ষরিক ধ্বাঁন 
দ:টর একটি অন্যটির অনুসরণ করে। 

সবরের দৈরঘ প্রধানত নির্ভার করে তিনটি জিনিষের উপর £_(১) 1জহৰা- 
পেশীয় টান--সংহত (1605) স্বরের তুলনায় শিথিল (lax) স্বর হ্ন্বতর; 
(২) জিভের উচ্চতা-স্বর যতই উ'চু হবে ততই হবে এ হদ্বতর; আর 
(৩) অনন্বতা অন্ত্যবাঞ্জনের প্রকাতি। অনক্লামক অক্ষরের প্ৰাবল্য পরিবৃত্তির 
নামই প্রচাপ ($7655)-_এ তিনরকমের £ প্রবল, মধ্যম, দুর্বল। কতক শব্দের 


সণ্ডালক ধ্বানাবিদ্যা ৪১ 


প্রচাপ (rhythmical stress) | পক্ষান্তরে প্রচ্বর (pitch of the voice) 
দ্বরতন্তরীর দৈর্ঘ্য ও তাদের টানের উপর নির্ভরশীল ৷ নরের, তুলনায় নারীর 
কণ্ঠতন্তী সাধারণত হুগ্বতর বলেই, নারী উচ্চতর প্ৰশ্বরে কথা বলে ৷ প্রদ্বর 
পারবাত্তর নামই স্বরভা্গি (intonati০n) 1৩৫ কাজেই প্র্বর (010) ও প্রচাপ 
(9৩5) দুশট আলাদা [জানস-_এদেরকে একজাতীর মনে করা ভুল, যেমন 
গাঁতিপ্ৰশ্বর ও বলপ্রদ্বর। আর ৪০০০! ববাতে প্রদ্বনই প্রযন্ত হয়। তাই 
এ-ীন্ত বিচার সহ নয় £ “বাংলা ছন্দে গীতিপ্রস্বরের কোনো ক্রিয়া দেখা যায় না, 
কিন্তু (বল বা) ঘাতপ্ৰস্বরের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায় ।৩৬ বাঙ্লায় সংরেলা 
আবাত্তিই এ উত্তির ব্যাতক্রম। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন ঃ “বাংলা রামায়ণ, 
মহাভারত, অন্নদামঙ্গল, কাব কক্কণ চণ্ড প্রভৃতি সমস্ত পুরাতন কাব্য গানের 
সুরে কীর্তত হইত। এই-জন্য শব্দের মধ্যে যাহা ছু ক্ষীণতা ও ছন্দের 
মধ্যে যাহা_কিছ ফাঁক ছিল সমস্তই গানের সরে ভায়া উঠিত ; সঙ্গে সঙ্গে 
চামর দলিত, করতাল চলিত এবং মদদ বাজিতে থাকত সুর হইতে 
বিষত্ত করিয়া পাঁড়তে গেলে ছন্দগুলি একেবারে 1বধবার মত হইয়া পড়ে ৷ 
এইজন্য আজ পর্যন্ত বাংলা কবিতা পাঁড়তে হইলে আমরা সর কাঁরয়া পাঁড়। 
এমন কি, আমাদের গদ্য-আবৃত্তিতেও যথেষ্ট পরিমানের সবর লাগে ৷ আমাদের 
ভাষার প্রকৃতি-অনসারেই এরূপ ঘটিয়াছে 1৮৩৭  বন্তৃত প্রদ্বর ব্যাতিরেকে 
ধ্বান হ'য়ে যায় অপ্রদ্বারত (00]))[0160) অর্থৎ অপস্বর (0০7০) । আর এই'লো 
আঁতমান্রার বাভিন্ন কম্পাধকের বহুসংখ্যক ধৰ্ৰান-উৎসের সান্মীলত ধানউৎপাদ- 
সঞ্জাত। ফলে এই অপস্বর নিয়ে কাব্য রাঁচত হ'তে পারে না। গীতি ও বল 
প্রদ্বরীয় উীন্তঁট তাই অজ্ঞতা-প্রসত ৷ 
এটা, সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে সুনাদের ভিত্তিতে আক্ষারক রাঁচত হয় এবং 
ছন্দও । এতে দ্বরধীনর গড় ব্যাপ্তি হলো ০'৩ সেকেণ্ড--এর মধ্যে গড়ে-ওঠায় 
লাগে ০:০৪ সেকেণ্ড ; আর অবক্ষয়ে ০০৮৫ সেকেন্ড । পক্ষান্তরে ব্যঞ্জন ধ্বনির 
পাঁরব্যাণ্চির পাল্লা ৫88০) এরপ- স্পর্শ ব্যঞ্জনে (প, ট, ক) ০০৫ সেকেণ্ড 
এর কম সময়; ব, দ, গ গোষ্ঠীর মধ্যে ০১ সে.; শিস্‌ ধ্বনি (স,শ)ও 
উদ্মধ্দনিতে (ফ, থ) ০২ সে. ৷ এ সম্পর্কে গাঁণতায় সত্ৰ দেয়া যায় এ-ভাবে * 
এ-ও ND) সত্যতা [ ] ০ =0..(1) 
যেখানে ২ = দুনী অনুনাদকের কল্পাংক ; N,=পশ্চাদ্ববরের কল্পাংক ; ও 
সম্মুখ বিবরের কম্পাংক ; 05 = বাগ্যন্ত্ৰ পথের পাঁরবাহতা ; €৫%=দঃটি 
শট অনুনাদকের মুখে সান্ধি ৷ ডি-স্বর 


অনুনাদকের সংযোগ ; ও €৪ দৰ 
সম্বন্ধে এ "বিশেষভাবে প্রয্যেজ্য 1৩৮ এ-প্রসঙ্গে প্বরাকতি ও স্বর দৈঘেির উপর 


ব্যঞ্জনের আঁভক্রিয়া (685০) ধরা পড়ে ৷ অক্ষরস্পন্দ শুর ও বন্ধ কর্তে হ্বর- 
{বচলনের কোন কাজ নেই ৷ অতিশ্বাসরন্ধ্রীয় অনদ্নাদ প্রকোন্ঠেই জন্ম নেয় 


৪২ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


স্বরগুণ ৷ কন্ঠতন্তীর কম্পনে আসে মৌল প্রস্বর__এর স্বরগাণতকগীল 
বলবত্তর হ'য়ে ওঠে স্বর প্রকোষ্ঠর দৌলতে । 


স্বরের উপর ব্যঞ্জনের আঁভার্য়া 


ব্যঞ্জনের আভক্রিয়া সবরের উপর প্রাতফলিত হয় দণ্ভাবে--এক জ্বরাকীতর 
উপরে ; দুই, স্বর দৈধ্যের পরে । এবার প্রথমের কথা । গীত ও কাঁথত 
স্বরের পার্থক্য আছে--এর আঁদ ও অন্ত্য দশা মধ্য দশা থেকে স্বতন্ত্র । 
মুখের বহিঃস্থ বায়ুচাপের অনুরেখ (A. 0 0০1৫5) থেকে জানা বায় যে 
অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনের অন[বত্তাঁ স্বরের আকৃতি 1নাদণ্ট শশ্কুর মতোই । অল্পপ্রাণ 
স্পৰ্শ বৰ্ণ (০০০151%৩9) মুক্ত দ্বর মদান্তর সঙ্গে সঙ্গে চরম বিস্তারে শুরু করে 
এবং শেষে শুগ্ডায়মান হ'য়ে ওঠে । কিন্তু মহাপ্রাণ ব্যঞ্ধনমূক্ত দ্বরের আছে 
টাকু (9/17016)-রূপী আচ্ছাদন (০7৬০1০০)। দ্বিতীয়ত, দ্বরদৈঘ্যে'র কথা । 
বর্ণীবন্যাসে (97070879175) আছে দু রকমের দ্বরদৈঘণ উচ্চতম পণ্চাত ও 
সন্মখস্থ দ্বরের জন্যেই £ই এবং উঃ উ। আর রেওয়াজ হলো কতক 
স্বরকে দীর্ঘতর এবং কতক দ্বরকে হুদ্বতর মনে করা। সংনশীতকুমার মনে 
করেন যে তিন রকমের দৈর্ঘ্য আছে-_দীর্ঘ, যেমন ‘অ!’ ; আধাদার্ঘ, যেমন ‘অ’;. 
হব, যথা “অ+।৩৯ সংবৃত (০195০) স্বরের তুলনায় বিবৃত (০197) স্বর 
দীর্ঘতর। তবে আটপৌরে সংলাপে স্বর দৈঘের কোন প্রভেদ নেই-এর কারণ 
বিবৃত স্বরের বন্টনমান্তা অত্যাধক। এবার ব্যঞ্জনের আঁভাক্রয়ার কথা ৷ সমান 
প্রচাপিত অক্ষরের ম্বরদৈৰ্ঘ্য মোচক ব্যঞ্জনের উপর দীনভ/রশীল ৷ ঘোষ ব্যঞ্জনের 
সঙ্গে এরা বৃহত্তম, কিন্তু মহাপ্ৰাণ ব্যঞ্জনের সঙ্গে হুদ্বতম । অল্পপ্লাণ ব্যঞ্জনের 
আভাক্রয়া পড়ে মাঝামাঝি । কাজেই বলা চলে £ স্বর দৈর্ঘ্য স্পৰ্শব্যঞ্জনের 
পশ্চাদ্বতণী বায়চাপের ব্যদ্তান;পা?তিক (inversely proportional) । গাঁণতের, 
ভাষায় 


না ২১৮ ৯৮১ 
Ly ৮৩) 


যেখানে 7১-স্পর্শ ব্যঞ্জনের পশ্চাদ্বতাঁ* বায়চাপ ; 1,প্বরদৈর্ঘ্য ; ও K = 
ঞ্বক। বাঙলায় সাধারণ প্বর এগ্লি-ই ৪ ই,উ ৪ উ; এ ও; গ্যা অ; আ। 
এ-ছাড়া আছে ্বিচ্বরিকা ((i০৷॥০৷৪) যেমন এ, ও (বৈতালিক, ওষধ) এবং 
তিস্বারকা (triphthong)। এরা পুর্ব বাঙলায় বোঁশ দেখা যায়__পাশ্চম বাঙলায় 
কম। একাঁট অক্ষর স্পন্দের মধ্যে কণ্ঠ্রত্যঙ্গ জন্মায় একটি বিচলন শ্ৰেণী । 
এরি ফল হলো 'দ্বদ্বারকা বা ব্রিদ্বারকা অর্থাৎ দুটি বা তিনাট দ্বরধ্ৰানর 


বিচলন ৷ এরা তোর করে সংবৃত, বিবৃত, স্বতঃ-মুন্ত বা স্বতঃবদ্ধ অক্ষর, যেমন 


যাইব (আই) খাইয়া (আইয়া), আইও (আইও )1৪* 


সঞ্চালক ধ্বানাবদ্যা ৪৩. 


২.১১ কণ্ঠ্যাননাদক ও ক্ষেপক বিচলন 


ইংরোঁজর 5১11401৩ হ’লো সংস্কৃত তথা বাঙলার “অক্ষর' ৷ অক্ষর দ্বর,পতঃ 
অবয়বত, গ:ণত ও ধর্মত অক্ষয় অৰ্থাৎ যার ক্ষয় (ক্ষরণ) নেই যা দ্বয়ং সম্পর্ণ 
বা আত্মানর্ভরশীল। আর স্বরই হচ্চে অক্ষরের জীবন ৷ স্বর শব্দটি এসেচে 
প্রঃ ধাতু থেকে, যার অর্থ শব্দ করা ৷ তাই উবট খক প্রাতিশাখ্যের (. ৬) 
টকায় বলেছেন £ “দ্বর্য্যন্তে শব্দ্যন্তে ইত দ্বরা” ৪ অথথ যা উচ্চারিত হয় তাই 
স্বর। অনন্ত (1. ৬) বলেচেন ৪ “ব্যঞ্জয়ান্ত প্রকটাকুর্ব্ত্যাথনি ইতি 
ব্যঞ্জনা'ন” অর্থাৎ {কনা ব্যঞ্জন অর্থের বিশদ করে । পতঞ্জলর মহাভাষ্যে আছে 
(7. ২২৯--৩০) ৪ “স্বয়ং রাজন্তে স্বরা অন্বগ্‌ ভবাঁত ব্যঞ্জনামাত ৷” স্বর 
স্বয়ং উচ্চাঁরত হয়, ব্যঞ্জন তার অনগমন করে অর্থাৎ স্বরের সাহায্যে উচ্চারত 
হয়। যেমন ‘আম’-এ পূর্বে দ্বর ধান “আ? যোগ, “মতে পরে স্বরধবান অ’ 
যোগ (মৃ+অ)। কাজেই ‘ম-এর উচ্চারণে হ্বরই প্রধান ভুমকা নিয়েচে । 
পরবর্তী বৈয়াকরণগণ এই সংজ্ঞাই গ্রহণ করেচেন। এতে প্রকাশ পায় 
মোটামুটি ধারণা--এতে নেই আধ্বানক গবেষণার জ্বকৃতি। সম্পৰ্ণভাবে 
মুক্ত না হয়েও স্বর ছাড়া ব্যঞ্জন গঠিত, এমন কি পরুর্ণভাবে রূপায়িত হ'তে 
পারে। এঁর সমর্থন মেলে নাসিক্য ব্যঞ্জন ধান “নত ‘মি? এবং তেল 
তরল ধ্ৰানর কম্পনজাত “র' এবং পার্বিক ধান ল’-এ ৷ আর গঠনে সননাদ 
(sonority)-ই একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়; এর আছে বহনক্ষমতা (carrying 
০wer)ও । এ-ছাড়াও আছে গুরুত্ব (prominence), যা ধৰানগণ্ণ, ধৰ্নদৈৰ্ঘ্য, 
প্রচাপ ও দ্বরভা্গর উপর নির্ভরশীল । তাই কোন-কোন ভাষায় মং, ‘ন: 
‘লু ‘সঃ প্রভৃতি প্রলাশ্বত ব্যঞ্জনগলোকে অক্ষর গড়নের বেন্দ্ুক (nucleus) 
হতে দেখা যায়, যেমন জাপানী ভাষায় 9 (হরণ অৰ্থে) শব্দে 5 এবং ও 
(ঘর অর্থে) শব্দে 70-কে স্বতন্ত্র অক্ষর গঠন করতে দেখা যায় । ইংরৌজতে 
funnel শব্দে 1, mutton শব্দে 1 এবং বাঙালায় “তুমি একথা বলচো ! মি 
এ-ধরনের পাঁরশেষে ‘ম্‌ স্বতন্ত্র অক্ষর গঠন করেচে। তবুও একথা সত্য থে 
প্রলান্বত ব্যঞ্জনের তুলনায় দ্বরের সংনাদ, বহমান ক্ষমতা ও অন:নাদী ব্যঞ্জনা 
অনেক বোঁশ ।৯১ ফলে সংস্কৃত বৈয়াকরণবৃন্দ অক্ষর নিমাণে ব্যজনগখলোকে 
একটি মালার মুক্তার সঙ্গে এবং স্বরগন্লোকে সে-মালার সান্ত্ের সঙ্গে তুলনা 
করেচেন।৪২ Meillet ও বলেন £ “বর সম্পূর্ণভাবে অক্ষরের অন্তৰ্ভুক্ত, 
যেহেতু এ তার কেন্দ্র” 1৪৩ + ন 

স্বরের স্পন্দমান শ্বাসপ্ৰবাহ গলবিলে প্রবেশ করে; এবং শ্বাসরন্ধ্ৰীয় স্তরও 
ওষ্ঠাধরের বিভাগের মধ্যে তন্ত্রসরের [কিছু স্বরাংশ প্ৰবালত (reinforced) 
হয়, আবার কিছু নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়! অবমন্দন (৫810108) ঘটে দণ্ভাবে-_ 
এক, মদ গ্রথন (5০101508150) তলগর্জীলকে যখন স্পন্দমান বায়; আঘাত হানে 
তখন 1কছ; উপদ্বরীয় সুরের শন্তি-শোষণে ; দুই, *বাসপ্রবাহের স্থানান্তরণ_ 


৪৪ বাঙ্‌লা ছন্দোবিজ্ঞান 


জাত অন্যান্য 1বচলন কতৃক এই সব স্পন্দমান .বিচলনের প্রশমনে (neutra- 
lisation) | চলন ঘটে যখন দ্বরের স্পন্দমান মবাসপ্রবাহের অণ্ডলে-অণ্ডলে 
"সণ্ডারমান বায়ু স্পন্দশীল হ*য়ে ওঠে এক বা একাধিক উপস্বরীয় সুরের সঙ্গে ৷ 
এ-সব অণ্ডলগুলি তখন হ"য়ে ওঠে অনুনাদক এবং তৌলনভাবে প্রশস্ততর সরে 
বাঁধা (8809৫) অর্থাৎ এরা যে-কোন স্পন্দনে সাড়া দেবে যখন তার কম্পাংক 
এদের 1নজেদের লাক্ষাণক (৫haracteristic) পর্যরিকালের কাছাকাছি যাবে ৷ 
অনুনাদী বিবরের সন্ধান শ্থির সংকল্পের সঙ্গে চললেও এ এখনো চূড়ান্ত 
হ'য়ে ওঠোন। একক ছিদ্র ও হুষ্ব গ্রীবাযুক্ত একাঁট সরল অনহনাদকের 
সম্পৰ্কগমলি এরূপ- 
(70511817574 (3) 
হন LVo 

যেখানে {=কম্পাংক ; ৬৪-ধবানর বেগ ; 4১_-ছিদ্রের ক্ষেত্র  ],=গ্ৰীবাদৈৰঘ্য" ; 
এবং ০ ==অনননাদকের আয়তন । 

Stetson-এর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলা যায় যে আধিকাংশ ব/ঞ্রন 1বিচলনই 
ক্ষেপক বিচলন (ballistic movement) এবং এর প্রত্যেকের উদ্দেশ্য হ’লো 
কণ্ঠনালীর লাক্ষাণক সংকীর্ণন বা অন্তধৰ্ণেত ঘটানো । ক্ষেপক বিচলনের তাড়ন 
ঘাতে (beat 9৩1৩) বাকপ্রত্যঙ্গগ্লি সংকীর্ণন বা অন্তধৰ্তর লাক্ষাঁণক 
অবস্থানে নিক্ষপ্ত হলে সেখান থেকে প্রত্যাত হ'তে পারে বিপরীত টানের 
পেশাপুপ্জ বা পেশীতন্তুর সংকোচনে ৷ বিরোধী পেশীপহ্ঞ্জের এই টান-সঞ্জাত 
যে বিচলন তাকে বলে 1পছট ঘাত (৮৪০1৫ 51010) । তাড়নঘাত-উৎপাদক পেশী- 
পহঞ্জের *লথনে পিছট ঘাত লোপ পায় এবং প্রত্যঙ্গগ্যাল 'স্থাততে ফরে যায় । 
অথবা প্রত্যঙ্গগঠ্ীল তাদের সংকীর্ণন বা অন্তধৰ্নোতর অবস্থানে বিধত হতে পারে 
নিয়ামক বিচলনে, আর এ হলো যুগপৎ সক্রিয় বিরোধী পেশীপঃঞ্জের দুই বা 
ততোধিক প্রদ্তের টান ৷ প্রাতাট বাক্‌বিচলনের জন্যে দায়ী উচ্চতর স্নায়্‌কেন্দ্র- 
জাত স্নায়াবক আবেগ পংঞ্জের জটিল ছাঁচের সাব্রয়তা। 1বাঁভন্ন সঞ্চালক প্রসঙ্গে 
যে বিচলন পাঁরবৃত্তি দেখা যায় তার প্রধান কারক হলো দ্বয়ংক্কয় অবরোধ এবং 
ফ্নায়গ্টিকা (84781107)-স্থিত, স্নায়বিক তন্তুপুঞ্জ ও আবেগগচ্ছের অন্যোন্য 
ব্যাতচার। আর এ ঘটে যখন অন:বতাঁ ছাঁচটির ক্রামক হার আগেরাটর 
তুলনায় এত বেড়ে যায় যে ক্ষেপক বিচলনের *লথন দশা বা পিছট ঘাতকে ধরে 
ফেলে পরবর্তী“ বিচলনের তাড়নঘাত। প্রতিটি সম্পাদনই ছাঁচের পাঁরবর্তন 
ঘটায় ইন প্রবলনে, না হয় পরিবাত্ততে। কাজেই বাগ্ধ্ান মেলের বৃহত্তর 
এককে রুপান্তরণে গোটা ছাচি বা সজজাটাই পাঁরবার্তত হয় এবং বাক্‌-এর 
উন্দীপন প্রাতবেদন (Stimulus-response) বৃত্ততে সমগ্ররুপে দেখা দেয় । 
একথা খাটে বাক্‌রুপের নিয়ামক শ্ৰাব্য ছাঁচ সম্পর্কে যেমন, তেমনি সঞ্চালক 
ছাঁচ সম্পর্কেও ; আর এই দু”ট ্নায়াবক ছাঁচের মিথাসিয়া নিত্য বা ধরব 188 
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মনে রাখতে হবে যে ধ্বানগচ্ছের লাঁঘণ্ঠ ধৰানাবিদ্যক প্রসঙ্গের নাম রূপমান 
(morpheme) | প্রকাশতন্ত্ৰের দুটি ভিত্তক এককের এ হলো দ্বিতীয়টি-_ 
প্রথমাঁটি ্বনমান (॥০nem৷e) যার সম্পর্কে আগেই বলা হয়েচে। সাধারণত 
স্বনমান গ:চ্ছের হুস্ব ক্রমাবলীই রুপমান বলে খ্যাত ৷ অক্ষর ও রপমান এক 
নয়। 0০9০$এ1৫০৮। ও 12। দুটি রূপমান, যাঁদও তারা একাট অক্ষর গঠন করে । 
মোটামঢট রূপমান একাঁট ক্ষনদ্রতম অর্থবহ একক £ একে ভাঙতে গেলে অর্থেরও 
গাঁরবর্তন ঘটবে ।৪৩ বক্ষপেশীপণুঞ্জের একক ক্ষেপক বিচলনে জন্ম নেয় 
প্রত্যেক অক্ষরের *বাসপ্রবাহ। যে কোন ক্ষেত্ৰে “বাসপ্রবাহ-উৎপাদনী চাপের 
ফলশ্ৰম।ত হলো মবাসপ্রবাহ শান্তির ক্ষেপক দপন্দ+ যা উক্তির প্রারান্ভিক উপাদানে 
মুক্ত হয়। এই স্পন্দের আচরণ তন প্রকারের হয়? এক, শক্তি নিঃশেয না 
হওয়া পর্যন্ত এ চলতে থাকে ৷ দুই, বায়প্রবাহ পথে উচ্চারণীয় সংকীর্ণন বা 
অন্তর্ধাততেও প্রাতহত হতে পারে । {তন, এ অবরুদ্ধ হতে পারে পাঁজর- 
{গঞ্জরীয় ফন্রকৌশলের কোন 1বিরোধী িচলনে॥ এ ভাবে উংসারত শ্বাস 
প্রবাহে ন্যনাধক রোধক (71৩) চাপায় প্রতোকাঁট বাক্‌-উচ্চারণ ; কিন্তু 
প্রায়ই স্পন্দের মবাসপ্রবাহশন্তি নিঃশেষ হওয়ার আগেই উত্তির অন্তিম উচ্চারণাঁট 
সম্পূর্ণ হয় । তিনটি জানস তাই সন্ভবপর--(১) অধোষ মস্ত (breathed 
76152$), যেখানে উদ্বৃক্তবাসকে ছেড়ে দেওয়া হয় ম্খ বা নাসিকা দিয়ে 


(২) সমমননান্ত (ven 7015836) যেখানে শ্বাসপ্ৰবাহ ও উচ্চারণ একই সঙ্গে শেষ 
হয় শ্বাসরোধী ও পাঁজর-ীপঞ্জর আটকান 1বচলনে ; অথবা (৩) স্পস্টমুন্ত 
(stopped release), যেখানে কণ্ঠপাটির সংবারে *বাসপ্রবাহ প্রাতহত হয 
উচ্চারণীয় অবস্থান হাস পায় এবং বায়ণকে ছেড়ে দেয়া হয় মুখ বা নাঁসক্য 
বরের মধ্য দিয়ে বোরয়ে যেতে ।৪৯ 


২.১২ বাগেকক ও ভাষারচগ 


যে-কোন ভাষার ব:পামানগণূঁল ও ভাষার ধৰ্বান ও অর্থের যৌথরূপ ৷ 
সাধারণত উত্তিতে তৈরি হয় নাদস্টি সংখ্যক রূপমান, যা মিশে যায় আকাতি 

' [বিন্যাসে (০০7180181107) বা ভাষারনপে । র্বাভন্ন ভাষায় রূপমান ও শব্দের 
আদি, অন্ত বা উভয়ই ভিন্ন 'ভন্ন প্রণালীতে চিহিত হয় । ভৌতভাবে উক্তিমালা 
রূপের *বাসমেলে বিভন্ত অর্থবি বৃহত্তর এককে, যার যেকোন দুটির মাঝখানে 
: শ্বাস নেয়া যায় বা যেতে পারে। বোধগম্/তার জন্যে গ্রাতীট *বাসমেলের 
' বাগ্‌বিধিবদ্ধ (phrased) হওয়ার প্রয়োজন । অর্থাৎ অঙ্গীভূত (constituent) 
ভাষারপাবলী স্পষ্টভাবে পৃথকীকৃত হয় বাগ্‌বিচলন প্রবাহের ছোটখাটো বাধা 


৪৬ বাঙলা ছন্দোবজ্ঞান 


বিপাত্ততে । এরকম একক-কে, যার যে-কোন দুশটর মাঝখানে বস্তা খ্যাশমতো 
(৪৫ libitum) বা বিবেচনাপরর্বক থামতে পারে উক্তির প্বাতন্ত্য না হারিয়ে, বলা 
হয় বাকৃমাপনী (5peech measure), বাশ্বাধমেল বা অর্থমেল (sense 
&000}) ৷ তাই উক্তি *বাসমেল ও অর্থমেলের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে । শ্বাসের 
রাতকে যাত বলে, আর অর্থের বরাতকে ছেদ। প্রথমাটিও দ্বিতীয়াটকে 
বুঝাতে একাঁট ও দু”ট দাড় দিলে, নিচের অনুচ্ছেদটি এ-ভাবে বিভক্ত হবে-- 
সত্য সেলুকস্‌। কি বিচিন্্র। এই দেশ ৷৷ দিনে প্রচণ্ড সে । এর গাঢ়- 
নীল আকাশ ৷ পড়িয়ে দিয়ে যায় ॥ আর রান্রকালে ৷ শুভ্ৰ চন্দ্ৰমা এসে । 
তাকে শ্গিগ্ধ জ্যোৎস্নায় ॥ স্নান করিয়ে দেয় ৷৷ 
এতে স্পষ্ট যে প্রতিটি বাক্মাপনী বা বাগেকক (phrase unit)-এ আছে 
কট নাদর্টি সংখ্যক অক্ষর ৷ কথান্তরে প্রত্যেক বাক্মাপনীর মধ্যে আছে শ্বাস 
প্রবাহশান্তর কয়েকটি নিদিষ্ট সংখ্যক অনুকমক ঘাত, যাদের প্রত্যকের আছে 
নিজস্ব মুক্তি ও অবরোধ । একটি বাকধ্ণান থেকে অন্যটির ক্লান্তি কৌশলে-এ 
যোগায় এক গতাঁয় উপাদান, আর এতে সংশ্লিষ্ট আছে দ্রাত (151০) বা 
হারের উপাদান ৷ উক্তি কালশায়ী বলেই ব্যাপ্তকাল (duration) বাগরপের 
একটি মাত্রা । দ্র2াত ও-ব্যাঞ্থির মধ্যে রয়েচে একটি অন্যোন্য সম্পৰ্ক । রূপমান 
1০০৫ যদি উচ্চারিত হয় ০.৫ সেকেন্ড-এ, তবে এ উচ্চারিত হয় ১০.৫ বা 
২ প্রাতসেকেণ্ড হারে । এর দুটি প্রকার আছে--জলাদি (11৩8০), মন্থর 
(lento) প্রথমটি রূপমানের এমন একটি প্রকার যেখানে উীন্তর হার 
স্বাভাবক-এর চেয়ে বেশি; আর দ্বিতীর়াটতে আছে সবচেয়ে বেশি ব্যাপ্ত । 
ইংরোজতে বাকুদ্রীতির পাল্লা সেকেন্ড প্রতি ২.০ অক্ষর ও পট বাগধ্বান থেকে 
৮ অক্ষর ও ২১ বাগুধ্বানতে 'িদ্তৃত ; মাঝখানে পড়ে জোরাল (animated) 
সংলাপ, যার দুখত ৪-৫ অক্ষর ও ১০-১২ বাগধবান।৯৬ বাঙলা গদ্য থেকে 
একটি অনুচ্ছেদ লিখে দেখা যায় যে তরঙ্গেলেখ (kymograph)-এর আভিলেখে 
উচ্চারণের হার প্রাত সেকেন্ডে হয় ৪.৪৫ অক্ষর ।৪৭ 
প্রত্যেক ভাষারই প্রাণ কয়েকটি দ্বর ও ব্যঞ্জনধ্বানতে গঠিত, যাকে বলে 
দ্বনমান বা ধানতাদ্বক একক তবে সমাজ-শায়ী মানুষ তার জীবন চালু 
রাখার জন্য ব্যবহার করে শুধুমাত্র ‘অ’ ‘আ’, ‘ক’ ‘খ’ নয় বরং ধ্বানর স্রোততরঙ্গ। 
এই তরঙ্গের একেকটি অর্থবোধক ভাগ হ’লো বাক্য, যা এর বৃহত্তম একক। 
বাক্য যেমন ভাষার বৃহত্তম একক, তেমনি অক্ষর তার নিন্নতম একক । এ 
দুয়ের মাঝখানে রয়েচে শব্দ। একটি অক্ষর শব্দ হ'তে পারে; আবার বাক্যও। 
ধৰনি অক্ষ, শব্দ ও বাক্যে ব্যবহৃত হলে তার পর্ব ও পরবর্তী খনির 
কিছু না কিছু গুণ তাতে সংক্লামিত হয়। ফলে ধ্ৰান-পারবর্তন ঘটে। 
॥ গবেষণাগারে এর বিশ্লেষণ হয়েচে তরঙ্গেলেখ 
(palatograhy), বৰ্ণাললেখ (Spectography) প্রভাত যন্দ্ে। 
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ধরা পড়েচে গলন প্রপণ্ডের (phenomenon 0{ 08100) কয়েকাট বিশিষ্ট 
ধারা বা পদ্ধাত।৪৮ এরা প্রধানত চার প্রকারের--(১) 1বব্তমলেক 
(evolutionary) ; (২) সংযোগমুলক (০9709178199); (৩) সাদশ্যমমলক 
(analogical) ; ও (৪) বিভ্রান্তমূলক (০০101310191) । স্তরে-স্তরে বিবর্তনের 
মধ্য দিয়ে যে-সব ধ্যান পাঁরবর্তন দেখা বায় তা প্রথম শ্রেণীর, যথা, (সং) হস্ত > 
(প্রা) হন্থ>( বাং) হাথ/হাত ৷ এক বা একাধিক ধ্বানর প্রভাবে যে পারবর্তন 
ঘটে তা পড়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে, যথা, এতাঁদন১আ্যাদ্দিন। একাঁট শব্দ 


'সাদশ্য যাদি অন্যাটির ধান-পাঁরবর্তনের কারণ হয়, তবে তা হবে তৃতীয় শ্রেণীর, 


যেমন (সং) সবসব ৷ চতুর্থ শ্রেণীর ধান পাঁরবর্তন ঘটে বিভ্বান্তবশত, 
যথা, বি-স্ফোটক-সাবষ ফোড়া । এই চারটি পদ্বাঁতকে মোটামুটি দুটি ভাগে 
ভাগ করা যায় । প্রথম দুট মিলে নাম নেয় বিবর্তসংযোগীর ধারা; শেষের 
দৃশট নাম ধরে বিভ্রান্তি-সাদশ্যায় ধারা । এবার এদের পাঁরচাত নিচে দেয়া 
হলো 1৪৯ 


7. বিবর্তসংযোগায় ধারা 

এ প্রধানত তিন প্রকারের £ (১) ধ্বানলোপ ; (২) ধৰন্যাগম ; ও (৩) ধনি 
রূপান্তর । প্রথম শ্রেণীতে বিলোপ ঘটতে পারে আদি, মধ্য ও অন্ত্য স্বরের ৷ 
যেমন, আঁছল > ছিল ; (সং) শিরস্থান১(প্রা)৮শিরআন শর্থান_াশিথান ; 
গোরূপ-_(গোরুঅ) >গোর ৷ এখানে স্মৰ্তব্য যে অন্ত্য ও মধ্যদ্বর লোপে 
আছে দ্বিমান্রকতা (91110197), যথা, ‘বাদল’ শব্দের অন্তাস্বর লোপে এ হয় 
‘বাদল, মধ্যদ্বর লোপে ‘বাদ্‌লা’ অর্থাৎ ‘বাদল আ’ ৷ ব্যঞ্জনলোপও এ-প্রসঙ্গে 
স্মরণীয়, বিশেষত ‘হ’-ধ্বানর লোপ, যেমন “ফলাহার' স্ফলার। তারপরে আছে 
সমাক্ষর লোপ-_দুটি সমানধৰান পাশাপাশি থাকলে একটির লোপ হয়, যেমন 
“বোদিদি’>‘বোঁদ’ ৷ 

ধ্বন্যাগনে প্রথমেই শ্রুতি (8114)র কথা ৷ বাঙলায় প্রধান দুটি শ্ৰুতি 
হলো 'য়-শ্রাত ও বিশ্াত, যেমন মা+ এর = মায়ের, খা+আ=বাওয়া! 
দ্বিতীয়ত আছে 'হশশ্রীত, যেমন, (পো) >৮i০!৭ > ব্যায়লা > বেহালা ; রাজকুল 
>রাঅউল >রাউল> রাহ নল ৷ তৃতীয়ত ‘ব’_ও “দ' শ্রুতি, যথা, বানর > 
বানদর১স্বাঁদর ৷ চতুর্থত আছে ব্যঞ্জনশ্ৰাত, যেমন অং) সখমএব স্সহংএব 
>(প্রা) সৃহংসেব | আদি, মধ্য ও অন্তদ্বরাগম হয়, যেমন, স্পর্ধা >আল্পদ্দা ; 
চক্র-্চক্কর ; (ইং) ০৩০০ বেন্টি। ব্যঞ্জনাগমও ঘটে, যথা, খজন; >"উজ:; > 
বজ: ৷ এ-ছাড়া আছে অপানাহাত, (7০70.59), যথা, (সং) কল্য সকাল > 
কাইল ৷ 

ধ্বানর:পান্তৱের প্রথমেই আছে আঁভশ্ৰহতি (07180), যথা কারছ১কইরছ 
>কোছোঁ ৷ দ্বিতীয়ত, স্বরসঙ্গাত (vowel harmony), যেমন, পিছন-পেছন 
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(ই_অ-এএঅ);$ মেলালম্যালা (এআ২-আ্যা€আ) ৷ এখানে পরবতী 
স্বর পর্ববতী স্বরকে প্রভাঁবত করেচে বলে একে বলা হয় পরাগত 
(Regressive) দ্বরসঙ্গীত ৷ পূুর্ববতাঁ্বরের প্রভাবে পরবতী স্বরেব স্রসঙ্গীতকে 
বলে প্রগত (0:95.০551%৩) স্বরসঙ্গীত, যথা, বিলাত-্পাবলেত-_-(ই১এ)। এ 
ছাড়া আছে দদ্ববৃত্ত দ্বরসঙ্গীত, যেমন মাদল কষ্রার্থক)ই-মাদ্বালঃ এবং 
অন্যান্য দ্বরসঙ্গীত, যেমন, বিলাত+ঈ-্াবলেত (ই-এ)+ঈ-_বিলিাতি 
(ই<ই) ৷ সমীভবনের চারটি রূপ- প্রগত, যথা, পদ্ম-_পন্দ ; পরাগত, যথা 
বড়ঠাকুর--বট্‌ঠাকুর ; অন্যোন্য, যথা উৎশ্বাস>উচ্‌শ্বাস> উচ্ছ্বাস ; ও স্বর 
দমীভবন, যেমন নিরাবলস্পানারাবাল। 

শববমীভবন (41551771107) সমঈভবনের (assimilation) বিপরীত ॥ 
যেমন (পোতুগীজ) আর্মারও-_(বাংলার) আলমারি । এরপরে আছে 1বপষসি 
(metathesis) যেমন, (ইং) িকশ-_বিশ্‌কো.। এ ছাড়া রয়েচে ছ'রকমের ছদ্দো- 
সমগ্র বার কথা আগেই বলা হয়েচে ৷ এখানে স্মৰ্তব্য ব্যঞ্জনাদ্বত্ব (8৩717711017), 
প্রা) পদাঁতক>পাইক্ক এবং সংকোচন ও প্রসারণ, যথা, বৈবাহিক ৯বেয়াই, 
ব্যাই ; পেত্ত্ভগীজ) পেরা-স্প্যায়রা পেয়ারা ৷ 


হা. বিভ্রান্তি-_সাদৃশ্যগয় ধারা 


’ প্রথমেই সাদংশ্যের কথা, যেমন “টাকার কুবীর (অৰ্থাৎ কুবের) হয়েছে টাকার 
কুনীর” কুমীর*শব্দের সঙ্গে সাদৃশ্য বশত। কালদাসের সাদৃশ্যে 
চাণ্ডদাস ৷ দ্বিতীয়ত মিশ্ৰণ (contamination), যেমন, ইংরোজি omelette ও 
marmalede-এর মিশ্রনে উৎপন্ন হয়েছে ‘মামলেটা । তৃতীয়ত, জোড়কলম 
(portmanteau) শব্দ, যথা, ধোঁরা+ কুয়াশা_ ধোঁয়াশা (ইং smoke-+ fos = 

৷ ০ 
smog) ৷ চতুৰ্থ'ত, লোকনিরনণস্ত সত (folk ০91001089) যথা, উৰ্ন'বাভ--উৰ্ন'নাভ। 
পণ্ডমত, অন্যোন্য ধানাবপর্যাস (95০0770797), যেমন গদাহস্তে ভীমের 
প্রবেশ স্ভীম হস্তে গদার প্রবেশ ৷ যষ্ঠত, শব্দ বিভ্ৰম (malapropism), যথা, 


রশ ঘোষের ‘প্রফুল্ল’ নাটকের “তোমার সাঁহত উদ্বন্ধনে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা" 


কাঁর' (উদ্বাহ বন্ধনে” স্থলে) ৷ সপ্তমত, রয়েচে ভরান্তবিশ্লেষ (01612091559) । 
এঁর ফলে ভ্রান্তিতে নতুন শব্দ গঠিত হয়, যেমন অসুর" শব্দের অর্থ ছিল অস: 
রাত (রাধাতু) খিনি, কিন্তু পরে এ-শব্দের ‘অ-কে নঞ্বাচক ধারে 
1 ৰ 578 এবং অসুর হয়েছে, দেবশত্র ‘দৈত্যয। অণ্টমত, 
দে রা রি করেছেন “নলঙ্জ’ থেকে ; শিমুল + ইয়?? 
(back formation) | / AA ডি, 


| 


স্ঞ্জালক ধৰানাবদ্যা ৪৯ 


২.১৩ প্ৰচাপ, প্রস্বর ও স্বরভাঙগ 

প্রাতটি বাগধবাঁনর উৎপাত্ততে কণ্ঠপাঁট কম্প্র হয়ে ওঠে; ফলে প্রাতাট 
ভ্যানভ্যানানি, গুণগন্ণান অথবা সুরের থাকে একাটি মৌল প্রদ্বর (pitch) ৷ 
তাই প্রচ্বর বাগধ্বানর একটি অন্যতম গুণ ৷ ধৰ্বানর উচ্চারণ যেমন এগোতে 
থাকে তেমন কণ্ঠপাঁট স্পন্দের প্রকৃত বাস্তব হারেরও পরিবর্তন হ'তে থাকে । 
কখনো কখনো বাগধ্বানর অনক্লেমিক দুটি তরঙ্গের ঠিক ঠিক একই দৈর্ঘ্য বা 
প্যয়ি থাকে না ৷ ্রচ্বর পারবতি দুরকমে ঘটতে পাৱে--এক, ন্যুনাধিক একটি 


ধস্থর গড় কম্পাংক ঘিরে এ ওঠানামা করে; দ 
বর্ধমান উত্থানে বা পতনে এগোতে পারে । মানুষের শ্রবণ যন্ত্ৰকৌশলাঁট স্পন্দ 
থেকে স্পন্দান্তরের ছোটখাটো পাঁরবর্তন চৌরস করতে বা শুনতে পায়না, যদি 


প্রদ্বরের সাধারণ স্তর ধ্ৰুব থাকে; তবে 
ভাষায়ই বাগ্ধ্বীনর চরম প্রদ্বর 


ভাষাতাত্বক উপায় ৷ ধ্বানবিজ্ঞানীর কাছে প্রদ্বরের 
বল সুরের আপোক্ষক প্রদ্বর যাকে বলা হয় 
শনন্ন ; (২) প্রদ্বরের লাক্ষাণক পাঁরবর্তনের দিক (direction), যাকে বলে 
উত্থানশীল, পতনশাল, উ্থান-পতনশীল, পতন-উথথানশীল অথবা চৌরস 
পদ্ধাত যা হতে পারে আকাঁস্মক (বাচ্ছন) বা সংসাৰত 
($Iurred) ; (8) পাঁরবর্তন মাত্রা যা সংরান্তরের ভাষায় বাঁণ'ত হতে পারে অথবা 
শুধুমাত্র ছোট বা বড়তে। দুটি সবরভঙ্গীয় পারবর্তনকে--পতন-উথানশীল/ 
স্বারত (circumflex) | প্রস্বর হ’লো 
নী বা বাক্যাংশের অখন্ড 
অবয়ব। কোন বাগরুপে তাংপর্যপ্ণ প্রশ্বর বোশিষ্টাকে বলা হয় স্বরভা্গ 
(int০nati০n) আর এ পাঁরভাষা ব্যবহৃত হয় লাক্ষণিক প্রদ্বর ছাঁচ বুঝাতে । 
{কন্তু সুতান (761০১) সীমাবদ্ধ বৃহত্তর প্রদ্বর 
বাক্যাংশ ৷ 
বাক্‌-এর প্রচাপের সঙ্গে তুলনীয় তাপ এই অর্থে ষে প্রত্যেকের মধ্যেই 
নমে না কিছ প্রচাপ বাবহৃত হয় সামুহিকভাবে বাকতএর সেই সব 
প্রপণ্ড বুঝাতে যা বাক-উৎপাদনে প্রয়োজন ৷ পেশী বচলনের সংবেদনের সঙ্গে 
সং্শ্লণ্ট। প্রাতাঁট উচ্চারণীয় বিচলনের যে-পাঁরমাণ পেশায় শান্ত নিয়োজত হয় 
তাঁর প্রাতফলন হলো প্রচাপ ৷ এর সন্তোষজনক পাঁরমাপ এখনো আবিষ্কৃত 
পরিমাণে প্রাতফলিত হয় প্রচাপ । তবে একটি 


৪ 
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দুশটর আপোক্ষক প্রচাপের মাপনী হিসেবে ৷ যেমন 1 শব্দের স্বর (i) 
॥ot শব্দের স্বর (০)-এর তুলনায় অধিকতর প্রচাপের সঙ্গে উচ্চারত হয়, 
যাঁদও শেবেরাটর শান্দশীক্ত (acoustic energy) প্রথমাটর চেয়ে বেশী । 
বাক উচ্চারণে দুটি সীমা আছে। প্রথমত, শাল্তব্যয়ের একাটি অবম সামা 
আছে, যার কম হ'লে ধ্বানকে আর চেনা যাবে না। দ্বিতীয়ত, শক্তিব্যয়ের 
চরম সীমা আছে, বার বেশি হ'লে ধানচারত্রের পাঁরবর্তন ঘটবে। এই 
সীমাদ্বয়ের মধ্যে বস্তা জানতে পারে না ষে বাগ-ধৰ্বন উৎপাদনে তার প্রচেষ্টা 
চলচে ৷ কিন্তু সে শান্তব্যয় করচে এবং তা বাগৃাঁবচলনের সহচারী চেষ্টাবেদন 
(kinaesthesis) নাথভুন্ত করচে তার দ্নায়ুতন্তে। আমরা জানতে পার 
গিচলনের ক্ষেপকঘাত প্রবল, সবল (m০derate) বা দুর্বল কিনা। এখানে 
স্মৰ্তব্য যে বাক্‌-এর লাঁঘষ্ঠ একক হ’লো রুপমান, কিন্তু বাগধবাঁন নয়; আবার 
লাঘষ্ঠ রূপমান হ’লো একাক্ষর; তাই প্রচাপের লঘিষ্ঠ একক হবে অক্ষর। 
আক্ষারক িচলনের প্রধানতম শান্ত-অবয়ব হ’লো অবশ্য *বাসম্পন্দ যাতে এ 
সংাজ্ঞত হয় । এ-জন্যে গ্রচাপকে অক্ষরের গুণ হিসেবে ধরা হয়। প্রত্যেক 
অক্ষরের আছে কিছ;টা প্রচাপ। ফলে অক্ষরে তিন প্রকারের প্রচাপ লক্ষণীয় 
পর্ণপ্রচাপিত ; অর্ধপ্রচাপিত ; ও অপ্রচাপিত। অপ্রচাপিত কথাটি শাথিল- 
ভাবে প্রযক্ত হয় “লাঁঘষ্ঠভাবে প্রচাপিত” বুঝাতে । বাগ্‌রূপ পারদপর্ষের 
উচ্চারত হলে তাকে বলে প্রদ্বনন, (৪০০৩0840107) 1 এরকম জোরপ্রাপ্ত 
অক্ষরকে বলা হয় যে তার প্রদ্বন আছে। ধ্বানাবিজ্ঞানীর মতে প্রস্বনন হলো 
প্রচ্বানত অক্ষর বা ধ্বানর গুণ, ব্যাপ্তি, প্রদ্বর, গতীয় প্রচাপ পাঁরবৃত্তির 
ফলশ্রযাত। ইংরোজ প্রশ্বননে থাকে সর্বদাই এ-সব উৎপাদকের অন্ত্যতপক্ষে 
দ:টি এবং প্রায়ই তিনাটি । বেদে ব্যবহৃত হতো তন প্রকারের প্রদ্বন-_উদাত্ত 
(acute) ; অন;দাত্ত (৫৪৮০); ও দ্বারত (circumflex) । অবশ্য অন্য 
পাঁরভাষাও ব্যবহৃত হয়, যেমন উত্থানশীল স্বরভাঙ্গ, পতনশীল স্বরভা্গ, এবং 
উথ্থান-পতনশীল বা পতন-উতানশীল স্বরভাঙ্গি। চিহ্ন ব্যবহৃত হয় এভাবে 
উদাত্ত (/) অনুদাও (১১) ও স্বরিত (1২)। ইংরেজি ৪০০০ শব্দটি উৎপন্ন 
হয়েচে ad (০) ও cantus (singing, tone, melody) থেকে । cantus 

“ত হয়েচে cantum হ’তে--শেষেরাঁট ০৭nere যার অর্থ %০ 9118", তার 
অতাঁত ক্িয়াবাচক বিশেষণ (past participle) । এই লাতিন accentum শব্দটি 
হবহ গ্রীক }£0০1018-র আক্ষারক অনুবাদ $ এ তৈরি হয়েচে 105 অর্থাৎ 
PRED এবং ০ide অর্থ গান 5978 থেকে । গ্রীক শব্দাটর অর্থ হলো 
“একটি গান যা গীত হয় কোন যন্ত্র বা কণ্ঠের সঙ্গে”__এ তাই প্রযুন্ত হয় 
গীঁতল বা প্রদ্বরায় প্রদ্বন বদকাতে। গ্রীক ও লাঁতনে আদৌ accent-এ 
বাত শব্দের অক্ষর উচ্চারণে গীতল প্রচ্বরবৈচিন্য, পরে অবশ্য শদ্ধমাত্র 
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প্রচাপ । ইংরেজি প্রদ্বনের ব্যাকরণগত বৈচন্র্যই হ’লো প্রচাপবৈচিন্য ; আর 
8০০67 শব্দটি উদ্ভূত হয় ১৫৩৯ খ্রাপ্টাব্দে। গ্রীক ও লাঁতন আদর্শে এ 
আদৌ ছল 'বাক্‌-এ প্রান্ত গান’ ৷ কিন্তু ১৫৮১ খ্রান্টাব্দে এর অর্থ দাঁড়ায় 
শব্দের বা বাগংশের একটি অক্ষরের গুরুত্ব ।৫* কাজেই প্রদ্বন, (accent) 
সাধারণ নাম--এর দহটি বিশিষ্ট ভাগ হ’লো প্রস্বর (pitch) ও প্রচাপ (stre55) ৷ 
এ-প্রসঙ্গে স্মৰ্তব্য যে প্রদ্বনের আছে দা কারণ--(১) প্রাধান্যের জোর 
(emphasis of prominence) ও (২) তীক্ষুতার জোর (emphasis of 
intensity) । প্রথমে সাঁচত হয় যে প্রদ্বানত শব্দ বা বাগংশের গুরুত্ব তার 
প্রীতবেশীর তুলনায় বৌশ ৷ আর দ্বিতীয়ে প্রাতফাঁলত হয় উীন্তর কোন অংশ 
বা খন্ডাবলীর আবেগপ্রবণ তীক্ষনতা ।৫১ 

কণ্ঠতন্তীদ্বয় মুখের অধরোষ্ঠের মতোই ৷ যখন শ্বাস’ খোলা থাকে 
অর্থাৎ কণ্ঠতন্তরীদ্বয় পৃথকীকৃত হয় এবং তাদের মধ্য দিয়ে বায় শনর্গত হয়, 
তখন উৎপন্ন ধৰ্বানকে বলা হয় শ্বাস’ (8768) ৷ এদেরকে যখন টেনে কাছাকাছি 
আনা হয় এবং বায়ুকে তাদের মধ্য য়ে সজোরে পাস করানো হয় তখনকার 
উৎপন্ন ধ্বান স্বর’ (৮০1০০) নামে পাঁরাচিত। এ-ছাড়া আছে নকল কন্ঠ- 
তন্ত্রীক্ঘয়__এরা কণ্ঠতন্তীদ্বয়ের সমান্তর এবং স্বরধন্ত্ এদের উপরে অবাঁস্থত। 
এদেরকে টেনে কাছাকাছি করলে মধ্যস্থ ফাঁক সংকুচত হয় বায়; বাহর্গমনের 
জন্যে আর উদ্ভূত ধান হবে শফসাফসান' (whisper) জাতীয় ৷ “বর তাই 
ঘোষধবাঁন, যার উৎপাঁত্ততে কোন বাধা নেই ৷ ব্যঞ্জন এরই বিপরীত ৷ এই 
পার্থক্যের মূলে কাজ করে শ্রোত {ববেচনা অর্থাৎ ধ্ানগনচ্ছের আপোক্ষিক 
সূনাদ বা বহন-ক্ষমতা। এককথায় এ-সব ধহীন দূর থেকেও শোনা যায় । 
এই সুনাদ (5০011) অন্তীর্নীহত ধ্ানরূপের (tamber) উপর ধুনর্ভরশীল।॥ 
তাই এ-থেকে প্রাধান্য (prominence) ভিন্নতর__শেষেরটি নির্ভর করে গুণ, 
দৈৰ্ঘ্য, প্রচাপ ও জ্বরভাঁ্গর সমবায়ের উপর। এখানে মনে রাখতে হবে যে দৈৰ্ঘ্য 
বা প্রচাপ কমিয়ে আতি সাদী ধবানর প্রাধান্য হাস করা যায় ; আবার দৈর্ঘ্য বা 
প্রচাপ বাড়িয়ে কম সুনাদী ধ্বানকে করা যায় প্রধানতর ! 

এতে সংস্পণ্ট হয়ে ওঠে যে ্বরের লাক্ষণক গুণাবলী স্বরযন্ত্রের উপারদ্থ 
খোলাপথের আকৃতির উপর নির্ভর করে। এই পথই তাঁর করে অনুনাদ- 
প্রকোষ্ঠ, যাতে কণ্ঠতন্ত্রী--কম্পনজাত ধ্বানরূপ পাঁরবার্তত হয়। এই 
পারতে ভূমিকা নেয় জিভ্‌ ও অধরোষ্ট অর্থাৎ এরাই পারবর্তন ঘটায় 
পথের আকাততে ৷ ধ্ীন-প্রাধান্যের জন্যে দায়ী অন্তীর্নাহত সুনাদ বা 
বহনক্ষমতা, দৈঘ্য, প্রচাপ, বিশিষ্ট স্বরভা্গ অথবা এদের সমবায় । কাজেই 
প্রাতটি বাক্যেই শ্রোতা সহজেই প্রত্যক্ষ করে প্রাধান্য তরঙ্গ £ একে দেখা যায় 
একাঁট তরাঙ্গত রেখারূপে যেখানের চমড়ো (peak) অর্থ গাঁরষ্ঠ প্রাধান্য এবং খাদ 
(৮০8) অর্থাৎ লাঘণ্ঠ প্রাধান্য বর্তমান ৷ কোন শন্দে বা বাগংশে চড়ার সংখ্যা 
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গোনা যায় ৷ প্রাধান্য-চূড়া তোর ধৰানকে বলা হয় আক্ষারক, আর শব্দ বা বাগংশে 
স্থান পায় ততগীল অক্ষর ঘতগদ্ীল আছে সেখানের প্রাধান্য চূড়া ৷ যেমন button- 
॥০০k-এ আছে তিনটি প্রাধান্য চড়া ও তিনাটি অক্ষর, আর ধান হলো ॥, ৷৷ ও 
০০ ৷ কিন্তু দ্বিদ্বারকা (diphth০n৪) একটি স্বতন্ত্র স্বর-শ্রীতি (vowe!-glide) 
যার মধ্যে নেই প্রাধান্যের চড়া বা খাদ । এখানে বাগপ্রত্যঙ্গ একটি স্বরে শুরু 
করে দ্বরান্তরের দিকে যায় । প্রচাপই হলো জোরের মান্না যাতে উচ্চারত হয় 
একটি ধ্বনি বা অক্ষর । এ মুলত মন্ময় ক্রিয়া! উীক্তর প্রবল জোরে বুঝায় 
সমস্ত উচ্চারক প্রত্যঙ্গের তেজী 'ক্রিয়া__সাধারণত এর সহচরী হ’লো হাত» 
মাথা বা শরীরের অন্যপ্রত্যঙ্গের অঙ্গভাঙ্গ (৪esture)। এ মধ্যচ্ছদার প্রবল 
ধাককা-সঞ্জাত এবং তাই এতে সাধারণত প্রকাশ পায় প্রাবল্যের (loudness) 
তন্ময় ধারণা । এ হলো সজোর নিঃশ্বাসের ফল ৷ উীন্তির দুর্বলতার সঙ্গে যুক্ত 
. আছে মধ্যচ্ছদার দুর্বল ক্রিয়া যার ফলে আসে নিঃশ্বাসের দুর্বলতা এবং এ দেয় 
কোমলতার (9০755) তন্ময় শ্রোত ধারণা । লক্ষণীয় যে প্রবল প্রচাপ অনেক 
সময় ধৰানকে যথেষ্ট বহনক্ষমতা দিতে অক্ষম এবং তাই বাস্তব প্রাধান্য দিতেও 
"অপারগ ৷ পক্ষান্তরে নৈঃশব্দ্যের বা মৌনে (9197০) পড়তে পারে প্রবল 
প্রচাপ, যেমন অঘোষ স্পর্শ ধ্বনির শীর্ষে। কাজেই প্রচাপের সঙ্গে পার্থক্য 
আছে প্রাধান্যের। অক্ষরের প্রাধান্য হলো তার সাধারণ স্বাতন্ত্যের মান্না--এ 
আক্ষারক ধদাঁনর রূপ, দৈর্ঘ্য, প্রচাপ ও স্বরভা্গর সমবেত আঁভক্রিয়া। কিন্তু 
প্রচাপে বুঝায় ভীন্তর বলমান্রা--এ দৈর্ঘ্য-_ও- স্বরভা্গ__নর্ভর নয়, যাঁদও 
মাঝে মাঝে এদের সঙ্গে সংযন্ত ৷ প্রাধান্য থেকে প্রচাপ যেমন স্বতন্ত্র, 
তেমন প্রচাপ থেকেও স্বরভাঙ্গ আলাদা । আবরত বাকৃএর প্রদ্বর পারবৃত্তি 
অথ কণ্ঠতন্ত্রী কম্পনজাত গাঁতল সুরের প্রদ্বর পাঁরবৃত্তির নামই স্বরভা্গ । 
সাধারণ বাক্‌-এ স্বরতীক্ষ“তা (0111) বা প্রদ্বর সর্বদাই পাঁরর্তনশীল। 
স্বরতীক্ষুতা বৃদ্ধিতে আসে উখানশীল (7518) দ্বরভাঙ্গ; এর পতনে : 
পতনশাল (1811109) স্বরভা্গ; আর একই সুরে লক্ষণীয় (appreciable) কাল 
স্থায়ী হলে একে বলা হয় চৌরস (1৩৩1) স্বরভাঙ্গ । এরপরে জোরের 
(emphasis) কথা । বাক্যস্থিত কোন শব্দকে জোর দিতে হলে চাই তার 
সাধারণের চেয়ে অধিকতর প্রাধান্য । বিশেষ প্রাধান্য দেয়া হতে পারে তিন 
প্রকারে-(১) এক বা একাধিক ধ্বান দৈঘেযের সম্প্রসারণে ; (২) এক বা 
একাধিক অক্ষরের প্রচাপবৃদ্ধিতে; এবং (৩) বিশেষ ধরনের স্বরভা্গ 
ব্যবহারে অথবা এসব কৌশলের সমবায়ে । জোর দ?রকমের__বৈসাদশ্য ও 
তাঁৱতা (intensity) ।৫২ 
ফরাসী ১7৩-এর ইংরেজীকরণ হ’লো (১৩. যাতে বুঝার ধর্বীনগুণ 
(রূপ) বা স্বনমান এবং এ-কাজ করেচেন রাজকাঁব 7২. ৪110869 । প্রাতাট বাগ 
ধবীনতে আছে ধ্বানগদুণ, ব্যাপ্ত, প্রচাপ এবং স্বরতীক্ষুতা বা প্রস্বর । এরা একটি 
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আরেকটি থেকে আলাদা ; কিন্তু ধ্বানগ্ণে আছে ব্যাপ্তি প্রচাপ বা প্ৰশ্বর উপাদান, 
যথা স্পৰ্শধৰ্বানর ধ্ৰুবক, অর্ধদ্বর যেমন (৷), (}), অঘোষধবান ও ঘোষধবান যেমন = 
ড়, ঢু প্রভাত ৷ ধ্বানগুণ ব্যবহৃত হয় শব্দের পথকীকরণে--অবশ্য দৈৰ্ঘ্য, প্রচাপ 
এবং প্রস্বরও ৷ তবে শেষোন্ত তিনাটর অন্যান্য বৃত্তিও আছে__কিন্তু ধৰানগণের 
এসব নেই--যেমন, জোর, বৈসাদশ্য, আবেগ-প্রবণতা ও বিবক্ষা implication) 
কেউ কেউ পৃথকীকরণ উপাদানের নাম দেন “ছান্দাঁসক” উপাদান, যাস্বনমানক 
বা গুণগত উপাদান থেকে স্বতন্ত্র । উক্তির জোর বাগ্ধবাঁনর অন্যান্য গুণাবলী 
থেকে স্বতন্ত্র হলে তাকে বলা হয় প্রচাপ__এ হ’লো মুলত বস্তার মন্ময় ব্যত্ত। 
কোন অক্ষর উচ্চারিত হতে পারে জোরের 1বাঁভন্ন মান্নায় (৭০৪%০০) যেমন, 
তেমান জোরের 1বাঁভন্ন প্রকারে (10) ৷ শ্রোতা প্রচাপ মান্রাকে প্রত্যক্ষ করে 
প্রাবল্য মান্রারুপে । অনেক সময় প্রবল প্রচাপ দনর্ধারণ শ্রোতার পক্ষে কঠিন 
হয়ে পড়ে । এর দঃ*ট কারণ আছে ৷ প্রথমত, ধ্বানর প্রাবল্য (190৫1) বা 
বহনক্ষমতা অন্তীর্নাহত গুণের ব্যাপার এবং তাই প্রবল প্রচাপে উচ্চারত 
ধান দুৰ্বল প্রচাপের ধ্বানির চেয়ে কম প্রবল হ'তে পারে । দদ্বতীয়ত, ব্যবহারে 
দেখা যায় যে প্রবল প্রচাপের জড় এক বা একাধিক বাক্গুণাবলী, যার ফলে 
অক্ষরাঁট আরো স্পষ্টভাবে শোনা যায়। তবে প্রাবল্য (loudness) 1বিদারণ 
(penetration) থেকে আলাদা ৷ ধৰানকে বলা যায় ভেদী যখন অন্য ধ্বনি চলা 
কালে একে শোনা যায় অর্থাৎ এ অন্যধবানর ভেদক ৷ ভেদ্যতা নিজে ধ্বানগুণ 
নয়, কিন্তু এ অন্য ধ্বানর প্রকীতএনর্ভর, যার মধ্য দিয়ে এ শ্রুত হয় । আঁত 
কোমল ধান প্রবল ধৰ্বানর ভেদক হ'তে পারে । অর্থাৎ এ স্বতন্ত্ৰ ধ্বান হিসেবে 
শ্ৰাব্য হ'য়ে ওঠে যখন প্রবল ধান চলতে থাকে । তাই বংশীবাদনের সঙ্গে-সঙ্গে 
দূর্বল ‘স’ শোনা যায়, যাঁদও এ সম্ভবত শোনা যাবে না কলানঃসৃত বাষ্প" 
শনর্গগনের সকাশে ৷ বলমাত্রার রকমকের ধরা পড়ে প্রচাপে, যেমন, প্রবল, সবল, 
দুর্বল প্রভাত। J. W. Jeaffreson-এর মতে প্রচাপ মান্না ননিশ্নহননরে অবনাঁত 
মান্রার সমানুপাতিক__-অবনাঁতর রাত ও মাতা বাঁভন স্বরে বিভিন্ন ৷ এখানে 
প্রাধান্যের কথা এসে পড়ে ৷ প্রচাপ বন্তার মন্ময় বৃত্তি ; প্রাধান্য শ্রোতার তন্ময় 
প্রত্যক্ষণ অর্থাৎ আঁভক্রিয়ার । প্রবল প্রচাপের জন্যে অক্ষরের প্রাধান্য আসে বটে, 
তবে এতে আছে উচ্চারণের অন্যান্য গুণাবলীও এবং বিশেষত ধ্দানর অন্ত" 
নাত গুণ, অক্ষরদৈঘ্য বা দ্বরভাঙ্গ। কাজেই প্রাধান্য পাঁচ রকমের 
(১) প্রচাপশায়ী ; (২) ধ্বানগণশারী ; (৩) দৈৰ্ঘ্যশায়ী ; (8) স্বরভঙ্গীয় ; 
ও (৫) গৃণসমবায়ক ৷ প্রচাপ চার শ্রেণীতে বিভক্ত । প্রথমত, চৌরস প্রচাপ 
(1০৭০1 91959)__অক্ষর মধ্যে সমজোরের শান্তা রাক্ষত হয় এবং আধকাংশ 
ক্ষেত্রে ৷ দ্বিতীয়ত, আছে উত্থানশীল (০০5০০7০) প্রচাপ অর্থ অক্ষর-উচ্চারণে 
জোর বাঁদ্ধ পায়। তৃতীয়ত, পতনশীল (৫1071000000) প্রচাপ, যেখানে 
জোর হাস পেতে থাকে৷ চতুর্থত, আছে উত্থান-প্তনশীল (crescendo- 
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diminuendo) প্রচাপ, যেখানে জোর বেড়ে-ওঠার পরে অক্ষর মধ্যে কমতে 
থাকে 1৫৩ 


২.১৪ ' বাক্‌-প্রবাহের চালচিত্র 


এখানে বায়ু-সচল (৪০-9797710) দশা স্মৰ্তব্য । কণ্ঠাণ্ডলে বায়; যে- 

কোন গ্যাসের মতো একাঁট নাট আয়তনে থাকে চাপের একাঁট সীমার মধ্যে ৷ 
এ গ্থৈঁতক (5001০) হতে পারে, আবার গাঁতশীলও, একাঁট "বিশেষ বেগে ও 
আয়তন বেগে ; আর এর প্রবাহ: দ:’রকমের-_স্তাঁরত (1277) ও বিক্ষমশ্ধ 
(turbulent) | আয়তনের প্রমান একক লিটার (110০) যা যাক্তরাজো '২২০ 
gallons, যুক্তরাষ্ট্রে ২৬৪৪2119791 এ আবার centilitre (01) ও millilitre 
(001) এ 'ঁবভক্ত । ঘন সোঁণ্টামটার (0713) ও 1মালাঁলটার (01) ধ্বানাবিজ্ঞানে 
আভন্ন । এখানে তিনাঁট জানস লক্ষণীয়--আয়তন, চাপ ও বেগ ৷ প্রথমেই 
আয়তনের কথা ৷ ফুসফুস থেকে ওচ্ঠাধর পর্যন্ত গোটা আয়তন ৬৫০০ 
০109 কমের (of the order ০) সীমার মধ্যে ওঠা-নামা করে--বায়:_- 

" নিচ্কাশনের পরে আবশঘ্ট থাকে ফুসফুসে ১৫০০ ০273 | বাক্‌-এ ২০০০ হতে 
৪৫০০ ০279 আয়তনের কণ্ঠাণ্চল স্বাভাবিক এবং ৩০০০ ০703 গড় হিসেবে ৷ 
আঁতদ্বাসরন্ধীয় (গলবিল ও মুখাববর) আয়তন ১২০ থেকে ১৬০ ০13 ক্রমের ৷ 
*বাসরন্ধ ও মুখসংবারের মধ্যেকার আয়তন স্পর্শব্যঞ্জনের পক্ষে এরূপ ৪ প/ব__ 
১৪০ 01099 3 ট/ড--৮6 ০79 ; ক[গ--৪০ ০93 | বলনে সর্বদাই আয়তনের 
পরিবর্তন ঘটচে। বাক্‌-প্রশ্বাসের মধ্যে এর মাত্রা ৫০০ থেকে ১০০০ ০3 3 
কণ্ঠাঞ্চলীয় আয়তন পাঁরবর্তনে ঘটে ধৃতবায়ুর চাপ পাঁরবর্তন। কণ্ঠাণ্চল 
সম্পূর্ণ বন্ধ থাকলে চাপ-বদলই এর একমাত্র ফলশ্ৰমাত। বাহবয়ির সঙ্গে 
যোগাযোগ থাকলে আয়তন-বদল হবে কণ্ঠাণ্ডল দিয়ে বায়;-প্ৰবাহে । * 
প্রতি একক ক্ষেত্রের বলকে বলে চাপ এবং প্রাতি বর্গ সোন্টামটারে চাপের 
একক হ’লো dyne (dyne/em2)। dyne/em2-এর ধন চাপ হবে ৬৫ 
decibel-এর ধান তীক্ষতার সমান ৷ ধ্বানাবজ্ঞানে ব্যবহৃত হয় জলের সেন্টি- 
মিটার (0০ ]}] 20) Rahn প্রভৃতি৫৪ পরীক্ষাগারে পেয়েচেন যে পদরুষের 
গাঁরষ্ঠ নিঃমবাস চাপ ১৩০ থেকে ১৮০.৮৮ গো! }] 20, যার মধ্যক হ’লো ১৫৫ । 
তাই ধ'রে নেয়া হয় যে স্বাভাবিক কণ্ঠাণ্চলীয় নিঃশ্বাস চাপ ১৬০ ০ [7501 
আবার গরিষ্ঠ প্রশ্বাস চাপেরও আছে দুটি মান_৮৮.৮ ও ১০৮.৮ cm 90, 
যার মধ্যক ৯৮.৫৩ অৰ্থাৎ ১০০। কাজেই এইসব উপাত্তের ভিত্তিতে বলা চলে 
যে চাপের সন্ভাব্য পাল্লা হলো--১০০ থেকে+-১৬০ ০m 75091 তবে-এর 
অত্যন্ত অল্প অংশই বাক্‌-এ ব্যবহৃত হয় । মুখের আভ্যন্তরীণ চাপ সাধারণত 
৩ থেকে ১৫ ০7 1790 এবং স্বরোৎপাত্তর জন্যে প্রয়োজন 201 [750 এর 
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*বাসরন্ধীয় লাঘণ্ঠ চাপ-পার্থক্য । অর্থত কণ্ঠ্যভাঁজগুলোকে স্পন্দশীল রাখতে 
যা জরুরী তা হ’লো এই যে আত*্বাসরন্ধরীর (supra-glottal) চাপের তুলনায় 
উপশ্বাসরদ্ধীয় (sub-glottal) চাপ হবে নিদেনপক্ষে 2০ 50 বোশ। 
চেশ্চানতে এই উপম্বাসরন্প্রীয় চাপ ওঠে 80 ০7 H0-তে। এবার চাপও 
আয়তনের সম্পর্কের কথা ৷ এরা ব্যস্তানুপাতিক (inverse proportion) | 
৪০১1০-এর সত্রটি এসে যায় এখানে ঃ “নির্দিষ্ট পাঁরমাণের গ্যাসের চাপ, তাপ 
অপারবার্তত থাকলে, হয় আয়তনের ব্যস্তান;পাতী” । যাদ ঘহ-আদ 
আয়তন (আধারের); ৬৪-নতুন আয়তন; 2*-আঁদ চাপ (আবহচাপ); ও 
pঃ= নতুন চাপ হয়, তবে পাওয়া যায় নিচের সত্রাবলী_ 


_ ৬ ১7১5 0০৮৬ ৰু 
=—_ 4a) ; E23 = 
ps PSG PO VC 
ঘা,==05" Vs. (40); ৬১-০*৯%৩ (490). 
05 ps 
তারপরে প্রবাহবেগ ৷ এ দঃ'রকমের-_ঠিকবেগ বা কণাবেগ ; এবং জারতল 


বেগ ৷ কণাবেগ হ’লো অবস্থান পাঁরবর্তনের হার । 7২০০৯-এর মতে বায়, যাঁদ 

৩৫৭০ তাপে থাকে এবং জলায় বাষ্পে (কন্ঠাণ্চলীয় বায়ন) সন্ত হয়, তবে 
u=4.12 এচ (5) 

যেখানে এ-বেগ (metres per second), P=P1_Ps অথত উজান বাড়াত 

(mm Ha0) | 070/5-এ সূত্রটি হবে 


u=412 Np (mm H20)- (5b) 
1317 17 


গাঁরণ্ঠ নিঃশ্বাস চাপ ১৬০ 07790 ক্লমের ব'লে, বেগ হবে 
) u=412 J IE00=412X40=16480-.---.(5d) 


অর্থাৎ এ [১9০ "6 বা ধানবেগের অর্ধেক ৷ Bৎ৷০Ul-র উপপাদ্য হ'লো 
এই যে, যে-কোন প্রবাহ-রেখায় (streamline) চাপাঁশর (pressure head) ও 
বেগাঁশরের (৮০1০0). 11680) যোগফল ধরব ৷ অর্থৎ কিনা প্রবাহ-রেখায় 
বেগ ও চাপ ব্যস্তানঃপাতক ৷ ধ্বানীবজ্ঞানে বাণোল আঁভাব্রয়ার গর্ব আছে 
স্বরোৎপাদনে এবং অন্যান্য পযব্ত্ত ‘কন্পনজাত’ (0115৭) ধান সংষ্টতে, যার 
সঙ্গে সংশিষ্ট আছে কণ্টাথলীয় নালাঁর স্পন্দশীল উন্মোচন ও অবরোধ ৷ মনে 
রাখতে হবে স্বরোৎপাদনে বায়? প্রবাহ ত্বরান্বিত হয় সংকীর্ণ শ্বাসরন্ধীয় 'ছদ্রে 
এবং *বাসরন্ধে চাপ কমে যায় ৩ গো ঢ5০-তে মোটামুটি উচু স্বরতীক্ষনতা 
সমেত ৷ এই বাণোঁলি ধরনের চাপ-হাসই আংশিকভাবে দায়ী শ্বাসরন্গ্রীয় 
চকরের রোধক (০109175) দশায় কন্ঠভাঁজের ভেঙে বন্ধ হওয়া । 

একক সময়ে কণ্ঠনালী দিয়ে চলা কালে বায়ুর যে আয়তন হয় তাকে 
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আয়তন বেগ বলে ৷ একে সাধারণত সেকেণ্ড প্রাতঘন সোণ্টামটারে প্রকাশ করা 
হয় (০3/5) ৷ শান্ত বাক্‌-এ আয়তন বেগ বেড়ে দাঁড়ায় ১০০ থেকে ২৫০ ০029 
এবং চূড়া ১০০০ ০m৷ঃ/5-তে, তবে আরো বোশ হয় ‘হ’--উচ্চারণে ও মহাপ্রাণ 
অঘোষ স্পৰ্শধ্ানর মুক্তিতে, যেমন ইংরোজ প্ৰচাপিত 7, ৮ 1-তে ৷ যাঁদ = 
গড়কণাবেগ, ৬*- আয়তন বেগ, &-নালীর অন-ুপ্রসত ক্ষেত্র হয়, তবে 


ললি (OO) Ya (66); axU=Vv (6০). 


এখানে V৮ প্রকাশিত হয়েচে 0009/5_এ, 5 cm/s$=এ এবং ৪ ০m£ঃ_এ। 
উদ্বোধকবেগ (initiator velocity) হ’লো কণ্ঠাঞ্চল দিয়ে সণ্টরণশীল বায়: 
প্রবাহের বেগ, যা কণাবেগ ও আয়তন বেগ এই উভয়েই প্রকাশশীল । উদ্বোধক 
বিচলনের প্রভাবে কণ্ঠাণ্ডলীয় আয়তনের পারবর্তন ঘটে, যেমন দ্বরধ্বানর 
বেলায় ফুসফুসের আয়তন হাস পায় ১৫০ ০8/৪ হারে। ফুসফুসের কাজ 
যেহেতু বায়:প্রবাহ ঘটানো, তাই আমরা বাল ১৫০ ০৪/৪ বেগ । অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে উদ্বোধক বেগ বায়:প্রবাহের আয়তন বেগের সমান, অবশ্য স্পর্শ ব্যঞ্জন 
বাদে ৷ অঘোষ স্পর্শ ব্যঞ্জনের মান্তকালে ৭ ০? H20 চাপ সৃষ্ট হয় ১১ ০৪ 
অৰ্থাৎ সেন্ট সেকেণ্ডে ৷ উদ্বোধক আয়তন বেগ হয় ১৯০ 07315. 

আগেই বলা হয়েচে প্রবাহ দু'রকমের- স্তারত ও বিক্ষুদ্ধ। যেপ্রবাহ 
প্রবাহী মিশ্রণ বা বেগের আকাস্মক উচ্চাবণ (fluctuation) না ঘাঁটয়ে স্তরে-দ্তরে 
প্রবাহত হয় তাকে বলে দ্তাঁরত প্রবাহ ৷ অন্যদিকে, যখন প্রবাহীর প্রধান 
গাঁতর উপর ছোট-ছোট আনিয়ামত গাঁত আরোপিত হয় আকাম্মিক ছোটবেগের 
পরিবর্তনে, যা ধাবিত হয় প্রধান প্রবাহের দিকে এবং এর সমকোণী দুই দিকে 
অর্থ উাচুনিচু ও পাশাপাশি চলে তাকে বলে ক্ষ প্রবাহ । এরও আছে 
দুগট শ্রেণী__নালিক (channel) ও জাগরী (wake)। নাক 1বক্ষোভে 
বুঝায় নলের মধ্য দিয়ে প্রবাহজাত বিক্ষোভ। আর জাগরী বিক্ষোভ হ’লো 
এমন বিক্ষোভ, যার অন্তৰ্ভুক্ত থাকে ন্যনাধিক স্থান-ীনয়ামত (regularly 
928০6) বা পর্যাবৃত্ত ঘৃ্ণমালা (০1০০5) এবং যা জন্মায় বাধার ভাঁটতে। 
নালিক বিক্ষোভে ফেঁস-ফোঁসানির শ্রোত তাক্ষ্যতা ও প্রাবল্য নালিক প্রবাহ 
বেগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । জাগরা বিক্ষোভে শুধ তীক্ষুতা নয়, কিন্তু কম্পাংক 
ও- খা প্রস্বর বলে প্রত্যক্ষীভূত হয়--বেগের আনুপাতিক ৷ আমরা যাঁদ নলের 
স্তারত প্রবাহ দিয়ে শর; করি বা বাধা আতিক্রম করি এবং ব্রমে-ক্রমে প্রবাহ বেগ 
বাড়াতে থাকি, তবে শেষে আমরা পেশছাবো এক ক্লান্তিক (critical) বেগ-এ, 
যেখানে প্রবাহ হবে বিক্ষুদ্ধ । অনুরূপভাবে আমরা যদি উঁচু বেগ অর্থাৎ 
বিক্ষত প্রবাহ নিয়ে শুর কারি এবং ক্রমে ক্রমে বেগ কমাতে থাকি, তবে আবার 
আমরা পৌছাবো এক ক্রান্তিক বেগে, যেখানে প্রবাহ আর ক্ষুদ্ধ নয় ৷ দুটি 
ক্লান্তিক বেগের প্রথমটি দ্বিতীয়াটর চেয়ে উচ্চতর ৷ কাজেই বলা যায় যে স্তারত 


সণ্ডালক ধ্বানাবদ্যা ৫৭ 


প্রবাহের বিক্ষমদ্ধ রূপান্তরণে আছে উচ্চতর ক্লান্তিক বেগ, আর বিক্ষমশ্ধ প্রবাহের 
স্তারত রূপান্তরণে 'নন্নতর ক্রান্তিক বেগ । এদের মধ্যে নম্নতর ক্রান্তক 
বেগই আঁধিকতর সুস্থিত (5601০) এবং তাই প্রবাহ-_গাঁতীবজ্ঞানে (910 
dynamics) একেই আঁভাহিত করা হয় ক্লান্তিক বেগ রুপে ৷ 

এখানে আঁনবার্যভাবেই এসে পড়ে Reynolds number—4 এক মান্নাহীন 
সংখ্যা (২) ৷ এ জড়ত্বীয় (05791) বল (প্রবাহীর ঘনত্ব, নলাকীতি বা বাধা ও 
প্রবাহ বেগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট) ও সান্দ্র (/i৪০০U5) বলের (প্রবাহীর সান্দুতা) 


দৈর্ঘ্য বেগ X ঘনত্ব 
অনুপাত মাপক । [1487151238৯ 
অর্থাৎ সারা ; 


= ঘনত্ব _ টু সরি 
নি ত সৃতীবদ্যক (Kinemti০) সান্দ্রতা-১৪ । ফলে 
RE দৈৰ্ঘ্য X বেগ 
স্বঁতাবদ্যক সান্দ্রতা 
এবার গাঁণতীয় সত্র হবেঃ 
০৯) [২১৯14 [২৯14 
R চি রি লা 1. A 
€্বাR নৰ (78); এ নু (76); ট্র ন (7০) 


যেখানে ৫ =কণ্ঠাণ্ডলের ব্যাস, ও 0 =প্রবাহ বেগ মধ্যক ৷ পরাঁক্ষা-নিরীক্ষায় R 
(০0-51700-_-এ বাকৃএর গড় হিসেবে স্বীকৃত ৷ তবে উচ্চারক ও স্বানক 
নালীর 'বাভন্ন আকাতির জন্যে বাক্‌-এর ক্লান্তিক রেনল্ড্‌স সংখ্যা ধরা হয় 
Re (crit)= 1700 £ 200 | স্তারত প্রবাহে Re<1700%200; আর 
ধবিক্ষ্ম্থ প্রবাহে Re> 1700 + 200 ৷ ধ্বানাবজ্ঞানে ক্রান্তিক বেগের জায়গায় 
ধরা হয় ব্রান্তক আয়তন বেগ ৷ বাভিন্ন ধৰানর {হিসাব এরকম ৪ £---47008/5; 
/০-4600515; 5-::50010915 ইত্যাদ ।৫€৫ 


২.১৫ ত্রিধা স্পন্দ 

বাগংপাঁত্তর ঘটনাক্লম এরূপ 

১। স্নায়;-ভাষাতাত্বিক কার্যক্রম (neurolinguistic programming)— 
পরবর্তী নির্বাচন ও কালরুম নিধারণ ৷ 

২। স্নায়ুপেশীয় দশা (neuromuscular ])88০)--বাঁহ'মখী (effe- 
1680) স্নায়বিক উত্তেজনা (011581599) সঞ্চারণ, সঞ্চালক একক বর্ষণ ও একক 


পেশীপন্ঞের সংকোচন ৷ 
৩। সোন্দ্রয় দশা (0827101195০) হীন্দর়গ্রামের {বচলন ও অঙ্গবিন্যাস 


00990910269) | 
81 বায়;-সচল দশা (aero-dynamic ]11862)-_কণ্ঠাণ্জলে ও তার মধ্য 


+দয়ে বায়ুর সম্প্রসারণ, সংকোচন ও প্রবাহ । 


৬৮ বাঙুলা ছন্দোঁবজ্ঞান 


৫। শ্রোত দশা (acoustic phase)—বন্তার কণ্ঠাণ্ল হতে ধৰানতরঙ্গ- 
বিস্তারণ (propagaion). 

৬। সদ্নায়ুগ্রাহী দশা (neuro-receptive phase)-gন্তশ্থ (peripheral) 
শ্রাবণ উদ্দীপনা (Stimulation) ও অন্তমু্খী (86197) স্নায়াবক উত্তেজনা- 
সণ্চারণ । 

৭। ্বায়ন-ভাষাতাঁত্বক শনান্তকরণ (neuro-linguistic identification) 
আগন্তক (10078) সংকেত (18091)_কে 1নাদিণ্ট বাগধৰানরপে 
সম্ভাব্য বা প্রকৃত শনান্তকরণ ৷ এ ছাড়াও আছে (১) চেণ্টা-বেদনীয় পঢনান'বেশ 
(00895076010 feedback); (২) শ্রাবণ পনার্নবেশ ; ও (৩) সঞ্চালক 


সমানন্ভ্ীত (empathy) । বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে অবদ্থান ব্যবধান ছস্কুটের, 
হ’লে বাক্‌. প্রাক্রয়ার গড়পড়তা কালক্রমে হবে এর:প-_সাতাঁট দশার প্রাতাঁট 


দশায় যথাক্রমে সময় লাগবে ৫০, ১০, ৩০, ২০, ৬, ১০ ও 6০ milli seconds ; 
এবং এদের ক্লমযৌগিক (cumulative) রূপ হবে ৫০, ৬০, ৯০, ১১০, ১১৬ 
১২৬ ও ১৭৬ milli seconds. 

কণ্ঠাণ্ডলকে একটি বায়ব কৌশলের (pneumatic device) সঙ্গে তুলনা করা, 
যায়, যার চ.ড়ান্ত কাজ হলো দ্নায়শান্তকে শ্রোতশক্িতে 'রুপান্তরণ (c০n- 
version) | এ একজোড়া হাপর এবং বিভিন্ন নল ও কপাটিকায় (81৩) তৈৰি । 
হাপর অর্থ ফস্‌ফুস্‌ স্ফীত হয়ে আধাগ্যালনের মতো বায়ু (২ বা ৩ litres) 
গ্রহণ করতে পারে এবং সংকুচিত হায়ে তা বের করে দিতে পারে । বাক্‌-এর 
বেলায় এ কাজ হয় অত্যন্ত মন্থরভাবে প্রত্যেক হাপর থেকে বোরয়েচে 
একাঁট করে নালকা বা ক্লমশাখা (bronchus) এবং এই ক্ষুদ্রতর নালিকাগনাল 
মিলিত হ'য়ে গড়ে তোলে একাঁট একক বৃহৎ নল [শ্বাস নালা (trachea) ও 
বাগযন্ত্ৰ 0470%)], মোটাম:ট যার দৈৰ্ঘ্য ৭ ই ও ব্যাস এক ইণ্ড। এই নলের 
উপরিভাগে আছে একটি পল্টন (বাগযন্ত) যা উপরে-নচে এক ইণ্ডর মতো 
সরতে পারে (১1109) এ-পষ্টনটি কিছো জটিল, কেননা এর ভিতরে আছে 
একটি কপাটিকা (বাসরদ্ধ) যা একাধিকভাবে কাজ করতে পারে । এ বন্ধ হলে 
িস্টনের উদ্ধমুখী বা নিন্নমুখী বিচলনে এর উপরের বা নিচের বায়ুর 
সংনমন বা সম্প্রসারণ ঘটে । কপাঁটিকা খুলে দিলে পস্টন দিয়ে বায়ু নির্গত 


(rhythmically) খোলে ও বন্ধ হয় এবং তাই বায়:কে বিভিন্ন হারে ছেড়ে দেয় 
প্রায়-মাপা (quasi-measured) ঝলকে, যা সেকেণ্ড প্রাত ৫০ থেকে কয়েক শত 


ঝলক । কপাটিকা (শ্বাসরন্ধ) সমেত পিল্টনের (বাগ্যন্ত) উপরে আছে 1তিনাটি 


৮. 


স্ালক ধ্বানাবদ্যা ৯. 


প্রকোণ্ঠ__গলাবল ; মুখাঁববর; ও নাঁসকাঁবিবর, যাদেরকে পারদ্পাঁরক যোগাযোগে 
নিয়োগ করা যেতে পারে অথবা এক থেকে অন্যের পৃথকীকরণও হ'তে পারে 
কোমলতালু ও জিভের কপাটিকায় । [জ্ভ-কপাঁটিকা আঁতশয় সচল (mobile) 
এবং এ মুখ 'বিবরে সণ্চরমান বায়:-প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বিভিন্নদ্থানে 
ও নানারকমে ৷ অবশেষে, মুখাঁববরের বাহ্রান্তে আছে একট দুনী কপাটিকা, 
(ওষ্ঠাধর) ৷ 

সোন্দুয় বায়:সচল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যায় যে বাগধৰানর 
উংপাত্তমলে রয়েচে তিনাট উপাদান__উদ্বোধন ; উচ্চারণ; স্বনন। প্রথম 
দুশট ‘ভিত্তিক, তৃতীয়াট তা নয় । উদ্বোধন হ’লো হীন্দরয বা প্রত্যঙ্গের হাপর 
বা পিস্টন-সদৃশ [িচলন, যা সা্নহিত কণ্ঠাণ্ডলের আয়তন বদলায়, অল্তভ্্ত 
বায়ূর সংকোচন বা প্রসারণ ঘটিয়ে এবং তাই বাস্তব বা সম্ভাব্য বায়ঃগ্রবাহের 
সন্রপাত করে। দ্বিতীয়টি উচ্চারণ, যা প্রত্যঙ্গের {চলন বা অঙ্গীবন্যাস ৪ এ 
বায়:-প্রবাহকে এমনভাবে বাধা দের বা তার পাঁরবর্তন ঘটায় যাতে একি বিশিষ্ট 
ধান উৎপন্ন হয় । এ দুটি ভিজ্তদ্থানীয়, যেহেতু সব বাগধবীনতেই ,এরা 
বর্তমান ৷ তা সত্বেও আছে বাগুৎপাত্তর তৃতীয় আরেকাঁট কাঁ্মক (functional) 
উপাদান ৷ এ হ’লো দ্বনন (:০79107), যা আগের দুটির সমান না 
হলেও প্রায় ভিত্তিদ্থানীয় । এতে বদঝায় বাগ্য্ত্রীয় যে-কোন প্রাসাঙ্গক 
ক্রিয়াকলাপ, যাঁদও তা ব্ভ্ততে উদ্বোধক বা উচ্চারণায় নয় । স্বননীয় ক্রিয়া- 
কলাপ বার্ণত হয় প্রধানত কন্ঠতন্ত্রীর বিচলন ও অক্গবিন্যাসের ভারা! 
বাগযন্তের মধ্য দিয়ে বায়ুদ্তন্ভের সঞ্চরণ কালে স্বননের আবিৰ্ভাব ঘটে। 
আর এ পাঁরণাম সকল ফুস্ফুসীয় ধ্বানরই। সর্বদাই ফুসফ,সীয় ধ্বানর 
সঙ্গে দ্বননের আবভবি ঘটে বলেই এ “কম-ভভীততিস্থানীয়”, উদ্বোধন (initiation) 
ও উচ্চারণের (articulation) তুলনায় 1 

বাক্‌-এ তিনাঁট বিচলন লক্ষণীয়--(১) সংবন্ধ বিচলন; (২) 'নিযান্ত্িত 
{বচলন ; ও (৩) ক্ষেপক বিচলন।+২ এদের কথা আগেই বলা হয়েছে (২.৭)"এ 
অর্থাৎ “বচলন বিশ্লষণে” ৷ এরা উপরের 1তনটির সঙ্গে এ-ভাবে সাযজ্যলাভ 
করে £ সংবন্ধ িচলন+--৯উচ্চারণ; শনয়ান্ত্রিত বিচলন€-৯দ্বনন3 এবং 
ক্ষেপক বিচলন-স্উদ্বোধন ৷ এখানে যে ভাষা ধ্বানক সম্পর্কনির্ভর ৷ 
বস্তুত স্বনমানীয় ধবানগনচ্ছের সম্পর্ক হাতে পারে শ্রোত (৪8০০০%০০ বা 
সৌন্দ্রয় (0:5801০) ৷ এতে {তন প্রকারের ভাষা গড়ে ওঠে--(ক) কালাভাত্তক 
ভাষা; (খ) প্রচাপনভীত্তক ভাবা; ও (গ) সুরভীত্তক ভাষা ৷ প্রথমের 
উদাহরণ সংস্কৃত, বাঙলা, ফরাসী প্রভাতি; দ্বিতীয়ের ইংরোজ, স্পোনস 
ইত্যাদি; আর তৃতীয়ের ক্যান্টীনজ, স্বনা (৮208) প্রভাঁত। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ করা যেতে পারে যে উচ্চারণ, উদ্বোধন ও স্বননের রূপভোদ (10 
1086102) হ’লো ব্যাঞ্চিকাল (duration) বা মাত্রা (quantity), চাপ (0959), 


ৰ 


৬২ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান ও 
“পারবহত্তর. সংগীত; ও (৩) “তাল সঙ্গীত” বা কালশীনর়ান্ত্রত : প্রস্বনের 
সংগীত । - প্রথমাট মডুলন-নর্ভর অৰ্থাৎ বাভিন্ন সুরোৎপাদনে মানুবীদ্বরকে 
ওঠায় ও নামায় । 'দ্বিতীয়াট তোর হয় হুদ্ব-দীর্ঘ ধ্বানর পাঁরবৃত্তিতে (varia 
০1). এখানে প্রথমাটর তিনাটি স্বর-_উদাত্ত, অনদ্ৰাত্ত, স্বারত-_বর্তমান আছে 
মৌিকদ্তরে (elementary stage) ; কিন্তু মুখ্য আনন্দ উদ্ভূত হয় হুস্ব- 
দীর্ঘ ধৰ্বানর ন্যাসে ও তার সংগীতে ৷ পক্ষান্তরে হুচ্ব-দীর্ঘ অক্ষর প্রথমটিতে 
ও বর্তমান; তবে তাদের অনংক্রম নিদিষ্ট নয় এবং এ ঘটে খেয়ালখুশিমতো । 
"নিৰ্দিষ্ট অনঃক্রম জাত বিশেষ সংবেদন প্রথমটিতে তাই অনুপাষ্থত। এ-ছাড়া 
তৃতীয়াটতে আছে ধান বা ফ্বরের প্রচাপন, যা ঘটে মাত্রা বা কালমান্রা নামে 
আঁভাহত কাল-ক্ষণনর্ধারত 1নাদণ্ট পর্যায়ক্রমে । গীতল আঁভক্রিয়া স্াষ্ট করতে 
এই প্রচাপনের সঙ্গে থাকে করতাঁল অর্থাৎ এক করতলের উপর অন্য করতলের 
আঘাত, অথবা কালরক্ষক যন্ত্র, যেমন হাত ঢোলকের উপর হাতের তাল; 
‘বা ছাঁড়র চাঁট । এ-সব আঘাতের সংস্কৃত নাম হ’লো “তাল”, যা সাধিত হয়েচে 
“তড়” ধাতু থেকে এবং অর্থ আঘাত করা । এ-সংগীত মূলত স:নিয়ান্ত্রত কাল- 
উপাদান-ভিত্তিক যা অন্য দিতে নেই। এটি নিঃসন্দেহে জনাপ্রয় এবং 
জনগণ এর উদ্ভাবন করেচে নাচের সময়ে তাদের দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিয়ামত 
বিচলন থেকে ৷ প্ৰথমাটির উদাহরণ বৈদিক ছন্দ যথা গায়ত্রী-অনষ্টুভ, ল্ৰিণ্ট্মভ_ 
ও জগতী। এদের আছে বথারুমে ৮, ১১ ও ১২টি বর্ণ হদ্ব-দীঘ ধ্বানর কোন 
পার্থক্য নেই প্রত্যেক কুলকে (942৫) আছে ৪1টি পান্ত তবে গায়ত্রীতে 
“ মান ৩টি । অক্ষরই এ সব ছন্দের একক বলে এর নাম দেয়া হয় “অক্ষরবৃত্ত” । 
পরবতী ধ্ৰপদী যুগে এলো ধ্্নি-পারবৃত্তি.অথংি বর্ণের হদ্ব-দার্ঘ'তা হ’লো- 
এর ভীত্ত। তাই-এর নাম দেয়া হয় “বর্ণ'বৃত্ত” । বণসঙ্গাতের আছে 1তনাট 
বৈশিষ্ট্য--(১) ধৰ্বানগ:ণ ; (২) আক্ষারক মাত্রা ; ও (৩) উত্তির কাল ৷ দৰ্থবৰ্ণ 
হদ্বের দ্বিগুণ এবং সংগীত সংষ্ট হয় এদের উপাস্থাততে নয়, কিন্তু পষয়ির্কমে । 
পনুরণো এককে বৰ্ণই ছিল প্রধান এবং পধনস্তগরঁলি নির্ধারত হতো বর্ণসংখ্যার 
ভিত্তিতে ; হম্ব-দাৰ্থ'তার প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু “অক্ষরবৃত্তের” জায়গায় যখন 
“বৰ্ণব্‌ত্ত) এলো তখন একক হলো বর্ণের সংখ্যা ও অনূক্রম ৷ “নরক? (triplet) 
হলো-এর ভীত্ব। পিঙ্গল তাই তাঁর “ছন্দঃসত্ৰম”--এ ৮ প্রকার শন্রক-এর 
উল্লেখ করেচেন__ম, য, র, স, ত, জ, ভ এবং ন। তিন িনাঁট বর্ণ একত্র করেই 
ছন্দ ঠিক করতে হয়। একে ‘গণ’ বলে। বর্ণবৃত্তের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হ’লো 
‘যতি’ বা ছান্দাসক 1বরাঁত, যা পংস্তর মধ্যভাগে প্রযুন্ত হয় । অক্ষর বৃত্ত ও 
বর্ণ বৃত্ত উভয়ই সংস্কৃত ছন্দ ৷ দ্বিতীয়টি তালের সঙ্গে কিছুটা খাপখায় ৷ 
তাই প্রাকৃত ও অপভ্ৰংশ কবিরা তালপন্থণ আবর্তক ত্রিক-এর ব্যবহার করেচেন ৷ 
এখানে মান্লাবংভ্তের কথা এসে পড়ে--এ হ’লো নোতিবাচক বৰ্ণ সংগীত অথতি 
মাত্রাগণের সান্ধিস্থলে দীর্ঘবর্ণ বিসাঁজত হয় । মান্নাগণ পৃথকীকৃত হয়, যেমন 
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“গাথা” ৭২ মান্রাগণে বিভক্ত হ’য়ে পংক্ততে দেখায় ৩০ মাত্রা। এর পরে তালবত্তের 
কথা--এ মান্রাবৃত্তের তুলনায় অধিকতর গীতল। “তাল”-এর সংজ্ঞা হ'লো = 
এই ঃ£ “ছান্দাসক পংন্ততে আঁস্তমান আবর্তক রামের নিয়ন্ত্রন কাল- 
উপাদানের সহায়তায় এবং প্রচাপ মারফতে ।৮৫৯ বিরাম-নিয়ামক প্রচাপ 
িদেশশত হয় কণ্ঠপ্রদ্বননে বটে ; তবে এ-ছাড়াও করতলে-করতলে বা করতালে- 
করতালে আঘাত অথবা হাতঢোলকের চাঁটিতে ৷. এ-প্রচাপন আসে চতুর্থ, পণ্চম, 
ষষ্ঠ বা সপ্তম কালমান্নায় অথবা তাদের গীণতকে ৷ কথান্তরে চারাট বিভিন্ন তাল 
আছে, ৪, ৫, ৬ ও ৭ মাত্রার ৷ মান্রাবৃত্তের মতো তালবৃত্তেও আছে তালগন 1৬" 
মোটকথা এই ন্রিধা ছন্দ ধরা পড়ে শারারবৃত্তীয় তিনাট বিচলনে এবং এদের 
সাষুজ্য এরূপ ঃ অক্ষরবাত্তের স্বরসঙ্গীত-৯দ্বরণ বা স্বনন ; বর্ণবৃত্তের, বর্ণ- 
সঙ্গীত উচ্চারণ ; তালবৃত্তের তালসঙ্গীত-স্উদ্বোধন। এরা যথাক্রমে প্রস্বর, 
প্ৰশ্বন প্রবলন সগোতীয় । অর্থাৎ এদের নিয়ামক সুর বা স্বর, দৈৰ্ঘ্য ও বল 
_ এরাই ছন্দের একক । 

এর পটে বিচার্য বাঙুলা ছন্দ । এখানেও তিনাট রূপ ধরা পড়ে, যাদের 
নাম দেয়া যায় স্বরবৃত্ত, স্বনবৃত্ত ও বলবৃত্ত । প্রথমে আছে প্রস্বরণ, দ্বিতীয় 
্রস্বনন, এবং তৃতীয়ে প্রচাপন ৷ অর্থাৎ কিনা একটিতে সুর, আরকাঁটতে দৈৰ্ঘ্য, 
আর তৃতীয়াটতে বল । এদের উদাহরণ হ’লো যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের “শাজাহান”, 
“পু্রাতনভত্য” ও “সেকাল” (ক্ষোণিকা)। 
২.১৬ পারমান্রা ও ধ্বানমান 

বাকৃদর্শনের দঃ*ট প্রবেশ পথ আছে--একাঁট পুরাতনী, অন্যাট 
আধীনকী ৷ দ্বনমান- প্রধান দুষ্ট কোণ থেকে বাক্‌কে দেখা যায় কতকগযীল 
খন্ডের (55101) সমাষ্ট এবং প্রত্যেক খন্ড একেকটি স্বনমান। এ হ’লো 
খণ্ড-সৃজনী (১০1৭174-91০০ দৃণ্টপথ ৷ দ্বিতীয়াটকে বলা হয় “অঙ্গাবন্যাস- 
ও-শ্রীত” (posture-and-glide) পদ্ধাত। এতে প্রাতিখণ্ডকে দেখা হয় কণ্ঠ্য 
প্রত্যঙ্গের ভাঙ্গ-বিন্যাস হিসেবে এবং এসব অঙ্গ বিন্যস শ্রঢুতিতে গ্রথিত করে আমরা 
একখন্ড বা অংশ থেকে অন্য খণ্ডে যেতে:পারি। খণ্ড-সৃজনী পদ্ধতিতে কিন্তু 
বাক্‌-এর সমন্বয় সন্ভব নয়। এখানে পাঁরমান্রিক প্রবেশ পথই (parametric 
approach) শ্রেষ্ঠতর ৷ পারিমাত্রিক নকল.কথক (Parametric . Artificial 
Talker) নামক যন্ত্র তৈরি হয়েচে ৷ একে.সংক্ষেপে বলা হয় “পনক” (PAT) ৷ 
এর প্রথম শব্দে অথাৎ 'পাঁরমান্রক-এ আছে যন্ত্রাটর কার্যকোৌশলের সূত্র । 
“পারমাত্রিক’ এসেচে ‘পারমান্রা (parameter) থেকে এবং যন্ত্রাটর কাজ হলো 
একটির পরে আরেকটি পরিমান্রা যোগ করা, তবে খণ্ডের যোগ নয়। অর্থাৎ 
খন্ডের স্থলে এ আমদানি করেচে পারমান্রা। এই পরিমাত্রা একটি চল 
(v৪ria]e), একটি উপাদান যা সতত বর্তমান আছে, অথচ যার মান পরিবার্তত 
হচ্ছে। স্বনমান-রূপক খণ্ড বাকৃকে কালাক্ষের সমকোণে ভাগ করে; অন্যদিকে 
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পাঁরমাত্রা একে বিভক্ত করে কালাক্ষের সমান্তরে ৷ ‘প-ন-ক’--এর পাঁরমান্রাগীল 
শ্রোত পারিমান্রা । বাকতাবশ্লেষণে প্রয়োজন শারীরবৃত্তীয় পাঁরমান্রার (physi০- 


logical parameter) এরা মাধ্যম উৎপাদনের যন্তরকৌশল। 
একাঁট তালিকা দেয়া হ’লো-- 
(১) শ্বাসতন্ন্ৰ--(ক) অক্ষরল্পন্দ প্রক্রিয়া; 
(Respiratory 


নিচে এদের 


system) —(খ) স্পন্দ-প্রবলক (বলবৎকারক) বা প্রচাপ-প্রাক্রয়া ; 


(২) স্বনতন্ন্ৰ--(গ) স্বনন-জাতীয় নিয়ন্ত্ৰন; 
(Phonatory  (ঘ) ঘোষীভবণের আনয়ামত পারবর্তন ; 
system) (৬) স্বর-তীক্ষুতা বা প্রদ্বর পারবৃত্তি ; 
(৩) উচ্চারণতন্ত্ৰ--(চ) তালব্য কপাটক ক্রিয়া ; 
(Articulatory ছে) জিভ্‌-দেহ বিচলন ; 
$)stem) (ভজ) জিভাগ্র বিচলন ; 
(ঝ) ওয্ঠ্য বিচলন ; ও 


(4) হনবিচলন৬১। 
কালাক্ষর 


ধৰানবিজ্ঞান হ’লো “কথিত ভাষা মাধ্যমের সর্বাত্মক অনুশীলন” কাজেই 


মাধ্যম উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজন পারমান্রাগুচ্ছের যথাযথ সমণ্বয়ন ৷ 


এই নয় যে আমরা স্বভাবত “পারমান্রায়” কর্ণপাত কার ৷ আমরা « 
শুনি ধ্বানগ্ণের হাসবাদ্ধিতে দোদুল, একক, আবশ্লোষত অবিরাম 


এর অর্থ 


মাধ্যম”-ই 
অপদ্বর 
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{হসেবে । সম্ভবত আমরা কান পাতি ভ্রিধা প্রকাশতন্দের তিনাট পারিমান্রা 
মারফতে ঃ (১) উচ্চার্য ছাঁচ ; (২) স্বরভঙ্গীর ছাঁচ ; (৩) স্বরগণীয় পাঁরবৃত্তি 
বা পাল্লা । এই তিনাট তন্নই বাক্‌-এ স্বতন্ভাবে সক্রিয় এবং এদের দিকে কান 
পাতা হয় চারিব্র, মেজাজ প্রভৃতির নির্দেশসহ ভাষা হিসেবে । তবে 
আমরা শারারবৃত্তীয় পরিমান্লায় কর্ণপাত শিখতে পারি এবং মাধ্যম আয়ত্ত 
করার ব্যৰ্থতা তাদের পাঁরভাষায় ব্যন্ত ও কর্তে পারি। এখানেই ধরা পড়ে 
স্বনমান-সূচক খণ্ডের ব্যর্থতা_এদের পরিভাষায় প্রকাশ করা চলে না 
[শিশুর আধ-আধ কথা (5861.78) ৷ কিন্ত পরিমান্রায় এ প্রকাশশীল। কাল 
ও অক্ষরের সম্পর্ক নিচের ৪-সংখ্যক চিত্রে তুলে ধরা হ’লো ৷ অন:ভ্যামক 
অক্ষ (horizontal axis), OX, অক্ষর বুঝাতে ব্যবহৃত ; উল্লম্ব অক্ষে (verti- 
০৫] 2345), OY, কাল বুঝার । এখানে £২-শ্বাসতন্্র A= উচ্চারণতল্ত্ £ 
৮.-স্বনতন্্। এ-সব থেকে উদ্ভুত পারমান্রাগ্ীল হবে যথাক্রমে 1, ৭, 2, 
--এরা কালাক্ষের সমান্তরাল ৷ 


শাঁরমান্তরার বিবর্তন 

এই পাঁরমান্রার চারি রুপান্তর লক্ষনীয়-_(১) শারীরবত্তীয় ; (২) প্রক্রি- 
য়াজাত ; (৩) ভাষাতাত্ত্বিক; ও (৪) ছান্দসিক ৷ উৎসমূলে আছে R, A, P 
যার শারারবৃক্তীয় পারিমান্রা হ'লো 1,৭, 2। এ আবার প্রক্রিয়ার দিক থেকে 
{ধা বভন্ত-_উদ্বোধক ; উচ্চার্য ; ও স্বননীয়, অর্থাৎ initiatory, articula- 
tory ও phonatory | এঁর রকমফের হ’লো বিধা বচলন-_ক্ষেপক (ballistic) ; 
নিয়ন্ব্ৰিত (controlled) ; ও সংবন্ধ (relating to fixation), অথণৎ 
পাঁরমান্রা হবে ৮, ০%, {| এরপরে ভাষাতাত্ত্বিক পরিমাত্না হ’লো উচ্চা্য' ছাঁচ 
(0), স্বরভঙ্গীয় ছাঁচ (i), ও স্বরগণীয় পরিবৃত্তি (0) । এখানে মনে রাখতে 
হবে স্বরভাঁঙ্গ ও স্বরগন্ণের পার্থক্য ৷ স্বরভাঙ্গি (intonation) হ’লো 
আঁবরাম বাক্‌ প্রবাহে প্রস্বরণ পারবৃত্তি, যা কণ্ঠতন্তী কম্পনজাত । 
অন্যদিকে স্বরগুণ (voice quality) হ’লো জার্মাণ klangfarbe বা 
ফরাসী 0৮51 এতে দর্ঘট সবরের পৃথকীকরণ সম্ভব হয়, তা সে--সর 
বাভন্ন যন্দেই উৎপন্ন হোক বা একই ধরনের দুটি যন্মেই উৎপন্ন হোক ৷ 
যাতে একটি গায়কের বা কথকের স্বর অন্য জনের থেকে পথকাকৃত 
হয়, তাকেই বলে তার গুণ । তাই ভাষাতাত্ত্বিক পাঁরমান্রা হবে ৮১), ৭! এ 
থেকে পেশছানো যায় ভাষার ছান্দাসকতায় ৷ এপ্রসঙ্গে স্মরণীয় চাপমান (9). 
অর্থাৎ ‘5৮:০:০০০০, কালমান (০) অর্থাৎ chroneme, এবং সুরমান (6) 


গে 
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অর্থাৎ (9900০ । এখানে 9, ০ ৮ নামীয় পাঁরমান্রা দ্রষ্টব্য । বাকপ্রবাহ 
হ’লো অক্ষরের কাঁলকরুপ ৷ তাই যাঁদ V -বাকপ্রবাহ হয়, তবে তাঁর 
পারমান্রক রূপ হবে_ 


৬ -ল+৪+0+-7-85) 
৬ -9৮,1০77%৮-68) 
১৮271: (8০) 
Vis: Ch ETE: (8d) 


এখানে লক্ষণীয় যে বাক্‌ একাঁদকে যেমন অক্ষরাঁনভ'র, অন্যদিকে তেমাঁন কাল 
শীনর্ভর ৷ তাই এখানে বন্দ? ও রেখাই বিবেচ্য-_অক্ষরের প্রতীক বন্দ ; আর 
কালের প্রতীক রেখা ৷ ক্ষেত্রীয় চ্হানাণ্কে (areal co-ordinates) এদের 
রূপায়ণ হ'তে পারে । এতে যে কোন বন্দ; a, p, ; bm, Cm fm; 
১1, 0.9 5,০১৮ ক্ষেত্রীয় স্হানাঙ্কে সংজ্ঞত হলে, এদের আঁভন্ন সম্পর্ক 
(identical relation) হবে :+৪+9-1. ; তেমনি অন্যান্যরাও ৷ ছান্দীসক 
দিক থেকে 'বিন্দযস্হানাঙ্কের সমীকরণ হবে-- 

st + ca+tp=0 773") ১ম (9a) 
অর্থাৎ এ-সমীকরণাঁট বিন্দবস্থানাণ্কে (0, ৭, }) রেখার বিন্দ:সমান্ট ধারণ 
করে। আর এ রেখার রেখাস্হানাও্ক হলো (5, ০ ৮) একে বলা হয় রেখার 
(বন্দ ) সমীকরণ ৷ পক্ষান্তরে {নিচের সমীকরণাঁট 
5৩০11760০১১, *(9৮) 
রেখাস্হানাঙ্কে (9, i, এ) ধারণ করে বিন্দুগামী রেখাপুঞ্জ এবং এ 
বিন্দুর রেখা-্হানাঙ্ক হলো (5, ০০ । একে বলা হয় বিন্দুর (রেখা ) 
স্হানাঙক ৷ মনে রাখতে হবে যে 'রেখা সমাকরণে’ বুঝায় রেখার বিন্দূস্হানাঙ্ক 
সংযোজক সমীকরণকে ৷ ১২ (9) ও (9৮) সমীকরণে তিনিটি দিক উদঘাটিত 
হয়েচে__শারারবত্তীয় (physiological) ; ভাষাতাত্ত্বিক, (linguistic) ; ও 
ছান্দাসক (06121) । এরা তিনটি উপাদানের দ্যোতক, যথা, ৮], M॥ 
এরা যদি কালিক পরিমাত্রা €এ প্রকাশক্ষম হয়, তবে P, _, | নিধিত 
হবে 2, 1, 1 এর মানে । আবার £ ও নতুন পাঁরমান্রা ৮ (বাক: ) এর সম্বন্ধ 
সংজ্ঞিত হবে এ-ভাবে ঃ 
নল —] 
Vv = BER A Pl Fe (10) 

এ হ'লো £ ও ৮ অথাৎ কাল ও বাক্‌-এর (1, 1) বা একৈক 
গ্ৰতিষঙ্গ (correspondence). | এখানে কালাক্ষর রূপ ধরে আভিক্ষেপ (pr০- 
jective) জ্যামিততে । আর p=! (5:27) 354) ও mE 


০০০ 
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(৬ ০ 91 কাল ও অক্ষরের দ্বিত্ব (35115) এতেই রূপারিত হতে পারে। বস্তুত 
এই 'দ্বিত্ব সাদশ্য-নির্ভ'র অর্থাৎ রেখা সম্পকাঁয় বিন্ুবৃন্দীয় ধর্ম ( অক্ষরমালা ) 
ও বিন্দ্নম্পকাঁর রেখাপ;ুঞ্জীয় ধর্মের সাদ্‌শ্যের উপর এই দ্বিত্ব প্রাতষ্ঠিত। এর 
বৈশিষ্টা ফুটে ওঠে দশটি বিবৃতিতে__এক, দু'টি বিন্দুতে একটি রেখা নির্ধারিত 
হয় ;দুই, দহাট রেখার একটি বিন্দু নির্ধারিত হয় । এই পরিপ্রোক্ষতে তোর 
হয়েচে (99) ও (96) সমীকরণ দ:'টি । এখানে তিনটি য্ঃগলই প্রাতিষঙ্গ- 
নির্ধারক 2 0১]. 31, 0) 00, ০০ । 


ছন্দের সমীকরণ 

আভক্ষেপ জ্যামিতি ছেড়ে আসা যাক দ্বিবাত ফলনে (quadratic func- 
0০) । পারমান্রিক বিভাগগ্নীল কালাক্ষের সমান্তরাল-_ছন্দ কালানর্ভর বলে এ 
'দ্বিঘাত ফলনে রূপধরে । যাঁদ ৮-কাল হয়, তবে $ ()-্ছন্দ (00689) ; আর 
চাপমান (stroneme)=5, কালমান (chroneme)=c, ও সুরমান (toneme) 
= বা ট অর্থণৎ স্বনন (phonation) । এর পটে ছন্দ হবে-- 

Metre (0)-% (0-5৮৯+-০৮70-029 | 

পারমান্রা বুঝতে এ সহায়ক ৷ (11)-কে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা 
যেতে পারে । প্রথমত, 5, ০ 6 সংখ্যাকে নিশ্চিত (8০৫) ধরে £ ও আঃ দি 
চল-এর সম্পর্কের অনুসন্ধান হ'তে পারে । দ্বিতীয়ত, ফলনকে সমগ্র ধ্রা--এতে 
ধৃত হয় বিশিষ্ট ফলনের গোটা প্রস্ত, যারা দ্বিঘাত হওয়ার সাধারণ ধর্মে 
একান্রত। এবং সুরে বুঝায় দ্বিঘাতরূপী যে-কোন ফলন ৷ কাজেই ও 7 
আর গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং সমগ্র ফলনের পাঁরবৃত্তি ঘটান হয় ৯, ০ ৮ এর মান 
বদল করে ৷ এই শেষোন্ত সংখ্যাগল-ও, ০, ০_দ্বিঘাতজা তীয় একটি ফলনের 
মধ্যেই নারদ্ট, কিন্তু একটি দ্বিঘাত ফলন থেকে অন্যটিতে পরিবর্তনশীল ৷ তাই 
এই বর্ণগীলর__৬, ০9 বৈশিষ্ট্য এই যে এরা দ্বৈত জীবন যাপন করে অর্থাৎ 
এরা “পাঁরবর্তনশাীল ধুন্বক।” এই প্রতীক. বর্ণগ:লৈকে বলা হয় “পরিমান্রিক 
ধবক। যখন ফলনীয় চলের সম্পকের দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়, তখন 
প্রতীকগ্ুলোতে বুঝায় নিৰ্দ্দিষ্ট, সংখ্যামালা এবং তাই এরা ধুবক। যখন 
গোটা ফলন পারবান্তই গুরত্বপূর্ণ হ'য়ে ওঠে, তখন ফলনের চলরাশ অদৃশ্য 
হয়ে যায় এবং প্রতীক হয়ে ওঠে পাঁরমান্রা। ছন্দের ব্যাপারে এই দ্‌ষ্টকোণই 
প্রাধান্য পায়। J 

বিচরণ কলণের (calculus of variations) সাহায্যেও ব্যাপারটিকে 
দেখা যেতে পারে ৷ (11) থেকে এটা সংস্পন্ট যে পাঁরবর্তী ফলন (৪:1৫- 


৬৮ বাঙলা ছন্দোবজ্ঞান 


ble function) m= (৮ | সমাকলনের সীমা' যাঁদ £০ থেকে 16: হয়, এবং 
লক), যেখানে ঢ সমাকল (ine৪চ৭]), ৮-এ বুঝার উচ্চারণ (articula- 
₹i০৷) তবে, $ ( এর পাঁরবর্তনের সঙ্গে £(6)-এরও পরিবর্তন হয়। কাজেই 
লেখা যায়_- 


ti 
«ডঃ (6 de নল (12) 
to 
এখানে ৮ এর মান নির্ভর করে $ (€) এর বিশেষ রুপের উপর এবং £ (9 
এর উপর | অর্থাৎ ৮ হ’লো পাঁরবর্তা চর % এর অপেক্ষকীয় । অপেক্ষকীয় v= 
F ($) এর {ববক্ষা এই যে ৮ নির্ভর করে অনন্ত মানে তোর = 
(9 ফলনের উপর ৷ কাজেই সমস্যা হ’লো %-__ফলনের এমন নির্ধারণ যাতে ৮ 
হবে গাঁরষ্ঠ বা লাঘষ্ঠ ৷ এক কথায় আমরা চাইচি 
ty 
v= £(9 dt এর প্ৰান্তীয় মান, যেখানে £ (£) নির্ভর করে 
to ৰ 
পারবতাঁ ফলন 170=4 (6) এর উপর ৷ ফলে সমাকাঁলিতব্য ব্যঞ্জক : (৩29০5 
510) হয়ে ওঠে £ (১; ৪, ০ }), যেখানে ৪, ০? পাঁরমান্রা এবং £__ফলনের 
রুপ নাদ্দস্ট ৷ --সমাকলের মান নির্ভর করে শুধুমাত্র 5, ০, } এর উপর এবং 
তাও এর চরম বা অবম মানের উপর, পাঁরমান্রা পারবাঁত্ত যতই হোক না কেন। 
£ (9 ফলনাট সমাকাঁলত হলে পাওয়া যায় ৮ চলাঁট ; তবে এ-ফলনাট 'নাদ্দক্ট- 
ভাবে £-% (9 পাঁরবর্তী ফলন এর উপর নির্ভরশীল । এই নিভ'রতার 
অন্তভুর্ত কেবলমান্র % নয়, কিন্তু $-র বিভিন্ন অবকলজ (derivative) ও । ৬৩ 


স্পন্দ ও ছন্দ 


(11) ও (12) সংখ্যক সমীকরণ থেকে এটা সং্পন্ট যে ছন্দের আছে রুপ- 
বৈচিত্য আর এ উচ্চারণ-নিভ'র। এ-কথা বুঝেছেন Seymour Chatman: তিনি 
স্বাঁকার করেন যে ছন্দোবদ্ধ কবিতা পংত্তির প্রচাপের আদর্শ আবাশ্যিকভাবে 
'নান্দঘ্টি নয়, কিন্তু বাভিন্ন পঠনের সঙ্গে পৰিবৰ্তনশীল ৷ তাঁর মতে £ “যে- 
কোন কবিতার ছন্দকে সব অর্থ'বহ ছন্দোলাঁপর ধান্র (82). বলায় হবে 
তার শ্ৰেষ্ঠ বৰ্ণনা ৷” প্রকৃত ঘটনা এই যে ছন্দোবদ্ধ কবিতার কোন পংন্তিকে 
প্রায়ই ভিন্ন-ভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে পড়া যেতে পারে ; এবং এ-ব্যাপারে পুরণো 
অর্থে ছন্দ চটড়ান্ত নয়, বিশেষত তাদের মধ্য থেকে একটির নিবণচনে। কোনও 


সণ্জালক ধ্বানাবিদ্যা ৬৯ 


একটি পধান্তির সম্ভাব্য বাভিন্ন ব্যাখ্যায় প্রয়োজন নেই একই ছন্দের, যাঁদ তা 
থাকতে পারে । Chatman এর বন্তব্যের সার এই যে স্পন্দ (03500) .যে- 
কোন কর্ণ যুক্ত মানুষের কাছে প্রত্যক্ষ (9০:০০০), কিন্তু ছন্দ (0৮৩) ধারণা বা 
প্রত্যয় (০০০০০১০)-_“মন, হীন্দরয়েরা নয়, ভাষাতাত্ত্বিক প্রপণ্ডের বৈষম্য হাস করে 
সরল প্রভেদ রচনার কাজ সম্পাদন করে এবং প্রকৃত পক্ষে চরম ভৌত-স্ব্ভাবের 
আঁত-স্বতন্দর বস্তু সমূহের মাপ ও সমীকরণে প্রয়াস চালায়” 1১৯ এর সরল 
অথ হ’লো এই যেছণ্ৰ কোন পংন্তর পঠন বা শ্রবণ রাঁতিকে প্রত্যক্ষভাবে ব্যাহত 
করে না । এতে আঁতরিন্ত জ্ঞান এই হয় যে স্পন্দপুঞ্জকে আত-বমৃত“ কোন 
প্রকল্পের (5০০০০) সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো যায়__ এ প্ৰকল্প শুধুই অনুমেয়, 
প্রত্যক্ষীভূত নয় এবং পঠনের উপর এর কোন আভক্লিয়া নেই ৷ সম্প্ৰতি একে 
সমর্থন করেচেন al! ও [৪০৮ ৪ ছন্দ এক বিমূর্তন ৷ ১৭ এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র- 
নাথের উীন্ত প্রাণধানযোগ্য £ “ছন্দ হচ্ছে কানের জানস ৷ এক-এক জনের কান 
এক-এক রকম ধ্যান পছন্দ করে। তাই আব:ত্তিভঙ্গির মধ্যে এতটা পার্থক্য 
ঘটে। কেউ কেউ খুব বেশি টেনেটেনে আবাত্ত করে, আবার কেউকেউ আবাত্ত 
‘করে খুব তাড়াতাড়ি । কানেরও একটা শিক্ষার প্রয়োজন আছে, আর আবাত্ত 
করার ও অভ্যাস থাকা চাই ৷ ছন্দের কোন অকাট্য নিয়ম নেই, একথাটা 
মনে রাখার দরকার ৷ যে-ছন্দ কানকে খ্দাশ করতে পারবে না সে-ছন্দ কেউ 
পড়বে না। যেখানটাতে কান খাঁশ হয় না সেখানটাতে ছন্দপতন হয়েছে 
একথাও বলা চলে ।...প্রাকৃত বাংলায় যাঁতাবভাগ সকল সময় ঠিক কাটা 
কাটা সমানভাগে নয়। পাঠক এক জায়গায় মান্রাহরণ করে আর এক যায়গায় 
ওজন রেখে তা পূরণ করে দিলে নালশ চলে না’৷ এই জন্যে একই কাঁবতা 
পাঠক আপন রুচি অনুসারে কিছ পরিমাণে ভিন্ন রকম করে পড়তে 
পারেন |” ৬৬ 

ছন্দ যে অর্থবহ সব ছন্দোলিপির জননী এ-কথা অনেকের কাছেই অজ্ঞাত । 
তাই সুনণীত কুমার চটোপাধ্যায় বুঝতে পারেননি যে সত্যেন্দ্রনাথ দণ্ডের 

মুক্ত বেণীর ৷ গঙ্গা যেথায় । মুক্তি বিতরে ৷ রঙ্গে ৷ 
আমরা বাঙালী ৷ বাস করি সেই ৷ তীর্থেবরদ । বঙ্গে। 
) __কুহন ও কেকা £ “আমরা” 

পঠনের রীতিতে দুই-ই হতে পারে অর্থাৎ বলবৃত্ত ও স্বনবন্ত। তিনি ১৯২৬ 
সালে একে বলেচেন 'বলবৃত্তঁ আবার মত পরিবর্তন করে ১৯৭২ সালে 
বলেচেন 'স্বনবৃত্ত' এবং পৰ্ব বতা উন্তির ভুল স্বীকার বরেচেন ।১৭ এতে সায় 
'দিয়েচেন এক প্রবীন ছান্দাসকও ৷ “সুলীতিকুমার এর ধারণা সমগ্র কবিতাটি 
Stressed Metre এ রচিত আর সে-ভার্গতৈ আবাত্ত করেও শোনালেন ৷ 


৭০ বাঙ্‌লা ছন্দোবিজ্ঞান 


আমি বললাম-- ৪8০১৪ আছে বটে, কিন্তু তা কাঁবকত্তক আৱরোপিত ৷ তান 
শিশির ভাদব্ড়ীকে দিয়ে আবৃত্তি কৰিয়ে সংশয় নিরসন করলেন ৷ শিশির কুমার 
এটাকে আমার চেয়েও বেশ টেনে-টেনে আবৃত্তি করোছলেন ৷ সনীতিকুমারের 
আব্য্ত ছিল দ্রুতগাঁত। শিশির ভাদুড়ী বলোছিলেন এটা 50:০55_ মূলক 
ছন্দ নয়। 01)8[."এর তৃতীয় খণ্ডে (১৯৭২) এই ভুলটা সংশোধন করা 
হয়েছে ৷’ ৬৮ কিন্তু এ-উ্তি বিচার সহ-নয়, কেননা ছন্দটি দ:’ভাবেই হতে পারে = 
বলবান্ত প্রত লয়ে, আর স্বনবৃত্ত ধাঁরলয়ে ! দ্রুতলয়ে এ বলবন্ত, যেমন, 
মুক্‌ত বেণীর । গঙ্গা যেথায় । মুক্ত বিতরে ৷ রঙ্গে 
আমরা বাঙুআলা । বাস কার সেই । বরদ তীর্থে। বঙ্গে 
এখানে ঘটেচে ব্যঞ্জন বিস্ফোরণে স্বরশীবস্ফারণ এবং দুই বা ততোধিক বৰ্ণ 
উচ্চারণে এক হ'য়ে গেচে। এ যে হ'তে পারে তারি সমর দিয়েচেন প্রাকৃত- 
পৈঙ্গলকার-_ 
জই দাঁহো বি অবন্নো লহ; জীহা পঢই হোই সোবিলহ: । 
বমো বিতুরি অপাড়িও, দো'তান্নাব একক জানেহ; | ৬৯ 
অর্থাৎ জিভ যাদি দীঘ-বর্ণকে লিঘ করে পড়ে তবে এ লঘু হ'য়ে যায় । 
আবার প্রত পড়লে দুই-তিন বর্ণ এক হয়ে যায়। এখানেও হয়েচে তাই এবং 
সমনীতিকুমার ১৯২৬-এ দ্রুত গাঁততে কবিতাটি পড়ে ছিলেন। প্ৰবোধ চন্দ 
সৈন এই 50655 বা প্রচাপকে “কাব আরোপিত” বলেচেন এবং তাই একে 
অগ্রাহ্য করেচেন। এখানে হয়েচে তাঁর ভুল ছন্দের সবরূপ নির্ধারণে । এ- 
প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ২৭ জুলাই ১৯১৮ তারিখে অধ্যাপক জে. ভি. এডারসনকে লেখা 
রবাঁপ্দ্ৰনাথের পর্রখান ঃ “এই প্রচাপগন্ীল (১৮০১১০১) নীচের পদক্ষেপের মতোই 
ছপ্দস্পন্দজাত এবং তা শব্দাবলীর মধ্যে নেই। ছন্দে আছে হস্ব-দীঘ 
বিভাগ ৷ দীর্ঘ বিভাগগমলি মাদ্রুত পধীন্ততে প্রকাশিত । কিন্তু এ-সব 
পংন্তির অন্তর্গত হস্বতর ( ক্ষমদ্ৰতর ) বিভাগগঃলি স্পন্দের জন্যে আরো 
গুরুত্বপূর্ণ । তাই এরা গানে যাকে বলে দণ্ড” (তাল, ৮8৮) তাই এবং 
তালি (০৩৫০) দিয়ে মাপা যায়--এই তালিগদালি (ঘাতগুলি ) বিশেষ ছন্দের 
শপ অনুসারে নিদিষ্ট পরিমাণের ধ্ৰন-এককে তৈরি। এই তালিগন্ছ 
ছন্দশাস্তের ভাষায় প্রচাপ নামে পরিচিত” ব্লবাঁন্দ্ৰনাথ আরো বলেচেন ঃ 
ছড়ার রাঁতি ( বলবন্ত ) এই যে, সে কিছু ধ্বনি জোগায় নিজে, কিছ? আদায় 
করে কণ্ঠের কাছ থেকে, এদ।য়ের মিলনে সে হয় পূর্ণ। প্রায়ই দেখা যায় 


শান্রার ঘনতা কোথাও কম, কোথাও বোঁশ, আবৃত্তিকারের উপর ছন্দ মিলিয়ে 
নেবার বরাত দেওয়া আছে। ছন্দের নিজের মধ্যে যে ঝোঁক আছে তার 
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তাড়ায় কণ্ঠ আপান প্রয়োজন মতো স্বর বাড়ায় কমায়।”"* 'বিলাম্বত লয়ে 
সত্যেন্দ্ৰনাথের কাঁবতাটি হ'য়ে যায়, 'স্বনব্ত' যথা 

মুক্‌+ত বেণীর । গঙ্‌+-গা যেথায় । মুক্‌+তি {বতরে ৷ রঙ+গে 

আম্‌+রা বাঙালী ৷ বাস কাঁর সেই । বরদ তাঁর. +থে ৷ বঙ্‌7গে। 

এখানে উল্লেখ্য যে বলবত্ত ও স্বনবৃত্ত এই দুই ছন্দের মৌল পার্থক্য ধরা 
পড়ে ভাষার প্রকৃতিতে ৷ প্রথমাটতে স্বর ব্যঞ্জনের শাসন মানে অর্থাৎ এখানে 
আছে স্বরারূঢে ব্যঞ্জন ; দ্বিতীয়াটিতে ব্যঞ্জন স্বরের শাসন মানে অর্থাৎ এখানে 
আছে বাঞ্জনারুঢ় স্বর! তাই 'মান্ত' বিলাম্বত উচ্চারণে দীর্ঘ প্রাপ্ত হয় ৪ 
মান্না বেড়ে হ'য়ে ওঠে তিনের ঘরাণা ! অন্যাদকে বলবৃত্তে ‘মুন্ড'_এ 
পড়েচে খাড়া সংঘাতভার (vertical ictus ৫185) অর্থাৎ অক্ষরের 
উপর প্রচাপের (১৮০১৪) হাতুড়ি ঘা (॥ammer stroke of stress)! ফলে 
হসব-সবরের অক্ষরও দীর্ঘ হয়েচে । তবে এখঘা'য়ে ঘটেচে 'সবর বিস্ফোরণ' বা 
বাঞ্জন সংঘাত'_'মান্ত হয়েচে ‘মুকুত’ অর্থাৎ “ক-এর ‘অ’ সবরশীবস্ফোরণে 
উবে গেচে আর দু”ট ব্যঞ্জন--‘ক্‌’ ও তি সংঘাঁটিত হয়েছে সংঘাতে ৷ এর 
ভৈকগ্রলস্ফী (1০8-408) গাঁত লক্ষণাঁয়--কং থেকে একেবারে ‘ত্‌’-এ, 
মধ্যেকার ‘অ’কে একদম উপেক্ষা করে । কিন্তু এঁর জায়গায় জ্বনবৃত্তে এসেছে 
গজেন্দুগামী গতি, যথা ম:+ক্‌_+ ত"? 

বলবন্ত, স্বনবৃত্ত ও সবরবন্ত রশীতর মৌল স্বরূপ না বোঝার জন্যে প্রবীন 
ছান্দাসকেরা মস্ত ভুল করেচেন ছন্দ নির্ণয়ে । এ সবের মুলে রয়েচে উচ্চারণ 
চলন যার কথা আগেই বলা হয়েচে। দ্বিতীয়ত, আছে চাপমান, কালমান 
ও স্বরমান। এ সম্বন্ধে ও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েচে ৷ তৃতীয়ত, এরা 
ব্াণ্তিমান্রায প্রকাশশীল ৷ মনে রাখতে হবে যে উচচার্য পারবর্তন রকমের 
ব্যাপ্তিকাল ও কাঁঠন্য । প্রত্যঙ্গীয় বায়ন-সচল দৃষ্টি কোণ থেকে দেখা গেচে 
যে বাগুৎপাত্তর আছে তিনটি উপাদান__ উদ্বোধন ; উচ্চারণ ; ও স্বনন। প্রথম 
দু'টি ভিক্তিস্থানীয়, আর তৃতায়টি এদের কাছাকাছি। প্রথমের পারবর্তন 
হ’লো প্রচাপ (57055) ; দ্বিতীয়ের প্রমাপ বা মাত্রা (quantity); ও তৃতীয়ের 
প্ৰস্বর (91৮০) বা 0002) । আর এই তিনাঁট নিয়েই বাঙলায় 1তনাট ছন্দ গড়ে 
উঠেচে ৷ ধ্বনিতাত্বুক এই জ্ঞানের অভাবে রচিত রয়েছে কাঁলকাতা বিশব- 
বিদ্যালয়ের তথ্য “গবেষণা পাঁরষদের” “বাংলা ছন্দ সমীক্ষা” ৷ ফলে যেসব 
ছান্দীসক এ সংকলনের অংশভাগ তাঁরা কেউই ধ্বানিতাততিক জ্ঞানে প্রবীন নন এবং 
এঁর আনবার্য পাঁরণাম এই ভুলের ফসল ৷ বৈজ্ঞানিক তথ্য সমন্ধে না হ'য়ে 
এ পৰ্য'বাঁসত হয়েচে ব্যান্তগত মতামতে ঃ প্রাজ্যহীন সিংহাসনে অত্যুন্তির রাজা, 


৭২ বাঙলা ছদ্দোবিজ্ঞান 


বিধাতার সাজা ৷” গবেষণা তাই শোকান্তিকার পাড়ি জমিয়েচে। দু'একটি 
উদ্ধাঁত এর পরিচায়ক যেমন, বলা হয়েছে (১) “অক্ষরবৃত্ত (স্বরবন্ত) বা 
দলবন্তের (বলবন্ত) তুলনায় মান্রাবৃত্তেই ( স্বনবন্ত ) টান বা তান থাকে অনেক 
বেশি” ; (২) “কোন বিশেষ ছন্দোরণাত শ্বাসাঘাত প্ৰধান (বলবৃত্ত) বলে 
চিহিত হ'তে পারে না” (৩) “accent কোন বাংলা ছন্দেরই মূলনীতি নয়”২ 


এবং আরো অনেক । এসব উত্তি অজ্ঞতা প্রসূত এবং পূব্ববতরঁ আলোচনায় 
তা প্রমাণিত হয়েচে। 


তৃতীয় অধ্যায় £ শ্ৰুতি বিজ্ঞান 


একাকী গায়কের নহে তো গান, মালিতে হবে দুই জনে-- 
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেকজন গাবে মনে ৷ 
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে সে কলতান উঠে, 
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে তবে সে মর্মর ফুটে । 
_ রবীন্দ্রনাথ 


৩.১ ধবনির প্রেক্ষাপট 

বাক্‌ শহধ্মান্র ধ্বান ও অর্থের দ্বিপাক্ষিক ব্যাপার নয়; বরং এ একাট 
চতুভূজ, যার চারটি ভুজ বা উপাদান হ’লো বস্তা, শ্রোতা, শব্দ ও বস্তু৷ 
ভাষা হ’লো বিজ্ঞান আর বাক তার প্রয়োগ । এবং ভাষার একক শব্দ, যেমন 
বাক্‌-এর একক বাক্য । অধিকাংশ সভ্য ভাষায়ই বাক্‌ ভাষা হতে পৃথকীকৃত 
হয়েচে। লাতিনে তাই আছে lingua ও. 52010, গ্রীকে glossa ও logos, 
ফরাসাঁতে [8180০ ও 02:01, জার্মাণতে 5prache ও rede, ওলন্দাজে 
taal ও rede, সুইডিশে 5815 ও 1, আরবাতে lisan ও kalam এবং 
মিশরীয়-এ ‘০ ও 200০৮ । বাক্‌ বাক্য-নি্ভ'র আর এই বাক্যরপের আছে 
দুটি রকম-একটি শব্দপায়ী বাক্‌রীতি (1000800), অন্যটি স্বরভঙ্গীয় বাগিমিতা 
(elocution ) | জার্মান লেখকেরা বলে থাকেন “'বাক্যতান” ( sentence- 
melody ) | শুধু বাক্যই নয়, একক শব্দের ও আছে এই বাগনীরুপ | বাক 
পরিবুত্তিতে গড়ে ওঠে বাক্যাঁয় স্বরভাঙ্গি। বস্তুত স্বরভাঙ্গ শোনার চেয়ে আঁড়পা- 
তার (০০3০270) জিনিস | তাই ফিনল্যাণ্ডবাসীরা বলে থাকে যে সুইডেন- 
বাসীরা কথা বলার সময় গান করে, আর সুইডেনবাসীরাও ফিনল্যাণ্ডবাসীদের 
বিরুদ্ধে ও একই অভিযোগ করে থাকে । স্বরভাঙ্গির সহচরবন্দ হ’লো হাতের 
অঙ্গভা্গ, মৌখিক দ্যোতনা প্রভৃতি ৷ স্বরভাঙ্গির একটি প্রধান ব্যবহার হ'লো 
প্রচাপ (৪৮০৪৪ )--এ যুত্তি-নিষ্ঠ বিধেয়ের সূচক, যাঁতও স্বরভঙ্গির অন্তর্গত । ' 
এ ছাড়াও অন্যান্য সহচর হলো হাস্য, দাঁতের সঙ্গে জিভের শীৎকার (click), 


গলা-খাঁকারি ( throat-clearing ) ইত্যাদি ॥ 


বাককিয়ার প্রয়োগ পদ্ধাত উদ্বাহরণে পরিস্ফুট হবে ৷ মণ্টু ও তাঁর স্ত্রী বীণা 
পাঠাগারে পাঠ-নিরত আছেন ৷ এক সময়ে মণ্টু টের পেলেন যে জানলা শাৰ্শিতে 
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আঘাত হচ্চে এবং একে তান সনান্ত করলেন ব্যান্টপাতের শব্দের সঙ্গে ৷ 
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ব:ষ্টিপ্ৰত্যক্ষণে তাঁর মনে পড়লো যে তিন ও তাঁর স্ত্রী ঠিক করেছিলেন যে তাঁরা 
দুজনে নদীর ধারে যাবেন চা-পানের জনো যাঁদ আবহাওয়া অনুকুল থাকে। 
আরেকবার দ:ণ্টিপাত এ--মণ্টু নিঃসন্দেহ হলেন যে এনবাম্টতে বাইরে যাওয়া 
যাবে না, কেননা বাঁণার ভিজা পায়ে বসা ঠিক হবে না ৷ মণ্ট? তাই বাঁণার 
দৃষ্টি এখদকে আকর্ষণ করলেন হঠাৎ ‘বৃষ্টি’ উচ্চারণ করে ৷ 

এ শুনে বীণা তাঁকয়ে দেখলেন যে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্চে এবং জবাব 
দিলেন ঃ “ক উৎপাত !! এখানকার বাকৃক্রিয়ার ঘটনা শ্রেণী পাঁচাট স্তরে 
বিন্যস্ত: এবং এতে দঃ:টি নটের ভূমিকা ও নিছক বাহ্য ঘটনা একান্তর 
(alternate ) অথাৎ প্রথমের পরে দ্বিতীয় এ-ভাবে অবস্হিত। পাঁচটিস্তর 
এরূপ-(১) বৃষ্টিপাত; (২) বস্তার প্রাতীক্ুরা ; (৩) ভৌত ঘটনার্‌পে 
বাগৃধ্বনি। (৪) শ্রোতার প্রতিক্রিয়া; ও (৫) জানলায় দাঁষ্টিপাতে বৃষ্টির 
সত্যতা যাচাই--'করণ (verifia0i০n) | ৫__সংখ্যক চিত্রে এ দেখান হ'লো-_ 
মণ্টু বৃষ্টি সম্পকে বীণাকে বলচেন এবং বাঁণার প্রাতক্রিয়া।২ 


সংনমন ও তনুভবন 

বাকৃধ্বনির বাহন বায়; ্বজল বা কাচের মতো এর অন্যবাহনও হ'তে পারে । 
বায়; গ্যাসের মিশ্রণ ; আর গ্যাসের একটি ধর্ম এই যে এ সংনামিত (compre- 
85৩৭.) বা তন্যভূত (1০6৫ ) হতে পারে । অর্থাৎ আণাঁবক উপাদান- 
গুলিকে পরস্পরের কাছাকাছি করা অথবা এককে অন্য থেকে সরান যেতে পারে £ 
'তদ্দূরে তদ্বান্তকে’।* কণ্ঠ প্রত্যঙ্গের চালনায় আমরা মুখের নকটস্হ 
বায়বীয় অণঃর স্হানচ্যুতি ঘটাই । এরা অনুরূপভাবে অন্যদের চ্হানচ্যুত করে 
এবং এ-ভাবে শৃঙ্খল বিক্রিয়ায় (cain 7০20০) স্হানচ্যুতি ঘটতে থাকে যে 
পর্যন্ত না কণ্ঠপ্রত্যঙ্গীয় শক্তি বন্তা থেকে নিঃশোষত হয়ে যায়। একটি অণঃ 
আরেকটির সঙ্গে সংঘর্ষে প্রারম্ভ বিন্দুতে ও তার পিছনে প্রতিক্ষিপ্ত (2০42৫) 
হয় এবং নিশ্চল না হওয়া পর্যন্ত এ এদিক-ওদিক দুলতে থাকে । যে-ধ্ৰান 
আমরা শনি তার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে স্হিতিকেন্দ্রিক অনন্গঃচ্ছের লাক্ষণিক 
দোলন বা স্পন্দের সংগে ৷ আণবিক বিচলনের পঞ্খানুপজ্থ বিশ্লেষণে তৈৰি 
হয় শ্রোত ধ্বনিবিজ্ঞান ।’ 

. বায়ুর আছে একটি দ্হাতিদ্ছাপক (9450০) গুণ । ফলে এর অননুগদ্চ্ছ 
যেমন অবনামিত হয়, তেমনি তনূভূত ও ৷ আর এন্দশা দুটি একান্তর এবং একটি 
ধ্বনি-উৎস থেকে বিকারিত হয়ে গড়ে তোলে ধ্বানতরঙ্গ। এর গাঁত প্রায় ১১৩০ 
ফট প্রত সেকেন্ডে বা ৭৭০ মাইল ঘণ্টা প্রীত-_সাগরাংকে (5০81 ০০০) ও 
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৭০"ঢ-এ । মনে রাখতে হবে যে ধ্বনি-উৎস থেকে এই বেগে বিকিরত (radiated) 
হয় তরঙ্গ বিক্ষোভ, 1কন্তু বায়ু-মাধ্যম নয় । বায়বীয় অণনগজ্ছ স্প্রং-এর 
কুণ্ডলীর মতোই কেবাল দুলতে থাকে আগনুপিছ? তরঙ্গগতির ফলন হিসেবে । 
দোলন (০5cillai০n ) ও স্পন্দনের ( vibration ) মধ্যে আছে পার্থক্য । 
দোলনের বিশেষ রুপই স্পন্দন ৷ দোলনের ধর্ম এই যে কণা তার চ্হিতি- 
অবস্হান থেকে যতদূরে স'রে যাবে তত বেশি দরকার হবে তাকে ফিরিয়ে 
আনার জন্যে প্রত্যানয়ক (755695106) বলের ৷ কিন্তু স্পন্দনে প্রত্যানায়ক 
বল কণার 'স্হিতি-অবস্হান থেকে দূরত্বের ঠিক-ঠিক আন্দপাতিক। আর 
সপন্দশন্তি বিস্তার (amplitude ) বর্গের আনুপাতিক ।? 


তরঙ্গরূপ 

1বচলন যাদি উল্লম্ব অক্ষ হয় এবং কাল অনুভূমিক অক্ষ, তবে তরঙ্গাকাত 
আঁকা যেতে পারে । একটি চলমান কণার সঙ্গে যাঁদ একি কলমকে যুক্ত ক'রে 
চলন্ত ঢাক--সংশ্লিণ্ট একখণ্ড কাগজের উপর লিখতে বাধ্য করা হয় তাহলে 
কাগজের উপর বক্র-সদ্‌শ একটি অন:রেখ পাওয়া যাবে । বকের এই রূপকে বলে 
তরঙ্গর্‌প ৷ এ হ’লো ধ্বনিতরঙ্গ বর্ণনার ভিত্তি। এই তরঙ্গরূপ (চিত্র £ ৬ দঃ) 
‘দোলন লিখ্‌ (95০119.2)-এ প্ৰদাশ‘ত ধ্বান তরঙ্গের মতোই ৷ 


চিত্র £ ৬--তরঙ্গরপ 


দ্বিধা বিচলন-_ বিস্তার ও কম্পাংক 


'বিচলন পাঁরিবৃত্তি দ:'রকমে ঘটতে পারে-_বলকেন্দ্রিক ও কালকোন্দ্রিক । প্রবল 
খাক্‌কায় কণা স্হিতিদ্ছান থেকে সরে. যাবে. অনেকটা দুরে, কিন্তু মৃদু ধাক্কায় 
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ততটা নয়, যেমন শিশুর দোলনা । ্হিতিস্হান থেকে চরম বিচলনকে বলা হয় 
কম্পবস্তার (amplitude ) | শল্হাতস্হান থেকে একদিকে চরম বা গরিষ্ঠ 
বিস্তারের পরে অন্যদিকে চরম বিস্তার এবং তার পরে স্হিতিস্হানে ফিরে 
আসাকে বলে একটি চক্কর, ০5০০, চক্র ৷’ দ্বিতীয় বিচলন কালশায়ী__বিস্তার 
বাদে চক্কর সম্পূর্ণ হ'তে পারে কালের হুস্বতায় বা দীর্ঘতায় এবং কাল 
দৈর্ঘযকে বলে পর্যায় কাল ( period )। 

প্রীত সেকেণ্ডের পর্যায়সংখ্যা (০৮০৪) কম্পাংক (frequency ) নামে 
পাঁরচিত । একে মাপা হয় নুহ অর্থাৎ ০০৩-এ__এতে বুঝায় এক সেকেন্ড 
কালে ‘ভিত্তি তরঙ্গের পূর্ণ পুনরাবৃত্তি সংখ্যা__সংনমন ও তন ভবন ৷ তাই 
নিয়কম্পী (10 frequency ) তরঙ্গের আছে সেকেণ্ড প্রাত নিম্ন সংখ্যক 
চক্কর, যেমন উচ্চকম্পী (igh frequency ) তরঙ্গের উচ্চসংখ্যক চক্র ৷৷ 
অন্যদিকে গাঁরষ্ঠ স্হানচ্যুতির অনুরূপ হলো ধ্বান তরঙ্গের বস্তার ৷ 
{বস্তার যত বেশি, তত বোঁশ হবে X-Y সন্তাততে নিরপিত তরঙ্গের খাদ 
ও চড়ার দুরত্ব । 


তরঙ্গ দৈৰ্ঘ্য 

ধ্বীনর আবিরাম বেগের (52০০৭) জন্যে তরঙ্গাকতি অধিকতর সংনমিত হয় ৷ 
আকৃতিও কম্পাত্ক পাঁরবহত্তি বর্ণনার একটি পদ্ধতি হলো এদেরকে তরঙ্গ দৈরঘেযর 
( wavelength ) পাঁরভাষার প্রকাশ করা । তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হ’লো একটি তরঙ্গের 
একটি বিন্দু থেকে পরবর্তী তরঙ্গের এ একই বিন্দু পর্যন্ত যে রোখক দূরত্ব 
তাই । যেমন, আমরা যদি ১০০০ চক্করের ধ্বান শান, তাহ'লে তরঙ্গ মালার 
সাধারণ বিন্দু সমূহের মধ্যবর্তী দৈৰ্ঘ্য হবে প্রায় ১৪ ইণ্ডি ; অথবা ১০০ 
চন্ধরের ধ্বানর তরঙ্গ দৈৰ্ঘ্য হবে মোটামর্টি ১১৩ ফুট । কাজেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 
( wavelength, L), কম্পাংক (frequency, F) ও ধ্বান বেগের 
(velocity, ৬ ) পারস্পরিক সম্পর্ক হবে এরুপ £ 


Vv V 
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অথবৎ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাড়লে, কম্পাংক কমে যাবে; আবার কম্পাংক বাড়লে 
তরঙ্গদের্ঘ্য কমবে ৷ 

ধবাঁনর তীক্ষ[তা ও চাপ 


ধ্বানি হ’লো শান্তর ( energy ) একাট রুপ, যা ক্ষমতা (2০) 
মাপনের সঙ্গে খাপ খায়। ধ্ৰনি তরঙ্গের সমকোণে প্রীত বর্গক্ষেত্রের ক্ষমতার 
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যে পারগমন (6৭5055500) ঘটে তাকেই বলে স্বন-তাঁক্ষমতা (intensity) | 
আর তীক্ষ[তার মাপনী একক হলো বর্গ সোন্টামটার প্রাত ওয়াট বা watts 
( power ) per square centimeter (area)! কেবলমান্র শ্রাব্যধবানর 
তীক্ষমৃতা হবে মোটামরাট--১০-১১ watts per sq. centimeter | ধ্ৰনি 
চাপ মাপা হয় প্রীত একক ক্ষেত্রের বল (10৮06 )-এ, অর্থ প্রতি বর্গ সৌন্টি- 
{মিটারের dynes (£০:০০)-এ । এর পাঁরমাণ দাঁড়ায় স্হুলভাবে '০০০২ dynes 
Per sd. ০201 তবে মাপের কাজে এসব একক অস্মাবধাজনক বলে ব্যবহৃত 
হয় ডোঁসবেল মাপনী ( decibel 5caledb)। তাক্ষ্মতা নির্দেশস্তর 
( reference level ) ১০-১৬ এবং চাপ নির্দেশস্তর ০০০২। এখানে 
স্বনতাক্ষ্মতা তাঁক্ষমুতা-_অন;পাতের সাধারণ লগারিদমের দশগুণ ; আর ধবানি- 
চাপ চাপ-অনঃপাতের সাধারণ লগারিদমের বিশগুণ ৷ মনে রাখতে হবে যে 
সাধারণ লগারিদম হ’লো সেই ক্ষমতা, যেখানে ১০ নিধানীয় সংখ্যাকে তুলতে 
হয় একটি নিৰ্দ্দিষ্ট সংখ্যাকে পেতে হলে ৷ যেমন ১০০ এর সাধারণ লগারিদম 
হলো ২ বা ১০২,১,০০০ এর ৩ বা ১০০ ৷ তাই সংলাপা বাক্‌ ৬০ ৫৮ তাক্ষ্মতা 
চাপের মাপে । 

নিজ অনুপাতে দেখা যায় যে নিদেশিস্তরে আছে ১০-১৬ watts per 

; কিন্তু প্রকৃত তীক্ষ[তা (actual intensity ) হ’লো এর চেয়ে ১,০০০, 

9০০ বা ১০৯ গণ বেশি । আর এই অণুপাতের সাধারণ লগা'রিদ্‌ম হলো ৬ 
এবং এর দশগন্ণে পাওয়া যাবে ৬০ ৫৮। অন;রুপভাবে ধৰ্বানচাপ অনুপাতে 
নিদেশিস্তর হলো "০০০২ dynes per ৪ আর প্রকৃত চাপ ( actual 
pressure ) হ’লো এর চেয়ে ১০০০ ধা ১০৩ গণ বোশ। এদের অননপাতের 
সাধারণ লগারিদ্ম হলো ৩ ৷ ফলে এর ২০ গুণে হবে ৬০ ৫01 কম্পাংক ও 
তীক্ষাতা হ’লো ধানর ভৌত লক্ষণ; কিন্তু এদের মনস্তাতাত্রুক বা মন্মর 
অনবন্ধী (psychological correlates) ও আছে, যার নাম বিশুদ্ধ সুর 
(00০) । বিশহদ্ধ সুর 'ও অধিকাংশ ধ্যান পারবৃত্তিই কম্পাংক ও বিস্তারের 
মন্ময় অনুবন্ধী। কম্পাংক পরিবত্ি পরিলক্ষিত হয় ধ্ৰান প্রস্বর (010) 
পরিবন্ত্তিতে ; আর বিস্তার পাঁরবৃত্তি (তীক্ষণতা বা চাপ) প্ৰাবল্য (L0udness) 
পরিবৃত্তিতে । এই অন্যবন্ধীগর্লি- প্রস্বর ও প্ৰাবল্য--সরল ধ্বান তরঙ্গ বা 
বিশ্ধে সর পাঁরবেশনে অত্যন্ত যথাযথ (exact )।* 


, ৩.২ পর্যাব্ত্ত ধ্বনি 
প্রায় সব ধবাঁন-ই সরল তরঙ্গের মিশ্ৰণ এই মিশ্রণাবল? বা জটিল তরঙ্গ- 


শর্ত বিজ্ঞান ৭৯ 


মালাকে বলে পর্যাবৃত্ত (Peri০di০) যখন তারা তরঙ্গ রুপের এমন সমবায়ে 
গড়ে ওঠে যে বারবার তাদের পুনরাবৃত্তি ঘটে ৷ বস্তুত সব পর্যাবৃত্ত ধ্বানকেই 
সরল ধ্বনি তরঙ্গের সমবায় বা যোগফল বলা যেতে পারে এবং প্রথমটি শেষেরটির 
উপাদানে তৈরি ৷ বাগ্ধ্বীনতে এই পর্যাবৃত্ত তরঙ্গ দেখা যায়, যেমন স্বর, 
তরল ( ল্‌, র্‌), শ্রুতি (য়, ব্‌) ও নাসিক্য (ম্‌, ন্‌) ধ্ৰান বা অননাদী 
(০9০: বাগ্ধবান । তাই যে সব ধ্বানর পর্যাবৃশ কাল প্রাত চকরে এবই 
‘থাকে তাকেই বলে পর্যাবৃত্ত ধ্বান। এর বৈশিষ্ট্য নিচে দেয়া হ’লো । 


মহল কম্পাংক 


200 cps 


| 


100 cps 


মিশতরঙ্গ 


1 
চা 
| 100 


চিত্র £ ৭- সরল তরঙ্গ সমবায় (ক+খ=গ) 


জটিল পর্যাবৃত্ততরঙ্গ আবৃত্ত (5০41৫) তরঙ্গ রুপের অংশ {হসেবে 
দেখা যায় বলে আমরা বলি যে জল তরঙ্গের কম্পাংক আর আবর্তক তরঙ্গ- 
রুপের অংশাঁবশেষের কম্পাংক অভেদ । এ রকম কম্পাঙ্কই জাঁটল তরঙ্গের মূল 


কম্পাংক বলে পাঁরচিত॥ ৭-সংখ্যক চিত্রে এ দেখান হ’য়েচে-- 
ক ও খ তরঙ্গ দুটির প্রারম্ভ হচ্ছে 6০ তে। £*তে তরঙ্গ ক প্রথম চক্কর 


শেষ করেচে, কিন্তু তরঙ্গ খ শনধনমান্ত আধা চক্কর ৷ €9-তে তরঙ্গ ক দ্বিতীয় 
চক্কর ও শেষ করেছে, কিন্তু তরঙ্গ! খ কেবলমাত্র প্রথম চক্কর । এ-ভাবে 


৮০ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


চলেচে ৷ আমরা দেখতে পাই যে লব্ধ (9591696) তরঙ্গ গ-এর ঘ-অংশ তোর 
হতে সময় লাগে = 56০ ৷ জাঁটল তরঙ্গের প্রাতাট সরল তরঙ্গাবয়ব জানা 
থাকলে, মূল কম্পাংক নির্ধারণ করা যায় সরল তরঙ্গ উপাদানের কম্পাঙ্ক 
গযরীলর গাঁরষ্ঠ সাধারণ গুণনীরকে (গ, সা, গু) ৷ যেমন বর্তমান ক্ষেত্রে ক 
তরঙ্গ ও খ তরঙ্গের কম্পাংক যথাক্রমে ২০০ ০৮১৪ ও ১০০ ০091 কাজেই 
গ তরঙ্গের কম্পাংক হবে এদের গ, সা, গু অর্থাৎ ১০০ cps ৷ 


সরগদাঁণতক 


সরল তরঙ্গাবয়বের যে কোন সংখ্যায় গড়ে উঠতে পারে জাটল তরঙ্গ । আর 
পর্যাবত্ত জটিল তরঙ্গের প্রত্যেকটি উপাদানকে বলা হয় স;রগঢ্নণতক বা 
উপসনর (harmonic )। ওঁ সংখ্যক সারণীতে এ দেখান হলো ৷ সঘোধ 
বাকবধ্বানতে উপস:রগর্ীল কম্পাংকের উপর সমভাবে বিন্যস্ত সরলতরঙ্গ ॥ আর 
লব্ধ জাঁটল তরঙ্গের মূল কম্পাংক হলো নিয়তমতরঙ্গের কম্পাংকের সমান এবং 
একেই বলা হর প্রথম 10807001০ বা উপসমর ৷ যথা মুল কম্পাংক ১২০ ০০১ 
হলে, প্রথম উপস;র হবে ১২০ ০০9; দ্বিতীয় উপসূর ২৪০ ০৮৪; তৃতীয় উপসর 


৩৬০ cps প্রভৃতি ॥ 


সারণী ঃ ১ মূল কম্পাংক ও উপসর 


উপসুর 


মল 
খ গণ ঘ 


i | 500 700 | 1000 | 1400 | 100 ০0% 


rE EET 


400 600 1200 1400 200 cps 


101 309 900 1500 1800 300 ০95 


শপ 


900 | 1500 1700 100 cps 


শ্রুতি বিজ্ঞান ৮১ 


তরঙ্গ_ পর্যাবৃত্ত ও অপর্যাবৃত্ত 


যে-সব ধ্যানর পর্যাবৃত্ত কাল চক্করের পর চন্ধরে একই থাকে তাকে বলা হয় 
পর্যাবৃত্ত' ধ্বনি; আর যে-সব ধ্বনিতে অনক্রামক পর্যাবৃত্ত কাল বিভিন্ন তারা 
“অপর্যাবৃত্ত' নামে পরিচিত ৷ পর্যাবৃত্ত ধ্বানতে আছে প্রস্বরের সংস্পচ্ট 
সংবেদন এবং এ-প্ৰস্বর (0150 ) স্পন্দনের কম্পাংকের সঙ্গে সম্পাকতি অর্থাৎ 
কম্পাংক উচ্চতর হলে, প্রস্বরও হবে উচ্চতর ৷ কিন্তু সব পর্যাবৃত্ত ধ্বনির নেই 
কম্পনের এই সরল ও সূচারহ (০1০89) অর্থাৎ সাইনবক্কীয় ( sinusoidal ) 
রূপ। স্পষ্টত সাইন-বক্রীয় নয় এরূপ £ কিন্তু তবুও বিস্ময়ের ব্যাপার এই 
যে একে বিশ্লেষণ করা যায় সাইনবক্লীয় দ্‌ট রূপের যোগফল হিসেবে । এ-কাজ 
করা হয় অনুভূমিক অক্ষের সমান কালান্তরে বিভিন্ন বিস্তারের মাপনে এবং 
স্হিতি-অবস্হানের একই দিকে থাকলে বিস্তারমানের যোগে ও বিপরীত 
দিকে থাকলে একটি থেকে অন্যটির বিয়োগে আর পরে যবন্ত মানের অওকনে 
(plotting) | এখানে উল্লেখ্য যে পর্যাবৃত্ত রূপ যত বেশি জটিল অর্থাৎ 
সাইনব্রীয় রেখার িসদূশ হবে, তত বেশি প্রয়োজন হবে সাইনবক্রীয় উপা- 
দানের ৷ তবে পর্যাবৃত্ত হলে এ সর্বদাই সম্ভব ৷ বাক্‌-এর পর্যাবৃত্ত ধ্বনি 
অবশ্য জঁটিলতর ৷ জটিল পর্যাবৃত্ত ধ্বানর সাইনবক্ীয় উপাদানগদলি এ 
ধ্বানর সুরগ্ীণতক বা উপসুর (179100021০9) নামে পরিচিত। মুল কম্পাংক 
বা মূলই নিম্নতম সংরগীণতক । সর্বদাই এর সরল গন্বীণতকগর্ীল হ’লো উচ্চতর 
সঃরগনুণিতক। যাঁদ ১০০, ২০০, ৪০০, ও ৬০০০০ এ গড়ে ওঠে জটিল তরঙ্গরূপ, 
তবে মূল হবে ১০০ ০০৪ এবং অন্যান্য উপাদানগর্মাল হবে দ্বিতীয়, চতুর্থ, ও 
ষষ্ঠ সুরগণিতক ৷ দুটি স্বতন্ত্র ধ্বানর একই মূল কম্পাংক থাকতে পারে, 
যেমন একই স্বর (5০০) উৎসারিয়ে ওঠে বেহালা (৮1010 ) ও পিয়ানোয় ৷ 
তবে এদের পার্থক্য সূচিত হয় গুণ-এর ( quality ) তারতম্য বেহালাগন্ণ 
ও পিয়ানোগুণ ধ্বানর সূরগরীণতক গড়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । পিয়ানো স্বর 
জটিল তরঙ্গ গড়ে ওঠে বেহালার চেয়ে ভিন্নতর ও উচ্চতর সংরগদাণতকে ৷ 
কাজেই পযণব্ত্ত ধ্যান নিৰ্দেশিত হয় মূল কম্পাংক ও বিস্তার এবং সন্রগরীণতক 
( যদি থাকে ) এর বর্ণনায় । 

অপর্যাবৃত্ত ধ্বনি ছাঁচের (6৮৩07 ) পুনরাবাত্ত ঘটে না, যেমন দেখা যায় 
পর্যাবৃত্ত ধৰ্বানতে । তবে অপর্যাবৃত্ত ধান তার বর্ণালি (spectrum )_ 
ভাষায় ব্যন্ত হতে পারে । এ পারাচ্ছিন্ন (6৫৮ ) সুরগ্রীণক গড়ন নয় অর্থাৎ 
প্রত্যেকটি সুরগ:ণতক মূলের সরল গর্ীণতক হয় না। অপর্যাবৃত্ত ধ্বনিতে 
নেই কোন মূল, কোন সংরগনণতক ; পক্ষান্তরে অপস্বর (1০52 ) চলেছে 

৬ 


৮২ বাঙলা ছন্দোবজ্ঞান 


প্রত্যেক কম্পাংকে এবং তাই এতে আমরা প্রত্যক্ষ কর্তে পার না কোন সুস্পষ্ট 
প্রস্বর । কাজেই অপর্যাবৃত্ত ধাঁনর বর্ণাল বিভিন্ন সুরগন্ণীণতকের কম্পাংক ও 
“বস্তার প্রদর্শক উল্লম্ব রেখার শ্রেণী নয়--এ হলো একটি সন্তত (continuous) 
রেখা, যাতে বিধৃত হয় প্রতি কম্পাংকের বিস্তার । যদিও সকল কম্পাংকই 
বর্তমান, তব:ও কোন কম্পাংক অণ্ডলের বিস্তার অন্যের তুলনায় অধিকতর ৷ 
আর একটি থেকে আরেকটি অপর্ধাবৃত্ত ধ্বানর পৃথকীকরণে কম্পাংক সীমার 
উপরে 'বিস্তার-রুপের এই বিভেদই. সহায়ক ৷" এর উদাহরণ হলো জ, স, ড, ট, 
ভ,ফ,ব, প। 


৩.৩ অন*নাদ 

বাগ্ধ্বান হলো জল তরঙ্গ এবং তার শ্রোত (৪০০০3০০) ‘লক্ষণ ( যথা, 
স্বর, তরল, শর্ত ও নাসিক্যধান )--এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে সুরগরীণতক 
'ছাঁচ ৷ শ্রোত ছচি অবশ্য কোটরের (encl০5Ure) দ্বারা পরিবার্ত'ত হয়, 
যেমন মৌখিক, গলাবিলীয় (কণ্ঠ্য) ও নাসিক্য বিবর। বাগ্ধ্ধনর বণনালি 
ছাঁচের ব্যাখ্যা এইসব বিবরের অনুনাদী লক্ষণেই হ'তে পারে । এক দেহ থেকে 
অন্যদেহে স্পন্দ সণ্টারিত হতে পারে এবং কখনো-কখনো বাদ্ধত বিস্তারে ৷ 
বেহালার তারকে ল্নদেহ থেকে "বিচ্ছিন্ন করে যাঁদ স্পন্দশীল করা যায়, তবে 
স্পন্দ হবে দ:্ব‘ল ৷ আবার যাঁদ দেহের সংস্পর্শে স্পন্দ সণ্টারত হয় তবে লাব্ধি 
{বস্তার অনেকটা বেড়ে যাবে । দেহ থেকে দেহান্তরে স্পন্দের এই সঞ্চারণকে বলা 
হয় 'অনদনাদ' এবং যে-দেহে স্পন্দ সপ্টারত হয় তা অনুনাদক ( resonator ) 
বলে পাঁরাচত । এখানে বেহালা দেহ অননাদক। প্রত্যেক অননাদকের আছে 
একটি স্বাভাবিক অনুনাদী কম্পাংক ( resonant frequency ) অথাৎ একাটি 
'ব্যুশব কম্পাংক যাতে এ সাড়া দেয় । ১০০ ০০৪-এ স্পন্দমান একট স্বনশূল 
(tuning fork) দ্বিতীয় শুলকে অনুনাদশীল করবে, যাঁদ- দ্বিতীয়টি 
থেকে স্বাভাবিক কম্পাংক ১০০ ০৮৪ বা তার কাছাকাছি। অনুনাদকেরা 
তাদের স্বাভাবিক কম্পাংকের কাছাকাছি কম্পাংকে সাড়া দেয় এবং তাদের 
লক্ষণ এই যে স্পন্দ গড়ে উঠতে ও শেষ হতে কিছুটা সময় লাগে । অন:ঃনাদকেরা 
এ কাজ চটপট: কর্তে পারে, যেমন বেহালাদেহ অন:নাদশীল হয় যতক্ষণ তারের 
উপরে ছড় (৮০% ) টানা হয়। কিন্তু অনুনাদ থেমে যায় ছড়-টানা থামার 
সঙ্গে সঙ্গে । এ-রকম অনঃনাদকদের বলে অবমান্দিত (da৷৷চ€d ) এবং তাদের 
লক্ষণ এই যে তারা বাঁহঃস্হ কম্পাংকের বিস্তীর্ণতর পাল্লায় সাড়া দেয়। তাই 
শিরা চিচ মাইর নাকে যাবে ডা দানে 


শ্ৰহ্লতি বিজ্ঞান ৮৩ 


ধরা যাক ধ্বানতরঙ্গের কম্পমান কণাগুচ্ছ একটি দৃঢ় দেয়ালে আঘাত 
হান্‌চে আর দেয়ালও সমান জোরে । বিপরীত দিকে । এর তাৎপর্য এই যে বায়: 
যদ দেয়ালের সন্নিকটে পর্যাবত্ত শাব্দবিক্ষোভের অধান হয়, তাহলে বায়চাপ 
প্যণবত্ত কুমে পরিবর্তিতি হ'তে থাকবে। তাই এ হবে বায়ংচাপযঢুস্ত--বাৱিন্ত 
তরঙ্গ সংনমনে যুক্ত আর তনুভবনে রিস্ত । দেয়ালে উৎপন্ন তরঙ্গ গতিকে বলা 
হয় প্রাতফলিত তরঙ্গ (reflected wave) | দেয়াল যাদি নলের বদ্ধ প্রান্তে 
অবস্হিত হর এবং ধ্বান-উৎস ম্ব্তপ্রান্তে থাকে, তবে উদ্বোধক (originating) 
ও প্রাতিফলিত (৮efe০ted) তরঙ্গের ঘটে ব্যাতকরণ (interference) | দুশট 
সমান হ’লে ঘটবে বিলোপন (cancellation ), আর বিলোপন সূত্রটি হবে 
এরূপ ঃ নল দৈৰ্ঘ্য তরঙ্গ দৈর্ঘেরর ২, ১, ১২, ২, ২২ ইত্যাদি গুণ হলে, ঘটবে 
বিলোপন ৷ পক্ষান্তরে নলের একপ্রান্ত বদ্ধ থাকলে প্রাতফিত তরঙ্গ উদ্বোধক 
তরঙ্গকে বলবত্তর (reinf০r০ed) কতে পারে । আর প্রবলন (reinforcement) 
=এর সমত্রটি হবে এরুপ £ প্রবলন ঘটবে যাদি নল দৈর্ঘ্য তরঙ্গদৈঘেণর 
২, ৪) ১১, ১৯ ইত্যাদি গুণ হয় । 


অনুনাদ লক্ষণ 
এবার অনুনাদ লক্ষণের কথা ৷ এ নীচে দেয়া হলো-- 

(১) ধরন_]-দৈঘ্যেরে একটি নল [, তরঙ্গদৈর্ঘেযর যে-কোন স্বরকে 
প্রবলিত কর্বে, যাঁদ 1 হর ][, এর 3, 8,$ ইত্যাদি গুণ । প্রায়ই ‘ধরন’ 
(mode) শব্দ ব্যবহৃত হয় নল-জাতীয় অনুনাদ তরঙ্গের দ্বারা প্রবলিত 
কম্পাংকপ;ুঞ্জ বুঝাতে ৷ যে কম্পাংকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য একপ্রান্ত বদ্ধ নল দৈর্ঘেযর 
চারগুণ তাকে বলে প্রথম ধরন (1:5৮ 22০৭০) ; কম্পাংকের তরঙ্গ দৈৰ্ঘ্য নল 
দৈর্ঘেরর চার-তৃতীয়াংশ হলে সে হবে দ্বিতীয় ধরন ; ইত্যাদি ৷ বাতিল কম্পাংক 
পঢ়ঞ্জের তরঙ্গ দৈৰ্ঘ্য নলদৈৰ্ঘ্যের দ্বিগঃণ হবে; অনুরুপভাবে আরো ৷ অনেক 
সময় এগীলকে বলা হয় অনুনাদ-বিরোধী (anti-resonance) | 

(২) পাত ও বলয়--প্ৰথম ধরনে একটি বিন্দ; আছে, যেখানে মৌলিক ও 
প্রাতফলিত তরঙ্গ পরস্পরকে বাতিল করে দেয়ালে এবং অন্য একটি বিন্দু যেখানে 
দুটি, তরঙ্গ সবদাই একটি আরেকটিকে প্রবালত করে ম্তপ্রান্তে। বিলোপন 
'বিন্দকে বলা হয় ‘পাত’ (০০৭০) আর প্রবলন বিন্দঃকে ‘বলয়’ (1০0). 

(৩) প্রস্বরাবয়ৰ__অনুনাদকের উৎপাদ (০৪৮9৪--অথণাৎ যে রাঁতিতে 
এ বাহঃস্হ স্পন্দনে সাড়া দিয়ে নিজে স্পন্দশীল হয়ে ওঠে- প্রসম্ভার (input) 


৪ 
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অর্থাৎ অনুনাদ-সৃজনী স্পন্দের তুলনায় স্বকীয় লক্ষণের দ্বারাই অধিকতর 
নিধ্ারত হয়। তাই প্রসম্ভার একই বিস্তারের বহুল সংখ্যক কম্পাংকে 
 তোঁর হ’লেও উৎপাদ ঠিক থাকবে, কেননা অনুনাদী কম্পাংক থেকে যতই দুরে 
কম্পাংকগণ্চ্ছ সরে যাবে, ততই কম শান্ততে অন্নাদকের প্রাতক্রিয়া হবে । 
গাঁরষ্ঠ বিস্তার থেকে যাঁদ অনঃনাদকের উৎপাদ বিস্তার খুব নিচু মানের হয়, 
তবে অনননাদক-জাত ধ্বানতে বিস্তার গুলির অবদান আত সামান্যই হবে । 
প্রথামতো (conventionally) দেখা যায় যে অনুনাদক-জাত উৎপাদ নিষ্কিয় 
হবে যাঁদ এ গরিষ্ঠের অর্ধেকেরও কম শীন্তশালী হয় । যাঁদ ক-এ কম্পাংক 
৭৫ ০০9, এবং খ-এ ১২৫ ০০$ হয়, তবে কখ-রেখার উপরিস্হিত অনুনাদ 
বক্রাংশের কম্পাংক পাল্লা হবে ৫০ ০০97; আর একেই বলে ব্যান্ডের প্রসার 
(bandwidth) | কাজেই অনুনাদকের আভাক্রয়া নিদেশশত হয় এর অনুনাদণ 
কম্পাংক (১০০ ০০১) ও ব্যাণ্ডের প্রসারে । এর কারণ এই যে ৭৫ ও ১২৫ ০95 
এর মধ্যে অন্নাদক যে-সব. কম্পাংক পাঠায় তারা সাক্ষিয় অবদান যোগায় 
ধ্ৰানতে আর এখানে গাঁরষ্ঠ হলো ১০০ ০০9 ৷ যে-সব উৎপাদে প্রবলন দেখা 
যায় তারা কম্পাংকপাঁট (band ০f frequency) তাদের অন্তভ:স্ত করে । এই 
প্রবলিত কম্পাংক ব্যাণ্ডগঠ্রীলকে বলা হয় প্রস্বরাবয়ব (formants) | প্রস্বরা- 
বয়ব তোর হয় যখন অনুনাদী কম্পাংক ও তার নিকটস্হ কম্পাংকগ্ীল বলবত্তুর 
করে নলের অননাদ গুণাবলী । যেমন 916 এর 1-উচ্চারণে যে শান্তিব্যাঙ্ক 
(bank of energy) আছে, তাকেই বলা হয় প্রদ্বরাবয়ব । এরা সংখ্যিত 
হয় নিচের থেকে উপরে £ চ', প্রস্বরাবয়ব ১) কেন্দ্রত হয় ৫০০ ০০৪-এ ; 
Fs ১৭৮০ cps-4 ; এবং Fs ২৫০০ ০95-এ 
(৪) বাক্‌-এর নালিক অনুনাদ-_স্বর তার কম্পাংকেই পরিচিত ৷ প্রত্যেক- 
স্বরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে জিভ, হনন, ওষ্ঠাধংর ও কোমল তালুর এক 
অদ্বিতীয় আকৃতিশীবন্যাস (০০288080102) ; আর এ কণ্ঠাণ্ুলীয় কম্পাংকের 
ধরন নির্ধারণ করে । প্রস্বরাবয়বীয় কম্পাংকগচ্ছই স্বর-নির্ধারক । অবশ্য 
কণ্ঠাপ্চল যথাযথ বদ্ধপ্রান্ত ঝজ; দেয়াল নল নয়। তাহলেও এতে 1কছঃ 
আসে যায় না * 
তাই শ্রণাতর পাঁরভাষায় ধ্বানিবর্ণনায় নিচের উপাদানগ্ীল বিবেচ্য ঃ 


(ক) প্রস্বরাবয়বের গড়ন (formant structure) 

এহ/লো বিভিন্ন কম্পাকের সুসংজ্ঞত ব্যান্ডে শান্তর সমাহরণ (concen- 
tration) আর দঃ, F9 ও মহ-এর আছে বিশেষ গুরুত্ব । প্রস্বরাবয়ব 
{নর্দেশত হয় কম্পাংক ও আপেক্ষিক তীক্ষমতায় ৷ 
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(খ) অপস্বর উপাদান (noise component) 

এহ’লো কম্পাংক পাল্লার মধ্যে শক্তির সন্তত বন্টন । এ নির্দোঁশত হয় 
কার্যকর কম্পাংক পাল্লা, চড়া-সমেত তীক্ষমতার সাধারণস্তর এবং “বিশেষ 
কম্পাংক জাত তীক্ষমতার দ্রন্ৃত (52০০৭)-তে ৷ 

(গ) অবস্হান্তর (transition) 

প্র্বরাবয়ব কম্পাংকের লাক্ষাণক পরিবর্তন । এরি সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে 
কণ্ঠ বিবরে আকৃতি পারবর্তন ও, যখন এক থেকে অন্য আকৃতি বিন্যাসে 
রূপান্তর ঘটে । এরা 'নর্দোশত হয়__ 

(১) সংক্রমণের আদ ও অন্ত্য কম্পাংকে ; 

(২) সংক্রমণের আঁদ ও অন্ত্য তীক্ষমতায় ; ও 

(৩) সংক্লমন ব্যাপ্ততে, যার অতভুন্ত আছে চু এ, চ৪-এর ভেদদশর 
ব্যাপ্তিও ৷ 


৩৪ বাকস্বর ও স্বরমেল 

আগেই বলা হয়েচে যে বাগ্‌ধৰনির তিনটি স্তর আছে--উৎপাদন; 
প্রেরণ ; ও গ্রহণ । গোটা ধ্বনির বর্ণনায় এই ত্ৰিস্তরীয় তথ্যের প্রয়োজন ৷ 
বর্তমান আঙ্গিক নির্ভার করে উচ্চার্য নিৰ্ণায়ক (articulatory criterion) 
বা শ্রোত বিচার (৫udit০ry ]ঘ009800০06) অথবা দুয়ের সমবায়ের উপর ৷ 
তাই ব্যঞ্জন বার্ণত হয় উচ্চারণ-নকষে এবং স্বরধ্বানতে আছে শ্রোত ধারণার 
প্রাধান্য । ‘স্বর’ ও ‘ব্যঞ্জন’ প্রচলিত আছে বহন শতাব্দী ধ'রে । ধ্বাঁনতাত্বক 
ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এদের প্রয়োগে বাধা সমষ্টি হয়। এর কারণ, ধ্বন 
বিজ্ঞান মূর্ত ও মাপযোগ্য উপাদান নির্ভার ; কিন্তু ভাষাতত্ত্ব এই উপাদান- 
নিঃসৃত বিমূতশায়শ। পূর্বে এই পার্থক্য ছিলনা এবং উভয়েই ছিল 
ভাষাতাত্ত্বিক স্তরে সণ্টরণশীল । ফলে স্বরের ছিল কেন্দ্রীয় আক্ষরিক বৃত্তি 
আর ব্যঞ্জন অক্ষরে প্ৰান্তীয় । কিন্তু ধ্বনিবিজ্ঞানে দ:য়ের পার্থক্য সুচিত হয় 
কুণ্ডনে (5৮:০1) । অথাৎ স্বর-উচ্চার্ণে কন্ঠাণ্ডলে থাকে না কোন সংবার 
বা সংকাঁণণ যা মুখ দিয়ে বায়:স্ৰোত নিগ্গমনে বাধা দেয় অথবা শ্ৰাব্য 
ঘর্ষণ (audible friction ) সৃষ্টি করে; এ-ছাড়া অন্যান্য ধ্ানগঞ্জ ব্যঞ্জন 
নামে আঁভাহিত । তাই ভাষাতাত্ত্বিক স্তরে স্বর ও ব্যঞ্জন ব্যবহৃত হ'তে 
পারে ; এবং ধান বিজ্ঞানে অন্য পরিভাষা । এ-কাজ করেচেন K. L. Pike 
তান স্বর ও ব্যঞ্জনের জায়গায় ব্যবহার করেচেন ০০০৭ ও ০০0০০], 
যার বাঙলা প্রাতশব্দ হ'লো বাক্‌ স্বর ও স্বরমেল ।৯ কাজেই ব্যবহারিক ধান 


৮৬ বাঙ্লা ছন্দোবিজ্ঞান 


বিজ্ঞানীর দর্যন্টতে অধিকাংশ ধ্বানপণুঞ্কে দুয়ের একটিতে বা অন্যটিতে শ্রেণী 
বদ্ধ করা যেতে পারে অথাৎ বাক্‌স্বর ও স্বরমেলে ৷ স্পর্শ ও বিচলন নিভ'র 
উচ্চারণের পাঁরভাষায় বর্ণনীয় যে-সব ধ্বনি কণ্ঠতন্্রীয় স্পন্দন (স্বর ) 
ব্যতিরেকে বা তার সঙ্গে উৎপন্ন হয় এবং একটি অপস্বর (2০15০) উপাদান 
থাকে তাদের বলে স্বরমেল অথাৎ প্রচালত 'ব্যঞ্জনজাতীয় । পক্ষান্তরে যে-সব 
ধান জিভ অবস্হানের ঈষৎ পারিবৃত্তিনিভ'র এবং শ্রোত-সম্পকে" প্রকাশশীল, 
কেননা এতে নেই স্পর্শ বা কুণ্ডনের অনুভুত, তাদের বলে বাকংস্বর অথণৎ 
প্রচলিত স্বরজাতায়। সাধারণত এরা সঘোষ তবে অপস্বর মুক্ত এবং 
স্বরাবয়বের লাক্ষাণক ছাঁচে ঢালা ।৯* এখানের উল্লেখ্য যে ব্যঞ্জন স্পৰ্শ'জ 
ও পেশায় সংবেদনে গ্রাহ্য ; আর স্বর শ্রোতধমর্শ। 


মৌল স্বর 


স্বরযন্ত্ের (18758) উপরিস্হ মুক্ত পথের আকৃতির উপর নির্ভর করে 
স্বরের লাক্ষা্ণক গুণাবলী । এই পথই তোর করে অন্নাদ প্রকোচ্ঠ, যাতে 
পরিবর্তিত হয় কণ্ঠতন্তরী স্পন্দন-জাত ধবানগণ (80009) । পথের {বাভিন্ন 
আকৃতি ভিন্নণভন্নভাবে ধ্ৰনিগণের পারবত'ন ঘটায় এবং স্বতন্ত্র স্বরধৰান সৃষ্ট 
করে । পথাক্কাতর পরিবত‘ন ঘটায় জিভ্‌ও ওষ্ঠাধর । ভাষাতাত্ত্বিক প্ৰয়োজনে স্বর 
শ্রেণী বিন্যস্ত হয় জিভের অবস্হান অননসারে । কতকস্বরের আছে স্পষ্ট 
ও সম্সংজ্ঞিত গুণ ; অন্যান্যরা অস্পস্ট ধ্বান। আর এই শেষোন্তরা তোর 
হয় জিভের মধ্যবর্তী“ স্বর-অবস্হানে অর্থাৎ জিভ-সম্মুখে বা পাশ্চাতে প্রকট- 
ভাবে উত্তোলিত হয় না এবং মুখাভ্যন্তরে অত্যন্ত নিচও নয়। মধ্যবত্তাঁ 
অবস্হানে সম্ট হয় উদাসীন (051) স্বর, যার ধ্বনিক প্রতীক হলো যা? 
9 অর্থাৎ about এর ৪-ধ্বনি । মোল স্বরের জিভ-অবস্হান উদাসীন অবস্হান 
হতে দুরে থাকে । স্বভাব (30071) স্বরধৰানি উচ্চারণে জিভের সম্মুখ বা 
পশ্চাৎ বা কেন্দ্ৰ (সম্মুখের পণ্চাদ্ভাগ ও পশ্চাতের অগ্রভাগ) হ'য়ে ওঠে উচ্চতম । 
জিভ তালুর (5৭14০) সম্মিকটে উন্নীত হতে পারে যেমন ৮০৪৮ (সম্মুখ), 
about (কেন্দ্র) ও 7১9০ ( পশ্চাৎ )-এ । আবার তাল: থেকে দূরে যেমন 
bat (সম্মুখ ), but ( কেন্দ্ৰ ) ও calm (পশ্চাৎ )-এ ৷ এছাড়া এ মধ্যবতঁ 
উচ্চতায় থাকতে পারে, যেমন bet (সম্মুখ ), learn (কেন্দ্র) ও brought 
( পশ্চাৎ)এ। কাজেই একটি দ্বিমাত্ৰিক পরিকল্প দেখা যায় অথাৎ স্বরের 
জিভ-অবস্হান শ্রেণীবিন্যস্ত হতে পারে ভূগোলের, দ্রাঘমা ও অক্ষাংশের সরে ৷ 
এই শ্ৰেণীবিন্যাস ঘটে (১) উন্নীত ভিভের উচ্চতা ও (২) তার উচ্চতম অংশ 


2] 


শ্ৰমত বিজ্ঞান ৮৭: 


অনুসারে । এখানে তাই লক্ষণীয় সংবৃত (৫০5), বিবৃত (০9০) ও মধ্যস্হ 
(intermediate) যথা__ 


সম্মুখ কেন্দ্রীয় পশ্চাৎ 
সংবৃত beat about boot 
মধ্যস্হ bet learn brought 
{বিবৃত bat but calm 


< 
{জিভের উচ্চতা অনুসারে চারি শ্রেণী পাওয়া যায়__সংবৃত ; বিবৃত ; 
আধা-সংবৃত; আধা-ববৃত ; ও বিবৃত। এদের মধ্যে প্রথম ও চতুর্থাট জিভের 
উচ্চতম ও 'নিমুতম-অবস্হান । দ্বিতীয়টি অবস্হিত সংবৃত ও বিবৃত-এর মধ্যকার 
দূরত্বের এক-তৃতীয়াংশে এবং তৃতীয়াট এর দুই-তৃতযলাংশে ৷ ৮-সংখ্যকচিত্রে 
এরা যথাকুমে 1-0, ০-০, ০৪, ৪-৫ রেখায় অবস্হিত। আবার উত্তোলিত 


আধা সংবৃত 


8 \ 
2 অঃ অ! Md 
সম্মুখ বিবৃত পশ্চাৎ 


-. চিত্র £ ৮-_মৌল স্বর চতুতু'জ 


৮৮ বাঙ্‌লা ছন্দোবিজ্ঞান 


শজভের অংশ অনন্যায়ী তিনটি শ্রেণী পাওয়া যায়--সম্মখ; পশ্চাৎ; ও 
কেন্দ্রীয় । শেষেরাট ত্রিভজাকীতির নির্দেশ দেয় ৷ আর প্রথমাঁট 1৪ ও 
'দিতীয়াট 2-0. রেখায় অবাস্হত ৷ চিত্র ৮-এ এই স্বরচতুর্ভু'জ দেখান হ’লো ৷ 
বাঙলা মৌল স্ধরধ্ীন ৮-সংখ্যক চিত্রে পাওয়া যাবে। ই’ .ধ্বানাটি 
i: ও i এর মাঝামাঝি যেমন “চল-এ ; ‘এ’ ইংরেজ ৮ed-এর মতো 
‘যেমন ‘তেল-এ ; ‘এ্যা’ ইংরাজী ০৪৮ এর মতো যথা ‘খেলা’ । ‘আ’ / ও ৪: 
এর মাঝামাঝি, যেমন ‘মাঠ’ এ; ‘অ’ ইংরেজি ॥০ এর কাছাকাছি; ‘ও’ ০-র 
মতো, যেমন ‘গোল’-এ; আর '‘উ’ ঘ. ও ॥ এর মাঝামাঝি যেমন 'টুল’-এ। 
তাই বাঙলায় আছে ৭টি সরল স্বর i:, ০, ৪০, ন, 9, 0, ম-অর্থণৎ ই, এ, 
এ্যা, আ, অ, ও, উ। দহ ক্ষেত্রে ইংরেজি ও বাঙলা ধ্বান এক-এ (০) ও এ্যা 
(৪০9তে ৷ বাঙালী বন্তা ইংরোঁজ চারটি ধ্বানকে অর্থাৎ ৪:, /২, 9:১9 কে 
‘অ’ "দিয়ে প্রকাশ করে ৷ ১১ 


স্বরমেল 


বাগ্ধ্ৰনির উপাদান সংখ্যাতাঁত বিভিন্ন লাক্ষাণক ধ্বনিপুঞ্জ, যাদের নাম 
স্বর’ ; আর এ লক্ষণ এই যে এ অনি্দ্দিৰ্্ট কাল পোখিত হতে পারে। 
অথাৎ ধ্বনির স্হায়ী অবস্হাকে বলে স্বর। পক্ষান্তরে ব্যঞ্জন অস্হারীধৰান 
যা স্বরধ্বনির প্রারম্ভ ও শেষ সূচিত করে। স্বর ও ব্যঞ্জন সমবায়ে অক্ষর 
তৈরি হয়। বাক্‌-এর অধিকাংশ শাস্তি বহন করে স্বর এবং ধ্বীনাবজ্ঞানীরা 
পাাথবার যাবতীয় ভাষায় লক্ষ্য করেচেন ৭০-এর উপর স্বরধ্বান। ব্যঞ্জনের 
কারক দন্ত, জহৰা ও ওষ্ঠাধর ।--এর দহ বা্ত-স্বর-সূচক ও স্বরসংহারক । 
কতকে ধ্বান সম্পূর্ণভাবে বন্ধ, যেমন 9, D, ও K কতকে আধাশক অবরোধ 
ও অবশিষ্ট ধ্বনি পরবর্তী স্বরের আভাস দেয় অনুরূপ গণের দবল স্বরে, 
যেমন ৮) ৬, 1 থৈ], {ব | এ-ছাড়া R ও এ আছে তাক্ষ্মতার ক্ষুদ্রপতন ও 
পরবাঁ স্বরের পুব্ণভাস। ব্যঞ্জনের অস্হায়ী স্বভাবের জন্যে বহু সংখ্যক উচ্চ 
সরগর্াণতকের সৃষ্টি হয় উচ্চতর স্বরাংশ হিসেবে । ফলে পর্যাপ্ত জনন অর্থাৎ 
বাক্‌-এর উচ্চ বোধগমাতার জন্যে প্রয়োজন কম্পাংক ব্যাণ্ডের প্রসারের ॥ ১২ 
এক কথার ব্যঞ্জনের সযস্ঝ ব্যবহারে কথ্যধ্বনর বোধগম্যতা বেড়ে যায় । যেখানে 
স্বরের স্হিতিকাল ০.৩ 9০০, সেখানে ব্যঞ্জনের ০.০৫ থেকে ০.২ ৪6০1 


. বাঙলায় ব্যঞ্জন বিহার 


বর্ণাবন্যাসে স্পর্শধ্বীনর (০০০.০57৮৩৪) তালিকা এরূপ- অল্পপ্রাণ ; মহা- 
প্রাণ; ও নাসিক্য । প্রথমাট দ্বিধাবিভন্ত_অঘোষ, যথা-_ক, চ, ট, ত, প ; 


শ্রাতি বিজ্ঞান ৮৯ 


ঘোষ, যথা-_গ, জ, ড, দ, ব। দ্বিতীয়াটও এঁরূপ-_খ, ছ, ঠ, থ, ফ অঘোষ ; ঘ, 
ঝ,ঢ, ধ,ভ ঘোষ। নাঁসক্য ধ্বান হলো ও, এ, ণ, ন, ম। মুখের বাঁহঃহ 
বায়ূচাপ অনুরেখে দেখা গেচে যে ব্যঞ্জন বিভাজন ও স্বর স্পন্দনের মাঝখানে 
আছে অঘোষ দশা ৷ উক্তির দ্রুতিতে এই দশা ও গোটা অক্ষরটি অনেকটা 
হাস পেলেও অঘোষ দশা চলতে থাকে । এর আয়ুঙ্কাল .০8 ও ‘০৮ ১০০ 
এর মধ্যে পাঁরবর্তিত হয় । ওগ্ঠয মহাপ্রাণে দ্রাতর সঙ্গে-সঙ্গে ব্যঞ্জন সংবার 
দুবলতর হ'তে থাকে আর স্বরের আকৃতি হ'য়ে যায় টাকুর মতো। স্পন্দ- 
মান গোষ্টীতে ‘প’-এ অঘোষ দশা নেই, ব্যঞ্জন সংবার স্হায়ী এবং স্বরের 
আকৃতি শংকর মতো ৷ ‘ব’-এর পৌণঃপ্নিকতায় অক্ষরের স্হিতিকাল 
‘২৮ ২০০ তবে ‘ব’, ‘ভ’-এর সঙ্গে পুণরাব্ত্ত হলে ব্যঞ্জন বিভাজন ও স্বরের 
মাঝখানে আসে স্পন্দদশা--সজোৱে উচ্চারিত হ'লে এ হ'য়ে ওঠে অংশত 
অঘোষ ও স্পন্দশীল ৷ স্বরধন্ত্রী স্পন্দন অক্ষর দৈর্ঘ্যের চেয়ে একটু বোশি 
হয়। ‘দ’ ও ‘ধ’ সম্পর্কেও এ একই কথা । 

ঘোষ ও অঘোষের পার্থক্য ধরা পড়ে মুখের অন্তঃস্হ চাপ এবং স্বরষন্ত্র ও 
গলাবলের বিচলনীয় আভিলেখে । ঘোষ উচ্চারণে ঘটে সবরষল্ত্র ও গলবিলের 
নিম্নগামী বিচলন এবং ব্যঞ্জন বিভাজনের আগে বা সঙ্গে উধর্কগামী বিচলন শুরু 
হয়। এঁর জন্যে ব্যঞ্জন বিভাজনের আগেই আসে স্পন্দন, যা. ঘোষ ধৰ্বানর 
বৈশিষ্ট্য, যেমন, গ, দ, ব। লক্ষণীয় যে অঘোষ মহাপ্ৰাণ বা অজ্পপ্রাণে নেই এ 
‘নিম্নগামী বিচলন। বস্তুত মহাপ্ৰাণ ও অল্পপ্রাণের পার্থক্য ভারাক অক্ষর-স্পন্দ- 
নিভ'র নয়, যাঁদও মহাপ্ৰাণ ধ্ৰানতে এ বর্তমান ৷ এ {নভ'র করে ব্যঞ্জন বিভাজন 
ও অক্ষর স্পন্দের সহসম্পর্কের উপর ৷ অঘোষ অল্পপ্রাণে ব্যঞ্জন বিভাজন ও 
আক্ষরিক বায়ুচাপ গাঁরষ্ঠতা মিলে যায়, কিন্তু অঘোষ মহাপ্রাণে আক্ষরিক 
গারষ্ঠতা ব্যঞ্জন বিভাজনের বহু পরে ঘটে এবং তাই অঘোষ দশা এসে পড়ে ও 
এ *০৮ ৪০০ স্হায়ী হয় কখনো কখনো | এখানে স্মৰ্তব্য যে দু’ শ্রেণীর পেশী 
নিয়ন্ত্রণ করে স্বরযন্তের উল্লম্ব বিচলন-_আতি ও অব এ-আকৃতি ( hy০id ) 
পেশীপুঞ্জ। অতি ঘ-আকৃতি পেশীর সংকোচনে স্বরযন্ত্রীয় এ-আকাতি একটি, 
উধের্ব উাঁথিত হয় এবং অব-এ-আকুতি পেশীর সংকোচনে এ ‘নিম্নগামী হয় । ঘোষ 
স্পর্শধ্বনির উচ্চারণে অব-এ-আকৃতি পেশীপঞ্জ সক্রিয় হয়। স্পর্শ ধ্বনি 
ছাড়াও আছে অন্যান্য ধ্বনি ৷ এদের মধ্যে ‘য়’ ও ‘ব‘ অস্হায়ী ধ্বান ৷ % 
অপ্রচলিত ; ৭ ও ‘ত’ আভন্ন যেমন ‘২ ও | ‘র’ কম্পনজাত, ‘ল' পাশ্বিকি, 
হু’ কণ্ঠনালীয় আর ‘শ’ ‘ব’ ও ‘স’ তালব্য, মূর্ধণা ও দন্তমূলীয় | চন্দ্ৰশবন্দনর 
(*) সংস্পর্শে স্বর নাসক্য হ'য়ে যায় ।১৬ 
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সবনকৌশল 

ভাষার স্বনমানের প্রয়োগ বিধি স্বনকৌশল ( phonotactics ) নামে 
খ্যাত ৷ মনে রাখতে হবে যে বাক্‌ স্পন্দ মালায় একক কণ্ঠাবচলন শ্ৰেণী; তাই 
এই একক িচলনগ্রলোকে যে-ধ্বনিগযচ্ছ শ্ৰাব্য করে তারা স্পন্দ-মান ধ্বাঁন-ছাঁচের 
একক । ফলে ধ্বনির একক হ'য়ে পড়ে স্বনমান বিচলনের প্রীতরূগ ৷ এই 
পারপ্রেক্ষিতে স্বনমানের নিরমাবলী হ'য়ে যায় অক্ষর গড়নের সূন্রাবলী ৷ যাদি 
₹ = স্বর, ০-ব্যঞ্জন, }=ই, "= য়, ডা = ব্‌ (ও) এবং উ হয়, তবে দেখা 
যায় বাঙ্লায় ৬১ VC, CV, CVC, Vi, CVY এবং CVW কাঠামোর 
অক্ষরই বহুল প্রচলিত ; কিন্তু 0৬00 বা CCVCC জাতীয় অক্ষর-কাঠামো 
নেই ৷ এবার 'বাভন্ন কাঠামোর অক্ষর দেখানো হ’লো-_(১) V-ইাতি, ও) 
(২) ৬০- আজ ও ওর ; (৩) ০৬- পা, দা; (৪) CVC-কাজ্‌, চোখ ; (6) 
C€V- কাষ, প্রমাণ ; (৬) 00০ঘ-স্মী ; (৭) ০০৬০- প্রাণ, ত্রাণ ; (৮) 
৬1 এই, ওই ; (৯) ০৬1 দিই, দই ; (১০) ৬৮- আয়) (১১) 0৬ 
ন্যায়; (১২) ০০৬৬ প্রায়; (১৩) ৬৬/- ওষধূ ) (১৪) ছাঁ 
ওঁৎসক্য ; (১৫) ০৮-_দাও্‌; (১৬) ০৬৬৮ নুয়ে ; (১৭) Wv— 
ওয়ারিশ ; (১৬) তঘ- মেয়ে ; (১৯) ৬/৮৬৬/-_খাওয়াও; (২০) ৬৬ 
নেওয়ায় ; (২১), ৮৬০ প্রয়োগ । ইংরেজির অক্ষর গড়ন (00০) ৬ 
(5900) জাতীয় ; রুশ ভাষায় (3000) ভ (2260) জাতীয়; পার্শি- 
ভাষায় ০৬ (62); আর ক্যাটনীয় ভাষায় (0) ভ (0) ৷ মোটামহ্টভাবে 
(2) ৬ হ’লো সরলতম গড়ন ৷ ১৪ 
৩.৫ শ্নতিতত্তৰ 


১সংখ্যক চিত্রে দেখান হয়েচে বাগ্‌বৰ্ত'নী প্রথম পর্বে বাগ্‌ধ্ৰান জন্ম 
নেয় বস্তার মস্তিচ্কে এবং পরে স্নায়ু পথে পেশছায় স্বরযন্তে। দ্বিতীয় পর্বে 
এ রুপ নেয় ধ্বনি তরঙ্গে । তৃতীয় পর্বে এ পেশছায় শ্রোতার কৰ্ণে, আর পরে 
সায়; পথে পেণছায় মস্তিষ্কে যেখানে বাথ বেরয় । তাই তৃতীয় পর্বে কণই 
প্রথম ভূমিকা নেয়। এর তুলনা হ'তে পারে নাদপট ( soundboard ) অথবা 
পিয়ানোর তারের সঙ্গে__পাখির আছে ৩০০০ তার, বিড়ালের ১৬,০০০, আর 
মানুষের ২৪,০০০ মটর কলাইয়ের চেয়েও ক্দ্রায়ননে সংনমিত হয়ে আছে ।১« 
কর্ণের গড়ন 


মানুষী কর্ণের আছে তিনটি অংশ বাঁহঃকৰ্ণ ; মধ্যকৰ্ণ ; অন্তঃবৰ্ণ ৷ 
বাঁহঃকর্ণের তিনটি ভাগ--(১) কর্ণপন্রক (Pinna )3 (২) শ্রবত-নালকা 


শ্রাত বিজ্ঞান ৯১ 


( auditory canal); ও (৩) কর্ণপটহ (eardrum ) | কর্ণপন্নক স্হিতি- 
স্হাপক কোমলাস্হির ফলক ৷ একদা মনে করা হোতো যে এ ধ্বনিতরঙ্গ সংগ্রহ 
করে শ্ৰ্লত-নালিকা পথে পাঠায় কর্ণপটহে, যা ভিতরের দিকে নালিকা বন্ধ করে 
দেয় । অধ্দনা জানা গেচে যে শ্রবণ ব্যাপারে এর দান অতি সামান্যই ৷ শ্রহৃতি- 
নালিকার দৈৰ্ঘ প্রায় ২৫২৭ ০] ও ব্যাস প্রায় ০:৭ ০. | এর সামা কর্ণপটহ, 
যা একি অপর্যাবৃত্ত সুক্ষমঝিল্লী অর্থাৎ এর নেই স্বভাব কম্পাংক ৷ এ পেশী 
দ্বারা বিধৃত আছে ঈষৎ শঙ্কুর আকারে । এই পেশীর সংকোচনে কর্ণপটহের 
দৃঢ়তা বাড়ে এবং এতে আতনিয় কম্পাংকের ধ্বনিজাত ক্ষাত থেকে এ রক্ষা পায় । 
নালিকায় ধর্বনচাপের পারবৃত্তিতে স্পন্দমান হ'য়ে ওঠে কৰ্ণপটহ ৷ সাধারণ 
বাকৃএর স্পন্দবিস্তার প্রায় ১০-৮ ০ । 

কর্ণপটহের পিছনে থাকে মধ্যকর্ণ। এ িনখাঁন হাড়ের শৃঙ্খলায় গড়া 
একাঁটি ক্র বিবর--(১) হাতুড়ি (12॥mmer) ; (২) নেহাই (anvil) ; ও (৩) 
পাদানি (52:01) | হাড়ের (০55i0le5) আকাতি অন্সারেই হয়েছে এ-নামকরণ । 
একাদকে আছে কর্ননপপটহ, অন্যদিকে ভিম্বল গবাক্ষের ( ০৮৪] window ) 
বল্ল, যা অন্তঃকণাঁয় দেয়ালের অংশও ৷ এই হাড়গ্ীল লিভারের (lever ) 
কাজ করে এবং কর্ণপটহের স্পন্দকে অন্তঃকণের তরলে পেশীছে দেয় । হাড়গধালর 


চিত্র : ৯--শামুকিয়ার.অনুপ্ৰস্থছেদ 
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ভর যথাক্রমে ০:০২৩,০'০৫ ও ০-০৩ &চ ৷ এরা তৈরি হয় ৩ এর বলগুণন 
থেকে ৷ তিনখানি হাড়ের যান্বিক সবধা ৬০-_বল পাঁরর্ধনেও- প্রান্তীয় 
বিলীর পরিবর্তন এবং চাপের পাঁরবর্ধনে গুণাংক ২০। কর্ণপটহের দুদিকে 
বায়ু চাপের সাম্য বজায় রাখতে মধ্যকর্ণ যুক্ত হয়েচে ইউন্টোকয়ান নলের 
( Eustachian tube) দ্বারা । এ নালী সাধারণত লয়ে থাকে; তবে 
গলাধঃকরণে বা জ্‌ম্ভনে এ বিস্তারলাভ করে। তাইতো উড়োজাহাজের 
যাত্রীদের মাঝে-মাঝে মিন্টি খাওয়ানো হয় । 

' অন্তঃকৰ্ণ ১২" দীর্ঘ একটি আস্হিময় নালীতে তৈরি এবং সা্পলে (91) 
কৃণ্ডলীকৃত, নাম যার শামকয়া (০0152) । এ হ’লো প্রকৃত শ্রবণ প্রকোষ্ঠ 
এবং ভিত্তিক ঝিল্লীতে (basilar membrane) ধা বিভক্ত । দুটি বিভাগের 
নাম সিশড় পথ (scala vestibuli) ও ঢাক সি“ড় (scala tympani) এবং এরা 
পরস্পর যত হয়েচে শাম্দাকয়া শীর্বে এক ক্ষুদ্র পথে, নাম যার সাঁপ“লকা 
(85115955709) | ১3" র 1ভাত্ডিক বিল্লার উপর দাঁড়িয়ে আছে বাভিন্ন দৈৰ্ঘ্য ও 
টানের সহস্রাধিক 'ক্ষনদ্র-্ষনদ্র তন্তু । এরা ভূমি থেকে শাষে" দীর্ঘতর এবং মস্তিচ্কের 
সঙ্গে যন্জ হয়েছে স্নায়; মারফতে । শাম্রীক়া তরলে পূণ এবং এখানে 
তজ্ুসম:হ দণ্ডরমান। সাঁপ“লিকার ক্ষেত্র ০'১৫ m২ । এর অনাপ্রস্হচ্ছেদ 
চিত্র ঃ ৯-এ দেখান হ’লো ।১৬ 


শ্রবণক্রিয়া 


কর্ণনালী প্রবেশক ধ্বানিতরঙ্গ কর্ণপটহকে সজোরে সপন্দমান করে । এই 
স্পন্দপঞ্জ হাতুড়ি, নেহাই ও পাদান মারফতে {ডম্বল গবাক্ষে সণ্চারিত হয়। 
বিল্লীম্পন্দে শামরকয়ার তরলে তরঙ্গ সৃষ্টি হয় । তরঙ্গ মালা সেই সব তস্তুকে 
অনধনাদে স্পন্দমান করে যাদের স্বভাবী কম্পাংক তরঙ্গ কম্পাংকের অনুরূপ 
হয়। তত্তুস্পন্দে তৈরি হয় বৈদযত আবেগ (100019০), যা শ্রোত ঘায়ু 
মারফতে মস্তিষ্কে চালিত হয় এবং ধ্বনিরুপে ব্যাখ্যাত হয় । 0 বলেন £ 
“কর্ণ শদধঃমান্র সরল স্বরের সংবেদন অনুভবকরে, যখান তা সরল সমঞ্জস 
দোলনে উত্তেজিত হয়। এ অন্য প্রাাট পর্যাবৃত্ত স্পন্দকে সরল সমঞ্জস 
দোলন মালায় বিশ্লেষিত করে, যারা প্রত্যেকে একটি সরল স্বরের সংবেদনের 


অনদরঃপ ॥?১৭ 
প্ৰাবল্য ও তীক্ষতায় কানের স্পর্শকাতরতা 


কানই সম্ভবত সর্বাধিক সংবেদনশীল ধ্বনি-নিরুপক (detector) | চিত্র £ 
২-এ দেখান হয়েচে যে তীক্ষমতার একটি নিয়তর সাঁমা আছে, যার নিচে ধ্বান 
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রয়ে যায় অশ্ৰমত এবং এর প্ৰাবল্য তাই শুন্যে পৌছায়। ওঁ চিত্রে তীক্ষ[তার 
প্রারম্ভ মানই দেয়া হয়েচে। ১,০০০ ০৮৪ কম্পাংকে স্বভাবা নিরাক্ষকের 
প্রারম্ভতীক্ষতা ধরা হয় ১০-১৬ watts per sq. cm! এ হলো ক্ষহদ্রুতম 
তীক্ষ/[তা যাতে উদ্দীপ্ত হয় ধ্বান-সংবেদন ৷ কান ৩,৫০০ ০০১ কম্পাংকের 
ধ্বানতে সবচেয়ে বেশি স্পর্শকাতর এবং এ-কম্পাংকে আছে প্রারম্ভ-তীক্ষনতা 
১:৫৫৯৫১০-১৭ watt, চাপাবস্তার ১২৫ ১৯:১০-১০০। এই তীক্ষতা শুন্য 
থেকে ৩০০০ মাইল দুরে অবাস্হিত ৫০-অম৪৮চ এর ১'১ ১০7 dyne per 
5. 000. এবং স্মরণাঁবস্তার বিজলীবাতি থেকে যে আলো ও তাপ পাওয়া যার 
তাঁর সমান । চাপাবস্তার’ সম্পর্কে স্মর্তব্য যে কানের পটহত্বক ক্ষেত্র ১ ৪. ০ 
এবং একটি মশকের ওজন ১০-৩ ৪0 এর ৷ এই মশকের ওজনের দশ হাজার 
ভাগের এক ভাগের কোন পতঙ্গ যাঁদ পটহত্বকে ৩,৫০০ বার প্রাত সেকেণ্ড উপরে 
নিচে নাচতে থাকে তবেই আমরা ধান শুনতে পাই ৷ আবার ‘সরণ বস্তার’ 
অর্থাৎ স্পন্দকালে মধ্যক অবস্হান থেকে বায়ুর চরম বিহার হ’লো মাত্র 
১,২৫১ ১০-১০ ০0 ৷ 


ধ্যান তাক্ষ্মতা শ্রব্যতার আরেকাট সীমা বেধে দেয় । ধ্বান অতি দ্র্বল 
বা আঁত তীক্ষ] হ'লে তা শোনা যায় না ৷ সংবেদন তখন শ্রবণ না হ'য়ে হ'য়ে 
ওঠে অনুভূতি (65০9৫) এবং এ-সীমাকে বলে অনুভূতির প্রারদ্ভ সীমা 
(threshold of feeling) I এই অনভূতি__সীমায় নর্ধারত হর প্ৰাবল্য 
গ্রামের উচ্চতর সীমা । ১১০০০ ০০5. কম্পাক তীক্ষ(তার অনুরূপ হবে অনন- 
ভাতির প্রারদ্ভপীমা এবং এ শ্রব্যতাসীমার অনুরূপ তাক্ষ্মতার চেয়ে ১০১৩ গুণ 
বেশি৷ প্রস্বর গ্রামের মাঝখানে এবং গড়প্রাবলোর ধ্বানর জন্যে প্রত্যক্ষযোগ্য 
কুদরত প্রাবল্যব্দ্ধ হবে শতকরা ১০-এর তীক্ষ[তার সমান ৷ এর অর্থ, এ হবে 
08 100. 1 বস্তুত এই 08 0:00 উত্তম কান ধরতে পারে ৷ কাজেই ৯ 029 
হলো বানশ্চয়ের (discrimination) সাধারণ সীমা ।১১ 


শ্রব্যতা সীমা প্রাতসেকেণ্ডে ২০ cycles ও ২৫,০০০ per second | উচ্চ 
প্রচ্বরায় স্বরসম্পকে কানের সুবোঁদতা বয়সের সঙ্গে পারবর্তনশীল ৷ শহ্ধমাত 
তরুণেরা শুনতে পায় ২৫,০০০ কম্পাংকের স্বর এবং মধ্য বয়সে এই সীমা আরো 
/নচে নেমে যায় । প্রস্বর বিনিশ্য় গবেষণাগারের মতো বাস্তব জীবনে ততটা 
ভালো নয়--নিয়তর প্রাবল্যস্তরে এ ভালো নয়। বস্তুত ৫০০ বম্পাংকের 
{নিচে এ ততটা ভালো নয় এবং গবেষণাগারে ও ৬২ কম্পাংকে এ নেমে যায় 


৯৪ ন বাঙ্‌লা ছন্দোবিজ্ঞান 


স্বরের এক বম্ঠাংশে। পক্ষান্তরে গাঁতল স্বরের তুলনায় বিশুদ্ধ স্বরের প্রস্বর 
বিভেদ ধরা সুকঠিন ।১৬ 


শ্রোত সুরগনণিতক 


Helmholtz দেখির়েচেন যে দুটি বলের কম্পাংক £। ও £ হলে যে-তন্ৰে 
তারা সাক্িয় তা শুধু যে £ ও £হ দের তাই নয়, অধিকন্তু দেয় £, _£, 
অর্থও এতে যোজিত স্বর (summation tone) যেমন পাওয়া যায়, তেমান 
বিয়োজিত স্বর (difference t০ne) ও ৷ গাঁণতীয় বিশ্লেষণে পাওয়া যায় অন্য 
স্বর ও বিশেষত 275, 269 ও £, +1, কম্পাংকও ৷ প্রথম দুটি সুরগুণিতক 
স্বরাংশ (harmonic partials) এবং তৃতীয়াট যোজিত স্বর । কানের যন্ত্র 
কৌশল (mechanism) ও এ-ভাবে কাজকরে-_যখানি পযাপ্ত তীক্ষ্মতার বিশুদ্ধ 
স্বর এর উপরে পড়ে তখন লব্খি সংবেদন আসে সদ্রগ্ীণতক সমেত উত্তম 
গঃণাণিৰত স্বরের এ-সব শ্ৰৌত সংরগ্ীণতক (aural harmonics) পাওয়া যায় 
কৰণে" দ:'টি জিনিসের যুগপৎ উপস্হাপনে--একটি £-কম্পাংকের প্রবল বশ্মদ্ধ- 
স্বর; অন্যটি সমন্বয়শীল তাঁক্ষ্মতা ও পরিবর্তনশীল কম্পাংকের বিশদ্ধ 
স্বর । শ্রোতস:রগ্রণতক বিশ্ধস্বরে উৎপন্ন হলে, পাঁরবণনশীল কম্পাংকের 
স্বরে দেবে বিস্পন্দ (০০৫০-এ আসবে যখন কম্পাংক হবে £ এবং 2 31 4? 
প্রভৃতি। আবার বিস্পন্দী তোলন স্বরের তীক্ষমতা সমন্বয়ন করে বের করা 
যাবে স্বতন্্তম বিস্পন্দের তীক্ষযতা এবং এ হবে শ্রোত সরগুণিতকের 
তাক্ষ্মতা। 

দেখা গেচে যে অসমঞ্জস তন্ত্র দ্বিগুণ ভাবে প্রণোদিত হ'লে তার ফলশ্র:ত 
হয় যোজিত সুর ৷ কর্ণও এরূপ একটি তন্ত। কাজেই কানে তোর হয় যোজিত 
সুর, যা শ্রোত সুরগ্ণিতকের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে লাব্ধসংবেদনের পরিবর্তন 
ঘটার । কখনো-কখনো যোজিত স;র প্রবলিত হয় কানের কাছে উপযুক্ত 
অদ্নাদক উপস্হাপনে । এ-সব ক্ষেত্রে তারা বাইরে উৎপন্ন হয়, যন্ত্রে অথবা 
বাধতে । আবার প্ৰায়ই যোজিত সুর শোনা যায় অনুনাদক ব্যতিরেকে এবং 
অনননাদক দিলেও প্রবালত হয় না। এক্ষেত্রে যোজিত সর উৎপন্ন হবে কানের 
ভিতরে ৷ এ-সব সর প্রমান করেচেন Wegel ও ].8061১৮ যাঁদ বিশ্ধ 
সরের কম্পাংক 11,200, £,=700 হয়, তবে 31449 = 4,300; 
2, +2f,=3,800 ; 3£540. =3,300 3 3f1=—£:=2,900; 26,— 
2109 = 1,000 ; 3£,—f, =900 । ২৫০ কম্পাংকের বিশ্যদ্ধস:র অশ্ৰঃত, তেমান 
অসমঞ্জস স্বরাংশের স্বর ।১৬ 


শ্ৰমত বিজ্ঞান : j ১৯৫ 


শ্রুতি সন্ত 


Et FE EEO REE BEE SE বিল্লীস্হিত 
শামুকয়ার উপর দিয়ে ধ্বানর যে প্রগতি তা সহজেই অনুমেয় ৷ কিন্তু স্লায়ু 
শান্তিতে ধ্বানশক্তির বাস্তব রূপান্তরণ অনুধাবণ করা ততটা সহজ নয়। এ- 
সম্বন্ধে তন্তুময় ভিত্তিক বিল্লীর দান স্মতব্য। একেই বলা হয় হেল্ম- 
হোলৎসের শ্রীতিতত্ব (76101101055 theory of audition ) । -এই মতা- 
নসারে শাম্বীকয়া পথে অগ্রসরমান ধানতরঙ্গ অননাদে উদ্দীপ্ত করে সম- 
দিয়ত (in ৮01৩ 16) 'ভাত্তক বিল্লীর বিশিষ্ট অরাংশ-কে (radial strip) | 
এ-ভাবে সম্ট স্পন্দ সাক্ষাংভাবে সঞ্চারিত হয় অনুরূপ কেশকোষে (hair 
০21) ও সার্পল ন্নায়নতন্তুতে, যা ভিত্তিক ববিল্লী ও কার্টর রড (2০৭5 ০ 
Corti) এর মাঝখানে পোষিত হয়। ১৯ ভান্তক 'বিল্লীর বিভন্ন তন্তুপনচ্ছ 
স্পন্দকের কাজ করে ৷ এখানে প্রণোঁদত স্পন্দ ও অনুনাদের গাঁণতীয় 
ব্যাখ্যা দেয়া হ’লো । বাইরের কোন প্রযুক্ত বল (impressed force) না থাকলে 
কম্পমান বস্তুর গাঁততে দুটি বিরোধী বল দেখা দেয়__একটি বেগের আন:- 
পাতক প্রাতবন্ধী (০:18) বল ; অন্যটি সরণের আন:পাতিক প্রত্যানয়ক 
(restoring) বল । যাঁদ ৷৷ =বস্তুভর, ৮= কাল, = সরণ, ৪. প্রাতবন্ধীপ্ুবক, 
৮6=প্ৰত্যানয়কাংক (spring factor), ০- ধ্রুবক হয়, তবে সংসমঞ্জস প্রযুজ্ত 
নর কোনে লিখিন্‌ নিসার 


09 নি 
চরে = a bx+c cos pt (14) 
11 দিয়ে ভাগ করে পদগ;ালির পন্নার্বন্যাস করলে সমাকরণাটি হবে_ 
ওম ১৭৯ Ux =F cos pte (15) 
2 নত] EEC 
মৈধানে = নল 
যাঁদ A -বিস্তার হয়, তবে 
সি 003 (9৮ —%$)--- 14 (0159) 
1 
. জা 7 হি তত. cee 
আছ (99)57৯8 02 5) 
ও 0. = 3 রি ৰা “(৫59 


উপরের (15) ও (159 থেকে A ও % র মান পাওয়া যাবে । আর 
35- সংখ্যক সমীকরণের সমাধান হবে 


৯৬ - বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


x= Cet Gos (st—¢$)+ A Cos (pt—¢4)----.. (16) 
এখানে প্রথম পদকে 7২1০1, বলেচেন বস্তুর অবাধ কম্পন £ আর 
্বিতীয়টিকে প্রণোদিত কম্পন । এ-প্রসঙ্গে অনুনাদ (res০nance) এসে পড়ে ₹ 
27 


বস্তুদ্পন্দের স্বাভাবিক পর্যায়কাল= ; আর প্রযুন্তবলের পর্যায়কাল, 
_ 2 


দি দুটি পর্যায়কাল সমান হ’লে =p... 72069) 


এই শর্তে বিস্তার A-এর হবে চরম মান ৷ তাই (15)-_-সংখ্যক সমীকরণ, 
থেকে পাওয়া যায় £-০০ -*- তত ঢ়) 
যেখানে = ০, ॥১=01। যাঁদ অনুনাদ ঘটে এবং বস্তুস্পন্দ প্রতিহত না 
হয় অর্থাৎ শুধ তত্বগতভাবে টেকে কিন্তু বাস্তবে নয়, তবে স্পন্দবিস্তার 
হবে অপারমিতভাবে বৃহৎ 1২৭ 


৩.৬ স্বর ও সুর, অধিসুর ও সুরগদাণতক 


বিভিন্ন প্রস্বর উপাদানে উৎপন্ন ধ্বান জাঁটল এবং একে বলে স্বর 
(00262) । আর প্রত্যেক উপাদানকে বলা হয় সুর (6০0০) কাজেই একক 
কম্পাংকের ধ্বনি হ’লো সুর ; এবং স্বর হ’লো সুরের সমবায় এবং একাধিক 
কম্পাংকে তোর । স্বর তাই বিশ্লোধত হয় সুর-উপাদানে । পক্ষান্তরে সুর একটি 
সরল বা বিশহ্ধ ধান, যাতে থাকে একাঁটমান্র ধ্যান এবং যার বিশ্লেষণ নেই । 
জাঁটল ধ্বান একাধিক সুর সমবায়ে গাঠত ; আর নিম্নতম কম্পাকের সরকে 
বলে মূল (fundamental) বা মংখ্যসনর (prime tone) এবং উচ্চতর সর- 
গুলি অধিসূর (০৮০৫) বা উচ্চতর স্বরাংশ (upper partial 10065) বলে 
পরিচিত। মনে রাখতে হবে যে যখন একাঁট একক স্বর একাধিক বাভিন্ন গীঁতযন্তে 
গাওয়া হয়, তখন দক্ষ কান ধরতে পারে যে গাঁতস্বরের কম্পাংকের অনুরূপ 
স্বর ছাড়াও অন্যান্য কম্পাংকের স্বর বৰ্তমান, যাঁদও তারা মুখ্য স্বরের তুলনায় 
অনেকটা কম তীক্ষম। কান এ-ভাবে যে স্বরকে ভেঙে আর বিশ্লেষণ কর্তে 
পারে না তাকেই বলে ‘সন’ । কাজেই গাঁতল স্বর সাধারণভাবে .সুরে তোর 
আর স্বরের প্রস্বর নিয্নতম সুরের অনুরূপ ৷ 
. যাঁদ সুরের কম্পাংক ॥ হয়, তবে যে-সব স্দরের কম্পাক 20১ 30, 4n 
ইত্যাদি তাদের বলা হয় সুরের সরগুণেতক (harmonics) এবং এই সূরকে 
মূল (fundamental) বলে । যে-সব সরে স্বর তোর হয় তারা আবাশ্যিক- 
ভাবে দিয়তম সুরের সনরগনীণতক নয়। ফলে পৃথক করার জন্যে তাদের 
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বলা হয় অধিসুর (০৮:০০) বা মূলের উচ্চতর স্বরাংশ (upper partials) | 
সুরের বেলায় শব্দায়মান (০এ:৭198) বস্তুর দোলন বা বায়ুজাত তরঙ্গ হ'লো 
সরল সমঞ্জস দোলন (simple harmonic vibration) । এই তথ্য আবিষ্কার 
করেন 01. এবং এ-থেকে নামকরণ হয়েচে সমঞ্জন দোলন । গাঁতল ততযন্তের 
(stringed instrument) স্বরে যে-অধিসুর থেকে তারা সব মূল কম্পাংকের 
সঠিক (68০) গুণিতক (multiple) । কিন্তু সকল গাঁতযন্তে এ-নিয়ম 
খাটেনা। তাই ঘণ্টির দোলনে যে স্বর উৎপন্ন হয় তাতে উচ্চতর স্বরাংশগ্ীল 
সর্বদাই মূল কম্পাংকের সঠিক গর্রণতক নয় । এ-জন্যে আধিসর বা উচ্চতর 
স্বরাংশ ব্যবহৃত হয় উচ্চতর স্বরাংশ বুঝাতে, তা সে সঠিক গ্ীণতক হোক বা 
নাই হোক ৷ সঠিক গাঁণতক বুঝাতে শুধুমাত্ৰ সুরগরীণতক ব্যবহৃত হর । 
কাজেই সাধারণ আঁধসুর সংরগীণতক, কিন্তু যেকোন একটি আধিসুর 
আবাশ্যিকভাবে সুরগনৃণতক নয় । যে-সব আঁধসুর সুর গীণতক নয় তাদের 
বলা হয় অসমঞ্জস আধিসমুর (inharmonic overtone) | ২৯ 

গণিতের সহায়তায় বিষয়টি সুস্পত্ট হবে । বিতত তারের (stretched 
5008) অনুপ্ৰস্থ কম্পনে যাদি 1,-কম্পাংক, ]0.=তারের ভর, ৯ 
তরঙ্গদৈরঘঘয, = বস্তারণ (propagation) বেগ ও [= তার দৈর্ঘ্য হয়, তবে 


ক ঢ় দু টুর (17) 
m 
যেখানে 1 = টান (0100) । অর্থাৎ 


৮০22 51771172851 


১৯) 
এক, দুই, তিন ইত্যাদি ভাগে বিভন্ত হ'য়ে কম্পন হ'লে ( ] 5) 


তাদের চেহারা হবে এরুপ ঃ 


816২177১742 579) 
হা হাতি 


মিম, ৰ 172 
n= INV ns ৰ; 
3. 1 টল, 1 (179) 
n= IN 
সাধারণ ভাবে ॥ ৮৮7 I তত (170) 


q 
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এ থেকে বোঝা যায় যে তার থেকে উৎসারিয়ে উঠেচে এক পূর্ণাঙ্গ সমঞ্জস 
শ্রেণী, অর্থাৎ মুল (1, ) এবং তার সুর গণতক । গোটা তার এককভাবে 
স্পন্দমান হলে পাওয়া যায় নিম্নতম সুর যাকে বলে ‘মল’ ৷ দুটি ভাগে 
স্পন্দমান হলে কম্পাংক দ্বিগুণ হবে এবং অনুরূপ স্বরকে বলা হয় দ্বিতীয় 
সদরগন্রীণতক বা প্রথম আধিসূর । এ-ভাবে 5-ভাগে কম্পমান হলে কম্পাংক 
হবে মূলের 5 গুণ এবং তাঁর অনুরূপ স্বর হবে 5-তম সূরগণিতক । এখানে 


উল্লেখ্য যে দ্বিধা বিভন্ত স্পন্দে আছে দট সমষ্পন্দ বিন্দু ( antin0des ) ও " 


[তিনটি নিষ্পন্দ বিন্দু (7০০) । অনুরূপভাবে তিনভাগে স্পন্দশীল তারে আছে 
তিনটি সংস্পন্দ ও চারাট নিষ্পন্দ ইত্যাদি । সমস্পন্দ ও িস্পন্দের চেহারা 
এরুপ £২২ চিত্র ৪ ১০-এ দ্রষ্টব্য । 


চিত্র £ ১০__সুস্পন্দ ও নিস্পন্দ 


এখানে £-সংস্পন্দ ও বৈ = নিস্পন্দ । দট সুস্পন্দের মধ্যে দূরত্ব হলো 
A 
5 নিষ্পন্দের মতোই; নিস্পন্দ ও পরের সংস্পন্দের দূরত্ব হবে ৯ 


৩.৭ বিস্পন্দ 


দু'টি ধান উৎসের একই কম্পাংক থাকলে তাদের তরঙ্গ দ:"ট পেশছায় 
উৎস-ঘেরা লোকের কোথাও একই দশায় এবং কোথাও বা বিরোধী দশায় । 
" প্রথম জায়গায় ধান তণক্ষ্মতা চরম হর, আর দ্বিতীয় স্হানে অবম । এ-ছাড়া 
অন্যস্হানে তাঁক্ষমতা পায় মধ্যবর্তী মান ৷ কালের পারবতণনে কোন স্হানে 
তীক্ষ[তার পরিবর্তন হবে না। কেননা, যাঁদ কোন স্হানের এক উৎস-জাত 
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সংনমন অন্য উৎসজাত সম্প্রসারণের উপর পড়ে এবং নীরবতা উৎপন্ন হয়, তবে 
যে কোন উৎসের অর্ধেক পর্যায়কাল পরে প্রথমাঁটর সম্প্রসারণ: দ্বিতীয়াটর 
সংনমনের উপর পড়বে একই জায়গায় এবং উৎপন্ন হবে নীরবতা । তাই উভয় উৎস 
নিঃসৃত তরঙ্গমালা সর্বদাই একই স্হানে বিরোধী দশায় পেছাবে এবং নীরবতা 
উৎপন্ন হবে । . ফলে যখান দ:টি উৎসের একই কম্পাংক থাকে, তখন চরম বা 
অবম তীক্ষমতার ধ্বানগ:্চ্ছ সব সময় নিদিষ্ট স্হানগুলিতে হাজির হয় । 

কিন্তু ধ্রীন-উৎস দ7টির যাঁদ থাকে ঈষৎ ভিন্ন কম্পাঙ্ক, তবে দেখা দেয় 
স্বতন্ত্র ঘটনা । কেননা, যে-কোন বিশেষস্হানে দুটি উৎস-নিগ্গত তরঙ্গমালা 
এক সময়ে একই দশায় থাকবে যখন দুটি সংনমন বা সম্প্রসারণের উপরিপাত 
ঘটে ; কিন্তু কালারনে উৎসদটির অসমান পর্যায় কালের জন্যে, দ্রুত স্পন্দমান 
বস্তুটি অন্যটির চেয়ে অৰ্ধেক কম্পন বেশি পাবে এবং তার ফলে তরঙ্গ দ্যাট 
বিরোধী দশায় থেকে ঘটাবে পারস্পারক ব্যাতকরণ (interference )। তাই 
যখন ধ্বান-উৎস দ:টির থাকে স্বতন্ত্র কম্পাংক, যে-কোন স্হানে লব্ধ ধ্ৰানর 


. তীক্ষাতা হবে চরম নিদিৰ্ষ্ট কালে আর অন্যকালে অবম। লব্ধি ধ্বনির 


তীক্ষ(তার এই পর্যাবৃন্ত পারবত্তিতে জন্ম নেয় বিস্পন্দ (১০৪৮) । 


গাণিতীয় বিশ্লেষণ 


এবার গাঁণতের সাহায্যে বিস্পন্দের বিশ্লেষণ ৷ দট তরঙ্গের সরণ সমীকরণ 
এ-ভাবে স্হাপন করা যায় ৪ আও ৫. ০09 mt ; এবং xঃ=b cos (04717) 6 । 
যাঁদ £ কে "৷ এর তুলনায় ছোট মনে করা যায়, তবে দঃ'টি তরঙ্গের কম্পাংক, 


ও "৪ প্রার সমান ৷ ধরা যাক লব্ধ সরণের সমীকরণ ৪ স-০ ০০৪ 


(064-4) = ৪ ০05 77৮10 cos (m+n)t | এখন চেলু হ’লে cos mt 


= ৷ কাজেই পাওয়া যায় ঃ 
_ 051) %ল —bsin nt + তত তত (18) 


আবার = -% হ'লে 90. 706=0. কাজেই পাওয়া যায়-- 
m 


Cc cos $&=a+b cos nt "৭৮ তত (18 a) 
০7857557220 ৫০১ 006 ' 7 (18৮) 
এবং 210 % = 0910 707 _ ততত তত (18 ০) 


a+b cos nt 
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(18 ০) সমীকরণ থেকে জানা যার যে লব্খিগাতর বিস্তার নিয়ত নয়, কিন্ত 
কালের সঙ্গে হাসব:দ্ধি ঘটে । বিস্তারের এই উচ্চাবচন ( fluctuation ) 
ঘটায় লাব্ধ ধান তীক্ষ“তার পর্বাবৃত্ত পারবৃত্তি, যার নাম বস্পন্দ। (18৮) 
থেকে পাওয়া যার যে ০র মান চরম হবে যখন ০০5n6=1 হবে, অথবা 7৮ 


0, 2%, 4%, ইত্যাদি ৷ অর্থাৎ 502৮ ঢ় ইত্যাদি৷ তাই ত্র যে 


কোন দ "টি কমিক চরম মানের অন্তর (interval ) হবে = ০র চরম মান= 
=a+b। অনুরূপভাবে ০ অবম হবে যাদি ০০9৮৮ -1, অথবা 75 


%, 3%, 5% ইত্যাদি । অথাৎ চ=% 3% ১5% 
ত, 37% ইত্যাদ ৷ অ, লী মা ইত্যাদি ৷ 
তাই ০রযে কোন দ:টি ক্রামক অবম মানের অন্তর হবে = । সৌ অবম মান: 
=৪8-61 

এ-থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে লাদ্ধসুরের বিস্তার বা তাঁক্ষ্মতায় 
যে উচ্চারণের পর্যায়কাল আছে তা হ’লো এর দু'টি ক্লামক চরম বা অবম 
মানের কালান্তর বা হি ৷ কাজেই লাদ্ধ সুরের তীক্ষমতায় যে উচ্চাবচনকম্পাংক 


আছে তা হ’লো বিস্পন্দের কম্পাংক, যার মান উন! আবার সনরউপাদানের 


ংক- Stn ME re A ৰু ং 
কম্পাংক-বিভেদ 5 Ze অর্থাৎ বিস্পন্দের কম্পাংক কারক 


সুর-_কম্পাংকের বিয়োজন (৫1867) ৷ সঃর-উপাদানের বস্তার, সমান 
অর্থাৎ ০-৪ হ'লে, লদ্ধিসুরের বিস্তার ঘটবে 0 ও 28 এর মধ্যে । দেখা যায় 


যে লাঁদ্ধ দোলনের কম্পাংক নু (18০) সমীকরণ জানান দেয় যে লাব্ধিগাঁতর 
দশা কোণ $ ধরব নয়, কিন্তু = 1নভ'র অথাৎ কালের সঙ্গে পরিবৰ্ত'নশীল । 
বিস্পন্দী আভাক্রয়ার কারণ এই যে নাদ্দ্ট কালন্তরালে তরঙ্গমালার দশা এক 
হয় এবং একে অন্যকে প্রবলিত করে; অবার নিদ্দিষ্ট মধ্যবতপ কালে তারা 
দশায় হয় পরস্পর বিরোধী এবং একে অন্যকে বাতিল করে । এ-থেকে বিসপন্দকে 
ব্যতিচারের উদাহরণ হিসেবে গণ্য করা যায় ৷ 
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বস্পন্দ সূরবাদ 


৩০৪০ ১৭৪৫ থ্রঁষ্টাব্ৰে ও Trini ১৭৫৪ গ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন 
যে ৷, ও 19 কম্পাংকের দ:”টি সুরের উপাঁরপাত ঘটলে তৃতীয় আরেকাঁট সুর 
উৎপন্ন হয়, যার কম্পাংক 0, 700% । এই নতুন সুরটি 'তাতি'নী সংর' নামে 
পাঁরচিত। পরে [61001701হ-এর নাম দেন “বিয়োজন সুর, এই কারণে যে 
সুরের কম্পাংকটি কারক সূরদ্বয়ের কম্পাংকের বিয়োজন ৷ Langrange ১৭৫৮ 
খুঁণ্টাব্দে ও ৩০০৪ ১৮০০ গ্রীস্টাব্দে ইঙ্গিত করেন যে বিয়োজন সর ও 
{বস্পন্দ এক ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে K০ni৪ দুটি গ্রাস রডের অনুদৈৰ্ঘ্য দোলন 
থেকে এর উৎপাদন করেন। বস্পন্দ পর্যাপ্তদ্রীততে ঘটলে কান তাকে নতুন 
সর বলে স্বকাতি দেয়। একেই বলে শাবস্পন্দসুরবাদ” বা কোণিগের 
সিদ্ধান্ত £ বিস্পন্দ ও বিয়োজন সুর ভৌত ভাবে আভন্ন। কানই তাদের 
মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে এবং সেকেপ্ডপ্রাত ১৬ বিস্পন্দের বোঁশকে নতুন 
সুর বলে স্বীকার করে । , 


তীক্ষ/তাবাদ 

Helmholtz গবেষণায় আবিষ্কার করেন যে বিয়োজন সুরের সঙ্গে 
আরেকাঁট সূরও পাওয়া যায়, যার কস্পাংক 7705 অর্থাৎ উপাদানসরের 
কম্পাংকের যোজন ৷ একে তাঁন বলেন “যোজনসুর” (summation tone) | 
যোজন সর তথখান উৎপন্ন হয় যখন মুখ্য সুর হর তাক্ষ্ম । এ থেকেই 
জন্ম নেয় যোজন সুরের তীক্ষণতাবাদ । Helmholtz-এর অঙ্গীকারে £ 
বলের ক্রিয়ায় স্পন্দশীল তন্রের সরণ *-এর রুপ হবে £-৪7৮? 
77০5? ৭4-- । ছোট-ছোট সরণে ২১%, ১%‘- হবে *-এর তুলমার আরো 
ছোট ৷ তাই পারবৃত্তি রৈখক আকারের '৪ 1= x ৷ দুটি বলে 13 ও £9 এর 
সমীকরণ হবে £ 


fi = ০২% 4739 +x, + ০৭ দা সি (19) 

fa =axs + bxs® + Cxs° + ১১2 তত তক্তা (20) 
দ:নট বলের যুগপৎ ক্লিয়ার তন্ত্ে আসবে Xু সরণ; তাই 

ff. =X bX LEX 020 (209) 


আবার (19) ও (20) সমীকরণ থেকে 
চল (২7517 (যহ৪755)75 (গন 33); 
--- (20) 
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(21) ও (22) তুলনা করলে দেখা যার সু সরণ-উপাদান মন ও ২০ এর 
যোগফলের সমান নয় ৷ 

পক্ষান্তরে উপাদান সরণ, = ও ৯০ ছোট হলে ০, ও) মঃ, অন্তত 
ইত্যাদিও ছোট হবে রৌখক পদের তুলনায় । ফলে (19) ও (20) সমীকরণ হবে 
2৯৪ ও 1০৯৪ |. কাজেই + 12 =৭৪সল৪ (14+) এবং X= 
(75) | এতে প্রমাণিত হয় যে কোন তন্ত্ৰ যাঁদ প্রবল বলের অধীন হয় এবং 
বৃহত্তর সরণঘটে'তবে লব্বিসরণ উপাদান সরণের যোগফলের সমান হয়না ৷ অর্থাৎ 
উপারপাত সূত্রটি এখানে খাটেনা, কেননা এ অপ্রাতিসম (asymmetrical) 
তল্ল। হেল্মহোলৎস-এর গাঁণতে ধরা পড়ে যে বিয়োজন স;রের তীক্ষমতা 
যোজন সুরের চেয়ে বেশি এবং তাই এ প্রথমেই প্রত্যক্ষ হয় ৷ 


অপ্রতিসাম্যবাদ দু 


- লক্ষণীয় যে বিস্পন্দ স:রবাদ জোর দেয় মন্ময় গড়নের উপর, আর তাঁক্ষ্মতা- 
বাদ যোজিতসংরের তন্ময় গড়নের ইঙ্গিত করে । Waetzmann-এর সাধারণ 
অপ্রতিসাম্যবাদ ১৯২০ খাঁণ্টাব্দে দুটর সমন্বয় সাধন করে যোজিত সুরের 
মন্ময়তা ব্যাখ্যা করেচে। বকের ফুরিয়ে বিশ্লেষণে ধরা পড়েচে মুখ্য সুর, 
বিয়োজন সংর ও যোজিত সর । কানের পটহত্বক কেন্দ্ৰহ্থলে হাড়ের জন্যে 


এক ভারী হওয়ায় এ একটি অপ্রাতসম তন্ন যাতে উৎপন্ন হয় যোজিত 
সদর | ২৩ 


বিস্পন্দচিন্র 


ধরা যাক দঃটি দোলনের আছে একক বিস্তার, কিন্তু বিভিন্ন বত্তীয় 
কম্পাংক, অঃ ও সাত এবং দয়ের মান একই । তাহলে আমরা শধু নিচের 
ফলনের আচরণ নিয়ে আলোচনা কবে ঃ 


Y=sinw,x+sin wex (এ > মত > ০) 


= 2 cos (সম, _ সম) X sin ই (জ্ঞ14ঞ) X ত ত(2]) 
(ন্রিকোণামতীয় সদত্ৰাননসারে ) 
এখানে হর (সও) বর্তায় কম্পাংকের দোলন ও 4 
(7৪) 


পর্যায়কাল আছে । এর বিস্তার নিয়ত নয়। পক্ষান্তরে বিস্তার 
হলো | 22০ (অ-আ )ম। যা দাঁ্ঘ'তর পর্যায়কাল, 
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4s 
(ww ললি 2) 
দুটি বৃত্তীয় কম্পাংক__আ ও ০__আপেক্ষকিভাবে বৃহৎ এবং তাদের বিয়ো- 


, এর সঙ্গে পারবর্তমান। এই দ্ণষ্টকোণ কাজে লাগে যখন 


জন, (০), তাদের তুলনায় ক্ষুদ্র হর । তা হলে ডে পৰ্ব 


কালের দোলনের বিস্তার হবে 2 ০০5% (আআ), যা দোলনের পর্যায়কালের 
তুলনায় আস্তে-আস্তে পারবা্তত হবে । আর এই বিস্তার-বদল দীর্ঘ 


_ 4৫% এর সঙ্গে পধায়ক্রমে পুনরাবৃত্ত হবে ৷ বিস্তারের 
(আও _ Wa) 


এ- সব স্পন্দমান পাঁরবর্তনগীলকে বলে বিস্পন্দমালা । ১১-সংখ্যক চিত্রে এ 
দেখান হ’লো । ২৪ 


পর্যায়কাল 


চিত্ৰ £ ১১-_ বিস্পন্দ 


৩৮ সঙ্গাত, বিসঙ্গাত ও অপস্বর 

সঙ্গীতে দুই বা তার বোঁশ স্বর একত্রে ধ্ানত হলে তাকে বলে স্বরসঙ্গাত 
(০০৮৭ )। যে সব স:র-সমবায়ে কান খ্মাশ হয় তারা সঙ্গীতর (০০৪- 
০0806 ) জনক ৷  অন্যাদকে এদের আভিক্লিয়া অপ্রীতিকর হলে সমবায় হয় 
বিসঙ্গতির (91550921209 ) কারক ৷ গাঁতল স্বরের পার্থক্য ধরা পড়ে 
[তনাট বিষয়ে--(১) তীক্ষাতা বা প্রাবল্যের বিভেদ ; (২) প্রস্বরের বিভিন্নতা; 
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ও (৩) গাঁতল গুণ (timbre ) ৷ এদের সমবায়ের কথাই আলোচ্য । মনে 
রাখতে হবে যে দর্ট স্বরের কমিক ধ্বানকে বলে সূতান বা সুস্বর (09105) 
আর যুগপৎ ধনিকে বলে স্বরসঙ্গীতি (1217925)। কিন্তু কানের কাছে 
স্বরের প্রীতিকর সমবারই গ্রাহ্য এবং এ ঘটে যখন দুটি কম্পাংকের অনুপাত 
প্রকাশ করা যার আতিবৃহৎ নয় এমন দুটি পূর্ণ সংখ্যায় । কাজেই গাঁতল 
স্বরের প্র্বরীয় সম্পর্ক বিবেচনায় প্রধান হয়ে ওঠে তাদের কম্পাংক-অনুপাত, 
বিয়োজন নয়। আর দি স্বরের কম্পাংক-অন:পাতকে বলে সঃরান্তর 
(interval )| তাই তিনটি স্বরের কম্পাংক যাঁদ 94, 2০, ও 19 হয়, 
তবে প্রথম ও দ্বিতীয়টি সংরান্তর হবে 753/29 এবং দ্বিতীয় ও তৃতায়টির n/n, । 
এখানে লক্ষণীয় যে কতক স:রান্তর প্রণীতকর, কতক অপ্রশীতকর । /এখন বিবেচ্য 
কানের কাছে কেন ও কি-ভাবে এই প্রণীতিকর বা অপ্রীতিকর আঁভীক্রিয়া ঘটে । 


মনে রাখতে হবে যে শ্রাতনায়ূর অন্ত্প্রত্যঙ্গগল সংক্ষাঝল্লী অর্থাৎ 
ভিত্তিক বিল্লাতে অবাস্হিত এবং এই বিল্লা আবার অবাস্হিত অন্তঃকর্ণ অথাৎ 
শামাকয়ার অন্তঃ অস্হিপ্রকোন্ঠে । হেল্মহোলৎসের শ্রবণবাদ অন:সারে ভিত্তিক 
বিল্লার বিভিন্ন তন্তুগুলি অর্থাৎ কির ত্তুগ্চ্ছ অনুনাদকের কাজ করে 
প্রতিটি তন্তু একটি নির্দিষ্ট কম্পাংকের দোলনে সাড়া দের। তন্ত্র 
স্পন্দনে প্রাতিঙ্গী দ্ায়পপ্রান্ত উদ্দীপ্ত হ'য়ে মাম্তচ্কে জন্মায় সংবেদন, যার 
নাম ধান । তাই গাঁতল স্বরের ধ্বনন-জাত বিক্ষোভ শাম্রীকয়ার তরলে প্রবেশ 
করলে সেখানকার তন্তুগ্ীল স্পন্দমান হ’য়ে উঠবে যাঁদ তাদের স্বাভাবিক 
পৰ্ষণয়কাল সরল স্বরের পর্যায়কালের সঙ্গে মিলে যার । একাঁট জ্বরের ধ্বনি 
হ'লে তন্তুর শুধু মাত্র একটি বা এক আঁতক্ষনদর অনুপাত স্পন্দমান হবে 
এবং মাঁস্তফ্ক সেই ধৰ্বানকে আরো সরলতর সংবেদনে বিশ্লেষণ কতে সমৰ্থ 
নয়। 


প্রায় একই প্রস্বরের দুশট সুর একই সঙ্গে ধৰ্বানত হ'লে 1কছ:কিছ তন্তু 
উভয় সংরে সাড়া দেবে; কিন্তু উদ্ভূত স্পন্দমালা বিস্পন্দের জন্যে হবে 
সবিরাম (10300001520) | এই বিরাম যাঁদ যথেষ্ট আস্তে-আস্তে ঘটতে 
থাকে, তবে বিস্পন্দ শোনা যাবে স্বতন্র ধান গাঁরষ্ঠ হিসেবে । কিন্তু বিস্পন্দ 
দ্রুত হ'লে তন্তুগ:জ্ছ পূণ” বিশ্রামের সময় পায় না, অথবা উত্তেজনার মাঝখানে 
স্ৰায়পৰ্ণ উপশমের (০০০৮৩: ) সময় পায় না; তাই দেখা দেয় স্বর 
বিসঙ্গতি (৫15০০:9)। আর সংরান্তরাল যদি এত বৃহৎ হয় যে কোন 
তন্তুই উভয় সুরে স্পন্দমান হতে পারে না, তবে রক্্মতাবোধ অদৃশ্য হবে । যাদি 
প্রতিটি তন্তু একীধকভাবে স্পন্দমান হতে সমর্থ হয় অর্থাৎ আঁধসুর হয়ে যায় 


শ্রুতি বিজ্ঞান ১০৫ 


মূলের সরগণণতক, তবে তন্তুটি একটি সুরেই সাড়া দেবে, যেমন অষ্টকে । 
এতে বোঝা যায় কেন অস্টকে (০৫৮৭৮) দেখাদের স্বরসঙ্গাত (consonance ) | 
এতে ব্যাখ্যাত হয় কেন একটি সুর ও তার অষ্টকের কম্পাংকযুন্ত আরেকাঁট 
সুর জন্ম দেয় স্বরসঙ্গাতর ৷ 

একই কম্পাংকের দুটি সুর নিয়ে শুর: করে যাঁদ ক্রমে ক্রমে বাঁদ্ধ করা যায় 
একটি সুরের কম্পাংক, তবে উদ্ভূত বিস্পন্দ সংখ্যা বাড়বে ক্রমাগত ৷ অত্যন্ত 
মন্হর বিস্পন্দমালা খুব বেশি অপ্রণীতকর হবে না; তবে বিস্পন্দী কম্পাংক 
ব্‌দ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপ্রণীতিকরতা বাড়বে যে পর্যন্ত না সেকেণ্ড প্রতি 1নিৰ্দ্ৰিণ্টি 
সংখ্যক বিস্পন্দে স্বরাঁবসঙ্গত গাঁরষ্ঠ হয় । {বস্পন্দ সংখ্যা এর চেয়েও বেশি 
হ’লে অপ্রশীতকর সংবেদন ক্রমে ক্রমে কম্‌বে ৷ গারষ্ঠ স্বরাবসঙ্গাতও 
অবিরাম সংবেদন যুক্ত বিস্পন্দী কম্পাংক হবে কারক সুরের চরম কম্পাংকের 
সঙ্গে পারবত্মান । এ দেখা যায় পিরানোয় স্রান্তরালের ধৰননে__অর্ধসঃরের 
(5emitone) অন্তরালে আছে ৪৯৫, ৫২৮ কম্পাংক ও সেকেণ্ডপ্রীত ৩৩ বিস্পন্দ 
এবং পঞ্চম (8:৮7) অন্তরালে ৬৬,৯৯ কম্পাংক ও সেকেণ্ডপ্রাত ৩৩ বিস্পদ ; 
কিন্তু প্রথমাট বেসুরো, দ্বিতীয়টি, সুরেলা । মিশ্রসুরের সঙ্গতি ও বিসঙ্গতি 
আলোচনায় উচ্চতর স্বরাংশও বিবেচ্য, কেননা মূলের এঁকমত্য (accord ) 
থাকলেও সুরের উচ্চতর স্বরাংশ হতে পারে বিসঙ্গীতর জনক ।২৭ সব গাঁতল 
সহরৈক্য (০০০০০ ) অষ্টক ও ৪: চে: ৬ অনুপাতের ন্রিক কম্পাংকে গড়ে 
ওঠে । অন্টক ও ন্রিকের একত্র ধ্বন্‌নে উৎপন্ন হয় একতান (০০৮৭ )। কাজেই 
স্বরৈক্য সব সঙ্গীতেরই মূলাধার ৷ স্বররৈক্যের প্রীতিকর ফলই জ্বরসঙ্গতি 
( harmony ) যা আবাশ্যক নয় ; কিন্তু সস্বর (৫1০৭১ ) অর্থনৎ প্রীতিকর 
স্বরান;ক্লম থাকা চাই । ইউরোপীয় সঙ্গীত ত্রিক ও এক্যতান সঞ্জাত স্বর- 
সঙ্গীত-নিভর ; ভারতীয় সঙ্গীত সংস্বরে প্রতিষ্ঠিত ।২৬ ' 

যে-সবধ্বাঁন কানকে প্রভাবিত করে তারা দু'ভাগে বিভক্ত । এক শ্রেণী 
তৈরি হয় হস্ব ধ্বানতে, যা স্বজ্পকাল স্হায়ী অথবা যদি বা কিছুকাল স্হায়ী 
হয়, তারা নিয়ত পারবতর্মান। এদেরকে বলা হয় অপস্বর (noise )। 
অন্যটি এমন সব ধ্বনিতে তৈরি যাদের কারক দোলন পর্যাবৃত্ত। এরাই 
গীঁতল স্বরনামে পারচিত। প্রথমটি অনিয়মিত, 'দ্িতীয়টি নিয়ামত স্পন্দনে 
জাত৷ অপস্বর হুস্বকালের স্পন্দে উৎপন্ন হয় এবং এর কারণ আভিঘাত 
(9:০০), ঘর্ষণ, বিস্ফোরণ বৈদ্যত ক্ষরণ (electric discharge ) 
ইত্যাদি । অপস্বর গাঁতল ধ্ৰান থেকে স্বতন্ এর পর্যাবৃত্তিহীনতায়__এতে 
নেই কোন নি্দিল্ট কম্পাংক। একাধিক অপস্বর অবশ্য প্রস্বরের দিকে 
ঝোঁকে, তবে তার জন্যে দায়ী এর সহচরী গৌণ ক্রিয়া। অপস্বর বিরোধী 


১০৬ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


সংস্হা গড়ে উঠেচে এবং British Standards Institution-এর সংজ্ঞা 
দেশি করেচেন £ “অপস্বর-্রাপকের অনভিপ্রেত ধ্বান।৮২৭ এ-সংজ্ঞা 
মন্ময় এবং এতে একজনের অপস্বর অন্যজনের সঙ্গীত হ'তে পারে । বস্তুত 
একই ব্যান্তর অপস্বর অন্য সময়ে সঙ্গীত হতে পারে । 

অপস্বরের মণ্নয় ও ভৌত দিক আছে। সাধারণত বাভিন্ন কম্পাংকের বহ; 
সংখ্যক ধবান-উৎস-এর যোজিত ধ্বান উৎপাদে তৈরি হর অপস্বর । এজন্যে 
একে বলে অপ্রস্বরিত ধৰ্বান । অপস্বর তিন শ্রেণীতে পড়ে ৷ প্ৰথম শ্রেণী 
মোটামুটি ৩০--৭০ 0-এর-_এরা বাড়িতে ঘুম বা স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যাতচার করে । 
দ্বিতীয়াট ৭০--১০০ এ৮-এর__এরা কাজের ব্যাঘাত ঘটায় । আর তৃতীয়াট 
১০০৫৮ এর উপরে--এরা কান ও স্বাস্হ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক ৷ অপম্বরের 
সুস্পষ্ট লক্ষণ হলো এর প্ৰাবল্য । এঁর জন্যে বিরন্তি উৎপন্ন হর । প্রাবল্যের 
প্রমাণ মাপনীর সঙ্গে শ্ৰহৃতির তুলনা চলে । অপস্বর মাপনীর ( noise-meter ) 
পাল্লা ১৩০ চh০n-এর--এ কানের শ্রবণ সীমাও বটে ।২৮ 

তাই অপস্বর হ’লো অপযণাবৃত্ততরঙ্গ ৷ 


৩.৯ ফুরিয়ে বিশ্লেষণ 

বাকৃতরঙ্গের বৰ্ণালি (5০৪০৮:/০) আছে । এঁর মধ্যে পড়ে সরল উপাদানের 
কম্পাংক ও বিস্তারের লক্ষণগ্লি আর এদের সমবারে গড়া মিশ্র তরঙ্গমালা ৷ 
এরুপ সমবায়ের নিরমানুগামিতা গাঁণতীয় ভাবার বিশ্লোষত ও বার্ণত হতে 
পারে--পদ্ধাতির নাম হলো ফুরিয়ে বিশ্লেষণ ( Fourier analysis ) ৷ ধৰ্বান- 
বর্ণালি-লেখী ( sound spectrograph) এসব দেখাতে পারে এবং রেখাচিন্রল 
প্রদর্শনীকে বলা হয় বর্ণালি চিন্র (spectrogram ) | কাজেই বণণালীচিন্র 
জোগায় এমন একটি মাধ্যম যাতে যুগপৎ দেখায় ধান বর্ণাঁলর ( spectrum) 
মুখ্য লক্ষণগ্গীল, যথা, কম্পাংক, বিস্তার ও কাল ।২৯ 


বিশ্লেষণ প্ৰণালী 


কাল-ফলন (tine {function)-কে ১২-সংখ্যক চিত্রে দেখান হলো। 
গণিতের ভাষায় এ হলো = 


=e 
£ (09-০০-4585 sin 28 
Te 
n=1 
n= ০= 


Sbn cosn_ 2 
n=l যা 


শ্রাত বিজ্ঞান ১০৭. 


যেখানে গুণাঙক (co-efficient) co, an, 1১% হ’লো যথাক্ৰমে ঃ 
IE 


০০৯ (Orde. ,, ..= (229) 
০ হ্‌ 


৮০০৪০ 


--৯ কাল 


চিত্র £ ১২-__'কাল-ফলন-রেখ 


‘ls 
হত 25877 2515 
an নী (9 sin nt dt (999) 
০ 
গন 
2.3. 2878-25-88 
by না অ (9 cos ০ t dt (220) 
9 


অবশ্য ২২-সংখাক সমীকরণকে আরো সরল করা যেতে পারে, বথা, 


1 লু ০০ 
169৯০০4550৮ sin (32 ইল ১:28 
টন (০ন+%9 (23) 
যেখানে C= ane tbo? ০০ ES ‘**. (238) 
এবং | _0% 33 2 
বং tb, == ১, +--+ (23) 
dan 


এখানে জ্মর্তবা যে ২৩-সংখ্যক সমীকরণে বিধত আছে গতাগ্‌গাঁতক 
সূত্রটি ৪ ৰ 


১০৮ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


“ত কালান্তরের মধ্যে কাল-ফলন 866) কে গাঁণাতিকভাবে ধরা যেতে 
পারে সংখ্যাহীন সাই-তরজের যোগফল বা উপরিপাত (superposition) 


ধহসেবে, যাদের কম্পাংকগন্ুলি মূল কম্পাংকমান £০ সক এর গরণতক ৷) 


এঁর জন্যে এ-ধরনের বিশ্লেষণকে বলা হয় সমুর্গরণতক (harmonic) 
বিশ্লেষণ এবং এ-ভাবে সংজ্ঞিত (8105 9110০) উপাদানগ;লি স্রগরণিতক 
বলে পাঁরাঁচত ৷ প্রতিটি সুরগ্ীণতকের নিজস্ব কম্পাংক আছে। নিজস্ব 
বিস্তার (যেমন ০») এবং নিজস্ব তথাকথিত দশাকোণ ( phase-angle), 
যথা %% ৷ 


ফুঁরয়ে কাল 
২৩-সংখ্যক সমীকরণে প্রদত্ত ফুরিয়ে শ্রেণী (Fourier series) শুধযমান্র নু 


কালান্তরে £(6) ফলনের বর্ণনা করে। ফুরিয়ে শ্রেণী নিজেরই পানবান্ত 
করে যেমন, তেমনি ০ ও T কালে-বাঁধা £ ()-এর অংশ বিশেষকেও এবং তা 


ফুরিয়ে শ্রেণী 


চিত্র ১১৩-_ ফুরিয়ে শ্রেণী ও মূল পর্যায় কাল 


[-কালান্তরে পর্যাবৃলুভাবেই । এর পাঁরচয় দেখান হ’লো ১৩--সংখাক চিত্রে ৷ 
এ-থেকে বোঝা যাবে কি-ভাবে ফুরিয়ে শ্রেণী [-পর্যায় কালের সঙ্গে পর্যাবন্ত- 


শ্রাতি বিজ্ঞান ১০১ 


ভাবে ণু-_কালান্তরে ৫) র পুনর্বত্তি করে। এই পুনব্ধীত্ত হ'লো 
গণিতের উপাঁর পাওনা ৷ তবে মূল পর্যায় কাল বাহভ্‌ত 1(9-এর বাস্তব 
কাল ধারার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই ৷ এর কারণ ফুরিয়ে শ্রেণী মূল 
পর্যায় কালের বাইরে £ (0-র কোন বর্ণনা দেয় না । ৩ 


ফুঁরয়ে সূত্রের প্রয়োগ 

বক্রতৈরির পদগ্রীল সংখ্যায় সীমিত বা অসীম হতে পারে । যে-কোন পদ 
এমন ক বিপরীত (॥৪চ৷০৷i০) শ্রেণীর প্রথম পদটি নিখোঁজ হতে পারে । 
ধরা যাক দ:টি সুরের একটি জটিল দোলন এবং সুর দব"ট প্রস্বরের এত 
কাছাকাছি যে বিস্পন্দ উৎপন্ন হয়। সুরগাীল বিশমদধ হ'লে তারা জন্ম নেবে 
সমঞ্জস দোলনে এবং ফুরিয়ে উপপাদ্য যৌগদোলনে-_যা দেয়া আছে তার 
বেশি কিছ বের কতে পাৰবে না । যেমন দ£ট সুরের কম্পাংক ১০০ ও ১০১ 
হলে, ফুরিয়ে বিশ্লেষণে এই দুটি স্পন্দই পাওয়া যাবে, আর বেশি কিছ; নয় ৷ 
এরা যে বিপরীত শ্রেণীর সদস্য তার কৈফিয়ৎ কি? জবাব হলো এরা উভয়ই 
শ্রেণীর ১০০-তম ও ১০১-তম পদ এবং আর কোন পদ বৰ্তমান নেই ৷ যৌগ 
দোলনের কম্পাংক 1 কেননা, এক সেকেন্ডে, কিন্তু তার আগে নয়, প্রাতটি 
উপাদানই সম্পূর্ণ কবে সঠিক সংখ্যক দোলন ৷ এক্ষেত্রে মূলের আছে একক 
কম্পাংক, কিন্তু শূন্য বিস্তার । তবে ১০০ ও ১০০% বা ১০০ /2-র অপ্রমের 
(incommensurable) কম্পাংকের দুটি সমঞ্জস দোলনের' যোগে ফুরিয়ে 
উপপাদ্য প্রযোজ্য হবে না । কেননা, যৌগ দোলনটি পর্যাবৃত্ত নয় ৷ 


দোলন সম্পকে বলা যায় যে মাধ্যমে কণার বেগপারবর্তন যত বোঁশ 
আকা্মক হবে, ততই প্রবলতর হবে নি্নতরের তুলনায় উচ্চতর স:র-গর্ণতক 
উপাদান ৷ আর বাদ্যযন্ত্রের গড়নে ব্যবহৃত হর এ-সূত্রটি। 010-এর সূত্র 
থেকে জানা যায় যে কান স্বরকে সরল সমঞ্জস উপাদানে বিশ্লেষিত কতে? 
পারে এবং আমাদের গাঁণতীয় বিশ্লেষণে এ পদ্ধাতরই অনসরণ করা উাঁচত। 
বস্তুত সাইন-ফলনাঁটি পর্যাবৃত্ত ফলনের (মধ্যে সরল-তম । ভৌত বদ্যার 
একাধিক স্বতন্ল শাখার পর্যাবত্ত পরিবর্তনে প্রকাতির বিশ্লেষণ পদ্ধাত ফুঁরয়ে 
উপপাদ্যের অনুগমন করে । কোন ঘটনা পর্যাব্ত্ত বক্রে প্রদার্শত হলে এ 
উপপাদ্যাট ব্যবহৃত হ'তে পারে এবং কিক সুরগর্ীণতক উপাদানে এ তৈরি, 
তাও বের করা যায়। উপপাদ্যটি সর্বদাই ব্যবহৃত হচ্ছে সূ্যকলঙ্ক ও 
চৌম্বকঝটিকা, বৈদ্যুত যনত্রের বিভবের উত্থান ও পতন, জোয়ার ভাটার হাস 
বদ্ধ প্রভৃতির বিশ্লেষণে । *১ 


১১০ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


৩.১০ সবর, স্বন ও বল 


ভাবায় ধ্বান সম্পর্ক শ্রোত বা প্ৰত্যঙ্গীয় । ১-সংখাক চিন্রে দেখা যায় যে 
বাইরের ধর্ষন কানে পেঁছার এবং পরে মস্তিষ্কে যার । শ্রুতির ক্রিয়া ও 
প্রতীক্রয়া লক্ষণীয় এবং নিচে দেয়া হ’লো । 


শ্রবণ ও কর্ণপাত 


শ্রবণ ও কর্ণ পাতের মধ্যে প্ৰভেদ আছে । শ্রবণে (॥e৪৮i৷6) আমরা চাই 
বা না চাই, যেকোন ধ্বনি শ্ৰাব্য সীমার মধ্যে এলে কান তাকে ছেড়ে দেয় । তবে 
কর্ণপাতে (1565078 ). মনোযোগ দিতে হয়। অর্থাৎ কর্ণপাত শ্রবণ 
ও মনোযোগের যৌথ ফসল ৷ শ্রবণ ও কর্ণপাতের পার্থক্য বোঝা যায় 
মা'র়ের আচরণে ৷ মা উচ্চাকত সজীব সংলাপে ব্যাপ্ত থাকতে 
পারে, কিন্তু তবুও তার শিশুর দুবলতর ক্রন্দন তা থেকে বাদ পড়ে না | 
কেননা এক বিশেষ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ অপস্বরের খোঁজে সে গিয়ারিত (gea- 
Ted UP) । তাই কর্ণপাত আঁতমান্ৰায় বরণাত্মক (51০০৮৮০) এবং এতে মনো- 
যোগদেয়া বুঝায় । কানকে বাদ দিয়ে ধ্বনির যান্ত্রিক বিশ্লেষণ বিশেষ উপকারে 
আসে না ৷ এর কারণ এই যে ঘান্রিক তথ্যের বহর এত বেশি যে এখানে 
কানের সহযোগিতার প্রয়োজন । যখন আমরা কথা বালি তখন ধ্বনিতরঙ্গ 
শ্রোতার কানে আঘাত হানে এবং আমাদের নিজের কানেও ৷ কাজেই এই পূন- 
1নিবিষ্টি ক্লিয়াবাধি (62868 mechanism) আমাদের উক্ত পারধারণ করে 
(monitor) | অনেকের সুক্ষ] বিনিশ্চয়ের (discrimination) স্বাভাবিক 
ক্ষমতা আছে; আবার অনেকে কম-প্রাতভাবান। তবে সর্বদাই ক্ষমতাবাঁদ্ধর 
অবকাশ আছে। আর এ-কাজ হতে পারে কানের প্রাশক্ষণে ৷ কর্ণপাত ও 
উচ্চারণের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক আছে। যতভাল ভাবে আমরা ধ্ৰনি-পার্থকা 
শনি, ‘তত ভাল ভাবেই তাকে অমরা প্রকাশ কতে সক্ষম এখানে সঠিক 
উচ্চারণ নিয়ন্ত্রণে পরননিবেশের দান অনস্বাকার্য । সযত্ন কর্ণপাত কিন্তু দৈন- 
ন্দিনজীবনের কর্ণপাত থেকে স্বতন্ত্র । আটপোরে কর্ণপাতে বিভেদ ভুলে আমরা 
এঁক্যের দিকেই ঝুকি ৷ কাজেই কানের ধ্ৰানাবিজ্ঞানীর (ear-phonetician) 


শিক্ষার প্রয়োজন ৷ ৩২ 
বন্তার আসনে শ্রোতা 
বাকধবাঁনর চেয়ে ধ্বনি-উৎপাদক বিচলনই স্পন্দ । ভাষার স্পন্দ তাই এমন 


বিশেষ ব্যবচ্ছাপনায় সৃষ্টি করে পদ্য (৮০:৪৫ )। সব সন্দেহ শেষ পর্যন্ত 
দৈহ্য বিচল নরস্পন্দ । ভাষার স্পন্দ। তাই এমন কিছ যা মুখ্যত 


শ্র্যাত বিজ্ঞান ১১১ 


শ্রোতার চেয়ে বস্তার নিজস্ব_এ বন্তার 1বিচলন--জাত, এবং জন্ম নেয় 
বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টিকারী পেশায় বিচলনে ৷ স্বভাবতই প্রশ্য্রাগে কি- 
করে শ্রোতার জন্মে এই স্পন্দবোধ ৷ এর ব্যাখ্যা এই যে আমাদের বাক: 
প্রত্যক্ষণ-শুধূমান্র এর স্পন্দের দিকটাই নয়, কিন্তু এর অন্যান্য লক্ষণও 
যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে বন্তা-শ্রোতার একীভবনের উপর ৷ আমরা যখন 
বাক্‌-ধ্বান কর্ণপাত করি, তখন তাকে শুধুমাত্র ধ্বনি-হিসেবেই প্রত্যক্ষ করিনা, 
দেখ তাকে বিচলনের সত্রকোষ (Ue) রুপে । এ হ'লো বন্তা যে (বাভিন্ন 
বাগপ্রত্যঙ্গের বিচলন করে সে সম্পর্কে অবাহত হওয়ার জন্যে শ্রোতার 
স্বজ্ঞাত প্রাতক্রিয়া (intuitive reaction) । আমরা পেশীর ভাষায় বাক্‌ 
প্রত্যক্ষ কার । তাই [. A. Richard বলেন যে ছন্দ (20০0:০) “উদ্দীপনে 
নয়, আমাদের প্রতিবেদনে” ৷ ৬৬ 

গানে কৰ্ণপাত করারও অনুরূপ অবস্হার সমষ্ট হয়। P. E. Vernon 
বলেনঃ “স্পন্দ সংগীতের একটি অংশ শ্রাব্যের চেয়ে দৈহ্য প্রকৃ।তর”। তিনি 
আরো বলেন যে অনেকে সংগাঁত প্রত্যক্ষ করেন পিয়ানো বা অন্য যন্তে হস্ত- 
স্হাপনার পরিভাষায় ।১* অপরে কান-দেওয়া প্রতিটি সঙ্গীতশিল্পী সম্পকে“ এ 
প্রযোজ্য । কিন্তু ভাষা সম্পর্কে আমরা সবাই অনুষ্ঠান-শিল্পী (performers) | 

বাক্‌-স্পন্দ, অতএব পদ্যস্পন্দ বন্তাশায়ী এবং এ শ্রোতাশায়ী হয় সেই 
পাঁরমাণে যে পরিমাণে সে নিজেকে বস্তার সঙ্গে অভিন্ন কতে“পারে । 1). 
Abercrombie-এর নাম দিয়েচেন প্ধবানক সমানুভভতি” (phonetic 
empathy) । এরজন্যে শ্রোতার থাকা চাই ভাবার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পারচয় ; 
এবং আঁধকাংশ ক্ষেত্রে এ হবে তার মাতৃভাষা ৷ বাক্স্পন্দ তাই প্রধানত 
পেশীস্পন্দ__ধ্বানস্পন্দের চেয়ে বরং এ দৈহ্য বিচলনের স্পন্দ। তাই পদ্যকে 
অবিলম্বে চেনা যায় এবং নীরব পাঠে ও পদ্য বলে অনুভূত হয়। এর অন্য 
কোন ব্যাখ্যা খুজে পাওয়া সুকঠিন ৷ ৩ 


ভাষায় ত্রয়ী 

ভাষার আছে ব্রিধারূপ এবং এ উচ্চারণ-সঞ্জাত । ধ্ৰনিক সম্পর্ক শেদত 
হ'তে পারে বা প্রত্যঙ্গীয়। যে-ভাষায় কণ্ঠপ্রস্বর (v৮০ie-চit৫) ব্যবহৃত 
হয় শব্দের পৃথকীকরণে তাকে বলা হয় “সুরেলা ভাষা” (tone language) 
, যেমন চীনা, পাঞ্জাব, প্রভাত । এর ভিত্ডিমমলে আছে “সমান” (toneme) 
যা একটি সুরে তৈরি এবং আদর্শচ্হানীয়। এই সুর (৮০০০), স্বরভাঙ্গি 
(intonation) থেকে আলাদা | স্বরভঙ্গীয় ভাষায় (intonation languages) 
কম্পাংক পাঁরবৃত্তি উত্তির দীঘল বিস্তারের সঙ্গে সম্পাকত, যেমন হিন্দি, 


7৬“; 
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দ্বিতীয় পর্ব ই বাঙলা ছন্দ 


চতুর্থ অধ্যায় ? উচ্চারণ প্রক্রিয়া 


'নাঁদ্দক্ট লক্ষণ-যন্ত, বাক প্রত্যঙ্গীনঃসৃত ধৰানক্রমে তৈরি হয় কথ্যভাবা ৷ 
ধ্বানরুমকে বলা হয় শণধ; ধ্বান বা বাক্‌-এর রোখক বা খণ্ডবৈশিল্ট্য ; আর 
লক্ষণকে ছন্দ বা বাক্‌-এর খণ্ডাতিগ বৈশিষ্ট্য । এই ধৰানিরুমের উপাদান সাঁঠক 
বাগ্ধৰ্বান ও শ্রাীত॥ বাগধৰৰান হ’লো বাগ: প্রত্যঙ্গের স্বেচ্ছাজাত ননাদ্দর্টি 
শাব্দিক আভীক্রিয়া__এরা প্রত্যঙ্গের নিৰ্দষ্ট ক্রিয়ার ফল আঁতিপ্রত্যক্ষ পথে 
বাগ্ধীনর এক অবস্হান থেকে অন্য অন্য অবস্হানে যাবার কালে বাক্প্রতাঙ্গ 
যে আন;্ষাঁঙ্গক সপ্চারী ধ্বনি উৎপন্ন করে তাকে বলে শ্ৰমত ৷ 

{ --ডোনিয়েল জোনস্‌ (১) 
৪.১ বাগবেন্ত্ৰের বিচলন 


ধ্যান সৃষ্টি হয় শ্বাসবায়ুর নিঃশ্বাসে (নিগর্মন ) ও প্ৰশ্বাসে (গ্রহণে )। 
প্রধানত নিঃ*বাসেই ধ্বানর সৃষ্টি হয়। তবে সিন্ধীভাষায় করেকাট ধ্বনি 
প্ৰশ্বাসে জন্ম নেয় ৷ এসব ধ্বান বিপরীত মুখী (in৮e5৫ ) বলে পরিচিত ৷ 
বাঙলা ভাবায় এ-রকম ধ্বনি মাঝে-মাঝে দেখা যায় ভয়ে বা বিস্ময়ে; কিন্তু 
[নিয়ামত ধৰানিমালায় এদের স্হান নেই ৷ সাধারণত বাগ্‌_-সংষ্টি চারটি স্বতন্ত্র 
প্রীরুয়ার  যৌথফল £ (১) বায় প্রবাহ প্রক্রিয়া ; (২) স্বনন প্রক্রিয়া ; 
(৩) ম[খনাপিকা প্রীক্ুর়া ; ও (৪) উচ্চারণীয় প্রাকুয়া । এই চার প্রাক্লয়ার 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে চারটি প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপ, যথা, ফুসফুস, কণ্ঠতন্তরী, 
কোমলতাল; এবং জিভ্‌ ও ওষ্ঠ ৷ চারাটর মধ্যে উচ্চারণীয় প্রক্রিয়া সবচেয়ে 
জাঁটিল *বাসবার; ফুস্‌ফুস্‌ থেকে বোঁরয়ে দর্াট শবাসনালীর (windpipe 
০৮ 8৫০০৫) ভিতর দিয়ে আসে ৷ মবাসনালীর শীবস্হানে কণ্ঠনালী 
(875) অবাস্হিত । কণ্ঠনালীর ভিতরে দন'টি পাতলা শ্লো্মক কিল্লা আছে, 
যাদের নাম কণ্ঠতন্তী (॥০০৪] ০০5) । এ বল্ল দ-ট স্হিতিস্হাপক ৪ নিবাস 
কখনো কিল্লা স্পর্শ করে উপরে চলে আসে, আবার কখনো বা 'বিল্লী দু'টি 
প্রসারিত হয়ে নিঃমবাসের পথ রোধ করে ৷ শেষোন্ত অবস্হায় বায়দপ্রবাহ কিল্লা 
দুটিকে ঠেলে নি্গ'মনের পথ তৈরি করে এবং তাতে কাণ্ঠতণত্রী আন্দোলিত 
হয়ে স্পন্দন সৃষ্টি করে ৷ 

স্বনন প্রক্রিয়ায় দেখা যায় কন্ঠতন্তীর ন্যনপক্ষে সাতটি দশা £ (১) ঘোষ 
(০০০) অথাৎ কণ্ঠতণ্তীর স্পন্দন; /২) অঘোষ অথাৎ কণ্ঠতন্মীদ্বয় 
আলাদা; (৩) মহাপ্ৰাণন--এ ঘটে উচ্চারণীয় সংকীর্ণনে ও মুক্তির পরেও 


১১৮ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


অঘোষ অবস্হার স্বল্প কালে ; (৪) মর্ম'র বা ‘শ্বাসধৰ্বান’ breathy voice)— 
আঁরটেনয়েডের বিষুন্ত অবস্হায় সম্ধিবন্ধনী (li৪amental) কণ্ঠতন্ব্রী স্পন্দ- 
শাল; (6) স্বরষন্ত্রীরকরণ বা “্বাসধ্বনি’_-আরিটেনয়েড দডড়পিনদ্ধ, 
কিন্তু সান্ধবন্ধনী কণ্ঠতণ্তীর স্বল্পাংশ স্পন্দশীল ; (৬) কণ্ঠনালিক সংবার 
-_ বন্ঠতন্ত্রী এক সঙ্গে বিধৃত; ও (৭) ফিসাঁফসানি__কন্ঠতন্ত্রী একসঙ্গে বিধৃত 
অথবা সংকীর্ণিত, অবশ্য আরিটেনয়েডের মধাস্হান এ থেকে বাদ । ঘোষ- 
ধান হলো সংস্কৃতে বঙ্গের ওয়, ৪থ‘ ও ৫ম বৰ্ণ, সবরবর্ণ) ও ইংরোঁজ = । এদের 
উচ্চারণে কন্ঠতন্ত্রী দু'টি প্রায় পরস্পরকে স্পর্শ করে । ফলে বায়প্রবাহের 
এ-সংকীর্ণনের মধ্য দিয়ে যাতায়াতের সময় একটি চোষক ক্রিয়া ( suction 
০0০০৮) দেখা যার, যা কন্ঠতন্ৰীদ্ধয়কে একত্রিত করে। কিন্তু একন্রণের 
সঙ্গে-সঙ্গে বায়; প্রবাহ থেমে যার আর আকর্ষণের ক্রিয়াও, ফলে তারা আলাদা 
হয়ে জমাট চাপকে মহন্ত দেয় । আবার সুরু হয় চোষক ক্রিয়া ইত্যাদি এবং 
'এ-ভাবে চক্কর চলতে থাকে, যার ফলে নিয়ামত স্পন্দন উৎপন্ন হয়, এর 
আরেক নাম ‘ঘোষ’ । সংস্কৃতে বর্গের ১ম ও ২য় বর্ণ এবংশ, য, স অঘোবধবানি ৷ 
ধ্বনির স্পন্দহার দুটি জিনিসের উপর নির্ভর করে-_কণ্ঠতন্তীর টান ও 
জমাটচাপ ৷ এদের যে কোন একটির বৃদ্ধিতে প্রস্বর বাড়বে । যেসব বলে কন্ঠ- 
তন্মীর চাপ বাড়ার তারা দ:’ভাগে বিভক্ত £ এক, স্বরযন্ত্ীয় পেশীগচ্ছ ; দই, 
জিভের উচ্চারণীর বিচলন, যাতে স্বরধন্ত উপরে ওঠে এবং কণ্ঠতন্ব্রীর বিস্তার 
ঘটে ৷ কণ্ঠতন্ত্রীর পাঁরবর্তন ঘটে দঃ'ভাবে--(১) কণ্ঠতন্্ীর নিচেকার বায়ু 
চাপের পৰিবৰ্তন ; (২) স্বরযন্ত্ের পেশা/কিয়ায় কন্ঠতন্ত্রীয় টানের পারিবত'ন । 
বায়ণপ্রবাহ ক্রিয়াবধি চাররকমের-__ফুসফুসীয় ; কন্ঠনালীর ( বহিণ্গামী ও 
অন্তর্গগমী ) ; জিহবামূলীয় ৷ প্রথমটি বাহগ্গণমন অর্থাৎ শ্বসন পেশায় নিয়ন্ত্রণে 
ফুস্‌ফুসের বায়, বাঁহগ‘ত হয় আর এতে স্পষ্ট ধান জন্ম নেয়, যেমন, প, ট, ক। 
কণ্ঠনালীয় বাহিগ“ম' প্রবাহে রুদ্ধ কণ্ঠনালীর উধর্য বিচলনে গলনালীয় বায়ু 
সংনামত হয়; ফলে নিক্কামক (০1০০৮০) স্পশধ্বনি আসে যেমন ‘হাত’ স্হলে 
আও” । দ্বিতীয়ত, আর কণ্ঠনালীয় অন্তর্গামী প্রবাহে স্পশ্দশীল কণ্ঠনালীর 
নিষ্নগাগী বিচলন ঘটে আর অবরোধ দেখা দেয়। সংস্কৃত শ, য, স এবং ইংরেজি 
5, = এর অন্তর্গত। জিহবামূলীয় অন্তর্গাম প্রবাহে জিভের আগুপিছ্য বিচলনে 
মখের বায়, তনঃভূত হয় এবং শীৎকার (০1০0) উদ্ভূত হয়, যেমন দেখা 
যায় গরদখোড়া তাড়াতে চৃচ্‌চ্‌চ্‌ ধ্বান । তৃতীয়টি হলো মুখ-নাসিক্য প্রক্রিয়া 
খাতে কোমল তাল, উত্তোলিত হয়ে উধ্বগলনালাতে ভিহবামূলীয় সংবার 
ঘটায়; অথবা এ নিচে নেমে নাকাঁদরে বায়ুকে বের করে দেয় । এই দুটি 
প্রক্রিয়ার পার্থক্য নিদেশিশত হয় একটিকে - মৌখিক, অন্যটিকে নাসিক্য বলে ৷ 


উচ্চারণ প্রক্রিয়া ১১৯ 


প্রচালত ব্যবহারে সেই ধ্বানকেই নাসিক বলে যাতে মুখপথ বন্ধ হয় এবং 
সব বায়ুই নাসিকা দিয়ে নির্গত হয় । অন্যদিকে সেই ধ্বানকে 'নাসিক্যাভূত? 
বলে যাতে কোমল তাল; নিম্নগামী হয় কিন্তু মৌখিক কোন স্পর্শসংবার ঘটেনা_ 
ফলে, কিছু বায়ু নাক দিয়ে, আর কিছ? মুখ দিয়ে বের হরে যায় । 

ধ্বনি তার উচ্চারণ স্হানের উপর নির্ভরশীল ৷ এই স্হানগনঁল হলো_ 
ওষ্ঠা ; দত্তোষ্ঠ্য ; দন্তয ও আৰর্তদন্তা ; দত্তমূলীয় ; পশ্চাদ্দন্তমূলীয় ; 
মূধণা ; তালবা ; তালবা দন্তমুলায় জিহবামূলীয় ; আলাজহব্য ; গলনালীয় ; 
কণ্ঠনালীয় । ছান্দাসক বৈশিষ্ট্য নিরপণের জন্যে স্বর ও অর্ধস্বরের পার্থক্য 
করা হয় এভাবে__একটি আক্ষারক সান্িকর্ব; অন্যটি অনাক্ষারক সান্নকর্য ৷ 
অবশ্য সাক্ষাংভাবে কোন শারীরবনত্তীর বা শাব্দিক ধর্ম চোখে পড়ে না যা 
আক্ষারক অংশকে অনাক্ষারক থেকে পৃথক করে ৷ তা সত্ত্বেও বন্তারা তাদের 
ভাষণস্ৰষ্টা জল পেশীয় ঘটনার অনুর্রমকে একক মালায় সাঁজয়ে নেয়, যার 
একটি হলো অক্ষর এবং তারা জানে ভাষণের অক্ষর সংখ্যাকে । সাধারণত 
আক্ষারক ধান অনাক্ষারিক ধ্বনি থেকে দীর্ঘতর ৷ এ-ছাড়াও প্রয়োজন উচ্চা- 
রণের লাক্ষাঁনক হারের । কেননা এতে অংশ দৈৰ্ঘ্যের পরিবর্তন নিরুপিত হয় । 
উক্তির হারে প্রভাবিত হয় উচ্চারণ হার আর প্রথমটি নিরূিত হয় আংশিকভাবে 
বন্তার বয়স ও.আবেগাতনক অবস্হা দিয়ে ।২ 

কাজেই বাগ্যন্ত্ের িচলনে জন্ম নেয় বাক্‌ । এই বিচলনের আছে ত্ৰিধারংপ 
--বন্ধনীয় বিচলন (movement of fixation) ; নিয়ন্তিত {বচলন (contro- 
1100 movement) ; ও ক্ষেপক বিচলন (ballistic movement) | বল সমান 
ও বিপরাতমূখী হলে দেহে দেখা দেয় বন্ধনীয় বিচলন বা বিরাম । যাঁত এরকম 
একাঁটি ঘটনা যখন পাঁজরাপঞ্রর লিপ্ত হয় এই বন্ধনীয় বিচলনে । দ্বিতীয়াট 
ঘটে যখন দেহে বল হয়ে ওঠে অসমান ও বিপরীতমুখী | কাজেই বৃহত্তর বলের 
দিকে চলতে থাকে বিচলন ৷ অক্ষর-সঙ্জাত বাক্‌ উচ্চারণ কালে মধ্যচ্ছদা বাজন 
উদরাীয় পেশীতন্ত (diaphragm-rectus 21500771715 musculature) 
নিয়ান্ত বিচলনে থাকে৷ অবশ্য ত্বারত বাক্‌ (rapid speech)-এ গোটা 
পাজিরপিঞ্জৱটাই নিয়ন্ত্ৰিত বিচলনের সামিল হয়। এ ফুসফুসের সংকোচন 
ঘটায় এবং বাক্‌-এর উপাদান যোগায় ৷ তার তৃতায়াটি দেখা দেয় যখন ধনাত্মক 
পেশীপুঞ্জ সংকুচিত হয়ে দেহকে গতিশীল করে । কখনো-কখনো দেহ অবাধে 
ছোটে এবং ঝণাত্বক পেশাপুঞ্জ সংকুচিত হয়ে দেহকে স্হাততে নিয়ে যায় । 
আতিদ্ররত অক্ষর ও ব্যঞ্জনগাঁত হলো ক্ষেপক বিচলনের নিশ্চিত ফসল ৷ এখানে 
লক্ষণীয় যে চিন্রাঙ্কণ পড়ে নিয়ান্্রত বিচলনের মধ্যে, যেমন মূদ্্রাক্ষর লিখন, 
পিয়ানো বাজানো প্ৰভৃতি ক্ষেপক বিচলনের অন্তর্গত | 


১২০ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


প্রশ্বাসে ফুসফুস স্ফীত হর আর নিঃ*বাসে সংকুচিত হর । ফুসফুসের নিজস্ব 
পেশী সংকোচন বা প্রসারণ নেই । এ-কাজ করে পাঁজরপিঞ্জরীয় পেশীপুঞ্জ । 
পাঁজরপিঞ্জরের প্রসারণ ও সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুসেরও অনুরূপ পাঁরবর্তন 
ঘটে ৷ পাঁজরপিঞ্জরীয় সম্প্রসারণ তিন রকমের- উধ্বার্ধ ;  অগ্র-পশ্চাৎ ; 
পাৰ্শিকি ৷ প্রথমটির জন্যে দায়ী মধ্যচ্ছদার সংকোচন ; দ্বিতীয়ের জন্যে বাঁহঃদ্হ 
পাঁজরমধ্যায় পেশীর সংকোচন; ও তৃতীরটি ঘটে পাঁজরের আকৃতি ও কোণের 
অবস্হানের জন্যে । অনঃরূপভাবে পাঁজরাপিপ্জরের সংকোচনও এ িনরকমের 
এবং এ ঘটে ঝজ:-উদরায় পেশীর কিয়ায় এবং অনাদ:টিও অথ বাহঃস্হ পাঁজর 
মধ্যার পেশী ও পাঁজর কোণ ও আকৃতি ক্রিয়াশীল । Stetson ও Hud- 
&1)£১ এর মতে অক্ষর স্পন্দ ঘটে বিপরাতমৃখা পাঁজর মধ্যণয় পেশীর ক্ষেপক 
বিচলনে ; আর পৰব‘, বাক্যাংশ বা *বাসগৃচ্ছ হলো [বিপরীতমুখী মধ্যচ্ছদা 
_খজনউদরীয পেশী পঞ্জের সাক্রয় ফল । বৃহত্তর পেশীর সংকোচনে প্রকাশ 
পায় নিয়ান্রত বিচলন ৷ কাজেই অক্ষর স্পন্দপুঞ্জের জন্যে আছে একটি. মাত্র 
বিচলন আর এর নাম হলো মধাচ্ছদা_ ঝজ.উদরীয় পেশীতন্বের বিচলন যাতে 
অঞ্ষরগ্লি কার্যকর গোষ্ঠীতে একান্রত হয় । এককথায়, বৃহত্তর নিঃশ্বাস- 
প্রশ্বাসীয় বিপরীতমূখীঁ পেশীপুঞ্জে পজিরসধ্যায় পেশীর পথ সুগম করে অক্ষর 
তৈরিতে ৷ বৃহত্তর পেশন পঞ্জজ শুধুমাত্র অক্ষর-একন্রণের সহায়ক ॥ তাই শ্বসন 
পেশীর সহযোগিতা বাক্‌-উৎপাদনে এক রকম, আবার সাধারণ শবাসে অনাতর । 
সাধারণ *বাসে নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের কাল একই এবং িচলনের প্রতি চক্রে 
আছে বিরতি। অপরপক্ষে বাকৃবসণে নিঃশ্বাসের তুলনায় প্র*বাসের কাল 
হস্বতর এবং ভাষাতাত্ত্বিক প্ৰয়োজনে বিরাঁত-বন্টন ঘটে ব্যাপকভাবে ।৩ 


৪.২ সঞ্চালক একক 


এীচ্ছক নিয়ন্তাধান পেশাঁপডঞ্জ সংনমনশীল বহুসংখ্যক প্রলাম্বত কোষ বা 
তন্তুতে (1১0০) তৈরি ৷ এরা আবার কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত এবং প্রত্যেক 
শ্রেণী আবার সুষায়্া কাণ্ডে (900থ] ০০৮)-র একটি নিৰ্দ্দিষ্ট স্নায়,কোষের 
(nerve cell) সঙ্গে সংযন্তে । ব্লায়কোষ ও তার সংশ্লিষ্ট পেশীয় তন্তুর সমবায়কে 
বলে সঞ্চালক একক (75060: 00010 | প্রাতটি পেশী হাজার-হাজার সণ্ডালক 
এককে গঠিত ৷ ্লারুকোষের ক্ষরণে (0i5]॥৪:৪০) সেই নিৰ্দিষ্ট সণ্টালক এককের 
সব পেশায় তন্তু সংকুচিত হয় এক সেকেণ্ডের কয়েক শতাংশের জন্যে এবং 
আবার শ্লথনে চলে যার । সাধারণত পেশী একটু টানের অবস্হার থাকলে, 
পেশীতস্তুর প্রত্যেক সাক্িয়গোষ্ঠীকে উদ্দাপ্ত করে তার উপযুক্ত স্নায়ুকোষ 


উচ্চারণ প্রক্রিয়া ১২১ 


এনগ্নহারে অর্থাৎ প্রাতসেকেণ্ডে ৫-১০ £ ফলে টান থাকাকালীন অপ সময়ের 
জন্য এ সংকুচিত হয়। এ অবস্হায় পেশীসমগ্রে একটি নিৰ্দ্দিষ্ট মৃহৃতেণ 
থাকে স্বল্পসংখ্যক সংকুচিত তন্তু । টান বৃদ্ধির জন্যে আছে দু'টি প্রক্রিয়া । 
প্রথমত, প্রাতাট সক্রির স্নায়ুকোবের ক্ষরণ ঘটে ঘন-ঘন এবং পেশীতন্তুর সংশ্লিষ্ট 
শ্রেণী থাকে সংকুচিত অবস্হায় আর পেশীসমগ্রের টান-অবস্হার সৃষ্টি হয়। 
দ্বিতীয়ত, উদ্দীপিত পেশীতন্ত গোম্ঠীর মোট সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সণ্ডালক 
এককের পেশীতন্তু উদ্দীপিত হলে পেশীকোষে জন্ম দেয় এক বৈদদ্যত ক্ষরণ 
যারনাম কুয়া বিভব" (action potential) | 

চারটি পেশী বা পেশীগোম্ঠীর অনুসন্ধানে ব্যবহৃত তাঁড়ং-পেশী-লেখে 
(Electro-my0ography)-র ফলাফল নিচে দেয়া হলো ঃ 

(১) বাহঃস্হমধ্যপাঁজর (external intercostals) প্রাতাট পাঁজরে বিদ্যমান 
পেশীর সরুপাত (9:9০) যাকে বলা হয় বাহঃস্হ মধ্যপাঁজর ৷ এদের তন্তু 
উপরে ও পিছনে এমনভাবে বিস্তৃত যে এরা পেশীপাতের নিম্নতর অংশরুপে 
পারচিত আর পাঁজরকে সংযুক্ত করে প্রথম পাঁজর, গ্রীবার কশেরঢুকা (verte- 
086 of the neck) ও করোটি-ভূমির (base of the skull) সঙ্গে | এদের 
কাজ হলো পাঁজর পিঞ্জরের উত্তোলন ও ফুসফুসের সম্প্রসারণ । 

(২) অন্তঃস্হ মধ্যপাঁঞ্জর (Internal intercostals)—এদের অবস্হান ও 
পাঁজরের মধ্যবতণ* তবে বাঁহঃস্হ মধ্যপাঁজরের তুলনায় গভীরতর ৷ এদের তন্তু- 
গল নিচে ও পিছনে বিস্তৃত এবং বহিঃদ্হ মধ্যপাঁজরের সঙ্গে কৌিকভাবে 
অবাস্হিত। এরা পেশীপাতরূপে গণ্য আর পাঁজরকে সংযত করে শ্রেণাচক্রের 
(5০15) সঙ্গে অন্যান্য পেশীপুঞ্জ অথাৎ কুক্ষীয় আন্তর তি্যক মারফতে। 
এদের কাজ হলো পাঁজরকে টেনে ন, যার ফলে বক্ষাববরের আয়তন কমে 
যায় এবং ফুসফুসে বায়ুচাপ বাড়ে ৷ 

(৩) পশ্চাদ্দেশী়, কুক্ষীয়, আন্তর ও বাহির তিযক- __এবা কুক্ষি ও পশ্চাতের 
পেশীপন্ঞ্জ, যা প্রধানত ভুজ ও দেহকাণ্ড (trunk) বংকন (bending) সম্পকাঁয় 
পেশীক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় । তব: তারা বক্ষাববরের আয়তন হ্রাসের সহায়ক হয়, 
যখন ফুসফুস থেকে বায়ন বের করে দিতে চরম প্রচেষ্টা চালান হয় 

(8) মধ্যচ্ছদা-_এ কুম্ভকাকতি (dome-shaped) পেশী, যা উরসাক্িয়ার 
ভাঁম। এর সংকোচনে বক্ষোগহৰর অধারকভাবে (তি) বেড়ে যায় 
এবং তাতে ফুসফুসের সম্প্রসারণ ঘটে । 

বাকৃউচ্চারণে *বাসপেশীর প্রকার ও মাত্রা নির্ভর করে দরটি জিনিসের 
উপর-_এক, উপশ্বাসরন্ধীয় চাপ; দুই, ফুসফুসীয় বায়ুর পরিমাণ । তাই 


১২২ বাঙ্লা ছন্দোবিজ্ঞান 


দেখা যায় প্রথমত আধালটারের (1156) ও কিছু বেশী স্বাভাবিক শ্বাস ; 
দ্বিতীয়ত, বলন প্রস্ভাঁতিকালে গভীর প্রশ্বাস; ও তৃতীয়ত, বলনকালে আয়তন 
হাস উন্তিকালে উপশ্বাসরন্ধশীর চাপের স্তরমধ্যকে (00০80. 16৮) বৃদ্ধি 
ঘটে 3 উন্তির পরে উপশ্বাসরন্ধ্ীর চাপ আবার ফিরে আসে পববতাঁ স্তর- 
মধ্যকে এবং শ্বসন চলতে থাকে ৷ কণ্ঠতন্ত্রীর নিচেকার বায়ুচাপ চারটি 
কারকের (2600) দ্বারা নিয়ান্তিত-_ 

(ক) চাপ কমে যায় প্রশ্বাসের পেশায় ক্রিয়ায়, যেমন বাহঃস্হ মধ্যপাঁজর 
দ্বারা পাঁজর পিঞ্জরের উত্তোলন বা মধাচ্ছদার সংকোচন ৷ উভয় য়ায় বক্ষো- 
গহৰবরের সম্প্রসারণ ঘটে । » 

(খ) চাপ বাড়ে নিঃশ্বাসের পেশায় ক্রিয়ায় এবং এর অংশভাক্‌ হলো 
অন্তঃস্হ মধ্যপাঁজর, বাঁহঃস্হ তির্যক বা ঝজু-উদরায়-পেশা পুঞ্জ £ এরা প্রত্যেকেই 
বক্ষোগহবরের আয়তন কমাতে পারে । 

গে) চাপ-প্রভাবিত হবে শবাসরন্ধে বা কণ্ঠ পথের অন্যত্র বায়;প্রবাহের 
বাধাসঃষ্টতে ৷ * 

(ঘ) *বাসনালিক চাপ প্রভাবের অন্ত্য কারক হলো শ্রথন চাপ অথ কুক্ষি 
নিগতি বল ও ফুস্‌ফুসাঁয় বিততকলা-প্রেরিত বলের সমষ্টি এবং পাঁজর পিঞ্জরের 
স্হাতস্হাপক গড়ন । গৱিষ্ঠ প্রশ্বাসের পরে শ্রথনচাপ জলের ৩০ সেন্টিমটারের 
বেশি হতে পারে; কিন্তু স্বাভাবিক প্রশ্বাসে, যেমন শান্ত*বসনে এ জলের 
৫ সোণ্টামটার । 

এই চারাট কারক হাপর জোড়ের অনুরুপ ৷ প্রথমত, হাতল ।1)701৩) 
গুলোর পৃথকীকরণের ক্রিয়াবিধির সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বাঁহঃস্হ মধ্যপাঁজর ও 
মধ্যচ্ছদার প্রশ্বাসীর ক্রিয়াকলাপের । দ্বিতীয়ত, হাতল-একন্রনশ প্রাতিরোধী 
ক্রিয়াবাধির সগোত্রীর হলো অন্তঃস্হ পধাপাঁজর ও অন্যান্য পেশীপন্ঞ্জের 
নিঞ্বাসীয় ক্রিয়াকলাপ । তৃতীয়ত, পরিবর্তী* (৮1416) রব্ধেঃর (orifice) 
অন:রুপ হলো শ্বাসরন্ধে; ও কণ্ঠপথে সংকাঁণ‘নেয় পারবর্তন । চতুর্থ'ত, হাতল 
মধ্যবর্তী“ প্প্রংএর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে শ্রথন চাপের । | 

কাজেই দ্ট ঘটনা মধ্যপাঁজরাঁয় ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে গাঁটছড়া বে'ধেচে ৷ 
প্রথমাট হলো ফুসফুস নির্গত বায়ুপ্রবাহের ব্‌দ্ধির হার যা দেখা যায় অঘোষ 
ধ্ৰনিতে । দ্বিতীয়ত, অন্তঃস্হ মধ্যপাঁজরণয় ক্রিয়াকলাপ ফুটে ওঠে সরল উত্তিতে, 
যেমন একক প্রচাপিত অক্ষরের পুনরাবৃত্তিতে । এখানে দুটি জিনিস দ্ম্টব্য ৷ 
এক, উত্তিকালে পেশীর ক্রিয়ার সাধারণ বাদ্ধি ঘটে £ দুই, পেশায় ক্রিয়া ফেটে 
পড়ে দশকে-দমকে (০৮৩০) এবং দেখা দের প্রাতাটি অক্ষরের অবাযবাহত পূর্বে ৷ 
প্রথমটি সামিল হয় উত্তিকালীন ফুস্‌ফুসয় বায়ুর আয়তন হাসের সঙ্গে ; আর 


উচ্চারণ প্রক্রিয়া ১২৩ 


দ্বিতীয়াঁট ধবনিতাত্ত্বিক প্ৰচাপের সঙ্গে এখানের লক্ষণীয় কেউ-ই এমনাঁক শিশুও, 
অক্ষরের চেয়ে কোন ছোট কিছু উচ্চারণ কর্তে পারে নাঃ নিশ্চয়ই সে একটি 
স্বতন্ত্র ‘ব’ বা ‘প’ সৃষ্টি কর্তে পারে না। দ্বিতীয়ত, “শিশুদের অস্ফুট শব্দে 
(babble) অক্ষরের চেয়ে ক্ষম্দ্ৰতর কোন এককের সন্ধান পাওয়া যায় না; 
যেমন তারা বলতে পারে ‘মা, মা, মা, না, না, না, বা, বা, বা,’ কিন্তু কখনো, 
বলে না ‘মা, না, বা, মা, না, বা, মা, না, বা । মনে হয় তারা গোটা অক্ষর 
শেখে, ধ্বনি বিজ্ঞানীদের ক্ষুদ্রতর একক উপেক্ষা করেই । কাজেই আক্ষরিক 
এককই গ্রাহতব্য ।* 


৪৩ আক্ষারক ধনি 

প্রত্যেক প্রীচ্ছক পেশী গচ্ছে-সাজান পেশীতন্তুর সমম্টিতে তৈরি ৷ প্রতিটি 
তন্তু হলো স্বতন্ত্ৰ একক এবং এর আকৃতি বেলনীয় ( cylindrical) বা 
স্তম্ভাকার ( 90088); আর, এ ৯ থেকে ৪০ মিলিমিটার দীর্ঘ ও এর 
ব্যাসার্ধ এক 'মাঁলামটারের দশাংশ থেকে শতাংশ ৷ পেশী প্রবেশক সঞ্চালক 
পায়ু হলো প্লায়ূতস্তুর একটি গুচ্ছ (21০) এবং এর প্ৰত্যেকটিতন্ু একটি 
একক ন্নায়,কোষের শাখা । এই নারুকোষঙ্গণ ( neuron)—কোষ + উপাঙ্গ দিয়ে 
তৈরি--ন্নায়ৃতন্নের কা্সক (£uncti০nal1) একক । আর মানুষের দেহে 
এর সংখ্যা বহু লক্ষ । সাধারণত কোন দায়; পেশী খাপে প্রবেশ করলে এর 
বিভিন্ন তন্ভুর বিচ্ছুরণ ঘটে এবং প্রত্যেকে শাখাপ্রশাখায় চাৰিয়ে যায় ১৫০ থেকে 
১৬০ বার, যতক্ষণ না একটি একক দায়; শাখা একটি একক পেশীতন্ততে প্রবেশ 
করে। তাই যেকোন পেশায় ক্রিয়ার সঞ্চালক একক হলো একটি সপ্ালক 
কোষঙ্গণ যার সঙ্গে যুক্ত থাকে পেশীতন্তুর একাঁট গোষ্ঠী ।* 

প্রত্যেকটি পেশীর়তন্তু সংকুচিত হয়ে প্রবেশক প্রতিটি স্নায়,ঘাত কে তার 
যথা সাধ্য গাৱরিষ্ঠ টান দেয় । আর কোষঙ্গণ থেকে স্নার;ঘাতের বিস্তার প্রায় 
ধনুর থাকে । তাই যে-কোন উদ্দীপন পূর্ণ সাড়া জাগায় £ এক্ষেত্রে প্রতি 
ক্রিয়া ঘটে “সবাশস্ত বা নাস্তি”-র সূত্রে ॥ প্রত্যেক স্নায়৷ঘাতের বৈদদ্যত বিভব- 
লক্ষণের আঁবভণব ও তিরোভাবের কাল প্রায় '০০৩৫ সেকেন্ড এবং '০০৩ 
সেকেন্ড যাব স্লায়; স্বাভাবিক উদ্দীপনে দুগ্গল (79০05 ) থাকে নতুন 
ঘাত প্রেরণের আগেভাগে ৷ স্নায়;তন্তু দিয়ে এরূপ ঘাতের বিস্তারণ ( 0০- 
Pagation ) হার প্রায় প্রাত সেকেন্ডে ১০০ মিটার ৷ দ্নায়ূতন্তুর পূর্ণ 
উদ্দীপনে প্রত্যানয়ণের ( ৮০১৮০৮৪০০৷৷ ) তুলনায় পেশীতন্তুর শ্লথন (1elaxa- 
tion) বেশি সময় নেয় । কাজেই স্নায়:ঘাত শ্রথন কালের বেশি হারে পেশী 
তন্তৃতে প্রবেশ করলে পেশীকোবষের পূর্ণ সংকোচন আবিষ্ট (15০৩0 ) হয় ! 


১২৪ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


একটি একক স্নায়,ঘাতে আসে পেশীতন্তুর টান আর প্রাত সেকেন্ডে ৪০ বা ৫০ 
হারে গ্রারুঘাতের পুনবর্ণশুতে ঘটে তন্তুর গারষ্ঠ সংকোচন বা ধনহষ্টঙকার । 
অবশ্য চরমসীমার নিচেকার হারে প্লায়্ঘাত পাঠালে সংকোচনের একটি অন 
ক্ৰম দেখা যায় ৪ ফলে প্রাতি দুটি ঘাতের মাঝখানে পেশীয়তন্তু শ্লথনে যেতে 
পারে ৷ বাক্‌-এ ব্যবহৃত পেশীক্ষেত্রে উদ্দীপন আসে কেন্দ্রীয় -স্নায়,তন্দ্ৰ থেকে 
আর যেকোন বাকৃবচলন হলো প্লারুঘাতের দেশকালীর আদর্শ সঞ্জাত 
মান্রক সক্রিয়তা । 

বৃত্তি অনুসারে বাগধনিকে দুভাবে ভাগ করা যায় ঃ অক্ষরীরক ( $5118- 
01০5), ও অনক্ষরীয়ক (0০০-55119510)। এ-বভাগের ভিত্তি হলো অক্ষরের 
স্বীকৃতি। অক্ষরীয়ক হলো ধান সমাঁল্ট এবং এর পরিচাতি মেলে শাব্দ 
আভিলেখকের ডোঁসবেল মাপনী (১০-২ ৪৮) প্রদার্শত শব্দশন্তির নাদ্দণ্ট 
“চড়া” । যে-কোন উীন্তর প্রাতাঁট ভগ্নাংশের জন্যে আছে একেকটি "চড়া" 
যাকে বলা হয় অক্ষর । আর 5৪০0 বলেচেন যে অক্ষর হ’লো একাঁট 
সঞ্ালক একক ৷ অথাৎ প্রত্যেক অঞ্ষরই 'ভিত্তিগত ভাবে একটি গোটা িচলনজট 
বার বৃহন্তর অন্তীনাহত বিচলন হলো শ্বাস স্পন্দ বা বক্ষঃপেশীতন্তরীর ঘাত 
(thrust \ এবং এতে ফুসফুসে ঘটায় বায়ুর সংনমন। তারপরে বায়:- 
বিচ্ছুরণ শুরু, নিরান্বিত বা প্রতিহত হয় উচ্চারক প্রত্যঙ্গের বিচলনে ৷ 
কাজেই অধিকাংশ আক্ষরিক িচলনের নিয়ামক হলো অনক্ষরীয়ক, কিন্তু 
অক্ষরীরক গৌণ উপাদান । 56565০০. এর মতে, অক্ষর বাস্তব, অলীক হয় ।১ 

বাক্‌-সংষ্ট ও প্রত্যক্ষণের একক আছে । উীন্ত হলো বাকযন্ত্রীয় নিয়ন্ত্ৰিত 
অঙ্গভা্গর শ্রেণী । নতুন উীন্তর স্যান্ট লগ্নে আছে সীমিত সংখ্যক সাণ্ডিত অনুজ্ঞার 
বিন্যাস । অনুরূপভাবে বাক্‌-প্রত্যক্ষণে আছে নক্‌শা-- অন্যবন্ধী প্রাকুয়া যাতে 
পূণ উত্তির তুলনায় কিছ7-কিছ? ক্ষম্দ্ৰতর সাণ্ডিত একক বৰ্তমান ৷ বাক্‌-বোধের 
মুলকথা শ্রত-উদ্দীপক থেকে তথ্যসংগ্রহের প্রক্রিয়া । এতে একধ্বনির সঙ্গে অন্য 
ধ্বনির সাদৃশ্য নিরূপণ ও পৃথকীকরণ এ-দুই-ই ঘটে । প্রত্যক্ষণের বেলায় প্রসঙ্গ 
(context ) শ্রোতার উপর প্রভাব বিস্তার করে তিনভাবে ৷ প্রথমেই আছে 
“সান্নবেশ প্রসঙ্গের” অভিক্রিয়া (০০০৮), যেমন বন্তা ও শ্রোতার সনান্তকরণ, 
দেশ-কাল ও পুববিতাঁভাষণ। দ্বিতীয়ত, ভাষাতাত্ত্বিক প্রসঙ্গে প্রভাবিত হয় 
শ্রোতা, যেমন সন্ধির নিয়ম । তৃতীয়ত, পুরোগামী শব্দের ধৰ্বানক ( acoustic) 
প্রসঙ্গ । এর প্রভাব নৈঃশব্দ্যের ৭২ সেকেণডকাল স্হায়ী হয়। অবশ্য মন- 
দ্তাত্তক বৰ্তমানে গাঁরষ্ঠ স্হিতিকাল হলো ২৩ এবং ১২০ সেকেন্ডের মধ্যবতাঁ । 
এখানে স্মতব্যি যে বাগধৰানর সঙ্গে অন্যান্য শ্রুতি উদ্দীপক-এর তফাৎ এই 
যে এখানে প্রাতাট শ্রোতা সম্ভাব্য বস্তা, যে যা শোনে তার রব কর্তে অভিজ্ঞ | 


উচ্চারণ প্রক্রিয়া ১২৫ 


কলে শ্রোতা বাগ্ধ্ৰানর শ্রাব্যগণাবলীর বিন্যাস কর্তে পারে উৎপাদনী সণ্ডালক 
দুরুয়ায় ও উদ্দীপকের শাব্দিক ধর্মে | শব্দসাঁন্টিতে বন্তার তিন রকমের প্রত্যা- 
বৃত্তপ্ীন্ট ( 6০68০) আছে --(১) আঁচ্হ ও বায়ু পাঁরবহন ( conduction) 
_জাত শ্রুতি (590160:5) পুষ্টি; (২) ওষ্ঠ, জিহৰা, তাল; ও কণ্ঠনালীর 
বাভিন্ন প্রতাঙ্গের মধ্যে স্পর্শ্য (০61৫). পঢ়াচ্ট ; এবং (৩) পেশীপ্রসার ও 
সন্ধি (1010৮) বিচলন-জাত সণ্ডালক ( kinaesthetic ) পাষ্ট | এ-সব 
উপাত্ত থেকে এটাই মনে হয় যে ক্ষুদ্রতম একক কেন্দ্র-স্চিত অনঃজ্ঞার সামিল 
এবং গোটাটাই ঘোড়ার ( 2256০: ) মতো বেরিয়ে আসে কম পক্ষে দু'টি মূল- 
ধৰবানর অঙ্গভাক্গ হিসেবে । তাই অক্ষর-ই হ'য়ে দাঁড়ায় ভিত্তিক ক্ষুদ্রতম এককের 
সম্ভাব্য প্রা । এর অর্থ হলো এই যে কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়ায় স্চিত থাকে বহ:- 
সংখ্যক একক ৷ সবচেয়ে মিতব্যয়ী আদর্শে বিধৃত আছে সাঁণ্ত এককাবলা 
যার অনুরূপ হলো স্বর এবং আদি ও অন্ত্য ব্যঞ্জন সহধৰ্বান (allop- 
hone ) 1৩ | 

অক্ষরীয়কের সারাৎসার হলো এই যে ফলের দিক থেকে (gennemically) 
এ হবে অক্ষরের প্রধান অনুনাদীয় উপদান অথবা ফলনের দিক থেকে ( geneti- 
Cally) অক্ষরের নির্গত শ্বাস স্পন্দের বাহন । অত্যন্ত অনুনাদশীল উপাদানকে 
বলা হয় স্বর । অথচ স্বর ও ব্যঞ্জনকে ফল বা ফলন হিসাবে বিচার করার 
সাঁত্যকার সন্তোষজনক কোন পদ্ধাত নেই ৷ যাই হোক, স্বর হলো অত্যাবশাক 
গাঁতল ধনি, যেমন ব্যঞ্জন অত্যাবশ্যক অপস্বর॥ প্রথমের বেলায় মৌল 
ধান উৎপন্ন হয় স্বরযন্তে আর পরিবার্ত'ত হয় আতিকণ্ঠনালীয় প্রত্যঙ্গে । 
বাঞ্জনের বেলায় কিন্তু স্বর-যন্ত্রীয় ক্রিয়া অত্যাবশ্যক নয় £ এ শখ্ধ, বায়ঃপ্রবাহকে 
গলনালীতে পাঁরবহন করে । আঁতকণ্ঠনালীয় প্রত্যঙ্গই ব্যঞ্জনের ধবান বৈশিষ্ট্য 
নির্ধারণ করে। যে-জোর নিয়ে অক্ষরের কমিক ধর্থীনমালা আমাদের শ্রবনোন্দ্ি়কে 
আঘাত করে তাকেই বলা হর অনঃনাদ বা অনুরণন ৷ অনুরণন উধৰ্গ মানে 
চেকার ধান-গ.চ্ছকে সাজান যেতে পারে এভাবে__ 

১. বাঞ্জন_কে) স্পন্ট, যথা, প, ট, ক) ব, ড, গ, ; এবং 

(খ) মন্ত, যথা,ফ, সঃ ভ,জ। 

২. স্বরকজ্প (5০৯০[11/)- যেমন ল, মনা র ; ও । 

৩. স্বর__যেমন ই, উ, এ, অ! 
বাক্‌-এর অত্যন্ত স্বাভাবিক বিভাগ হলো অক্ষর £ এরা ধ্বান বা ধ্থানগচ্ছ 
যাতে আমাদের কান বাক্যকে িভন্ত করে । আর অক্ষরের সবচেয়ে অনত্রণন- 
শীল ধান অথা“ যাকে কেন্দ্র করে অন্য সব ধ্বানি সংঘবদ্ধ হয় তাকেই বলে 


১২৬ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


এ অক্ষরের আক্ষারক ধ্বনি ৷ কাজেই আমরা বলতে পার যে আক্ষারক ধ্বনি 
সাধারণত স্বরই বটে আর স্বরের বিশিষ্ট বৃত্তি হলো অক্ষর তৈরি, কিন্তু স্বরকজ্প 
অক্ষর তৈরী কর্তে পারে, আবার নাও পারে |" 


এখানে লক্ষণীয় যে স্বাভাবিক উত্তির ধ্বনিক্রমে থাকে অনযনাদের চূড়া 
(peak) ও খাদ (৪11০9)। যে-সব ধানতে অনুনাদের চূড়া তোর হয় তাদের বলা 
হয় আক্ষরিক আর উন্তিতে থাকে একাধিক অক্ষর, কেননা আক্ষারক ধ্বানমালা 
এঁর অন্তগগতি। সাধারণত নির্নায়ক উপাদান হলো চাপ-বন্টন £ একেকটি স্বর 
স্বতন্ত্র চাপঘাতে উচ্চারিত হতে পারে আবার একট একক ঘাত দুয়ের উপর 
বিস্তিতও হতে পারে । শেবোন্ড ক্ষেত্রে প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরাটি অধিকতর 
অনুরণনশীল হয়ে আক্ষারক চুড়ার কাজ কৰতে" পারে এবং অন্যটি হয়ে যায় 
অনাক্ষারক ৷ দিস্বর ধ্বান (ip॥৮৮০৷৪ )-তে দেখা যায় অক্ষরণয়কের তুলনায় 
অনক্ষরীরক স্বরের উচ্চতর [িভ-অবস্হান। সাল্লাহত অক্ষরণয়ক স্বর সম্পাকতি 
হলে তাকে বলে অর্ধ্বর ৷” এ স্বর আগেও থাকতে পারে আবার পরেও, 
যেমন ‘করিই্‌', শোও্‌ প্রভতি। তবে অর্ধদ্বর দিয়ে বাঙলায় অক্ষর ও শব্দ 
সুচনা খুব কমই হয়। বিদেশী ‘ইয়ার’ ইয়োরোপ’ ‘ওয়াৰ্ড শব্দে ছাড়া আদৌ 
হয় কিনা তা তক‘সাপেক্ষ ৷ কিন্তু চালস্‌ ফাগদিসন ও মুনীর চৌধুরী বাঙ্লার 
চারটি - ই, উ্‌, এ (র্‌), ও অধন্বরধ্ৰানি নিধার্রণ করেচেন ৷ অক্ষর গঠনে 
চূড়া প্রথমে আর খাদি পরে বসে, যেমন আয় ‘উড্‌,’ ।৷৭= তবে অর্ধস্বর 
( semi-vowel ) ও স্বরকল্প (vowe!-like) এর মধ্যে প্ৰভেদ আছে ৷ প্রথমটির 
আক গঠন স্বরের কিন্তু শব্দতত্ত্বের দিক থেকে ব্যঞ্জন । আর স্বরকল্প আঁ্গক 
গঠনে ব্যঞ্জন সদৃশ, কিন্তু শব্দতত্তে ব্যঞ্জন নয়, স্বরই বটে, যেমন, র্‌, ল্‌, ম্‌, 
নু (0) 1১ 0১ 0) 01১০ 
এখানে মনে রাখতে হবে যে বাঙলায় মূল স্বরধান হিসেবে কোন দীঘ*- 
স্বর নেই ৷ কোনো অক্ষরকে গুরুত্ব দিতে হলে ওঁ অক্ষর-নিভ'র স্বরধ্বনি 
সাময়িকভাবে দীর্ঘ হতে পারে। তবে স্বাভাবিক উচ্চারণে অন্ত্যাক্ষর ( আা- 
mate syllable )-এর স্বরধবানিই দীর্ঘতম হয়। এ-কারণে ‘আজ’, ‘কাল’, 
‘যা’ ‘তা’ প্ৰভৃতি একাক্ষরিক ( mono-syllabic ) শব্দের স্বরধ্বনিও দীর্ঘ । 
কিন্তু বহ:-আন্মারক ( poly-syllabic) শব্দে অন্ত থেকে আদি অক্ষরে আসতে 
গৈলে দেখা যায় তার আনুপাতিক কালহস্বতা । আবার প্ৰথম থেকে শেষ 
অক্ষরের হিসেবে স্বরধ্বানির বৃদ্ধিই সূচিত হর এবং অন্ত্যাক্ষরটি হয় দীঘণতম ৷ 
তাই বাঙলার স্বরধানর দৈঘ্য ধ্বনিমান গত ( phonemic ) নয়, 'কিন্তু উচ্চারণ 
গত ( phonetic ) ।১১ অনঃনাদের দিক থেকে ব্যঞ্জনে দেখা যায় ৬টি স্বাভাবিক 


উচ্চারণ প্রক্রিয়া ১২৪ 


শ্রেণী ৪ ব্যঞ্জন ; অনুনাসিক ; পাশ্বিকধ্বন ;. কম্পনজাত “রও; উচ্চস্বর, 
যথা ই”, বা ‘ড’ ; এবং নিয়স্বর, যথা, ‘অ’, বা ‘ও’ । 

বাক্‌-এর শাব্দিক ব্যাপারটা ব্যাখা করেচেন Homer Dudley বেতার 
দূরভাষের (78010 telephony ) বিস্তার মডুলনের ভিত্ততে । এর সহায়ক 
হয়েচে Bell Telephone Laboratories এর ৬০০০০ ও ৬০৫০. | এতে 
প্রেরকনর্গত নিতাতরঙ্গ মালার প্রয়োজন ৷ এই বাহকতরঙ্গে প্রযুন্ত হয় বাহকের 
ব্যাতকরণে (interference ) বা মভুলনে বার্তাবহ তরঙ্গরূপ । ফলে দেখা 
দেয় অধ্যারোপিত বিন্যাসে (superimposed configuration ) এক বাহক 
তরঙ্গমালা আর এই বিন্যাসই গৃহীত ও ব্যাখ্যাত হয়। মানুষের বাক্‌-এ 
আছে দুটি স্বতন্ত্র বাহক-উৎস-_এক, কণ্ঠপাঁটর স্পন্দমান ভ্যানভ্যানানি; 
দুই, বাঁহগামণ *বাসপ্রবাহে বাধা-সঞ্জাত ফোস্‌ফোসানি বা এালামেলো (1800 
০75) রব । অবশ্য ঘোষ ব্যঞ্জনে বাহক উৎস দ:'টি যুগপৎ ক্রিয়াশীল । জিভ, 
কোমলতালঃ;, হন; ও ঠেঁণাটের বিচলন শারারবৃত্তীয় প্রয়োজনে এতটা মন্হর যে 
এদেরকে স্পন্দমান গাঁত হিসেবে শোনা যায় না। যা আমরা শান তা হ'লো 
ধ্বনির স্হির উৎস বা বাক্‌-এর বাহক কম্পাংকের উপর এইসববিচলনের মভুলনীর 
আঁভক্রিয়া ৷“ এঁর সঙ্গে মিলে বায় 9০১০০ এর ব্যাখ্যাও ঃ “বাক্‌ হলো 
বিচলন-প্রসৃত একপ্রস্ত ধ্বানর চেয়ে বরং একপ্রস্ত বিচলন যা শ্ৰাব্য হয় ।”* 


৪৪ স্বরমন্তরীয় ক্রিয়া 

ফুস্‌ফুস্‌-ই ধ্বন-উৎপাদনের জনিন্র (€০1৫:৪০০চ)। এখান থেকে সব 
বায়ু এক সময়ে বের হয় না। ফুসফুসের সমমাপের ছোট-ছোট শবাসক্ষেপণের 
সঙ্গে নিঃসৃত বায়ঃপ্রবাহের ফলে জয় নেয় একেকটি ধৰ্বান বা ধ্ৰান গুচ্ছ, যা অক্ষর 
‘হিসাবে চিহিত হয়। তাই *বসনের স্বল্পতম প্রয়াসে একটি বন্ষঃদ্পন্দের 
( single breath Pulse ) ফলে যে-ধ্বান বা ধ্ৰনিগমষজ্ছ একবারে উচ্চারিত হয় 
তাকেই অক্ষর (5511৩) বলা হয়, যেমন 'ও', ‘এ’ কিংবা ‘বাক’, প্রাণ’ 
প্রভীত। তবে ধৰ্বান (11006 বা ১০০০৫)র সঙ্গে অক্ষরের পার্থক্য আছে। 
ব্যবহারিক দিক থেকে ধান স্বয়ংসম্পূর্ণ অবিভাজ্য একটি ছোট একক ; অন্য- 
দিকে অক্ষর এক বা একাধিক ধ্যান সমবায়ে গঠিত এবং ফলে তা বিভাজ্য 
(৭501০) বটে ৷ ফুস্‌ফুস্‌-তাড়িত বায়ুর একবারের ধাক্কায় সৃষ্টি 
হ'তে পারে একটি ধর্নি যেমন, এ, ও, ই, উ প্রভৃতি, একটি শব্দ ( অ ) 
যেমন বাক্‌, কান, ইত্যাদি, অথবা শব্দের খণ্ডাংশ যেমন, আ/বারও প্র/মান্‌ 
প্রভাত । একটিমাত্র ধ্বান উত্থিত হলে তাকে বলা হয় শ্ধ্ম ধান ( phone ), 
যেমন এ, ও, কৃ, ন্‌; আর কয়েকটি ধানর সমবায় দেখা দিলে সে হয়ে ওঠে 


১২৮ বাঙলা ছন্দোবজ্ঞান 


অক্ষর, যেমন বং+ আৰ ক:স বাক্‌, বা ক7+আ+নৃলকান্‌ প্ৰভৃতি ৷: 
এখানে মনে রাখতে হবে যে ছন্দ নির্ণয়ে ও আলোচনায় অক্ষরের বিভাজন 
কাম্য নয়, যেহেতু এ একক ৷ ফলে “অন্ীবভাজন এখানে অবৈজ্ঞানিক’ ৷ 
Set50n তাই অক্ষর-কে বলেচেন “ক্ষুদ্রতম, অবিভাজা, ধৰনিতাত্ক একক ৷” 
'ভান্ত হিসাবে অক্ষর হ’লো এক দমক বায়ু, যা আন্তর পাঁজরাঁয় পেশী সংনমনের 
ধাক্কার কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়ে উের্ উৎক্ষিপ্ত হয়। সাধারণত এ কণ্ঠতন্ত্রার 
ক্রিয়ায় মডবলিত হয়। এর সহযাত্রী হলো আন[বঙ্গিক বিচলন অর্থাৎ অক্ষর 
উপাদান যা একে বিশেষত করে । 

এবার স্বরযন্ত্রীর ক্রিয়ার কথা ॥ কণ্ঠতন্ত্রী নির্গমন বায়ুথেকে জন্ম দের 
বাক্‌-এর তবে ঘোষীভবন নিভ'র করে এর বাধার পারমাণের উপর ৷ এ অবশ্য 
বাক্‌এর, মৌল প্রস্বরের নিয়ামক ৷ কিন্তু এখানে বিবেচ্য যে শ্বসন যন্ব্রাট দুটি 
ভাগে বিভন্ত-_*বাসরন্ধে বিভন্ত দুট গহৰর, যথা আঁতিশ্বাসরন্ধ্রীয় (Supra- 
glottal) ও অবশ্বাসরন্ধীয় (infraglottal )। প্ৰথমটি শেষরির তুলনায় 
অত্যন্ত ক্ষুদ্র । তবে আতি*বাসরন্প্রীয় গহৰরের চাপভেদ অবশ্বাসরন্ধীয় চাপ 
প্রকরণ প্রভাবিত কর্তে পারে । ব্যঞ্জন আতিশ্বাস্নল্ধীয় গহৰবরের মুখ বন্ধ 
করে দেয় বায়ঃর চাপ বৃদ্ধি করে-_এ-চাপ নিঃশ্বাস পেশায় বিচলনের বিপরত 
দিকে কাজ করে এবং একে রুদ্ধ করে দের ৷ ‘হ’-এর উচ্চারণে স্বরযন্ত্রের কাজ 
কেমন চলে তা ১৪-সংখাক চিত্রে দেখান হ’লো । 


বায়নর একাঁটি বেলুন নিয়ে একে স্ফীত করা যাক-_মাঝখানে গিট দেয়া 


অতিশ্বাসরহয় অতিশ্বাসরদ্ধৃশীয় 
গহ্বর গহ্বর 

অবশ্বাসরদ্ধীয় অবস্বাসরন্ধীয় 
গহ্বর গহ্বর 


চিত্র : 28. স্বরযন্তরীয় ক্রিয়া 


উচ্চারণ প্রক্রিয়া ১২৯ 


যাক এবং মুখও গট দিয়ে বন্ধ করা যাক, যাতে বায়; আর বেরুতে না পারে। 
ক-অংশে চাপ দিলে খ-অংশ স্ফীত হবে অর্থাৎ ক-এর বায়; চাপ খ-এর বায়:তে 
সঞ্চারিত হবে ৷ এখানে সংঘর্ষ দেখা দেবে--যে বল একে একই আয়তনে 
রাখতে চায় বা একে হস্বতর কতে চায়, তার বিরুদ্ধে চলবে এর প্রতিক্রিয়া ॥ 
কাজেই আঁতশ্বাসরন্ধ্যীয় গহববরের ব্যঞ্জন সংবার নিঃশ্বাস পেশীর বিরুদ্ধে 
কাজ করবে । *বাসলিখের ( pneumograph ) সাক্ষ্য এরূপ 

(১) বায়ু চাপ সর্বদাই শনন্যস্তরের উপরে এবং এ সংনমিত বায়: স্তম্ভের 
ইঙ্গিত করে ( suggest ) | ই 

(২) মুখের ও বক্ষের বায়; চাপবিপরীতমখী অথাৎ মুখের বায়; চাপ 
বাড়লে বক্ষের বায়:চাপ কমে- একে অন্যের বিপরীত কাজ করে । পরাঁক্ষাগারে 
দেখা গেচে যে ‘টাইট’ শব্দের আদি বাঞ্জন ‘ট’ অক্ষর স্পন্দের বিস্পন্দে ঘা দেয়, 
আর দ্রুত উচ্চারণে বিস্পন্দঘা পড়ে অক্ষরের পিছটে । মন্হর উচ্চারণে প্রত্যেক 
অক্ষরের পরে শনন্যস্তর দেখা যায়। কিন্তু অতিদ্রুত উচ্চারণ কখনই শূন্যস্তর 
স্পর্শ করে না। 

(৩) ব্যঞ্জন আনযবাক্ঈক বিচলন অতিশ্বাসরন্ধ্বীয় গহৰবরের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট, কিন্তু বক্ষ পেশীর সঙ্গে নয় । 

(৪) দ্রুত অক্ষর উৎপন্ন হতে পারে সেই সব উপাদানে যারা আতি*্বাস- 
রন্ধ্বীয় গহৰবরের বায়; চাপ নিয়ন্ত্রণে সমর্থ । 

36500 তাই বলেন যে অনুরেখের ( ৮8০28 ) সাক্ষ্য অনুসারে ব্যঞ্জন 
সংবারে বক্ষচাপ কমৃতে থাকে, আর মুখের চাপ বাড়ে দুটি গহবরের চাপ 
ভেদের জন্যে । যদিও একই সময়ে ব্যঞ্জন ও বক্ষপেশী সংকুচিত হয়, বক্ষচাপ 
বাড়তে সর; করে ব্যঞ্জন স্পর্শের মাঝামাঝি থেকে । সংশ্লিষ্ট গহবরের আয়তনের 
জন্যে ঘটে '৯৩--"০৫ সেকেগ্ডের এই শ্রথন বা বিলম্ব (188) ৷ বাক্‌-এ ২০০০ 
ঘন সোন্টমটারের গহ্বর দ্রুত বন্ধ করে ব্যঞ্জন পেশী, কিন্তু বক্ষপেশী ২৫০০ 
ঘনসোন্টীমটার গহবরের দেয়ালের সাঁমিত এলাকায় কাজ করে ৷ দেখা যায় 
যে ব্যঞ্জন ও বক্ষপেশী একই সঙ্গে সংকুচিত হয় না- প্রাতাট ব্যঞ্জনের সঙ্গে 
আছে বাঞ্জন পেশীর সংকোচন, কিন্তু বক্ষে শূন্যস্তরের উধের্ব চাপস্তরের 
আঁস্তত্ব প্রমাণ করে যে বায়ুচাপ সন্ভত বা অনবচ্ছেদ এবং বক্ষানঞ্বাসীয় 
পেশী িরবচ্ছেদ সংকোচনে আস্তিমান ৷ এখানে লক্ষণীয় যে দ্রুত উচ্চারণে 
আন্তরপাঁজরাঁয় ও মধাচ্ছদা-কুক্ষীয় পেশীতন্ত্র অনবরত সংকুচিত । অবশ্য বাক্‌- 
উচ্চারণে ও শ্বাসকৰ্মে শ্বসন পেশায় ক্রিয়ায় একটু তারতম্য দেখা যায়-- 

(১) সাধারণ মবসনে নিঃদ্বাস ও প্র্বাসে একই সময় নেয় । কিন্তু বাক্‌- 
মবসনে দূত প্র্বাসের পরে আসে নিয়ন্ত্ৰত মন্হর নিশ্বাস । 


৯ 


১৩০ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


(২) সাধারণ *বসনে এক চন্করের পরে আসে (বরাত ; কিন্তু বাক্‌-এ ভাবার 
প্রয়োজনে এ যে কোন স্হানে আসতে পারে । 


(৩) সাধারণ *বসনে কখনো কখনো দেহের ভৌত প্রয়োজনে আমরা যেমন 
বোশ বায়; গ্রহণ কার, তেমন ছাড়িও বেশি বায়; । অপর পক্ষে বাক্‌-এর 
কারবার &০০ ঘনসোন্টামটার বায়ুর জোয়ার ( 8৭৪] air ) নিয়ে ; আর 
আমাদের ফুসফুসের ধারণ ক্ষমতা হলো ৫০০০ ঘনসোন্টামটার ৷: ২ 

Kruisingha তাই বলেচেন যে সুরের বেলায় মুল ধ্বানর উৎপাদক স্বর- 
তন্ত্র (18572) আর আঁতিধ্বাসৱন্ধীয় প্রত্যদ্গ এর পরিবর্তন ঘটায় । অপর- 
পক্ষে ব্যপ্জানের বেলায় স্বরযন্ত্র আবাশস্কিনয়--এর কাজ হলো বায়; প্রবাহের 
গলনালীতে পাঁরবহন, আর আঁত*বাসরন্ধীয় প্রত্যঙ্গ বাঞ্জনধ্বানর বৈশিষ্ট্য 
নির্ধারণ করে। এদের সংজ্ঞা দেয়া যায় এ-ভাবে । বাগধ্ৰানকে স্বর বলে 
যখন তাঁরা এমনভাবে উৎপন্ন হর যে বায়; প্রবাহ অবাধে মুখ দিয়ে বোরিয়ে যায় । 
আর বাগধানকে ব্যঞ্জন বলে যখন তারা এমনভাবে উৎপন্ন হয় যে বায়প্রবাহ 
মুখ দিয়ে নিঃসৃত হওয়ার সময় ক্ষণিকের জন্যে কোন স্হানে স্পষ্ট হয় অথবা 
এমন সংকীর্ণ পথে চালিত হয় যে আমরা ঘর্ষণ (friction) শুনতে পাই ।১৩ 

এঁর পটে বিবেচ্য অক্ষরে ক্রিয়াশীল বিভিন্নধরনের অক্ষর । প্রথমত, সরল- 
ব্যঞ্জন যেমন বৃ, পু, স্‌ প্ৰভৃতি ; দ্বিতীয়ত, সংযোজক বাঞ্জন ( linking con- 
sonant )| এরা তিন রকমের-_ যৌগ ; প্রান্তযোজক (abutting ) ; ও যুগ্ম 
(double) | প্রথমের আবির্ভাব হয় যখন অক্ষরস্পন্দে একাধিক ব্যঞ্জন 
আদিবা অন্তে কাজ করে, যথা,*স্প, আচ্ট' । -বাগুলায় কিছ; স্বাঙ্গীকৃত 
(naturalised ) যৌগব্যঞ্রন আছে যারা স্হান পেয়েছে বর্ণীবন্যাসে ( ortho- 
graphy ) যেমন, সক, ফ্র, ম, হয় প্রভৃতি। প্রান্তযোজক ব্যঞ্জনের উদ্ভব হয় 
যখন অক্ষরমালায় উীন্তর হার বাড়ে এবং প্রথম অক্ষরের অন্তা বাঞ্জন পরবতাঁ 
অক্ষরের আদি ব্যঞ্জনের সঙ্গে হস্ত হয় । এখানে অন্ত্য ব্যঞ্জনের পিছট বিহার 
হয় ঘনীভূত আর সংযান্তক যুগল (81১4000৫781) যে সময় নেয় তা হলো 
দুটি আদি ব্যঞ্জনের সময়। বাঙলায় কিছ; স্বাঙ্গীকৃত যুগল আছে--(১) 
এক সদস্যের, যথা অব! ; (২) দুই সদস্যের, যথা ‘আব্দার’ ; (৩) এক 
সদস্যের একই স্পর্শীবন্দ, যেমন “আযাটলাস' ; (৪) এক সদসোর বাভিন্ন 
স্পর্ণীবন্দ। যথা ‘উল্কি’ ; ও (৫) দুই সদস্যের বিভিন্ন স্পর্শীবন্দ, যথা 
'আবগারাী”। এ-ছাড়া য্গ্মবাঞ্জনের আবির্ভাব ঘটে যখন এক সদস্যের যোগ- 
বাহ যুগলের একই স্পর্শ বিন্দুতে একই ব্যগ্ানের 'ছিদ্ব হয়, যেমন, ‘পাট’ 
‘বাটা’ প্রভাত ৷ 

এখানে লক্ষণীয় যে সংযোজক যুগলের যৌগ ও প্রান্তযুন্তক রূপের মধ্যে 


উচ্চারণ প্রাক্রিরা ১৩১ 


আছে প্রভেদ । প্লান” ও ‘দন্ত’ এদের পারচায়ক। প্রথমের ‘বল’ একক ব্যঞ্জনের 
কাজ করে এবং এ মোচক ব্যঞ্জন রূপে প্রাতভাত হয় । অপরপক্ষে দ্বিতীয়ে ‘ন’ 
ও ‘ত’ দুটি অক্ষরে ক্রিয়াশীল প্রথম অক্ষরের ‘ন’ হলো অন্ত্য ব্যঞ্জন আর 
‘ত’ দ্বিতীয় অক্ষরের আদি ব্যঞ্জন । দনৃ+ত মন্হর গাঁততে উচ্চারিত হলে 
এরা এদের স্বাতন্ত্য বজায় রাখে ; কিন্তু দ্রুত গাঁতর উচ্চারণে এরা হবে প্রান্ত 
যোজক দন্ত, যেখানে 'ন ও ‘ত’ একত্রিত হয়েচে। এভাবে দৎ4ত দত্ত 
সাধিত হয়েচে । এখানে প্রথম অক্ষরের অন্তাবাঞ্জনের পিছট [বহার ও পরবতাঁ 
অক্ষরের আঁদব্যঞ্জনের বিস্পন্দ বিহার ঘনীভূত হয়েচে ৷ তবে গ্রান্তযোজনে 
(abutting )-র কাল দুটি আদি বাঞ্জনের সমান। দ্লাতর হার প্রতি সেকেন্ডে 
২.৫ থেকে ৩ অক্ষর হলে, অন্ত্য ব্যঞ্জন ঠিক থাকে ঃ হার বেড়ে ৩ এবং ৪ 
অক্ষরে দাঁড়ালে এরা প্রান্তযন্ত ব্যঞ্জন হিসেবে বর্তমান থাকে । সাধারণত 
হার প্রাতি সেকেণ্ডে ৫টি অক্ষরে দাঁড়ালে শুধ: আদি ব্যঞ্জন দেখা দেয় । 

এবার যৌগ ব্যঞ্রনের কথা--এতে দুই বা ততোধিক মূল ধন থাকতে 
পারে, কিন্তু এদের একাঁটি থাকে স্পর্শ ধ্বনি (০০০০৭1৮০), অন্যরা তরল স্বর 
(liquid ) ; তরল স্বরকে বলা হয় অন্তব্ণঞ্জন। দ্ঃটি তরলে একটি যুগল 
হতে পারে, তারা দা প্রকৃত (৮০০০) ব্যঞ্জন নর | “্'__তে প্রথম (স) ও দ্বিতীয় 
(ন) সদস্য সবাই তরলধবান ৷ কিন্তু প্লেট'-এ প্রথম সদস্য প্র” প্রকৃতব্যঞ্জন, 
আর দ্বিতীয় সদস্য তরল । ব্যঞ্জন যদি দুই সদস্যে উৎপন্ন হয়, তাদের উদ্ভব 
ঘটে যুগপৎ £ প্রথম বাগ্জনের উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে দ্িতীয়াটও প্রস্তুত হয় এবং 
দুটি কাজই কাঁম-বেশি দ্রুতভাবেই সম্পন্ন হয় । ‘চ’ সম্পর্কে অনরেখ ( 0০4০ 
10৫ ) বলে যে এ প্রলাম্বিত (০0717002) ধৰি এবং এর স্পৃম্টভাব নণ্ট 
ইয়ে যায় । কিন্তু আমরা জানি যে জিভের ডগার অগ্রভাগ এর স্বাভাবিক 
বিপরীতের বিরুদ্ধে বন্ধ সংস্কৃত ধ্বানবিদরা একে বলেচেন রুন্ধ বা বন্ধ 
(503) ধ্বনি ; কিন্তু বাস্তবিক এ যোগ ধ্বনি ৷ জুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
এ-গোম্ঠীকে বলেচেন ঘণ্ট (20০80)। এ ধ্ৰনিগদচ্ছ একটি ব্যঞ্জন বা 
ধ্বানমূলের সমবায় যে সম্বন্ধে সঠিক কিছ; বলা কষ্ট সাধ্য । বিভিন্ন ভাষার 
আছে মতভেদ । জার্মীনদের উচ্চারণ হলো ৮০; ফরাসীদের ৮0%; ইংরেজদের 
০; আর সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দীতে ০ অথাৎ রুদ্ধ ধ্বনি । এ-গোষ্ঠীর 
আবভব ঘটে যখন কোন শ্রেণী বর্ধমান দ্রঃতিতে উচ্চারিত হয় - মোচনের 
পারবতৈ অবরোধ ব্যঞ্জন পরব মোচক ব্যঞ্জনের সঙ্গে সংযন্ত হয । যেমন 


উস, টাস, টান”, বার-বার বর্ধমান দ্রুত উচ্চারণে হয়ে যায় ‘স্ট’। ফলে যৌগ = 


মলন ( compound couplet ) টি একদিকে যেমন উচ্চারণ দ্রতির ফল, 
অন্যদিকে তেমনি প্রান্তযোজক জোড়।১* 


১৩২ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


ইংরোজি 551181০এর প্রাতিশব্দ সংস্কৃতে ও বাঙলার ‘অক্ষর’ ৷ এর 
অর্থ এই যে গুণ, ধর্ম, অবয়ব ও স্বরুপের দিক থেকে যার ক্ষয় (ক্ষরণ) 
নেই তাকেই অক্ষর বলে £ এ স্বয়ং সম্পূর্ণ বা আত্মনির্ভরশীল ৷ আর স্বর- 
ধৰ্বানই হচ্ছে অক্ষরের জীবন অর্থাৎ স্বরই অক্ষর ৪ ‘স্বরো ২ ক্ষরম্‌ ১৪ ঝকং 
প্রাতিশাখ্যে (১৭৩ )-র টীকাকার উবট ‘স্বর’ শব্দের বুৎপাত্তগত অথ” দিয়েচেন ঃ 
‘স্ব্যন্তে শব্দ্যন্তে পঠ্যন্তে ইতি স্বরা £ । স্বর অন্যধ্বানর সাহায্য ছাড়াই স্বয়ং 
পূর্ণ ও স্পষ্ট রূপে উচ্চারিত হয় ; আর ব্যঞ্জন স্বরধবানি ছাড়া স্বয়ং স্পম্টরুপে 
উচ্চারিত হতে পারে না । তাই তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে (২১ ১) বলা হয়েছে £ 
বাঞ্জনং স্বরাঙ্গম্‌ ৷’ ত্রিভাষ্যরত্বে এর ব্যাখ্যা হলো এই যে ব্যঞ্জন একাকী 
দাড়াতে পারে না এবং তাই সে সাপেক্ষ, আর স্বর নিরপেক্ষ ৪ ব্যঞ্জনং কেবলম: 
অবস্হাতুং ন শক্লোত কং তু সাপেক্ষম্‌ ৷ স্বরস্তু নিরপেক্ষঃ । স্বরধান নিজেই 
একটি অক্ষর, যেমন ‘উানর’ ‘উ’; ইীত-র ‘ই’ প্রভূত । আবার ব্যঞ্জনের সঙ্গে মলেও 
স্বরধবাঁন অক্ষর গঠন করে, যেমন, ‘বাজে’ অথবা ‘কাজে’-র ‘বা’ ‘কা’ ও ‘জে’ । 
এ-জন্যে সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা অক্ষর-নির্মাণে ব্যঞ্জন ধানগুলোকে একটি মালার, 
মুক্তার সঙ্গে আর স্বরধ্বানগমলোকে সে-মালার সূত্রের সঙ্গে তুলনা করেচেন ।১৬ 

তবে স্বর ও ব্যঞ্জনের পুরনো সংজ্ঞা এখন আর টে'কেনা । সম্পূর্ণভাবে 
যুন্ত না হলেও স্বরধ্নি ছাড়াই বাঞ্জনধ্বান গাঁঠিত, এমন কি পূর্ণভাবে 
রুূপাঁয়তও হতে পারে । এর সমর্থন মেলে নাসিক্য ব্যঞ্জনধবাঁন ‘ন’, ‘ম্‌ 
এবং ‘৬’ ‘তে’; তরল ধ্বানর অন্তভ্ন্ত কম্পনজাত “র-ধ্বাঁনতে ; আর পাশবিক 
ধান ‘ল--তে ৷ এ-কালের ধ্বাঁন বিশ্লেষণে উত্মধ্ানগুলো এর মধ্যে পড়ে ॥ 
কোন-কোন ভাষায় এধবাঁনগুলো অক্ষরের মূলাধার (nule0u5)। এর কারণ 
এই যে অক্ষর গঠনে ধ্বনির ব্যঞ্জনা (50007165)-র সঙ্গে আছে বহনক্ষমতা, 
(carrying power) ও গুরুত্ব (prominence) | এক কথায় ধৰবান-দৈর্ঘয, শ্বসন 
চাপ ও আপোক্ষিক ব্যঞ্জনায় প্রাতান্ঠত হয় প্রাধান্য । তাই কোন-কোন ভাষায় 
স্বর ছাড়াও ‘ম্‌’, ‘ন, ‘ল্‌’, ‘স্‌’, প্ৰভাত প্রলাম্বত ব্যপ্তনগুলো. অক্ষর 
নির্মাণের মূলাধার ৷ যেমন জাপানী ভাষায় 5৭ (হরিণ ) শব্দে ‘স্‌’, 10 
(ঘাস ) শব্দে ‘ক’ এবং 1008. (ঘর ) শব্দে মূ স্বতন্ন অক্ষর গঠন করেচে ৷ 
ইংরোঁজ ভাষায় funnel ( funl ) এর ‘1, mutton (20002) এর ৭০, এবং, 
বাঙলায় “তুম একথা বলছো?’ ! ‘ম্‌’, ! এর ‘ম্‌’ ৷ আলাদা অক্ষর তোর করেচে। 
তবে একথা সাত্য যে প্রাতিভাষার স্বাভাবিক কথা বার্তায় প্রলাম্বিত ব্যঞ্জন ধ্বনি- 
গুলোর তুলনায় স্বরধবানগদুলোর শ্রঃতিদ্যোতকতা, বহমান ক্ষমতা ও অনুনাদী 
ব্যঞ্জনা অনেক বোশ ৷ ফলে স্বর ধ্থান গুলোই অক্ষরের মূলধার রূপে 
প্রতিভাত হয় ।১" 


উচ্চারণ প্রক্রিয়া ১৩৩ 


৪.৫ উচ্চারণের স্বরূপ 


ধান বিজ্ঞানের দিক থেকে বাক্‌ সর্বদাই শুধুমাত্র ধ্বানর রৈখক অনুক্রম 
নয় - এ আরো কিছ7়। ॥ এই ধ্বানগহীল ফুস্‌ফুস্‌ বাহির্গত বায়ু থেকে উৎপন্ন 
বলেই বক্ষষন্ত্র অনুর্রমকে অংশে-অংশে ভাগ করে ৷ আর এদের একেকাঁট 
বিভাগকে বলা হয় শ্বাসমেল (705807-6009 ) | এ হ’লো এক *বসনে 
উৎপন্ন ধ্বানমালা ৷ পধণাপ্তপ্রশ্বাসের প্রয়োজনে এর গরিষ্ঠ স্হিতকাল নিয়ন্তিত 
অবশ্য ফুসফুসে বায়; থাকা পর্যন্ত এ স্হায়ী হয় না। দর্ণাট আধশক- 
স্বতন্ত্র ক্রিয়াবাধ আছে, যারা বায়নগ্রহণ ও বর্জনের অর্থাৎ প্রশ্বাস ও 
নিঃশ্বাসের নিয়ামক প্রথমটি মধাচ্ছদা ও কুক্ষীয় পেশীপহঞ্জে তোর ; 
দ্বিতীয়টি বক্ষমধ্যায় পেশীপরঞ্জে গঠিত । প্রথমে ঘটায় বক্ষাববরের আয়তনের 
হাসব্‌দ্ধি আর এ ঘটে এর নিচেকার দেয়ালের ( মধ্যচ্ছাদা ) উধৰ্ৰাধ বিচলনে । 
প্রাতাট *বাসপবেই তাদের গাঁত কামবোশ স্হির থাকে; তবে প্রশ্বাসের জন্যে 
এবাসপবের মাঝখানে তাদের কিয়া উল্টে যায় । এ হ’লো শবাসপর্বে'র শারীর- 
বত্তীয় 'ভান্ত। 

অন্যাদকে দ্বিতীয় ক্রিয়াবাঁধতে বক্ষমধ্যায় পেশীপঞ্জ পাঁজরের কামক যুগলের 
মাঝখানে সম্প্ৰসারিত হয় এবং বক্ষাববরের আয়তনের হাসব:দ্ধি ঘটায় পাশ্বিক 
দেয়ালের অর্থাৎ পাঁজরবীপঞ্জরকে 1740-0856) সঞ্চালিত করে। বাক্‌উচ্চারণে 
বক্ষমধযণয় ক্রিয়াকলাপ মবাসপর্বের সবটায় সমভাবে থাকে না, কিন্তু এর দ্রুত 
পাঁরবর্ত'ন ঘটে । এ হ’লো বোঁশ বায়ুসেবাী স্বর-এর সঙ্গে কম বায়সেবা ব্যঞ্জনের 
একান্তকরণের অন্বন্ধী। বাক্‌ তাই ছোট-ছোট স্পন্দশ্রেণীতে বিশিষ্ট হয়ে 
ওঠে তার এ হলো বক্ষমধাগয় পেশী-পুঞ্জের বিচলনের ফল। এই স্পন্দকে 
বলা হয় ধৰ নিগত অক্ষর । জাতির্‌প হিসেবে (yi! ) অক্ষরের কেন্দ্র 
হলো কোন একাঁট স্বর বা অন্য অনুনাদক এবং শুর: ও শেষ হয় কোন 
রস্ধ উচ্চারিত অথাৎ ব্যঞ্জনান্ত ধ্বনিতে। ফলে বাক্‌ এই সব অক্ষর ও 
শসপবে গঠিত এবং এরাই বাকৃএর ভিত্তিক কাঠামো ও সুস্পষ্টভাবে 
চিহ্নত বিভাজন ৷ এ হলো ধ্বানাবজ্ঞানের কথাঃ অবশ্য এদের 
ধ্বনিমূলীয় মর্যাদা আলাদা ব্যাপার । অনেক ভাষায় অক্ষরে কোন 
ধানমূলীয় মর্যাদা নেই_-এরা ধ্বানগত কিয়াবাধির অংশমান্র, যেখানে উচ্চারণই 
ম্‌লকথা । অন্যভাষায় অক্ষর-স্পন্দের সঙ্গে ধ্বানর সম্পর্ক ধ্ান- 
মূলের দিক থেকে তাৎপৰ্য'বহ, কাজেই ভাষা-বর্ণনায় অক্ষর বিভাজনের 
প্রয়োজন দেখা দেয় । এখানে মনে রাখতে হবে যে ধ্ীনমূলীয় (phon- 
01০) ও ধ্বানতাঁত্ক (1১০7০:০) অক্ষর এক নয়। তাই ধ্ৰান-বিজ্ঞান 


১৩৪ বাঙলা ছন্দোবজ্ঞান 


( phonetics ) ও ধৰানামাত (phonemics) কে স্বতন্ত্র রাখতে হবে ।১* 
এঁর ব্যত্যয় হলে মারাত্মক ভুলের ফসল ফলে । 

বাক: *বসনানর্ভর অর্থ ফুসফুস নির্গত বায়; প্রবাহে উৎপন্ন হয় বাগুধবান ৷ 
এই বায়প্রবাহ অনবচ্ছেদ রোঁখক প্রবাহ নয়, 1কভু স্পন্দকল্প ( pulse- 
like ) ৪ শ্বসন পেশীর একান্তরী (alternate ) সংকোচন ও শ্রথনে ঘটে বায়ু 
চাপের ছেদহীন দ্রুত উচ্চাবচণ ( fluctuation) | গ্রাতিটি পেশায় সংকোচন 
ও'ফলে বার়ুচাপব্যাদ্ধ হলো উরসম্পন্দ (০95৮ 015০ ), যাতে তোঁর হয় 
অক্ষর । উরসম্পন্দ বলে এইজন্যে যে বক্ষের পাঁজরমধ্যর পেশাীপুঞ্জ এর জন্যে 
দায়ী । মানুষী বাক্‌-এর ভিত্ডি হলো এই উরসম্পন্দীয় পদ্ধীত। এ-ছাড়াও 
আছে দ্িতীর একাটি স্পন্দকল্প পেশীর বিচলন, যার উপর বায়প্রবাহ আংীশক- 
ভাবে নির্ভরশীল ৷ এ-পদ্ধাত *বসনপেশীর আরো শান্তশালী ও কমপোন ঃ 
প্দীনক সংকোচন মালার :তোর__গাঝে-মাঝে এ উরসম্পন্দের সঙ্গে গিলে যার 
"ও তাকে বলবন্তর করে; আর বায়ুচাপে ঘটায় উল্লেখ্যতর ও আকাঁস্মকতর ' 
বাঁদ্ধ। এসব বলবন্তরণী (০11০:৭078) বিচলনে সংষ্টি হয় প্রচাপস্পন্দীয় 
পদ্ধতি এবং বাক্‌-এ সংযনস্ত উরসম্পন্দের সঙ্গে । বাকস্পন্দ তাই দি স্পন্দ- 
পদ্ধাঁতর স্পন্দ £ সংলাপের বায়যপ্রবাহ সৃষ্টিতে এরা যে-ভাবেমালত হয় এ হলো 
তাঁর ফল ৷ প্রথমাট অক্ষরকািক স্পন্দ ; দ্বিতীয়াটি প্রচাপকালিক স্পন্দ ।১৯ 

অক্ষর ও শ্বাসপর্ব' নিয়েই তোর হয় বাক্‌ বর্তমানে প্রায় সকল ভাষায় 
প্রচাপ (90০55) দেখা যায় ; কিন্তু বৈদিক ভাষায় ছিল প্রস্বর (91000) অর্থাৎ: 
উদ্বান্ত-অননদান্ত-স্বারত ভেদে বাভিন্ন পথে সূর সণ্চাঁলত হতো । বেদের এই 
স্বরবৰ্ণত্ত ছিল ধ্বীনমান-সূচক ( শিরিন স্বরের পাঁরবর্তন ঘটুতো, 


যেমন জি কিন্তু নন পরবতাঁকালে এ গ্রদ্বর 
রূপান্তুরত হলো প্রচাপ-এ। সংস্কতও সংস্কতানবতঁ প্রাকৃত ও আধ্ীনক 
ভাষায় বৈদিক স্বর সণ্ডারের পরিবর্তে দেখা দিলো *বাসাঘাত £ স্বরগ্রামের 
তাঁৱতার জায়গার এলো শ্বসনের প্রাবল্য । আধ্যানক বাঙলায় আদ্যক্ষর 
প্রচাপিত হওয়ায় ধ্ৰানতাত্বক পরিবর্তন দেখা গেচে । পরিবৰ্তনগ্যলি এর:প-_ 

১. আদ হস্বধানর অযথা-দীরঘব-প্রাপ্তি ঃ যথা, সংস্কৃত 'অপর'১সপ্রাচীন 
বাংলা ‘অবর’>মধ্যবাঙলা ‘আ অর'৯আধুনিক বাঙলা 'আর'। 

২. চাগহীন মধ্য স্বরবর্ণের লোপ, ফলে দ্বিমাত্রিকতা বা দ্যক্ষরতা (01 
morism/bi-syllabism ), যথা, গামোছা>গাম্‌ছা । 


৩. প্রচাপ ও উচ্চারণদ্রৰঃত ( 6270 )--জানিত পদ বা বাক্যের সংকোচন 
যথা, যাইচ্ছা তাই>যাচ্ছেতাই ৷ 
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৪. চাপজাত বাঞজনদীর্ঘত্ব ( emphatic semination ) যথা, সবাই 
সব্বাই ।২* ন 

দ্বিমাণ্ৰিকতা বিশেষভাবে উল্লেখ্য । দঃ'মান্লা অর্থাৎ ‘চ-ল’ এই দুটি অক্ষর 
সহজভাবে উচ্চারণকালে যতটুকু সময় লাগে, বাঙলা চলিত ভাষার শব্দগুলি 
আলাদা উচ্চারিত হলে সাধারণত ততটুকু সময়ের দৈৰ্ঘ্য মেনে চলতে চায় । এ-জন্যে 
তিন বা চার মানার শব্দ হলে সেগ্রীলকে সংক্ষিপ্ত করে দঃ'অক্ষরের বা মান্নার 
শব্দে পারণত করার প্রয়াস দেখা যায় ; যথা চালয়া>চ’লে ৷ এজন্যে একাক্ষর- 
শব্দ স্বয়ং পৃথকৃভাবে উচ্চারিত হলেও বাঙলার কখনো হুস্ব হয়না, কিন্তু 
দ্বিমাত্ৰিক বা দীর্ঘভাবে উচ্চারিত হয়; যথা ‘রা--ম’--দটি হুস্ব অক্ষর 
(5yllable ) যুক্তপদ এবং দবিমান্িক ; আর 'রা__ম দীর্ঘ এক-অক্ষর যুক্ত 
পদ, একাক্ষর - হলেও দ্বিমান্রক ৷ বর্ণের নাম, একাক্ষর কি, খ-» গন, 
এবং দ্ব্যক্ষর ‘ক-কার’, ‘খ--কার’ ‘গ--কার’ প্রভতি_ উভয়ই ছিমান্রক | সবদীর্ঘ 
বা অনেকাক্ষর শব্দকে যথাসম্ভব দু? অক্ষরের বা দু’ মাত্রার ক্ষুদ্র ক্ষণ্দ খণ্ডে 
ভেঙে ল'য়ার দিকে প্রয়াস দেখা যায়; যেমন পূর্ণ উচ্চারণে অ--প--রা--জি 
--তা (৫ অক্ষর), কিন্তু চালিত কথায় ফলের নাম হিসেবে অপ্‌-রা-জি-_ 
তা (২+২-৪ অক্ষর, দ:টি দ্বিমাত্ৰিক খণ্ডে বিভন্ত) ।২১ 

বাকোর উচ্চারণ কালে কোন-কোন পদ একটু জোরের সঙ্গে উচ্চারিত হয় 
এবং এ-জোর বা চাপ পদের কোনও একাঁট অক্ষরকে অবলম্বন করে হ'য়ে 
থাকে। বাঙলার সাধ্য ভাষায় এবং বিশেষত চালতভাবায় এ-চাপ পড়ে 


| | 
সাধারণত আদা অক্ষরেই ; যেমন ‘আছে,’ ‘আছে’ নয়, কিন্তু হন্দীতে দ্বিতীয় 


অক্ষরে _.গসাঈ” বাঙলায় কিন্তু প্রথম রিনি) । আদ্য অক্ষরে 
চাপ পড়ে যাদি শব্দগুলি স্বতন্তভাবে অবস্হান করে ; কিন্তু বাক্যে প্রযুক্ত 
হলে শব্দের স্বকীয় বল খর্ব হয়ে যায় অনেকাংশে ৷ এক নিঃশ্বাসে উচ্চার্য 
পুন ক্ষুদ্-ক্ষুদ্র খন্ড মেলে (৪1:০৪) অথাৎ একানিঃশ্বাসময় পর্বে 
বা মবাসপবে অথবা অর্থমেলে বা পর্বে (5০75০৫:০৫০) বাক্য বিভন্ত হ'য়ে 
যায় । এ-সব *বাস-পবে বা অর্থপর্বে একাধিক শব্দ বা পদ থাকে, কিন্তু তাদের 
প্রচাপন অব্যাহত থাকে না ৷ একটি মাত্র প্রচাপন মেলে গোটা শ্বাস বা অর্থপর্ব 


l 
মধ্য । ১ সঙ্গে / আরো অনেক যাত্রী / মি মধ্যে / ‘প্রবেশ 
ক'রোঁছল ২২ এখানে ইংরাজির সঙ্গে বাঙলা প্রচাপনের পাৰ্থক্য ৷ ইংরেজিতে 
পাঁচ রকমের প্রচাপন দেখা যায়--শব্দচাপ ; বাকাচাপ ; বিশেষ চাপ ; ধৰনিমান 
চাপ; দ্বৈত চাপ, যেমন [Interesting ; It's about four o’clock ; 


১৩৬ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


2 1 1 1 
I said he was unsuccessful ; Increase (noun), Increase (verb) ; 


(iE TPE 
arm-chair | কিন্তু বাঙলায় আছে প্রথম তিনটি । শব্দচাপ দেখা যায় 


অনেকাক্ষারক বা যৌগ শব্দের প্রথম অক্ষরে, যথা, পির শা 
দাওয়া । তবে শব্দচাপ বাক্যচাপের অধীন এবং সংলাপে বাক্যচাপ পড়ে অর্থ 
পবের প্রথম প্রধান শব্দের আদ্য অক্ষরে | উদাহরণ আগেই দেয়া হয়েছে । 
বিশেষ চাপ দেখা দেয় ক্রোধ, আকস্মিক গরামিল ও বিস্ময়ে এবং এ পড়ে, 


|] J od 
যথা ‘আহ’ অথবা’ ‘তুমি’ যাও !?২২ ইংরেজির particle ও preposition 
অর্থাৎ অব্যয়, নিপাত ও কম্প্রবচনীর ব্যতীত অন্য শব্দগুলিতে, সাধারণত 
আদ্য অক্ষরে চাপ পড়ে এবং বাক্যে ব্যবহৃত হলেও প্রত্যেকের চাপ অব্যাহত 


[| J 
থাকে, কিন্তু বাঙলায় তা নয়। ইংরোজর ‘Nr’ ও $$1 উভয়ের আছে 
i 1! 
চাপ এবং মিলিত 80০ 3০:0৮ ৬10এ-এ তার লোপ নেই। অন্যাদকে 


[| 

বাঙলায় ‘উত্তরে’ ও 'হাওয়া'র আছে আদ্যঅক্ষরে চাপ, কিন্তু মিলিত উল্তরে 
হাওয়া'য় আছে একটিমাত্র চাপ যা পড়েচে প্রথমশব্দের প্রথম অক্ষরে । কাজেই 
বাঙলার প্রচাপন সম্বন্ধে নিয়ম হলো এই-- 

(১) স্বতন্নভাবে উচ্চারিত শব্দের আদ্য অক্ষরে প্রচাপ পড়ে । 

(২) বাক্য এক বা একাধিক শব্দযন্ত বাক্যাংশে বা বাকা-খণ্ডে অথবা 
পর্বে বিভন্ত হয় এবং প্রতিপর্বের অর্থ সম্পূর্ণ ও এক নিঃ*বাসে উচ্চাৰ্য । 

(৩) এরুপ প্রত্যেক বাক্যখণ্ডে বা পর্বে একটিমাত্র প্রচাপ পাওয়া যায় 
প্রথম বিশিষ্টার্থক শব্দের আদ্য অক্ষরে । 

(৪) বাক্যখগ্ডের অন্য শব্দগুলি তাদের নিজ-নিজ পৃথক: প্রচাপ 
হারায় ।২১ 

(৫) যতদূর সম্ভব প্রচাপন ঘটে প্রায় সমান কালান্তরে অর্থাৎ বাক্যের 
বিভন্ন অর্থপর্বের ঝোঁক একই কালদৈঘেএর দিকে । কালান্তর সমান করার 
জনো স্বল্পসংখ্যক অক্ষরের অর্থপর্বের একট অক্ষর দীর্ঘায়িত হয়, আর বেশি 
সংখ্যক অর্থপর্বট দ্রুত উচ্চারিত হয়। প্রচাপনের এ-সব সমান কালান্তরে 
ভাষায় ফুটে ওঠে স্পন্দশীল চাঁরত্র ।২৩ 

স্বর ও অর্ধস্বরের পৃথকীকরণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে অবশ্য 
আক্ষরিক ও অনাক্ষারক সম্মিকটনে ( approximation )। তবে আক্ষারক ও 
অনাক্ষরিক খণ্ডের পৃথকীকরণে কোন শাররবৃত্তীয় বা শাব্দিক ধৰ্ম সাক্ষাৎ 
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ভাবে চোখে পড়ে না । যাঁদও কোন একক পেশীভাঙ্গ অক্ষরকে সমুচিত করে 
না, তবুও উচ্চারণীয় বিচলনের কাল ও সমন্বয়ের জন্যে একটি শারারবত্তীয 
এককের সংজ্ঞার প্রয়োজন আছে । বন্তারা তাঁদের উত্তির জাটল পেশায় ঘটনা- 
ক্রমকে এককের স্তরক্রমে 0319.8905) প্রকাশ করে এবং তারা জানে কোন্‌ উন্তির 
অক্ষর সংখ্যা কত ৷ সাধারণত আক্ষারক ধ্বনি অনাক্ষারকের তুলনায় দীর্ঘতর ৷ 
আবার অনেক ভাষা খণ্ডদৈর্ঘের তারতম্য (contrast )_ কেও ব্যবহার 
করে ৷ এখানে এই সব পরিবর্তন নিৰ্দিষ্ট করার জন্যে প্রয়োজন “উচ্চারণের 
একি লাক্ষাণিক হার” ( a feature rate of articulation )—এর | উচ্চারণ- 
হার অবশ্য একটি আপোঁক্ষক গুণ যা অনেকাংশে উদ্ভিহার (rate of utter- 
ance ) এর উপর নির্ভরশীল ৷ আর শেষেরাঁট নিরুপিত হয় বন্তার বয়স ও 
আবেগে ।২* এখানে মনে রাখতে হবে যে এই উচ্চারণ-হারই বাঙলা ছন্দে বিশেষ 
‘জরুরী । এক-এক ভাষায় একেকটি বৈশিষ্ট্য আছে অক্ষর-মেলে (৫:০7 
ing 0£ 5llables ) | টিউটানক ভাষায়, যেমন ইংরেজিতে, আছে প্রস্বন 
(cent ) যা প্রচাপিত ও চাপহীন অক্ষরের উপর নির্ভর করে ৷ রোমানিক 
ভাষায় এ-কাজ করে উন্তি-_দ্রতি, আর বাঙলায় এ-সম্পাদিত হর কথন হারে বা 
উচ্চারণের লাক্ষাণক হারে ।২৭ প্রাকৃত পৈঙ্গল্‌ম_*--এ এর সমর্থন মেলে-- 
জই দশী হো বিঅ বন্নো, লহ; জীহা পঢ়ই হেই সোবি লহ; । 
বন্নোবি তুরিশ্র পাঁটশ্রো, দৌত্তিন্ন বি এক জানে হদ॥১।৮॥ 
অথণৎ যাদি দশঘ* বর্ণ ও লঘু-জহবার পঠিত হয়, তাহলে সেও লঘ; অর্থাৎ হস্ব 
হয়ে যায়। বণ‘ যাদি তাড়াতাড়ি পড়া যার, তাহ'লে দ:-তিন বর্ণও এক হয়ে 
যায়। 
উচ্চারণ-হার (৮০%0০)--ই ছন্দ-গঠনের মূল উপাদান ৷ তাই খকপ্রাতি- 
'শাখ্যে (১৩ । ৪৬-৯) আছে 
তিস্রো বৃভ্তীর্‌পাঁদিশন্তি বাচো বিলম্বিতাং মধ্যমাংচ দ্ৰতাংচ ॥ ৪৬ 
অভ্যাসার্থে দ্রুতাংবত্তিং প্ররোগার্থে তু মধ্যমাম্‌ । 
শিষ্যানাম; পদেশাথে- কুষার্দবাতিং বিলম্বিতাম্‌ ॥ ৪৯ 
অথ উীন্তদ্রুতির তিন অবস্হা__ বিলম্বিত, মধ্যম ও দ্রত। পুনরাবৃত্তিতে 
দ্ৰ:ত-উচ্চারণ, আবাত্তিতে মধ্যম, আর শিব্যদের উপদেশে িলাম্বিত। অর্থ 
ছাড়াও ভাষাতাত্ত্বিক শ্ৰেণী হিসেবে উচ্চারণ হার তাৎপর্যবহ ৷ কাজেই সর্ব 
“স্তরের বিশ্লেষণে এর প্রভাব অনস্বীকার্য ।২"এখানে ভারতীয়রা পথ-প্রদর্শক ২ 
তাই ব্যাস শিক্ষায় (৩৪৬) বলা হয়েচে যে দৈর্ঘয-বিভেদের ভিত্তি হলো 
ধ্যমদ্রাত । প্রাচীন বৈয়াকরণেরা এদের একটি মাপও দিয়েছেন । কেয়টের২৯ 
‘মতে এ-তিনের অনুপাত হলো--৯ঃ ১২ ১৬ অৰ্থাৎ দ্বিতীয়টি প্রথমের 


১৩৮. বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


এক-তৃতীয়াংশ বেশি, আর তৃতীরটি দ্বিতীয়ের এক-তৃতীয়াংশ বেশি । কৈয়ট- 
এই অনহপাতকে ভৌত-মনস্তাত্ক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করেচেন। ১২৪ ৯ 
অনদপাতের অর্থ হলো এই যে “মধ্যম বাক্‌ শ্রবণকালে শ্রোতার সমমনা নাড়ী 
থেকে ১২ বন্দ পায়বক তরল বেরোয়, আর দ্রুত বাক্‌-এর বেলায় বিন্দু 
সংখ্যা দাঁড়ায় ৯।” অনুপাত নিয়ে মতানৈক্য আছে। ঝক্তন্ত ব্যাকরণে 
(২ ৷ ৩১--৩৩ ) এ অনুপাত ৩ ঃ ৪৪ ৫, আর উবট দেখয়েচেন ১৬ ৪ ২০ ৪ 
২৫ বা 8৪ ৫২ ৬২।৮* এবব্যাপারে লন্ডনস্হ পিটম্যান ইস্কুলের অধ্যক্ষ 
হল্যান্ডের অভিমত হলো ঃ “বাক: ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে বাকএর গাঁরষ্ঠ বা 
লঘিষ্ঠ হার নির্ধারণ কঠিন। মোটামুটি বলা যায় যে সাধারণ সংলাপে 
কথনের গড় হার হলো প্রতি মিনিটে আনুমানিক ১৪০ টি শব্দ । অধ্যাপকরা 
১২০ থেকে ২০০ টি শব্দ উচ্চারণ করেন, আর শেষেরাঁট হলো হস্ব উৎক্ষেপ 
(spurt )” 1*১ কাজেই অনুপাত দাঁড়ায় ১২০ : ১৪০ ৪ ২০০ । এতে মধ্যম 
হবে ১৫৬ । এখানে স্মৰ্তব্য যে ক্রামক অনুপাতের নিয়ম অনুসারে মধ্যম= 
"দুখত শবিলম্বিত । তাই কেয়ট ও উবটের গণনা সাঁঠক অথণ৭৯ ৪ ১২৪ 
১৬ বা ১৬৪ ২০ ৪ ২৫ নিভূল। এরি মধ্যে কৈয়টই ভৌত-মনস্তাত্ুক তথ্যের 
উপর প্রতিষ্ঠিত করেচেন তাঁর অনধপাততত্ত এবং এ তাই বৈজ্ঞানিক ৷ এ-ক্ষেত্রে 
হল্যাণ্ডের ১৪০ এর জায়গায় হবে ১৫৬ ৷ এ-প্রসঙ্গে বমণর সিদ্ধান্ত তাই__২ £ 
৩ বা ১৩৪ ১৫-_সঠিক নয় বলে মনে হর । ১২০৪ ১৫৬ ৪ ২০০ এর ভিত্তিতে 
প্রথম ও দ্বিতীর়ের অনুপাত হবে ১০ ঃ ১৩। 
এখানে স্মৰ্তব্য যে কম্পানজাত ধ্বান (৮19), শিসধান ( 605) ও 
তাড়ন-জাত ধ্যান (11425 )-র মধ্যে পার্থক্য আছে যেমন, তেমনি আবার এরা 
স্পৰধ্টধ্বান (5:99), ঘ্টধবান ( fricative ) ও সন্নিকৃষ্ট ( approximant ) 
ধ্ৰনি থেকেও আলাদা । তাই স্পন্দন-লক্ষণের দ্বারা কম্পনজাত ধ্বানর ( যথা, 
রি" ) ও শিস্ধ্বান (যথা, স্‌ ) কে চিহ্নিত করা যায়। এদের পাৰ্থক্য স্পষ্ট ও 
তাড়ন-জাত ধ্বনির বিভেদের তুল্য এবং এতে আরেকটি লক্ষণের প্রয়োজন 
অর্থাৎ হার। এঁর মারফতে পৃথকণীকরণ সহজ হয়ে ওঠে ৷ এ হারপ্রামে 
(Tate 9০816)  আধিকাংশধ্বনর স্বাভাবিক মান শূন্য বা 0 । তবে খান. 
কোন স্পশধিবান আতিদ্রুত উচ্চারিত হয়, তখন এ উচ্চতর মানে সংখ্যায়িত হতে 
পারে। এতে তাড়নজাত ধ্বান (যেমন ‘হংস’_এ )-র মান+১ হতে পারে ॥ 
তাই এ স্পর্শধবান ও তাড়নজাত ধ্বানর সঠিক পার্থক্য নির্দেশ করে এ-ভাবে £ 
স্পর্শ ধ্বনি (যথা ঃ ব্যাট) তাড়নজাত ধ্বনিতে অর্থাৎ 'র্যাটি'তে রুপান্তুরত 
হতে পারে এই হার-লক্ষণের বাদ্ধতে । সব দৈর্ঘ্-ভেদ এ-ভাবে বাণত হতে 
পারে । * তুত উচ্চারণরণীত চারটি লক্ষণে বিশিষ্ট করা যায়_ স্পর্শন, ঘর্ধণ,- 
স্পন্দন ও দ্রুতি-হারায়ণ ।৩২ । 


পঞ্চম অধ্যায় £ বাক্‌ প্রবাহ 


প্রাতাট উত্তি-ই মাত্রা, প্রস্বর ও প্রচাপের সংশ্লিষ্ট ছান্দীসক লক্ষণযুক্ত একটি 
সন্তত ও পাঁরবর্তনশীল ধনিগুণের ছাঁচ ৷ শব্দ হলো এ-সন্তুতি থেকে বিমূতণ 
এবং প্রসঙ্গ অনুসারে এর 1বাঁভন্ন ধ্বানগত রূপায়ণের প্রত্যাশা আবশ্যিক ৷ 
তা সত্বেও শব্দ বস্তার পক্ষে এক বিভাজ্য ভাষাতাত্ত্বিক বাস্তব । অধিকন্তু 
কখনো-_কখনো এ নিজেই একটি উীন্ত গঠনে সমর্থ । শব্দকে বিমূর্ত ভাষা- 
তাত্বিক একক ধরলেও, বিচ্ছিন্ন উচ্চারণে এর মূর্তরুপায়ণ ও যোজিত বাক্‌- 
এ এর উচ্চারণের পার্থক্য অবাঁহত হওয়ার প্রয়োজন, কেননা এ ধান-পারবেশ 
অথবা প্রাস্বনিক বা স্পন্দমান গোষ্ঠীর চাপের অধীন সদস্য হিসেবেই ৷ 

যোজিত বাক্‌-এর শব্দরুপ কখনো বিশেষ প্রসঙ্গরুপে পরিচিত । 
_-এ. সি. গিমসন১ 


৫.১ বাক সংযত 


স্বরন্তস্হ কণ্ঠতন্কীর ভিতর দিয়ে বায়:প্ৰবাহ সজোরে. ফুসফুস থেকে নিঃসৃত 
হর। তন্মার স্পন্দন প্রেরিত হয় এবং স্বরধন্ত, মুখ গহৰরের পাঠ ও তালু 
প্ৰভৃতি দিয়ে তৈরি অনুনাদী গহৰরে বলবন্তর হয়। ধৰানর প্রদ্বর নিয়ন্ত্রন 
করে কণ্ঠতন্ত্রীর ফাঁক-নিয়ামক পেশায় ক্রিরা আর তন্তীর টান ৷ যেজোর 
নিয়ে বায়:প্রবাহ কণ্ঠতন্রীর দিকে ধাবিত হয় তার উপর নির্ভ'র করে প্ৰাবল্য । 
আর ধৰবানগ:ণ নিরর্পিত হয় বায়; বিবরের অনননাদী ক্রিয়ায় যেমন বক্ষ, মুখ, 
কণ্ঠ, নাসিকা ও অস্হায়ী কোটর ( 91005) গানের আঙ্গিকে জোর দেয়া হয়, 
. যেমন প্রলশ্বিত পর্যায়কাল স্হায়ী নিত্য ও সঠিক প্রস্বর-পোষণের উপর, তেমনি 
অননাদী কোটর কৌশলী নিয়ন্ত্রণের উপরও, যা ধ্বনির অভিক্ষেপ (0০1০০ 
৮০০) ও রুপের সঙ্গে জড়িত ৷ বস্তুত সবচেয়ে ক্রান্তিক (18০1) প্রয়োজনের 
মধ্যে হলো একটি গ্রাহ্য উপস্বনে (57৮5০) পৌঁছানো ৷ মানুষ স্বরের 
পাল্লা চার সপ্তকের একটু বেশি৷ দি স্বরের (77065) কম্পাঙ্ক অনুপাত 
১৪২ হলে তাদের মধ্যে যে অবকাশ থাকে তাকেই বলে সপ্তক। মূল স্বরের 
এই পাল্লার মধ্যে আছে ৪০ থেকে ১৪০০ চক্কর যুস্ত কম্পাংকপাঁট। 
বাকৃধ্ীনর সাধারণ শ্ৰেণীবিন্যাস করা হয় ‘ঘোষ বা অঘোষ "এর ভিত্তিতে । 
ঘোষধ্বান হলো স্বর এবং তাতে আছে নিম্নতর কম্পাংকের (২০০০ চক্করের নিচে) 
উপাদান ৷ অঘোষধ্বান হলো ব্যঞ্জন এবং এর শান্তিবণ্টন ঘটে উচ্চতর কম্পাংকে ৷ 
এই দুই শ্রেণীর বাগ্‌ধ্বানর বৈশিষ্ট্য এই যে বাঞ্জনের তুলনায় স্বরই অধিকতর 


১৪০ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


“শাস্তি বহন করে। অনেক ক্ষেত্রে এই শান্তর পরিমান শত গুণ তাসত্ত্বেও 
বাক্‌বোধ পারবেশনে ব্যঞ্জনের আছে একটি মুখ্য ভূমিকা । বস্তুত স্বরলোপ 
বা স্বরের জায়গায় অন্য কোন উদাসীন ( ০০08] ) ধ্বনির (যেমন ‘উঃ ) 
প্রাতস্হাপনে বাক্‌বোধগম্যতার কোন হেরফের হবে না। কিন্তু ব্যঞ্জন বজনে 
বাক্য তার বোধগম্যতা হারাবে । মানবী স্বরের প্রকৃত তীব্রতা আম্চর্যভাবেই 


কম- সাধারণত সংলাপে প্রয়োজন হয় জুট ওয়াটের উৎপাদ (০৮০4০) 


শান্তর । আর স্বরোৎপাদক ক্রিয়াবধির সামর্থ বেশ নিচেই সম্ভবত শতকরা 
একভাগ 1২ 

উচ্চারিত ধ্বনির কতগন্রীল একেকটি প্রস্বাসে গ্চ্ছবদ্ধ ( breath-group ) 
হয়, আর এতে সব ধবাঁনর উচ্চারণ সমান প্ৰধান্য পায় না। এই প্রশ্বাসবদ্ধ 
ধ্বনিগ-চ্ছই অক্ষর | বাঙলা অক্ষরে স্বরধ্বনি- প্রধান ৷ প্রধান ধ্বনি (peak of 
sonority বা sonant ) হ’ল স্বর বা vowel (৬) ; অপ্রধান ধবনগীল ওর 
সঙ্গী একং তাই তারা ব্যঞ্জন বা consonant (C) । অক্ষরের সাধারণ ধৰ্বান- 
বিন্যাস তাই ০৮৫০ কিন্তু 0 শূণ্য হতে পারে। ফলে অক্ষরে ধর্নাবিন্যাসের 
রুপ এই_-০৬০ VC; ৬১ ০9 ৷ আবার 0 একক ব্যঞ্জন না হয়ে যুক্ত 
‘ব্যঞ্জনও হতে পারে । কার্যত তাই অক্ষরগ;লি এরুপ দাড়ায়-_ 


১. 00৬০০ যথা, গ্ৰ্যাণ্ড; 
২ ০০৮০ যথা, প্রাণ; 
৩ CVC যথা, পান; 
৪. ৬০ যথা‘ আন্‌ ও 
৫. Vv যথা, ও) 
৬. ০৬ যথা, না; 
৭. 00৬ যথা, শ্রী; 
৮, 6০৫৮ যথা, স্তরী। 


সবরের পরে ব্যঞ্জন দিয়ে যে-সব অক্ষরের শেষ, অর্থাৎ ব্যঞ্জনান্ত হলে, যেমন 
প্রথম চারটি, তাদের বলে রুদ্ধ বা সংবংত অক্ষর ( closed syllable ); আর 
স্বরের পরে ব্যঞ্জন না থাকলে অথণও স্বরান্ত হ'লে, যেমন শেষ চারটি, তাদের 
বলে মস্ত বা বিবৃত অক্ষর ( open syllable ) 1 

এবার সংযুতির পাঁরকজ্পনীয় প্রদর্শনের ( schematic representation 
of structure ) কথা । গাঁণতীয় অর্থে সংযত (5৮০5০৮:০) হলো, বাগ্‌- 
ধ্ৰনির নিয়ামক । এ শুধু ভৌত সংয্দীতই নয়, কিন্তু ভৌত সংয্মীতর 'বাভনন 
উপাদানের সম্পর্কও । বাগ্ধ্ৰান শাব্দিক বা বৈদদ্যাতক মাধ্যমে প্রোরত 


বাক্‌ প্রবাহ ১৪১. 


হলে এই গাঁণতীয় সংযূতি-ই থাকে নিশ্চর (.17%84 ), যাঁদও ভৌত গড়ন 
হয় পারবাততি, সংকুচিত অথবা কাত (mutilated ) । নিম্চর থাকে এই 
গাঁণতীয় সংযতি যখন শ্রবণকালে অনবচ্ছেদ শাব্দিক স্পন্দন রুপান্তারত হয় 
সাবরাম ( intermittent ) স্নায়ু ঘাতে ( nerve impulses ) | একটি সহজ: 
পাঁরকা্পিত উদাহরণ নেয়া যাক । ধরা যাক, কোন বাগ্ধ্বান ৪ এর সংখ্যক 
মূল কম্পাঙ্ক আছে, যথা টব," ০৮1 এ-সব কম্পাঙ্কের অনপাত;- 

Ny Ns বাগত 

১২৫ ২৪ ০৮৯ ধরা বাক বয় Pi; (=]), 29.28; র 
মা মত মং যাক যথাক্রমে 2২ (=1), 29:"'}2%; আর 
এদের বস্তার যথাক্রমে 4১5১ 4১০": এবং এদের অননপাত-_ 

রর An 
75153 


IN, এর সমঞ্জল (1)1:07001০) উপাদান 


ny 
im N;, যার বিস্তার হলো a1, 2851 
m=1 
কাজেই এদের বিস্তার অনুপাত 2, [যেহেতু ৪, = %, এর মান] 7 
1 
272৮ 
রি 


ntl 
অনুরূপভাবে, সাধারণ মেলের ( general group) জন্যে হবে, সবল 
m= 


এবং কম্পাংক অন:পাতগ্নাল দাঁড়াবে, 
(71) (71) (৮55) 


Ba হি টিন an 
An £ An’ ১:৮০ 
An 
এখানে অবশ্য নির্ণয় কর্তে হবে এগাল ঃ 


র সম্পর্ক নির্ধারণী সূ ; 
টী » সের বিস্তার অনয পাতের সম্পৰ্ক নিধারণীসূত্র ; ও 
(গ) হার্মীনকস ( harmonics) বা সঙ্গীত বিস্তার অনুপাতে 
নির্ধারণী সূৰ বা সনত্লাবলী । কোন বাগুধ্বানর বিভিন্ন ঘটনায় পারিবৰ্তন 
ঘটলেও তনত সম্পর্ক নিশ্চর থাকবে, যাঁদও N, A; ও ai (1=], 27705) 
রর যেকোন ব্যণ্টিগত মান হ'তে পারে । সম্পর্কের পাঁরবর্তন ঘটলেও, এ-সব 
সম্পর্কের সূত্রাবলী থাকবে নিশ্চর ৷ কাজেই স্বর ও ব্যঞ্জনেব গতানুগাঁতক 


প্ৰভেদ উবে যায় ঃ ব্যঞ্জন স্বর যতটা, ততটাই স্বর ও ব্যঞ্জন ৷ 


১৪২ বাঙ্লা ছন্দোবিজ্ঞান 


এবার মূল ও সুরগীণতক ( fundamental and harmonic ) | ১৫-- 
সংখ্যক চিত্রে এদের পারস্পরিক সম্পৰ্ক দেখান হলো-_ 

বাভিন্ন মূল ও তাদের সুরগ্ীণতক পাঁরবর্তনশীল, কেবলমাত্র কিছবীকছর 
পারস্পরিক সম্পর্ক নিশ্চর £ বাগুধবানর একক নমুনার মিশ্রবর্ণালটী ( compo- 
site spectrum ) কালের অননপ্রস্হছেদে ( ০০55-52০০) ) ভিন্ন গোষ্ঠীতে 
ভাগ হয়ে যায়, আর প্রাতাঁট গোষ্ঠী একটি মূল ও তার সন্রগ্ণতকে গাঠত 


চিত্র : ১৫-- মূল ও স্থরগুণিতক 


হয়। এখানে মূল হলো টি, টি, ও, ও N, । এরা পরস্পর সঃরগ্াণতক- 
রোধী (10105707105 )__এরা নাদ্দ্্ট কম্পাংকও নয় । বিস্তার সম্বন্ধেও 
এ একই কথা ৷ অবশ্য অনূপাতও পরিবর্তনশীল । আর এ সুস্পষ্ট হরে 
ওঠে যখন আমরা বাগধ্যানতে প্রত্যক্ষ করি যুগপৎ বিস্তার ও কম্পাংক 
মডবলনের ঘটনা । বাগধ্ৰানতে আছে একটি নিদ্দিষ্ট নিয়ম যাতে নির্ধারিত 
হয় বিভন্ন কম্পাংক, বিস্তার, ও দশা । এই নিয়মই থাকে নিশ্চর ৷ আবার 
কোন-কোন বাগ্ধানতে দুটি মূল যেমন বত ও ]বৈ, নিৰ্দ্দিষ্ট হতে পারে এবং 


কিছ; পারবর্তনশীল যথা বিঃ ও বৈ, । যাহোক, গণিতীয় সংযত নিশ্চর 
থাকে, যাঁদও তার ভৌত বণণলণ ভিন্ন হয় কম্পাংক গড়নে ।* 


বাক প্রবাহ ১৪৩ 


এখানে উল্লেখ্য যে প্রাচীন গ্রীকরা আধূনিকদের মতো কবিতা পধান্তর 
পর্ব নিয়ে মাথা ঘামান নি £ তাঁরা ক্ষদ্রতর একক অথাৎ পবণীঙ্গ নিয়ে সুরঃ 
করেচেন এবং এর নাম দিয়েচেন ‘উত্থান’ (15০ ) ও ‘পতন’ (fall) । এই 
উত্থান ও পতনের অনুপাতকে ভিত্তি করে তাঁদের ছন্দের শ্রেণী বিভাগ করেচেন ৷ 
উথ্থানকে পতন থেকে পৃথক করা হয়েছে তিনভাবে_(ক) বৃহত্তর স্হিতিকাল 
( duration ); (খ) বৃহত্তর স্নাস্হাতি (stability ); বা গ) এ দুয়ের 
সমবারে । এখানে সস্হিতির অর্থ হলো রুপের নিশ্চরতা ( invariability )। 
তবে ছন্দে এক পর্বের সঙ্গে অন্য পর্বের অনুপাত সাধারণত দেখান হয়নি । এক 
কথার, প্রাচীন গ্রীকরা পর্বের সমকালীনতার (isochronism ) দাবী করেনান। 
এপপ্রসঙ্গে &৮1ও৮০১০৷৷৷০-এর উক্তি স্মরণীয় £ পপ্রাতিটি পরই সংজ্ঞিত (defined) 
হয়েচে একটি নিৰ্দ্দিষ্ট অনুপাত বা সাদ্‌শ্যে (n৪]০5i৭ ); যা দাট অন 
পাতের মধ্যে এমন জায়গায় অবাচ্হিত যে অর্থ দিয়ে চেনা যায় ৷” তিনি বলতে 


চান যে গাণিতীয় অনুপাত সম্ভব হলেও তা স্পন্দসম্পর্কে অপ্রাসাঙ্গক যাঁদ না 


তা কানে ধরা যায় । কাজেই কানে বোধগম্য অনদপাতই প্রাসঙ্গিক ৷? 

তরঙ্গ মাপক লিপিতে (55700809170 tracing ) ধরা পড়েচে যে বাঙলা 
উচ্চারণের হার হলো প্রাতসেকেণ্ডে ৪৪৫ টি অক্ষর ৷“ একে মধ্যম উচ্চারণ 
ধরলে এবং কৈয়টের সূত্রানুসারে দ্রুত ও বিলাম্বত উচ্চারণের মাত্রা দাঁড়ায় 
যথাক্রমে &.৯৩ এবং ৩.৩৪ অক্ষর ৷ কাজেই বাঙলা 'উচ্চারণহার হবে যথাক্রমে ঃ 
দ্রুত-_৫.৯৩ অক্ষর ; মধ্য--৪.৪৫ অক্ষর এবং {বলামশ্বিত ৩.৩৪ অক্ষর প্রীত, 
সৈকেন্ডে । এখানের লক্ষণীয় যে ধ্ৰাঁন বা অক্ষরের স্হিতিকাল উীন্ত-দ্রু তর উপর 
নিভ'রশীল । টীন্তর গড় হার অন্ত হয় ৬ থেকে ২০ ধান প্রাত সেকেন্ডে ; 
বোধগম্যতা না হাঁরয়ে এর চেয়েও নিম্নতর ও আরো উচ্চতর দৰত হামেশাই 
চোখে পড়ে। ধ্বান চিনতে যে-সময়ের প্রয়োজনে তা নির্ভ'র করে ধ্ৰানপ্রকৃতি 
ও প্রদ্বরের উপর ৷ এব্যাপারে অবশ্য স্বর ও ব্যঞ্জনের পার্থক্য রয়েছে । তবে 
স্বর ৪ মালসেকেন্ড স্হায়ী হলে তাকে চিনতে অসুবিধা হর না ৷" উন্তি কাল- 
শারা বলে স্হিতিকাল বাগ্রুপের একটি । মাত্রা কাজেই ্হিতিকাল duration 
ও দুত (50০০০) এক নয়--এরা পারস্পরিক সম্পর্কে বিধত। যাঁদ রূপমান 
( morpheme ) {00d ০.৫ সেকেন্ডে উচ্চারিত হয়, তবে দুখত হবে ১০.6৫ 
বা ২ প্রাতসেকেন্ডে। ইংরৌজতেও ত্রিধা দ্রধত দেখা যার ৪ সাধারণ দ্রাত২ 
টি অক্ষর ও ৫টি বাগ্ধন প্রতিসেকেন্ডে; প্রাণবন্ত সংলাপে দ্রীত দাঁড়ায় 
৪ থেকে পট অক্ষরে ও ১০ থেকে ১২ বাগ্ধীনতে ; আর ত্বারত ভীন্ততে এ হলো 
পট অক্ষর ও ২১টি বাগৃধ্বান।” এই তিনের অনুপাত অক্ষরের বেলায় হলো 
১৪২৪৪ অথাৎ দ্বিতীয়টি প্রথমের দ্বিগৰণ, এবং তৃতীয়টি দ্বিতীয়ের দ্বিগুণ ৷ 


১৪৪ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


এ হলো গঢ়ণোত্তর প্রগতি (geometrical progression ) | ধ্বানির বেলায় এ 
দাঁড়ায় € ৪১০ ৪২১ অর্থাৎ অক্ষরের অনুপাতের মতোই ৷ এই নিরিখে 
বাঙলা উচ্চারণের হার হবে ২২২৪ ৪.৪৫ঃ ৮.৯০। এ-হারই বাঙলা 
উচ্চারণে গ্রাহ্য ৷ 

এবার স্বরের উপর ব্যঞ্জনের অভিক্রিয়া (০£০০৮)-র কথা । এ দেখা যায় 
দ:'ভাবে, আকৃতি ও দৈর্ঘ্য অনুসারে । মুখের বাইরে বায়ুচাপ (air pressure 
outside the mouth) অভিলেখ ( 5০০৭ ) অর্থাৎ A. 0. tracing থেকে 
জানা যায় যে অল্পপ্রাণ ( non=-aspirated-) ব্যঞ্জনের পরবর্তী স্বরের 
আকৃতি শঙ্কুর (০০০০) মতো ৷ অল্পপ্ৰাণ স্পর্শধবাঁন ( ০cclusive ) মন্ত 
স্বর, শুর; হর প্রার়গাঁরষ্ঠ বিদ্তারের সঙ্গে-সঙ্গে এবং শেষ হয় শম"ডাকারে (৪০7 
ing form ) | কিন্ত মহাপ্ৰাণ (aspirated ) ব্যঞ্জন-যুন্ত স্বরের আকৃতি টাকু- 
সদ্‌শ ( spindle-like ) আচ্ছাদন (envelope) | এবার দৈঘে্র বিচার ৷ সম 
প্রচাপিত অক্ষরের স্বরদৈর্ঘয মোচক ব্যঞ্জনের উপর নিরভরশীল। এ ঘোষ ব্যঞ্জনের 
সঙ্গে দীৰ্ঘতম এবং মহাপগ্রাণত ব্যঞ্জনের সঙ্গে হুস্বতম । এদের মধ্যবতণ হলো 
অল্পপ্রাণিত ব্যঞ্জনের আভ-ক্রিয়া। এ থেকে সাধারণ সূত্র হলো এইঃ 
ব্যঞ্জন স্পর্শের পশ্চাদ্বতাঁ বায়ুচাপের সঙ্গে স্বরদৈঘেণর সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক: 
(inversely proportional) | গাঁণতের ভাষায় এ হলো ঃ 


L (দ্ৰৱ দৈঘ্য ) =, 


যেখানে P= বায়; চাপ ও k= প্লনবক । [ ও চ-এর মান জানলেই k-এর মান, 
জানা যাবে ।১ 
6.২ প্রবাহভাঙ্গি - গান, গদ্য, পদ্য 

বাকপ্রবাহের তিনটি রূপ লক্ষণীয়_ গান, গদ্য, পদ্য । প্রথমেই গানের 
কথা ৷ আগেই বলা হয়েচে যে ফুসফুস ও বাকৃতন্তু ( ৮০০৭] cord ) কণ্ঠ- 
স্বরের মূল উপাদান এদের যোগ্যাযোগ্য ব্যবহারেই স্বরের উৎকষাপকর্ষণ 
অর্থাৎ মাধূর্য ও কাকর্শা 'নার্ণিত হয় । এই স্বরের তিন অবস্হা । প্ৰথমটি হলো 
তিগনতা (intensity) 8. এতে কোন্‌ স্বর কত দুর হ'তে শোনা যায়, তার 
যোগ্যতা বুঝায় স্বর দুর্বল হ'লে কানে কানে বলার প্রয়োজন হয়; অত্যন্ত 
প্রবল হ'লে পাঁচ-দশ কোশ হ'তে শোনা যায় ॥ কিন্তু তা কণ্ঠের অসাধ্য । তাই: 
মধ্যবতাঁ বলে তিগনতায় গাঁত গানই মোলায়েম বা সুললিত হয়। দ্বিতীয় 
অবস্হার নাম “রূপ' বা আকার ঃ এতে বিভিন্ন লোকের স্বর চেনা ধায় ৷ 
এই বিভিননতাকে রুপভেদ ( 8107০ ) বলে! দুই ব্যন্তির কথার স্বর বিভন্ন 
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হলেও, গাঁত-দ্ৰর একই রূপের ৷ আর তৃতীয় অবন্থাটি প্রস্বর (7100 ) অর্থাৎ 
স্বরের, উচ্চতা ও গম্ভীরতা । বালকের বা স্ত্রীলোকের স্বর সরু বা উচ্চ এবং 
বয়স্ক পুরুবের স্বর মোটা বা গম্ভীর অর্থাৎ খাদ গানে স্বর সচরাচর ‘সর 
নামে কথিত হয়। বাঙলা ভাষায় দুয়ের পার্থক্য আছে। স্বর-এ বুঝায় 
আওয়াজ, যেমন কণ্ঠস্বর, বংশীস্বর প্রভৃতি ;. স্নুর’-এ বুঝায় সা, রি, গ, ম, প, 
ধ, নি এই সাতটি সবর বা ‘সপ্তক’ ঃ বড়জ (সা ), খষভ (রিখব ), গান্ধার (গা, 
মধ্যম (ম), পঞ্চম (প), ধৈবত (ধ), ও নিষাদ (নি) ৷ ইংরেজিতেও আছে এই পার্থক্য 
note (স্বর ) ও tone (সুর)-এ। 

ধ্যান হলো একটি ‘নিদ্দিষ্ট সংবেদন যা কর্ণাক্রিয়া বাঁধ উন্দীপনের সঙ্গে 
সংশিনষ্ট। এতে সংবেদনের বাহঃস্থ কারণ বুঝায় । আর ধ্বনি গাঁতল 
(musical ) কি না তা নির্ভর করে এই সংবেদনের চাঁরত্রের উপর। গাঁতল 
ধৰনে তাকেই বলে যা একাধারে মসণ, নিয়ামত, সংখকর ও প্রসবারত। এর 
উল্টোটাই অগীতল । গাঁতল স্বরের উৎস সর্বদাই কোন না কোন স্পন্দনশীল 
তন্ত্র (55502 )। . এ হতে পারে (ক) বিতত তার (stretched string) য় 
পিয়ানো বা বেহালায়, (খ) বায়দ্ত্ভ যেমন অর্গযান নলে ( organ pipe ), (গ 
স্মাবর যন্ত্র ( wind instrument ) যেমন সমরশলাকায় ( tuning টা 
বাঁকান দণ্ড, অথবা (ঘ) খজন্দণ্ড, যেমন কাঠের বাদ্যযন্তে । ধান বায়নমাধ্যমে 
একবিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে চালিত হয় বায়ঃসমপ্রকে বাদ দিয়ে শব্দতরঙ্গের 
অগ্রগতির দিকেই। তরঙ্গের অগ্ৰগাত কালে স্থিত অবস্থান হতে মাধ্যমের 
গার অপসরণ হলো গতির বিস্তার ৪ এ হলো মধ্যক (18০2) অবস্থান 
থেকে শীর্ষের উচ্চতা বা খাদের নিম্নতার মাপ ৷ একা স্পন্দ সম্পূর্ণ কর্তে 
কোন বিন্দ; যে সময় নেয় তাকে বলে গতির পর্যায়, আর এক সেকেন্ডে যতগ্যাল 
স্পন্দ সম্পৰ্ণ হয় তা কম্পাংক নামে আঁভাহিত। যদি পযয়ি ='[ এবং কম্পাংক 


৯? হয়, তবে [= ৷ স্পন্দকালে কণিকা যে অবস্থায় পোঁছার তাকে বলে দশা ৷ 


তাই একটি শীর্ ও খাদ বিপরীত দশায় অবস্থিত অথবা দন'টি শীৰ্ষ একই দশায় 
বর্তমান। একই দশায় অবচ্হিত দুটি ক্রমিক কণার 'মধ্যবতাঁ দুরতবকে 
বলা হয় তরঙ্গদৈর্ঘয ৯, যা আছে দুটি শীর্ব বা খাদের মধ্যে । কণাবেগ 
( particle velocity ) হলো মাধ্যম কণার বেগ আর তরঙ্গবেগ তরঙ্গরনপের 
বেগ ৷ কণা প্রত সেকেন্ডে উর্ধ-অধ দোলে £গুণ_ যে-মুহর্তে এ পথ শীর্ষে 
পেশছায় সে-মৃহ্তে তরঙ্শীর্ধ একে অতিক্রম করে। কাজেই এক সেকেন্ডে £ 
সংখ্যক তরঙ্গ একে আত্ম করে। যদি <= ধ্বনি বেগ, {= কম্পাংক ও A= তরঙ্গ 


দৈৰ্ঘ্য হয়, তবে €=£2 আর {= 3! উচ্চ-প্রদ্বারত স্বরে উৎপন্ন হয় হুস্ব ধ্বনি 


১০ 


১৪৬ বাঙ্লা ছন্দোবিজ্ঞান 


তরঙ্গ এবং এ হুদ্ব বলে এর তরঙ্গদৈ্ঘ্যও কয়েক সেন্টামটার।: সাধারণ 
ধৰ্বনতরঙ্গ আরো দীর্ঘতর এবং পর্বের মুল প্রদ্বরের বেলায় প্রায় আড়াই থেকে 
{তন মিটারের মতো তরঙ্গ দৈৰ্ঘ্যের হয় । আরেকটি ঘটনা হলো িস্পন্দ (১০৪১)। 
যখন প্রায় একই কম্পাংকের দুটি ধ্বানর উৎস যুগপৎ স্পন্দিত হয়, তখন দেখা 
দেয় ধান ও মৌনের পর্যাবৃত্ত একান্তরণ ( periodic alteration ) যাকে বলে 
বিদপন্দ। মাননযী'সদর একটি সমর্থ পাঁরবর্তিত্র ( transformer ) হলেও, 
গায়ক দবরোৎপাদনে যে শত্তি প্রয়োগ করে তার কেবল শতকরা একভাগ নিয়োজিত 
হর শ্রোতৃমন্ডলীর বিনোদনে আর বাকী নিরানব্বই ভাগ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়। 
কান দণটি সবরের একটি সম্পর্ক স্থাপন করে যখনি তাদের কম্পাংক একটি সরল 
সাংখ্যিক অনুপাতে দেখা দেয় । আরম্ভক স্বর (০১০০০) যদি ০ হয়, তবে 
০ ও ০ দট স্বরের সুরান্তর (interval ) হবে সপ্তক (০০৭৮০ )। কম্পাংক 
অনুপাত ১৪ ২ এবং ১২০০ ০৩001 13, ও 15 যাদি প্রদ্বর হয় এবং & = ধ্ৰুবক 


তবে প্রদ্বরান্তর ( pitch interval ) =k logs Fl 


গান প্পন্দশীল আর একে মাপা হয় দণ্ডে ( ৮ ) যা স্বরকম্পে ( beat ) 
বিভক্ত । সাধারণত একটি দণ্ডের মধ্যে থাকে দুই, তিন বা চারটি স্বরকম্প এবং 
গানকে তখন বলা হয় দ্বিতীয় ( duble ), তৃতীয় (triple) বা চতুৰ্থ 
( quadruple ) কালশায়ী । এই দ্বরকম্প আবার হস্বতর স্বর-সমট্টিতে 
ভাগ হয়ে যায়, সাধারণত দুই বা তিনের সমন্টিতে । দ:য়ের সমণ্টিকে বলা হয় 
সরল ; আর তিনের সমাণ্টকে যৌগ । এ-সব অবশ্য কালদ্বাক্ষর ( time-signe- 
00০ ) দিয়ে নির্ধারত হয় । দ্র সংখ্যায় এ নিৰ্দেশিত হয় একটির পরে 
আরেকটি ৷ উপরেরাটতে নিৰ্দ্দিণ্ট হয় দণ্ডের স্বরসংখ্যা আর নিচেরটিতে স্বরের 
রকম। যেমন ৯ কালদ্বাক্ষরের নিচেরটি (৪) নির্দেশ দেয় অর্ধসুরসংক্ষেপের 
চতথাধিশ (quarter of a semi breve) এর অর্থাৎ অধশবন্দ পৰিমিত স্বরচিহ 
(০০০০০; আর উপরেরটি (২) তে ব্ঝায় যে প্রত্যেক দণ্ডে আছে এর দুটি । 
দ্বরকম্প যেমন দণ্ডে একত্রিত হয়, তেমনি দণ্ডও আরো বৃহত্তর এককে সংগঠিত 
হয়, যেমন বাকমেল ( phrase ), বাক্য ( sentence ), বাক্‌-সমগ্ৰ 
( period ) প্রভাত । বাক্‌মেল স্পন্দমান সংযুতির (rhythmical structure ) 
ক্ষণ্তম একক--এতে আছে দি দণ্ড এবং এ অসম্পূর্ণ যেমন, God save the 
1898 এ আছে তিনাট দ্বিদণ্ড বাক্মেল। অনুরূপভাবে বাকসমগ্র দুই বা 
ততোধিক বাক্যে সসমঞ্জস ( 6617060)। গাঁতল চিন্তার এই সব ক্ষুদ্রুতর 
একক লয় (০৪০০০) দিয়ে নিরুপিত হয়। সাহিত্যে যাঁতীবধানের 
( punctuation ) যে কাজ, গানে লয়েরও সেই কাজ। লয়-এ বুঝায় “পতন? 


বাক, প্রবাহ ১৪৭ 


পূর্বতন কালে কিন্ত আজকাল-এর অর্থ হয়েচে প্রসারিত ও অনিন্দিম্ট ৯৯। 
গীত বা স্পন্দিত ধ্বনিতে আছে লয় বা পতন, যেমন স্বরের পতন ঘটে কথনে, 
বা নৃত্য, গীত ও পদ্যের সংখ্যামানে। সংগীতে এ নির্দেশ করে গানের 
কলির সমাপ্তিস্চক এঁকতান, যার ক্রমিক আবিভাবে উদ্ভূত হয় একদিকে 
প্রতীক্ষা, অন্যদিকে উপসংহার । ০৪৩2৫ হলো ইতালীয় রূপ যা ব্যবহৃত হয় 
কণ্ঠ বা যান্ত্রিক রচনার বাগাড়্বর প্রকাশে এবং গতিসমাপ্তির অব্যবহিত পর্বে 
বা রচনা শেষে ।১২ 

এবার সংগীতে স্পন্দের কথা ৷ স্পন্দ হলো কালাংশের বিশেষ বিন্যাস ৷ 
সাধারণত আমরা কাল মাঁপি একে মনে-মনে ভাগ করে। তবুও আমরা 
ব্যবহার কার বাহ্য অনুষঙ্গ, যেমন হাত-তাঁল, লাঠিঠক্ঠকি, ধাতব পাতে 
ঘা, বা চোলকে চাটি । অবশ্য খুব পাঁরচিত কালপ্রবাহমাপের রীত হলো ঘাঁড়র 
টক্‌টিক্‌ বা হাততালি ৷ উদাহরণ দেয়া যাক-- 


(ক) 7:72 0227371777555721512515755 
১3:17:৮৩ ২১৬৭৮৪১৪৪২৯ 

(খ) ] 2 1712135871722 12557178 
বি. Xe 4 ye Es 


যেখানে প্রতিটি ‘*’-এ হাততালি বুঝায় । এখানে আছে কালবিভাজক 
দঃটি বিন্যাস। (ক)-তে আছে তিনটি গণন (০০৪০) প্রত্যেক বিভাগে _ 
একটি হাততালি ও দঃ হাততালিশন্য । এর নক্শা হলো ৩+৩ এর, যেমন 
(খ) এর ২+৩ প্পন্দ। অনবচ্ছেদ ক্ষণ সমষ্টির এই শ্রেণীকে বলে গীতল স্পন্দের 
সরলরূপ। আর এই বিভাগকে বলা হয় দিন্ড' (ba: )। এ-সব সমট্টির আর 
কোন ক্রম নেই । কিন্তু ভারতীয় সংগীত এই ‘দণ্ড’ নিয়ে দৃষ্টি করে পরবতী 
ক্রম, যাতে জন্মায় ‘তাল’-এর ধারণা ৷ তাল’ হলো এ-সব ছ'াচের আব্ত্ত 
বিন্যাস। তাল-এর সারাতসারিক বৈশিষ্ট্য হলো এর. চক্ৰীয় cyclic প্রকুতি। 
অর্থাৎ একপ্রন্থ স্পন্দমান একক চক্রে সা্নহিতভাবে স্থাপিত হয়ে পঢনরাবৃত্ত হতে 
থাকে। এ বোঝা যায় কালপ্রবাহ ও সাপ্তাহিক দিনের পুনরাবৃত্তিতে ঃ কাল 
টলেচে রোখিকভাঙ্গিতে, কিন্ত; এপ্রবাহের উপর স্থাপিত হরেচে সপ্তাহের দিন- 
গাল, যেমন সোমবার নিজের পুনরাবৃক্তিতে সপ্তাহকে চক্রে পাঁরণত করে। 
অন;রূপভাবে গানের কালও এগিয়ে চলে ৷ কিন্ত; তাল এঁর উপরে স্থাপিত হয় 
আর প্রাতাঁট আঘাত নিয়মিত কালান্তরে চক্রে বার-বার আবর্তিত হয়। দক্ষিণ 
ভারতীয় সংগীতে আছে দ্ব্যক্ষরে দ্রুত” চতুরক্ষরে লঘ;, ও অন্টাক্ষরে গিনরন । 
কিন্তু অক্ষরের কোন বাস্তব কালমাপ নেই অর্থাৎ একে ঘাড় বা মান্রামান 


১৪৮ বাঙলা হুন্দো।বজ্ঞান 


( metronome ) যন্ত্ৰের সাহায্যে মাপা যায় না । এ একেবারেই মন্ময় ; তবে 
গতানুগতিক অভ্যাসে এ পেয়েচে একটি গ্রাহ্য কালদৈৰ্ঘ্য। ্থাতিকালের 
উপর নির্ভর করে এর আছে তিনাটি বেগমান্রা বা লয়--বিলন্বলয় ; মধ্যমলয় ; 
ও দ্রুতলয় । এদের প্রত্যেকেই পর্ব'বতাঁ'র চেয়ে দ্বিগুণ দ্রুততর । তাই 
মধ্যমলয় দ্রীততে বিলম্বের দ্বিগুণ আর দ্রুত মধ্যমের দ্বিগুন ।৯৩ এ-প্রসঙ্গে 
দামোদর মিশ্র তীর 'সঙ্গীতদর্পণে” (১৮৮১) বলেচেন__ 
দতো মধ্যো বিলম্বশ্চ দ্রুত শীঘুতমো মতঃ । 
দ্বিগুণো দ্বিগুণো জ্ঞেয়োৎ স্মান্মধ্যবলম্বিতো ॥ 

অর্থাৎ এক মাত্রায় একাট সুর উচ্চারিত হলে সে হবে মধ্যম লয়; এ-ক্রিয়া 
দু মানায় ব্যাপ্ত হলে আসবে বিলম্বিত লয় ; আর এক মাত্রায় দুটি ক্রিয়া বা 
বর্ণ উচ্চাঁরত হলে হবে দ্রুতলয় ৷ ভাষা কথায় এরা ঠা, দন ও চৌদুন নামে 
পাঁরচিত। মাত্রামান যন্ত্রে তিনাঁটর মান এভাবে অংশাংঁকত--বিলম্বিতগাতির 
অঙ্ক ৫০-১০০ ; মধ্যগাঁতর অঙ্ক ১০০-১৬০ ; দ্রুতগাঁতির অঙ্ক ১৬০-২০৮।৯৪ 

এবার জন্মকথা । মনে কোন প্রকার আঘাত পড়লে কয়েকটি প্রাতবিন্ব 
ভেসে ওঠে । এতেই আমরা ব্যাপারটা নিজেরা ব্যাঝ এবং প্রাতাবম্বের বা 
প্রতিমার সাধারণগমণের সহায়তায় অপরকেও বুঝাই । প্রাতাঁব্ব দঃ প্রকারে 
বস্তুগত ও কথাগত। বদ্ত্গত প্রতিমা দেখা যায় চিত্রে, যেমন কথাগত প্রতিমার 
আধিক্য সাহত্যে। এ-ছাড়াও তৃতীয় আরেকটি 'নার্বশেষ প্রতিমা আছে যার 
নাম সদর এবং এ সংগীতের উপজাব্য । আঁভন্্রতা সক্ষম ও সাধারণ বোধের 
উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাই তার ভাষাও সূক্ষ্ম । এ ভাষার নাম সুর। এর 
অক্ষর স্বর। এর বিন্যাস লয়, তাল প্রভৃতি। সুর হলো বিমূর্ত বোধের 
( imageless awareness ) নত্রনরূপ এবং উপযন্ত প্রাতমা। সরানূভ্ভতর 
প্রতিমা স্বরবিন্যাস__কথাও নয় চিতও নয়। এখানেই গানের পার্থক্য সাহিত্য 
থেকে ।১৫ 

মনে রাখতে হবে যে সুর ও কথা এক নয়। ফলে সংগীতবা গান ও 
সাহিত্য, তা সে গদ্যই হোক বা পদ্যই হোক সমগোত্রীয় নয়। তাই 
কথাকে সুরেলা কর্লে কথা তার স্বাতন্ত্য হারায়; আবার সব কথাকে 
সংরান্তাঁরত করাও সম্ভব নয়। কথা ও সুরের পার্থক্য আছে বলেই একটি 
সন্ধিশতের প্রয়োজন ৷ তা সব্তেও দির ধাচ আলাদাই থাকে। প্রথমত বাঙলা 
কথায় ( অর্থাৎ গদ্য ও পদ্যে ) অর্থপারবর্তনে স্বরবর্ণের হুষ্বতায় ও দৈর্ঘ্যে 
কোন তারতম্য ঘটে না। ফলে দিন, দিনকাল ও দীনদুঃখী একই ভাবে 
উচ্চারিত হয়। কিন্তু ধ্ৰুপদের ব্লজভাষায় স্বরোচ্চারণ রীতিতে অর্থের 


বাক্‌ প্রবাহ ১৪৯ 


পরিবর্তনে তারতম্য ঘটে, যেমন দিন ও দীনদয়াল। এতে জোর দেয়া হয় 
উপান্ত স্বরবর্ণে।  ব্রজভাষায় প্রথম স্বরবর্ণ ছোট হয়ে এবং শেবটি দীর্ঘতর 
হয়ে রাখাল’ ও ‘মাতাল’ যথাক্রমে রা-খোয়াল’ ও “মাতোয়াল-এ পারণত 
হয়। কিন্ত বাঙলা গানে চ্বরবর্ণের স্বাভাবিক সংকোচে ক্ষতি হয় তানের 
কেননা খেয়ালে প্রথম স্বরবর্ণের আশ্রয়ে তান নেয়া হয় না, শেষের উপান্তদ্বরেই 
নেয়া হয়। খেয়ালের তুলনায় ধ্রপদ তাই অনেকটা ভালো এখানে ৷ স্বর 
সংকোচের জন্যে যে ক্ষতি হর বাঙালী গায়ক তা পুরণ করেন 'য়’ দিয়ে, যেমন 
গা আমার’--এর মাঝের অবকাশ অতিক্লান্ত হয় “মা-য়_আমার’ শ্দাততে। 
দ্বিতীয়ত, বাঙলার উচ্চারণে স্বরের চেয়ে ব্যঞ্জন ও যাত্তবর্ণের ভিড় বেশি। 
তাই সংগীতে তানের স্থান সংকীর্ণ এবং ছোট্রগমকের অবসর আছে, কিন্ত; বড় 
গমকের স্থান নেই তৃতীয়ত, বাঙলায় গণবাচক বিশেষ্য কম, তাই কাঁবতায় 
বন্তমবাচক বিশেষ্যের জামাই-আদর। কিন্তু বন্তুগত প্রতিমা ঠিক সংগীতধ্াঁ 
নয়। তাই গান গাওয়ার সময়ে কথাকে অস্পন্টভাবে উচ্চারণ কর্তে হয়। 
চতর্থত, বাঙলায় ক্রিয়া-পদ নিতান্ত কম এবং স্বরান্তশব্দ আরো কম। সবই 
প্রায়.হসন্ত। অতএব ব়’ জুড়ে দিতে হয় । ফলে ‘তানের’ স্থান আরো কমে 
যায় বাঙলা গানে । তানে চাই দ্বরবর্ণের দীর্ঘ অবসর, সংগীতের অবসর 
গাওয়ার পর, রেশে ।১৫ 

এপ্রসঙ্গে সুর ও কথাকে এক ধরে ছন্দের মূল সত্ৰ আকারের প্রচেষ্টা 
অবৈজ্ঞানিক ও ক্ুটিপূর্ণ।৯৬ সংগীতের স্বরকম্প ( bea ) ও দণ্ড ( ba ) 
নিরে অমল্যধন মুখোপাধ্যায় গড়ে তূলেচেন তাঁর “পর্ব (৮০:)পর্বাদ 
(beat }” বাদ। প্ররুতপক্ষে একে বলা উচিত ‘্বরকম্প-ও-দন্ড’ বাদ, কেননা 
এ বেশি মলানগ । সংগীতে স্বর-কম্পের জন্যে আছে সুরের বাহার । কিন্ত; 
একে কথায় আনা যায় না। কাজেই ভুল হয়েচে দয়ের একাত্মীকরণে। 
দ্বিতীয়ত, এতে অদ্বীক্বত হয়েচে বাঙলা কথার উচ্চারণরীতি। বস্তুত এই 
উচ্চারণরীতিই বাঙলা গদ্য ও পদ্য রচনায় মুখ্য স্থান অধিকার করেচে। 
তৃতীয়ত, অনিয়মিত ছন্দেই এ প্রযোজ্য’ ।৯৭  চতর্থত, গানে বিভিন্ন 
শ্রোতার মানাঁসক প্ররুতির লাঁঘণ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বোধগম্য যে শব্দ তাকেই 
আশ্রয় কর্তে হয় যাতে সুরের ধর্ম অক্ষ্ণ থাকে । এই কথার বিশেষ বস্তুগত 
প্রাতীক্ৰ থাকে না। “কান্হাইয়ার হাতে তখন বাঁশী থাকে না, মাথার 
চূড়াও উড়ে যায় _ থাকে তখন স্বরবর্ণের সাজ, যার উপর তানের ঝলক খোলে 
ভাল।”১* কিন্তু কবিতায় এ অচল ৷ তাই উক্ত দ্বরকম্প--৩_ দণ্ড” বাদ যণস্তিসহ 
নয়। অতএব, এ-মন্তব্য শীববেচনা-সম্ভূত” নয় যে, “অমূল্যধন বাংলা ছন্দের 
প্রকৃতি সম্বন্ধে যা বলেন নি তা বন্তব্যই নয় ।”৯৮ 
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শব্দ ব্যবহৃত হর তিনটি উদ্দেশ্যে_ (ক) সাধারণ বাক্‌; (খ) যুক্তিনিষ্ঠ 
চিন্তা ; ও (গ) সাহিত্য ৷ য;ক্তিনিষ্ঠ ভাষা তথ্যের বর্ণনা দেয়, সত্য ও মিথ্যার 
নিরিখে বিচার্য এবং এ গদ্যরুপে বৰ্তমান ৷ সাহিত্য তথ্যের কোন বাস্তব বৰ্ণনা 
দেয়না, অনুমানে চলে এবং কল্পনাসঙ্গাততে বিচার্ঘ। সাহিত্যের অধিকাংশই 
লেখা হয় কোন-না-কোন নিয়মিত পঢুনরাবৃত্তির রূপে, ‘তা সে ছন্দ, প্রচ্বন 
স্বরদৈর্ঘ্য, মিল, অন[প্রাস, সমান্তরতা ( parallelism ) হোক বা এদের 
সমবারই হোক ; আর একে বলা হয় পদ্য। প্রায় পদ্যই সাহিত্যিক. এবং 
দার্শীনক বা এঁতিহাসিক রচনা পদ্যে লিখিত হলে তা সাহিত্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত 
হয়। এখানে সাহিত্যিক ও অসাহত্যক শ্রেণীর বিভেদ স্মৰ্তব্য £ তথ্যবর্ণনা 
সত্যের নিরিখে বিচার-সহ হলে তা হয় অসাহিত্যিক ; আদৌ কল্পনা-প্রসূত 
সামঞ্জস্যে বিচার্য হলে তা হয়ে ওঠে সাহিত্যিক । মনে রাখতে হবে যে সাধারণ 
বাক্‌এর ভাষা গদ্য নয় অথবা নিদেন পক্ষে যে পরিমানে এ পদ্য নয় সে 
পরিমাণেই এ গদ্য ৷ সাধারণ বাক্‌ বিশেষত কথ্য বা অবর (৮8168 ) ভাষা 
হলো বিচ্ছিন্ন পৌনঃপুনিক (repetitive ) ও প্রদ্বনিত অলংকার ( rhetoric ) 
_ এ গদ্য থেকে যেমন পৃথক, তেমনি নিয়মিত ছন্দ (7002৩) থেকেও । গদ্য 
হলো সাধারণ বাক্‌-এর শ্রেষ্ঠ আচরণ ঃ এ বাক্‌-এর প্রচলীকরণ ( convention- 
alization ) যা করে শিক্ষিত বা উচ্চারক মান;য যখন সে য্যান্তানষ্ঠ চিন্তার 
আদর্শের সঙ্গে নিজের বাক্‌-এর আত্তীকরণে সচেষ্ট হয়। প্রচলীকরণের কমপক্ষে 
দ;ট রীতি আছে-_একটি নিয়মিত ভাবে পঢুনরাবৃত্ত ছন্দের সরল ও আদিম 
পদ্ধাত ; অন্যটি সুসঙ্গত ও যৌন্তক বাক্যবিন্যাসের আরো ব্যদ্ধীরুত 
.(intellectualised ) পদ্ধাত। যখন পঢুনরাবত্ত স্পন্দ প্রধান ভ্ামকা 
নেয় আর বাক্যবিন্যাসএর অধীনস্থ হয়, তখন পাওয়া যায় পদ্য। বাক্য 
বিন্যাসের প্রধান ভুমিকায় পুনরাব্ত্তির আদর্শ গোঁণ ও অনিয়মিত হলে আসে 
গদ্য ৷ দ্য়ের পার্থক্য এই স্পন্দবিভেদে । এ ছাড়াও আছে তৃতীয় আরেকটি 
রীতি, যার নাম দেয়া যায় আনম্বা্গক স্পন্দ . ( associational rhythm ) যার 
একক গদ্যবাক্যও নয়, আবার ছান্দসিক পংন্তিও নয়, কিন্ত; একধরনের চিন্তা-বাস 
(thought-breath ) বা বাক্‌মেল (phrase )। এর পাঁরচায়ক হলো 
মস্তক (free verse) ও “চৎপ্রবাহ” ( stream of consciousness ) 
গদা 1১৯৯ 

তিগ্মতা, স্থিতিকাল ও প্রচ্বরে ধ্বনি একত্রিত হয় ক্ষুদ্রতর গুহ ও সমাষ্টতে 
এবং পরে বৃহত্তর অন্দন্তমে ঃ এ হলো স্বাভাবিক বাক্‌-এর ধ্যান সংযুতি । 
স্বনমান ( phoneme ) ও সমষ্টিতে ( aggregation ) একত্রিত হতে পারে এবং 
গণের সমবায়ে মান্রাগত বল ও সম্পর্ক ক্রিয়াশীল হয়। কিন্তু বাক্‌সংযুতির 
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একক প্রধান উপাদান হিসেবে অক্ষর-ই, কেননা এতে গ্ণীয় বিভেদের চেয়ে 
মান্রক সমষ্ট বর্তমান ৪ শ্রাতিগতভাবে (acoustically ) এ হলো অনননাদ 
. অবনতি (1০5501 ) কালীন একটি একক ধ্বান-একন্রন, যা ঘটে একটি 
নার্দঘ্ট শীর্ঘ বা কেন্দ্র অর্থাৎ আক্ষরিক কেন্দ্ৰক ( syllabic nucleus ) 
ঘিরে । যে-কোন বাগ-ধ্বানর অর্থপূর্ণ প্রবাহে আঁনবার্ধ অননাদবোচিন্রের 
আবাশ্যক ফল এই অক্ষরগঠন। তাই অক্ষর সব ভাবায় আস্তিমান লাঘষ্ঠ 
সমষ্টিগত একক এবং মৌলিক স্পন্দমান এককও বটে। তবে আক্ষারক 
উপাদানের সংখ্যাও ক্রমে বৈচিন্য আছে । অধিকাংশ ভাষায় আক্ষরিক কেন্দ্র 
- হলো দণ্টান্ত হিসেবে একটি স্বর (৮ )যার আগে ও পরে অনবঙ্গী ব্যঞ্জন 
(0) থাকতে পারে, বা নাও পারে__0৬+ VC; ০৬০, 00৬০০ 
প্রভৃতি। আক্ষরিক কেন্দ্র ব্যঞ্জনও হতে পারে, যেমন 259৮1) কিন্তু 
জ।পানীতে একটি একক ব্যঞ্জন অক্ষর হতে পারে, যেমন ৪. ( গহ-অৰ্থে )র 
00 | স্থিতিকালের উপাদান বা “কালসঙ্গাত” (00:15 ) ও আক্ষরিক গড়নে 
সক্রিয় হতে পারে, যেমন বাগুলায়। তিগ্মতা বা অননাদের মান্রা-বলীর 
. (degrees ) আভ্যন্তরীণ বৈশাদৃশ্যে বহ;দন্ট (23০1) অক্ষরের অন্তভঃস্ত 
হয় লয়বিন্যাসের ( pattern of cadence ) লঘিষ্ঠ উপস্থাপন । তাই আন্তরাক্ষ- 
ৰিক ( intra-syllabic ) গ্রে বার্ধফু (15108 ) বা একান্তরী ( alternating ) 
ল প্রদর্শিত হয় ০৬-০৬-০৬ ধরনের ব্রমে_অনেকভাষায় ০৬ পৌনঃ- 
প্ীনক অথবা অক্ষর গঠনের একমাত্র ব্যবস্থা ৷ স্বাভাবক বাক্‌-এর বৃহত্তর 
সম্মম্টতে অক্ষর-একন্রণের রূপান্তরণ 'িরাপিত হয় প্রধানত ভাষার বাকারীতিক 
গড়নে (Syntactic structure ) এইসব বৃহত্তর এককের অর্থগত রুত্যে ৷ 
বন্তুত অক্ষর গঠনে অক্ষরসমন্বয়ের বাক্যরীতক এককে রূপান্তরণ পদ্ধাত 
পবাভন্ন ভাষায় বিভিন্ন রকম ৷ প্রতিটি এককের ধ্ৰনিক সত্তা বজায় রাখতে কখনো 
আনা হয় ছেদ কখনো বা সংহাঁত ৷  উীক্তর বৃহত্তম একক চিহিত হয় বিরাম 
সামায়, যাতে ধান ছিন্ন হয় মৌনে ৷ বাকৃএর ধ্বনিক অনুগড়নে (microstruc- 
ture ) অনবচ্ছেদের মান্তা পোষণের প্রয়োজনে ক্ষদদ্রতম সমণ্টিএককের সীমা 
নিধারণে প্রকৃত মৌনের ব্যবহার নিষিদ্ধ ৷ : কাজেই ক্ষদদ্রতর একক তার 
অখন্ডতাও স্বাতন্দ্যের জন্যে নিৰ্ভ'র করে আভ্যন্তরীণ চড়ায়-মান (০100108015৩) 
বা একত্রনী উপাদানের উপরে, কিন্ত বিভাজক বহিঃস্থ সীমাশীনর্ধারক 
( delimitative ) আঁভন্তিয়ার উপর নয়। আর মধ্যবৰ্তী .এককগলি 
'বাভন্নভাবে চূড়ারমান ও সামানির্ধারক উপাদানে তোর । ফলে ক্ষন্দ্রতর 
এককে সমাকলন উপাদানের ঘনীভবন বা আঁধকতর একত্রণ ঘটে অর্থাৎ কিনা 
প্র্বন ও  স্বরভা্গর ছান্দসিক ঝোঁক ও. কালীনরপণ-__বৃহত্তর এককের 
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বিভ্তুততর প্রসারের (929০ ) উপরও দেখা যায় পারবার্তত ও ব্যাপ্ত আকারে 
( diffused form ) | তবে লক্ষণীয় যে একক বৃহত্তর হলে স্বরভা্গ ( সমম্বর-- 
melody ) তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে ; আর একক ক্ষম্্ৰতর হলেও এর সনান্ত- 
করণের জন্যে অন্যান্য ছান্দাসক উপাদানের উপর হয় বেশ নির্ভরশীল 
একত্রণের ক্ষুদ্রতম একক, অক্ষর, সচরাচর চিহ্নিত হয় আদৌ এর 
নিউক্লীয় কেন্দ্ৰক বা অক্ষরীয়কের প্রাধান্যেও ; তবে এর সীমানা প্রায়ই থাকে 
আনাদর্ট। 

অক্ষরের পরবর্তী ধ্বনিক সমন্টি অর্থাৎ আক্ষারক বা স্পন্দিত সমষ্টি ও 
বিশেষত হয় প্রধানত আভ্যন্তরীণ নিউক্লীয় ঘনীভবনে__এ এমন একটি 
ধ্বানগচ্ছ যা একটি একল ধ্বানিতজ্রের প্রচলিত আদর্শে উচ্চারিত হয় অথবা 
প্রদ্বন ও স্বরভাঁঙ্গর ধবানরেখা (০০০০০: ) যার নিউক্লীয় কেন্দ্র বা শীৰ্ষ" 
পণরিপে হলো ধ্বানতাত্তিক চরম প্ৰশ্বন। গণ-এককে নিউকমীয় কৈন্দুই 
সমধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। স্পন্দিত গণের নিউক্লীয় কেন্দ্রকে বলা যেতে পারে 
ভরকেন্দ্র ( ৪0010) যা অক্ষরীয়কের ( syllabic ) অন্মরূপ। গণ-একক 
একটি অক্ষর হতে পারে, আবার হতে পারে একাধিক শব্দ যারা একট প্রধান 
প্রদ্বনে সংগঠিত । এই গণ-এককই উত্তর একটি লাঘষ্ঠ মস্ত একক এবং সকল 
অবাধ উল্তি-এককের জাতিরূপ। এর ধ্বানতাত্তিক গড়ন একটি ভিত্তিক আদর্শ 
স্থাপিত করে যা রক্ষিত হয় বৃহত্তর এককে এর সম্প্রসারণে । আক্ষারকগণ 
(syllabic £:০৩০) সরল বা যৌগিক হতে পারে । সরল গণে ধ্ৰনিরেখ 
কেন্দ্রকে ( contour-nucleus ) একটি প্রধান প্রস্বন প্রচ্ছন্ন থাকে ; যৌগিক 
গণে একাধিক প্রস্বন থাকে, যথা প্রবল, মধ্য ও দুর্বল ।. ন্যক্ষর পদে দুটি 
প্রচাপ ( ১৮০৪৪ ) থাকে, মুখ্য ও গৌণ যেমন, | স্বতন্ত্র পদের 
প্রচাপ পদ-সংযোগে অনেক সময় খর্ব হয়ে যায় । ফলে একটি শ্বাস গোষ্ঠীর 
(breath group) একটি প্রধান পদে মুখ্য প্রচাপ পড়ে, যেমন, “বাংলা আমাদের 

মাতৃ ভাষা, অথবা, অনেক উপকার করেছ।২* বাঙলায় দ:'রকমের প্রচাপ 
আছে - শব্দ প্রচাপ ( word stress ) ও বাক্য-প্রচাপ ( sentence stress ) | 
প্রথমের উদাহরণ “মনোরঞ্জন; দ্বিতীয়ের 'ত্বাম যাবে তো “খাওয়া দাওয়া সেরে 
নাও ৷’ প্রবল ক্রোধ, তীক্ষ। মতভেদ ও বিস্ময়ে প্রচাপ পড়ে গুরুত্বপূর্ণ শব্দের 
আদ্য অন্দরে । প্রচাপিত অক্ষরের দ্রুত উল্লম্ষন ঘটে এবং পরবর্তী তীব্র পতন 
ও £ ফলে সংশিনঘ্ট স্বর যুগপৎ দীঘনক্লত হয়। এতে বোঝা যায় যে বাঙলায় 
জোর ( 00195 ) প্রচাপ ও স্বরদৈর্ঘের সঙ্গে গটিছড়া বে'ধেচে, যেমন, 
তুমি যাও। মনে রাখতে হবে যে বাঙলায় ধ্বানমানিক ও দ্বিগুণ প্রচাপ 
নেই।২১ 


বাক, প্রবাহ ১৫৩ 


গণ-এককের মধ্যেও দেখা দেয় লয়ের আদর্শ_প্রদ্বানত ধ্বানরেখা 
(contour ) হলো লয়ের প্রাতরূপ। তবে কেবল অক্ষরগণের স্তরেই লয় 
বাক্‌-এ স্পষ্ট হয়ে ওঠে । বাক্‌-এর সাধারণ লয় গণ-এককের একল লরের 
অনুক্ৰম থেকে স্বতন্ঞ ৪ এ হলো প্রধান ও জোরহীন অক্ষরের অবন্হানগত 
সম্পর্কের একটি সন্তত ( c০ntinU০U5 ) আদর্শ, যেখানে গণ-ীবভাজন বা গণ- 


সীমানার অথবা গণ-ধ্বনিরেখার কোন নির্দেশ নেই ৷ বস্তুত সাধারণ লয়ে 
উপচ্হাঁপত হয় একান্তরণ বা অন্য সন্তত প্ঢুনরাবৃত্তির নিয়মনিষ্ঠা 


( regularity )| গদ্যের বৃহত্তর স্পন্দমান ছাঁচ তৈরি হয় এককের প্রবলতর ও 
ও দর্বলতর উপাদানের একন্রণ ও বণ্টনে ( massing and distribution ) ৪ 
এর-অনুরূপ হলো বৃহত্তর বাক্যরীতক ও আলঙ্কারিক সত্ত্বা, যেমন বাক্মেল 
(Phrase )| অন্তর্বতণী সদস্য ( intermediate members) বাক্য, যা 
প্রাচীন অলঙ্কার শাদ্রীয় কমা, কোলন ও বাক্‌সমগ্রের (2০1০৫ ) সমগোত্রীয় ৷ 
এ-সব এককে সঠিক লয়ে প্রতিদ্ছাপিত হয় বৃহত্তর বিচলন বা তরাঙ্গত গাঁত 
এবং এঁর সঙ্গে তলিত হতে পারে ভারকেন্দ্রীর গণের অন্তঃদ্ছ আক্ষরিক 
এককের ছোটখাট তীক্ষ বৈশাদ্‌শ্য । সঠিক লয় বাক্‌-এর বৃহৎ গড়নের ধৰ্ম, 
কিন্ত স্বাভাবিক বাগ্‌রুপ অর্থাৎ অনুগড়নে নয়। তবে বৃহত্তর এককের আকাতি 
সঙ্জায় অন্গঠনীয় উপাদানের অংশ থাকতে পারে এবং সঠিক লয় তাই 
আলঙ্কারিক এককের সজোর অংশে প্রাতফালিত হয় ৷ / 
ভারকেন্দ্রীয় আক্ষারক গণ-একক ধ্থীনতাত্ৰকের কাছে বাক্যরীতিক শব্দ- 
একক বা ধ্যানক শব্দ। প্ররুতপক্ষে সংযতির দট কষদদ্রতম ধ্ৰানতাত্তিক একক 
অক্ষর ও গণ অবশ্যই ধ্বীনতাত্রিক সত্তা, বাক্যরীতিক এককের সঙ্গে যার 
প্রাতবঙ্গ ( correspondence ) নিৰ্দিষ্ট নয়। এখানে উল্লেখ্য যে ধ্বানর 
আলঙ্কাণীরক ও বাক্যরীতিক একন্রণ বা সমাবেশে ধ্বনির সীমানা বাক্যরীতিক 
এককের সঙ্গে মিলে যায় ; কিন্তু এমন কোন বাক্যরীতিক বা রূপমূলীয় সত্তা 
নেই যা আঁনবার্ভাবেই অক্ষর বা ভারকেন্দ্রীয় অক্ষর-গণের সঙ্গে মিলে যায়। 
অক্ষ শব্দ বা শব্দাংশ ; আক্ষারক গণ একক শব্দ বা শব্দ সমন্টি। মা’ ও 


মিলে গেচে, এর প্রত্যয়ও আছে, যথা 
হায়রে রূপ | কার, 
না হয় কারো | করো নি উপ | কার। 
এখানে ‘রূপকার’ ও উপকার, খণ্ডিত হয়েছে অর্থাত শব্দ ও গণের গরমিল 


১৫৪ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


এসেচে। অবশ্য বৃহত্তর অলঙ্কারিক একক--বাক্‌মেল, সদস্য, বাক্য - ধান 
তাঁভ্ৰক ভাবে একটি একক ভারকেন্দ্রীরগণ । এই বৃহত্তর একক একাধিকগণের 
সমন্বয় । তাই এখানে সার (9০:৩১) ও রীতি (595677)-র পার্থক্য এসে 
পড়ে। দন'রকমের একক আছে- একটি অনুক্রম একক (5০1097০০) যা 
তোর হয় সারির সামা নিধরিণে ; অন্যটি রীতির একক, যা গড়ে ওঠে 
আভ্যন্তরীণ এবন্রনী ধর্মে। তবে স্পন্দমান গড়নের একক প্রধানত আলঙ্কারিক বা 
বাক্যরীতিক বিভাগের অনুরূপ পদ্যেব্যবহৃত ধ্ীনক একক নয়। এসব বিভাগ 
শব্দ, বাক্‌মেল, বাক্যাংশ, বাক্য বা বাক্সমগ্র-_বাক্‌এর সর্বত্র বৰ্তমান 
এবং এরা স্পন্দের কারক প্রাতমান ( balance ) সৃষ্টিতে সক্রিয় । বদ্ত্মত সব 
বাক্পন্দই বাকএককের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে। বাক্‌-এর স্বাভাবিক 
বৃত্তীয় এককে উপাঁর পাতিত ছাঁচেঢালা এই স্পন্দ হলো সকল বাক্‌-এর মৌল 
ও অত্যন্ত ভিিন্থানীয় স্পন্দ, হোক্‌না সে গদ্য, পদ্য, ছান্দাঁসক বা অছান্দাসক 
উক্তি । এই স্পন্দ যখন একলা থাকে এবং বাক্‌-এর প্রাতমান ও মাপ নির্ধারিত 
হয় দ্বাভাবিক বৃত্তীয় এককে গণসত্তা বজায় রেখে, কিন্ত চক্রায় পুনরাবৃত্তি বাদ 
দিয়ে, তখন সে হয় দ্বাভাবিক গদ্যের স্পন্দ ৷ কিন্তু ছান্দাঁসক স্পন্দ গদ্যস্পন্দ 
থেকে আলাদা, কেননা এতে নেই গণসত্তা, কিন্ত আছে চক্লীয় প.নরাবাত্তর একক 
ও এমন একটি সত্তা যা কোন নি্দিণ্ট পারকজ্পনানুসারে গঠিত হয়েচে কৃত্রিম 
ভাবে গণের ছান্দসিক উপাদানের বিমর্তন ও পঢ়নযেজিনায় (recombination) | 
চক্রীয় সত্তার ছান্দীসক পরিকল্পনা ( metrical schematisation ) ক্লামক 
(5০:21) হতে পারে অক্ষর বা প্রচাপ গণণায় ; তবে এতে উৎপন্ন হয় গণ-এককের 
চেয়ে বৃহত্তর একক বা পংক্তি, যা গণ-একক ও আলঙ্কারিক একক থেকে স্বতন্ত। 
অথবা এ রাঁতিবদ্ধও হতে পারে যখন বিসদৃশ উপাদান বা মানের অনুপাত বা 
বিন্যাসে এ পর্ব গড়ে তোলে যা গণ-একক থেকে স্বতন্ত্রব-এ পবই রূপান্তারত 
হয় পংস্তি-এককে, যা স্বাভাবিক একক্রণী একক থেকে আলাদা । 

এখানে মনে রাখতে হবে যে পরিকল্পনানুসারে কাজ চললেও, পঢ়ুনরাবৃত্তির 
এককই সারাংসার। তবে অধিকাংশ ভাষার ছান্দসিক পদ্যে দেখা যায় 
পাঁরকল্পনায় আদর্শ অনুযায়ী বৈচিত্র্য, যা এসেচে চক্রীর একক বা পর্ব এবং. 
পংজি এই দুই স্তরে। কাজেই সাধারণভাবে বলা যায় গদ্য ও পদ্য 
সম্পর্কে 

(১) বাক্‌স্পন্দ ছান্দসিক (770-08] ) হবে যেখানে বিশিষ্ট সন্মেলক 
(28875820০59 ) গণ বা শব্দএককের সমতুল বা ক্রন্রতর এককের নিদিষ্ট 
পরিকল্পনার ( schematisation ) সন্তত পুনরাবৃত্তি ঘটে । 

(২) বাকস্পন্দ পদ্য হবে বদি বিশিষ্টগণ বা শব্দ এককের তুলনায় বৃহত্তর 


বাক, প্রবাহ ১৫৫ 


এককের অনবরত ছেদহীন পুনরাবৃত্তি ঘটে--তবে পদ্য হন্দোহীন বা মন্ত হবে 
যদি গণস্তরে বা তার নিচে পরিকাল্পিত চক্রের ছেদহীন পুনরাবৃত্তি না ঘটে৷ 

(৩) এ দুয়ের একটিও না ঘটলে বাক্‌স্পন্দ 'হবে গদ্যের ।২২ এদের 
উদাহরণ নিচে দেয়া গেলঃ বাঙলা ছন্দে অক্ষর একক হয়েচে চাপবত্ে 
যেমন, 


/ / / 
{বাণ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদী টাও 
এখানে অক্ষর হয়েচে একক, যা শব্দের তুলনায় ছোট । পবাণ্ট একটি শব্দ, 
‘কিন্ত্ত “বিষ একাটি অক্ষর এবং এ হয়েচে স্পন্দ প্রবাহের একক। অবার শব্দের 
তূলনায় বৃহত্তর এককও আছে, যা কখনো ‘পদ’ অবার কখনো বা পর্ব” হয়ে 
ওঠে ৷ ‘পদ’ একক হয়ে গঢ়ে তুলেচে তানবৃত্ত ছন্দ, যথা, 
অগ্রানে শীতের রাতে । নিষ্ঠুর শিশির ঘাতে 
পদ্যগ্ঁলি গিয়াছে মায়া । 
এখানে আছে ৮+৮ ও ১০ এর পদক্ষেপ ৷ “পর্বে” প্রকট হয় তালবৃত্ত 
ছন্দ, যথা, 
ভতের মতন | চেহারা যেমন | নিবেধি অতি | ঘোর 
এবার গদ্যের কথা ৷ গদ্যস্পন্দের একক বাক্‌মেল (6৮৭5০) আর কয়েকটি 
বাক্‌ মেলের সমবারে গড়ে ওঠে বৃহত্তর স্পন্দগণ অর্থাৎ বাক্য বা বাক্যাংশ ৷ 
এইবাক-মেলের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে পদ্যপর্বের, এবং বাক্যের সঙ্গে পদ্যপংন্তর ৷ 
একটি গৌণ বিরামে' প্রাতাট অর্থপর্ব বিভক্ত হয়ে যায়; আর বাক্য মংখ্য 
বিরতিতে । _। ও ॥ চিহ্নে বুঝাবে গৌণ ও মুখ্য {বরাত । নিচে দেখান 
হলো- 
১ ২ ১ ২ সে ২ 
সত্য সেলুকাস | কি বিচিত্র | এই দেশ ৷৷ 


6.৩ প্রচাপ, প্রদ্বর ও মাত্রাবিচার 

বাক্‌-গণের মধ্যে আছে প্রচ্বন (accent), জোর (ep॥৭5i5), স্বরভাঁদ 
( intonation ), ও বাক-মেলন (91/:905)॥ আগেই বলা হয়েচে যে বাঙলায় 
অক্ষর সংগঠিত হয় উন্তির দ্রুতিতে। ইংরেজির প্রস্বন (০০০7০) এর নিয়ামক 
নয়। এ-প্রসঙ্গে বলেন সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ৪ প্রচাপ (সুচিত হয় 
অক্ষরের পর্বে / -এই চিহ্নে) সাধু বাংলায় একল শব্দ সম্পর্কে তাৎপর্য পূর্ণ নয়। 
চলিত বাঙলায় প্রচাপ গড়ে প্রধানত বিশিষ্ট শব্দের আদিতে । এই প্রচাপ, 
অবশ্য, ইংরেজির মতো তত প্রবল নয়। শব্দ-প্রচাপ সর্বদাই বাক্য-প্রচাপের 
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অধীন, আর সংলাপে বাক্যপ্রচাপ প্রায়ই অর্থপর্বের প্রথম গঢরুত্বপূর্ণ শব্দের 
আদ্যঅক্ষরে পড়ে । চালত ভাষার পঠনে ঈষৎ কৃত্রিম বাগাড়ম্বর উচ্চারণে এই 
প্রচাপ আদ্যঅক্ষর হতে পরবন্তাঁ অক্ষরে অপসারিত হতে পারে যদি তার ম, ণ, 
ও, ল, র এর সঙ্গে ব্যঞ্জনীর যোগ থাকে । বিশিষ্ট শব্দের প্রচাপ বাক্যপ্রচাপে 
মিশে যায়। কেননা একটি অর্থপর্কে থাকে আদিতে বা তার সন্নিকটে শুধমান্ 
একট মুখ্য প্রচাপন। এই-ই নিয়ম, তবে কোন বিশেষশব্দে জোর দিতে 
প্রচাপের অবস্থান পাঁরবার্তত হতে পারে। প্রচাপনে আবাশ্যক দৈৰ্ঘ্য নেই, 
কিন্ত; সাধারণত প্রচাপিত . অক্ষরে থাকে নিচ: প্রদ্বরণ । যতদূর সম্ভব, প্রচাপ 
আসে প্রায় সমান-সমান কালান্তরে অৰ্থাৎ বাক্যের বিভিন্ন অর্থ পৰ্বের কালদৈৰ্ঘ্য 
একই থাকার পক্ষপাতী ৷ কালান্তর সমান রাখার জন্যে অল্পসংখ্যক-অক্ষরের 
অর্থপর্বের একটি অক্ষর দীর্ঘীরুত হয় এবং অধিকসংখ্যক অক্ষরের পর্বট দ্রুত 
উচ্চারত হয় ॥ প্রচাপের সমান-সমান কালান্তরে ভাষার বিশিষ্ট স্পন্দমান 
প্ররাতি ফুটে ওঠে, যা লক্ষণীয় বিশেষত উচ্চ পঠনে” ।২৩ 

এখানে স্মৰ্তব্য যে ধ্বনির প্রচাপভেদ নির্ভার করে শ্বসন কার্ের মাত্রা ও 
স্বরযন্নীয় ক্রিয়ার উপর। আতারন্ত শ্বসনকার্যে' দৈৰ্ঘ্য বৃহত্তর হয় এবং 
প্রস্বর ও প্রাবল্য বাড়ে। দৈৰ্ঘ্য, প্রদ্বর ও প্রাবল্যের শাব্দিক প্রাতরূপ (counter- 
Part ) হলো স্হিতিকাল, মূল কম্পাংক ও তিগ্মতা ৪ এদের পাঁরবর্তনের সঙ্গে 
প্রচাপ প্রাতরীতর (১4০০) পাঁরবর্তন সহসম্পাকৃতি। বদ্তুত প্রচাপ হলো 
“সমগ্র বাগুৎপাদনতন্ত্রে শারীরবৃত্ীয় শান্তমান্রার যোগ, যা ফুসফনসীয় স্বননীয় 
ও উচ্চারণীয় প্ৰণালী দিয়ে প্রবাহিত ৮২৪ অবশ্য প্রচাপকে শ্র্দীতগনণান্বিত বলা 
যেতে পারে, যার শারীরবৃত্তীয বৈশিষ্ট্যের সঠিক সংজ্ঞা দেয়া চলে না। তবে 
প্রচাপের আরেকটি কাজও আছেঃ এ হলো আক্ষারকতার মতোই একটি 
সংগঠনীছত্র। কোন উত্তির কালনির্দেশক স্বরকম্প সংগঠনের জন্যে ইংরেজিতে 
এমন একটি এককের দরকার, যা অক্ষরের চেয়ে বৃহত্তর, কিন্তু স্বরভঙ্গীয় ধ্বান- 
রেখার ( intonation contour ) চেয়ে ক্ষম্দ্ৰতর | প্রচাপের এই ধ্নিতাত্তিক 
সন্তাই তৈরি করে প্রদ্বন ( accent 08৫ 


বাঙলা ভাষার সাধারণ নিয়ম হচ্ছে আদ্যক্ষরে প্রচাপ পড়ে, যেমন প্রিমাদ 
প্রসাদ প্রভাতি । কিন্ত হিন্দী ভাষায় এর বিপরীত ক্রিয়া, যেমন পরাদ, 
পর“সাদ ইত্যাদি । বাক্যে এদের পার্থক্য দেখান হলো-- 


laa / / / 
বাংলা £ তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখেছ তার প্রাণ ? 


/ / 
হিন্দী ৪ তাজমহলকা পাথর দেখা, কভ দেখা উসীকাজান ? 
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আবার বাঙ্লার সঙ্গে ইংরেজিরও পার্থক্য আছে । বাঙলায় একক শব্দে 
/ / / / 
প্রচাপ পড়ে আদ্যক্ষরে, যেমন উত্তরে, হাওয়া, জোর, বইছে ৷ এদিয়ে 


/ 
বাক্য তৈরি হলে এ দুটি শ্বাসপর্বে বিভক্ত হয়ে যায়, যেমন, উত্তরে হাওয়া ৷ 


/ 
জোর বইছে। এ যেন এক পরিবারের কতরিই প্রাধান্য ৷ কিন্ত ইংরোজতে 
প্রত্যেক শব্দ প্রচাপ আঁকড়ে থাকে, অবশ্য অব্যয় (Particle ) ও উপসর্গ 
( preposition ) বাদে | উদাহরণে স্পষ্ট হবে-_ 


/ / / | / 
বাংলা ঃ পাহাড় ! সমদ্র | নক্ষত্রের দ্বারা | উদ্দীপতভাব | এমন, গভীর 


/ / 1 / 
এবং চমকপ্রদ হতে পারেনা ৷ যেমন হয় । বাগনারের ৷ সঙ্গীত। 
/ / / 

ইংরেজি‘ -"][])2 impression produced by mountains, seas and 

/ / / / / 

stars 15 not so great, so thrilling, as the music of Wagner. 

ইংরেজিতে প্রত্যেক মৌলিক শব্দ নিজস্ব প্রচাপ বজায় রেখেচে 

উপরের বাঙলা ও ইংরোঁজর প্রচাপন পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন । বাঙলায় আছে 

সাধারণত বলা হয় যাকে উরসম্পন্দ ( chest 7019০); আর ইংরোঁজতে প্রচাপ 

স্পন্দ ( ৪0০55 DU] ) ও উরসম্পন্দের সমবায় । ছড়ার ছন্দে বা চাপ বৃত্তে 
এঁর পাঁরচয় পাওয়া যায়, যেমন, 


=] UIE ৬//- ১ = U- 1 
বাট, পড়ে | উপর -উপর | নদের এলো বান 


রা বিরহ | বনে | ৰান?" 
এখানে (.) চিহ্ে বুঝায় বিরাম; () চিহ্নে প্রচাপ । বাঙলায় সংদ্কতের মতো 
স্বরের প্ররুতিগত হদ্বদার্ঘতৰ নেই ৷ তবে তারা শব্দে বা বাক্যে দীর্ঘীক্ত,হতে 
পারে "বিভিন্ন আবেগ প্রকাশনেএবা জোর দেয়ায়! এ পরীক্ষিত সত্য £ এতে 
প্রমানিত হয় যে বাংলার স্বরদৈৰ্ঘ্য ধ্বানতাত্দিক ( phonetic ), ধ্বানমানিক 
( Phonemic ) নয়ং৭ । একথা রবীন্দুনাথও স্বীকার করেচেন উক্ত “ছেলে 
ভ্লানো ছড়া” সম্পর্কে অধ্যাপক জে. ভি. এণ্ডারসনকে লেখা চিঠিতে 8 
“আপন পাবেন 'ছেলেভুলানো ছড়ায়" বংণ্টি পড়ে টাপুরটঃপুর_ ছন্দাবন্যাসে 


1২৬ 
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হুদ্ব বা দীৰ্ঘস্বরের পাঁরবর্ত। এ-ছন্দে আছে প্রতি উপপর্বে তিন মানা 
একটি হদ্বধবনি আরেকটি দীর্ঘধবান যার দূশটমান্রা। এই পরিবর্তে (হুস্ব- 
দীর্ঘের ) কখনো দীর্ঘের পরে হুস্ব, আবার কখনো এর বিপরীত ৷ কিন্তু 
সাধুবাঙলা পদ্যের মতো নয়__এ ইস্ব-দীৰ্থ ধ্বানতে তরাঙ্গত । এ-পদ্যে একটি 
জিনিস লক্ষ্য কর্ষেন যে ছন্দের প্রয়োজনে কিহ স্বর হয়েছে দী্ঘনরুত, অথচ এ 
ভাষার সাধারণ রাঁতির পারপন্হী। ‘পড়ের ‘এ’ দ্বিতীয় উপপর্বে এবং টাপুর 
ও টংপুরএর ডি’ তৃতীয় ও চতুর্থ উপপর্কে হয়েচে দীঘশরুত। স্বরধ্যান 
সম্পকীর এই নিয়মভঙ্গ চলেচে শেষ অবাধ । এর সঠিক আবান্ততে বাঙাল? 
মায়েদের বা তাদের শিশুদের কোনো অসুবিধা হয় নি, কেননা ছন্দের স্পন্দই 
হয়েচে তাদের পথপ্রদর্শক” 1২৮ ছন্দের হসন্ত হলন্ত'--এ তান আরো 
বলেচেন ; এটা তিন মাত্রার ছন্দ । অর্থাৎ চার পোয়ায় সেরওয়ালা এর ওজন 
নয়,তন পোয়ায় এর সের ৷ এর প্রত্যেক পা-ফেলার লয় হচ্ছে তিনের ৷ 
তিন গণনায় যেখানে-সেখানে ফাঁক, পার্ববতণ স্বরবর্ণগ্ল সহজেই ধ্বনি 
প্রসারিত করে সেই সেই পোড়ো জায়গা দখল করে নিয়েছে। এত সহজ যে, 
হাজার হাজার ছেলেমেয়ে এই ছড়া আউড়েছে, তব; ছন্দের কোনো গর্তে তাদের 
কারোকন্ঠ স্খলিত হয়নি। ফাঁকগদুলো ঠেসে ভরাতে কেউ ইচ্ছা করেন-_দোহাই 
দিচ্ছি না করেন যেন- তবে এই রকম দাঁড়াবে ঃ 
বৃষ্টি পড়ছে | টাপুর টুপুর | নদের আসছে | বন্যা, 
শিবঠাকুরের | বিয়ের বাসরে | দান হবে তিন | কন্যা ৷” 

এ-আলোচনা থেকে এটাই সং্পণ্ট হয় যে বন্ধধ্বান এখানের সর্বত্র গুরু 
আবার স্হান বিশেষে মান্না প্রসারিত করে মনন্ত-ধ্বানকেও গুরু করা হয় । উপরের 
ছড়ার ছন্দে স্বনবত্তের মতো সকল বদ্ধধবানই গনরৱ।। অধিকন্তু ‘পড়ে’, ‘এলো’ 
‘বিয়ে’ ‘হবে’ দান” এর শেষ ধ্বনিকে এবং ‘বান-এর প্রথমধ্বানকে টেনে গরু 
করা হয়েচে। মনে রাখতে হবে যে হুদ্ব-্ীর্ঘ ব্যবহৃত হয় স্বর ধ্বনির পার্থক্য 
বুঝাতে, আর অক্ষর-গঠনে ব্যবহৃত হয় লঘ্রগ্রু।২৯ রবীন্দ্রনাথের সমর্থনে 
রাজশেখর বস; বলেছেন £ “বাংলার accent থাকলেও ছন্দের বন্ধনে তা 
অবান্তর, সাধারণত গুরু; ধ্বনি আর ৪০০০০ মিশে যায়। “আকাশ জুড়ে 
মেঘ করেছে? ইত্যাদি চরণে প্রথম ধ্বনি ‘আ’, পাঠকালে তাতে ৪০০৮ পড়েনা । 
'কাশ-এ ৭০০৪ আছে বলা যেতে পারে ।* কিন্ত; বস্ত্মত তা গুরুধ্বান। 
“প্রিয়নামাঁট শিখিয়ে দিত--... কালিদাস তো নামেই আছেন......_-এই দুই 
চরণের প্রথম ধ্বনি ( প্রি” কা- )-তে ৪০০০7 দেওয়া যায় না। এই রকম ছড়া 
জাতীয় ছন্দের একটি লক্ষণ--শেষ পর্ব ছাড়া প্রাতপর্বে ছমান্লা । কিন্তু অন্য 
শ্রেণীর ছন্দেও ছ মান্তা হতে পারে । অতএব এই ছন্দে বিশেষ লক্ষণ আর কিছ 
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এই লক্ষণ-__সাত্রা পূরণের জন্য স্থানেস্থানে যুক্ত ধ্বনিকে টেনে গর করা ।৮০ 
আব্দুল হাইও বলেন ৪ “প্রচাঁপত অক্ষরের ঘটে দ্রুত উল্লক্ফন আর সংশ্লিষ্ট 
স্বরের যুগপৎ দীঘাঁকরণের সঙ্গে হঠাৎ পতন।৮২৭ এই “দ্রুত উল্লক্ষন” ও 
“হঠাৎ পতন”-এ প্রকাশ পায় “বিস্ফোরণ”, যার ফল "দীঘাঁকরণ”। বিস্ফো- 
রণের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা হলো “বন্ধচ্হানে প্রচণ্ড ও দ্রুত চাপবৃদ্ধি” । আর এ ঘটে 
তিন প্রকারে শান্তর বহিরস্হ উৎসে ; বা অন্তঃস্থ তাপমোচী ( exothermic ) 
রাসায়নিক বিক্রিয়ায়, যাতে আপোঁক্ষিকভাবে বৃহৎ আয়তনের গ্যাস উৎপন্ন 
হয়; অথবা অনিয়মিত নিউক্লীয় বিক্রিয়ায়__কেন্দ্রকীয় বিখন্ডন (55107) 
বা সংযোজন ( 10910: ) বা উভয়ই_আভ্যন্তরীণ শক্তিমোচনে ।২১ একে 
“ভেক প্রলম্ফী ধ্বান” বলে অভিহিত করেচেন মোহিতলাল মজুমদার_ এ 
সাধূভাষার “গজেন্দ্রগামী” থেকে স্বতন্ত্র । এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তান বলেনঃ 


“এই ( প্রাকৃত ) ভাষায় ঘক্তাক্ষরের কোন বিশেষ মূল্য নাই--সকলবৰ্ণই মন্ত, 
কেহযুন্ত নয় ; এখানে যাত্তবর্ণ কার্যত পরদ্পর অযস্ত থাকে, হসন্তই থাকে; এবং 
এ মধ্যস্হ হসন্ত আদ্যঅক্ষরের স্বরকে সংকুচিত বা প্রসারিত করে না, তাহার 
‘ঝোঁক’ বা উচ্চারণ ক্রিয়ার জোরকে বৰ্দ্ধিত করে মান্ন ইহাকে ৫০০০৮ বা 
স্বরবাদ্ধি, 9৮৩১৩ বা ঠেস, বলা যাইতে পারে। সাধ্ভাষায় যান্তাক্ষরের 
পূর্ব অক্ষরে যেটুকু জোর বা স্বরবৃদ্ধি ঘটে, তাহা এইরূপ ঠেস হইতে স্বতন্ত্র; 
যে উচ্চারণে এইরূপ ঠক্কর বা উচট খাওয়া নাই, দ্রুততাও নাই, স্বরের একট; 
দীর্ঘতর অথবা গুরুতর আছে মান্র। কিল্ত্র_বান্টিপড়ের পীবব্টি-তে_- 
যান্তাক্ষর নয়__হসন্তই ধর্তব্য ; তাহার ফলে, পর্রঅক্ষরে যাহা ঘটে, তাহাকে 
আমি “্বর-বিস্ফোরণ” বালব, এবং ইহাতেও একরপ ব্যঞ্জন সংঘাতই ঘটিয়া 
থাকে। সাধুভাষায় স্বরের প্রাধান্য থাকায় “বৃঘ্টি এই শব্দাঁটর উচ্চারৱণ--ব্‌ 
ব+টি (স্বর প্রসারণ ) এবং বৃষ +টি (স্বরসঙ্কোচ )--এই দুই প্রকার হইতে 
পারে। কিন্তু এই ( প্রাক্লত ) ভাষার উচ্চারণে, শীবণ্টি-র 'ষ* পর্ব অক্ষরের 
স্বর- বিষ্ফোরণের ফলে যেন ছিটকাইয়া উঠিয়া দুই দিকের ব্যঞ্জনধ্বনিকে সংঘটিত 


কারয়া তোলে, যথা--"বি ২ ১ সাধ্যভাষার উচ্চারণে যে ফাঁক-টুক থাকে, 
এখানে তাহা থাকে না।  (সাধুভাষায় ) ‘কন্‌ +ঠে’; ( প্রাকৃত ভাষায়)? 


ন = 
ক“ ১ ঠে।”০২ 

মোহিতলালের উক্তিটি সর্বাংশে সঠিক নয়, কিন্তু তুটিপূর্ণ। প্রথমত, 
“ঘন্তাক্ষরের সকল বর্ণই মনু” একথা ঠিক নয়, কেননা মত্ত হলে বর্ণের যত 


হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না ৷ দ্বিতীয়ত, তিনি বলেচেন £ “য্ক্তবর্ণ কার্যত পরস্পর 


১৬০ বাঙলা ছন্দোবজ্ঞান 


অযন্ত থাকে, হসন্তই থাকে ৷” এ উক্তি ত্রুটিপূর্ণ । এখানে তিনি যন্তবর্ণ 
(conjunct letter) ও যনু্তধবান (conjunct sound) কে গুলিয়ে ফেলেচেন । 
দৃশট আলাদা জানস । যুক্তধবান একপ্রয়াসী উচ্চারণ (০726 breath 
articulation ), কিন্ত; যুক্তবর্ণ তা না হতেও পারে, অর্থাৎ এ ক্রমিক উচ্চারণ ৷ 
তাই ভক্ত’ শব্দটিতে ক্‌ ও ত্‌ ধ্বনি দু যুক্ত যেমন “ন্ত”, অথবা স্বতন্ত্র 
যেমন “ক্ত”--যেকোন পদ্ধাতিতেই লিখিত হোক না কেন, তাদের উচ্চারকদের 
একবারের পেশী সণ্ডালনে তারা উচ্চারিত হয় না ৷ আবার ‘পল’ ধ্বানটি দুটি 
হরফের সাহায্যে লিখিত হলেও এবং তাদের দুটি স্বতন্ত্র উচ্চারণস্থান থাকলে 
ও তাদের উচ্চারকদের একটি সম্মিলিত সজোর প্ররাসেই তারা উচ্চারিত হয় । 
তাই আসে একটি মিলিত দেযাতনা। এরা এক প্রয়াসজাত উচ্চারণ অর্থাৎ 
যন্তধ্বান ৷ তৃতীয়ত, স্বরাবস্ফোরণ কথাটি ঠিক নয়। এ ঘটে ব্যঞ্জনের 
সংঘর্ষে আর ভিতরে ৷ তাই এ বাহস্ফোরণ (expl০si0n) স্ফোট নয়, কিন্ত 
অন্তঃফোরণ (001০199) বা আস্ফোরণ বা আভাঁনধান। বস্তুত ফরাসীরা 
নাম দিরেচেন 'আস্ফোরণ” আর পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণরা 'আভনিধান”। 
এ দেখা যায় ভন্ত' শব্দের ক ও ত্‌ এর উচ্চারণে - ক-ধ্বানটি তার অন্তিহিত 
স্বরধ্বনে বিবার্জ'ত অবস্থায় অসম্পর্ণভাবে 'অভিনিধানজাত” উচ্চারণ পেয়েছে 
এবং ফলে তার উচ্চারকেরা পংথক হয়না এবং বায়; পথও উন্মুক্ত হয় না ।৩৩ 
এ-সম্বন্ধে পরে আরো আলোচনা হবে। 

এখানে লক্ষণীয় যে বাঙলায় আছে দ:'রকমের প্রদ্বন-_ একটি উরসম্পন্দ 
( chest pulse ) যাকে এন্ডারসন বলেছেন “প্রারম্ভিক” (5৫:৮০) বা 
স্বারত প্রদ্বন ( tonic accent )| তান ইংরোৌজ পদ্য পয়ারে লিখেচেন 


কয়েকপংক্তি এবং বাঙলায় যেখানে আছে দ্বারত প্রস্বন সেখানে চিহ্নিত করেচেন 
প্রচাপনে ( ১৮০৪৪ ) যথা-- 


/ / 
‘This is the melodious the delicately chiming 


// 
Metre of Bengali, in its pauses and its rhyming. 


এছাড়াও আছে প্রচাপ স্পন্দ (52:99 0819০), যার পরিচায়ক ছড়ার ছন্দ 
এউরসম্পন্দকে বলবত্তর করে। দুয়ের মধ্যে উরসম্পন্দই স্বাভাবিক, প্রচাপ 
স্গন্দ আপতিক (৪০০৫০%%৭])। প্রচাপের সঙ্গে যুক্ত আছে জোর (emplha- 


ঃ 
919)- বিবক্ষান্ গর্ব দিতেই এর প্রয়োগ । সাধারণ বাক্যে-যত হাসি তত 


/ 
কানা। ৷ কিন্ত; জোর দেওরায়----যতই বল না কেন......। ৬ 


বাক্‌ প্রবাহ ১৬১ 


প্রস্বর (016০0) ধবানর বৈশিষ্ট্য, যার জন্যে একে উচু বা নিচু বলা হয় ৷ 
আরও নিভ্ভলভাবে এহলো “ধ্বনির সেই মন্ময় গুণ যা স্বরগ্রামে নির্ধারণ 
করে এর অবস্থান” । বহুদিন যাবৎ প্রস্বর কম্পাংকের সঙ্গে সহ-সম্পকিতি। 
পদ্রুবস্বরের পাল্লা ১২০ থেকে ৮,০০০ [নহ ( হারৎস); আর স্ব্রীষ্বরের ৷ 
২০০ থেকে ১০,০০০ 2 | মাঝে-মাঝে দেখা গেচে যে প্রস্বর শুধুমাত্র কম্পাঙ্কের 
উপরই নির্ভরশীল নয়, ও কিন্ত; প্রাবল্যের (100৭০55 ) উপরও ৷ উচ্চ্বরের 
প্রদ্বরবৃদ্ধি ঘটে প্রাবল্য বৃদ্ধির সঙ্গে ; আবার নিম্নস্বরের প্রস্বর নামে প্রাবল্য- 
বৃদ্ধিতে । এই বিভেদসীমা আসে ৩,৪০০ Hz কম্পাঙ্কে, যা. কানের বৃহত্তম 
সুবোঁদতার কম্পাংক ৩৬। কম্পাঙ্ক পরিবর্তন ঘটে দু'ভাবে____এক, পেশায় 
ক্রিয়ার পরিবর্তনে, যাতে কন্ঠতন্তরীর শ্লথন ও স্থংলায়ন ঘটে ; দুই, কন্ঠতন্ত্রীর 
উপরে ও নিচে চাপ-ভেদের পাঁরবর্তনে। *বাসরন্ধের মধ্য দিয়ে বাহর্গামী 
বায়পপ্রবাহকালে বাকৃউৎপান্তির জন্যে চাই ২ থেকে ৩ ০775০ এর চাপভেদ ৷ 
এর নিচেকার চাপভেদে বাক্‌ শোনা যাবে না। অবম মানের (1107109] value) 
উপরে চাপের পরিবর্তনে কন্ঠতন্ত্রীর কম্পাঙ্কের পরিবর্তন ঘটবে পেশায় টান 
বাদে। সাধারণত প্রস্বর পাঁরবর্তনের জন্যে দায়ী স্বরযন্ত্রীয় পেশীর ক্রিয়া । 
স্পৰ্শ ও উদ্ম বা শিস্ধ্বানতে শ্বাসরন্ধ্র পেরোনো (0:8756106691) চাপভেদ 
কমে যায় আর স্বর-কম্পান্কের পতনপ্রবণতা দেখা দেয় ধ্বনিকালে । ঘোষ 
ব্যঞ্জনের নিম্ন কম্পাঙ্কের ঘটনা স্বরোৎপাত্তর একটি প্রসিদ্ধ উপাদান। বাক্‌- 
কম্পাঙ্কের পরিবর্তন সব ভাষাতেই দেখা যায়, কেননা সর্বদা একই সুরে কেউ 
কথা বলে না। ভাষাতাত্তক প্রয়োগে এর বৈলক্ষণ্য নজরে পড়ে বিভিন্নভাষায় ৷ 
একদিকে, কম্পাঙ্ক পারবর্তনকে রাঁতিমতো উীন্তির দীর্ঘপ্রসারের সঙ্গে গ্রাথত করা 
যেতে পারে----এতে থাকে দৈর্ঘ্য একাধিক অক্ষর, যার অনুরূপ হলো 
অপেক্ষারত বাক্য বা বাক্যাংশের ( ০৪09০ ) বৃহৎ বৈয়াকরণ একক। কম্পাঙ্ক 
বা প্রদ্বর আদর্শ যদি এ-ভাবে ব্যবহৃত হয়, তবে তাকে বলা হয় স্বরভঙ্গি 
(intonation), আর যে-ভাষায় ব্যবহৃত হয় তাকে স্বরভঙ্গীয় ভাষা, যেমন 
ইংরেজি, হিন্দী, বাঙলা ইত্যাদি । আবার রীতিমতো প্রচ্বর পরিবর্তন ও প্রস্বর 
আদর্শ উন্তির হচ্বপ্রসারের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে--এতে থাকে অক্ষর দৈর্ঘ্য, এবং 
শব্দ ও ধ্বানমলের হচ্ব বৈয়াকরণ একক ৷ প্রচ্বর আদর্শ এভাবে ব্যবহৃত হলে 
তাকে বলে “সুর” ( 60006 ) এবং যে-ভাষায় এ ব্যবহৃত হয় তাকে সদরেলাভাবা, 
যেমন, চীনা, ইগ্‌বো, জুল; প্রভৃতি" ৷ তাই এদের পাৰ্থক্য নির্ধারিত হয় 
এ-ভাবে ৪ বাক্যরীতিক তথ্য পাঁরবেশনে প্রস্বর হয় স্বরভাঙ্গ আর আভিধানিক 
(15০৭1 ) তথ্য সরবরাহে এ হয়ে ওঠে সুর! এখানে স্মৰ্তব্য যে লয়-এ নির্দেশ 
দেয় বিশেষ অক্ষরের প্রস্বর পতনের অগ্ভি বা নাঁন্তর ; অপর পক্ষে, শেষ শ্ৰুতি 
১১ 
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(0811০ হাত করে অক্ষরান্তিক প্রস্বরবৃদ্ধির আন্তি বা নান্তির এবং বাকী 
মবাসপর্বে এব অবস্থিতির ।৩৮ 5 

স্বরতন্তীর কম্পনের দ্নাতর উপর দ্বরপার্থক্য নির্ভর করে। বৈদিক উদাত্ত 
(উচ; ), অনম্দাত্ত’ (নিচু ) এবং ্বারিত’ ( উচ; ও নিচুর মিশ্র) স্বর বা 
সুরে উচ্চারিত হতো ৷ প্রচাপের চেয়ে প্রদ্বনই তখনকার রেওয়াজ ছিল। তাই 
খিক্‌ প্রাতশাখ্যে’ (৩০১) বলা হয়েচে__ 


উদাক্ত্চানন্দাত্তণ্চ দ্বাঁরতণ্চ তরয়ঃ স্বরা । 

আয়াম বশ্রন্তাক্ষেপৈস্ত উচ্যন্তে ॥ £ 
অর্থাৎ তিনটি স্বর--উদাত্ত, অনম্ৰাত্ত, স্বারত- উচ্চারিত হয় আরাম, বিশ্রন্ত ও 
আক্ষেপ মারফতে । উবটের মতে (৩।২) শরারন্থ বায়নসংযোগে গান্রের অর্থাৎ 
উচ্চারণ__অবয়বের উদ্ধগমন হলো ‘আয়াম’, অধোগমন পীবশরন্ত, আর তির্যক 
গমন ‘আক্ষেপ’ । অধিকন্ত; স্বরবর্ণের সঙ্গে উদাত্তাদির ধার্মধ্ম সম্পর্ক ঃ 
স্বরবর্ণ ধাঁ ( গুণী ), আর উদাত্তাদি ধর্ম (গুণ )। উদ ও নিচ স্বরের 
পাৰ্থক্যও নির্ধারিত হয়েচে তৈত্তিরায় প্রাতিশাখ্যে (স ৯-১০) £ উচিন 
স্বরের নিয়ামক হলো ‘আয়াম’ অর্থাৎ কাঠিন্য ও কণ্ঠনালীর সংকোচন ; 
নিচদ্বরের জনক হলো ম্লথন, মৃদূতা ও কণ্ঠনালীর বিস্তার ৷ ইংরেজিতে 


/ 
প্রচাপের স্থান পরিবর্তনে শব্দার্থেরও পরিবর্তন ঘটে, যেমন desert = 
/ 
মর্ম (বিশেষ্য) ; ৭০১০৮৮= ত্যাগকরা (ক্রিয়া) ; 1915 অপমান (বিশেব্য); 
/ 


25915 অপমান করা (কিয়া) অনুরূপভাবে বৈদিক ভাষাতেও সুরের পাঁরবর্তনে 
অর্থের পরিবর্তন হতো। আদিতে উদাত্ত স্বরে বিশেষ্য হতো। কিন্তু 
অন্তোদাত্তে বিশেষণ হতো, যেমন, “অপস = কর্ম (বিশেষ্য) ; অর্পস-কর্মানযান্ত 
( বিশেষণ ) আদ্যযদাত্ত পদ কখনো-কখনো হতো ক্মীবালঙ্গ ; আর অন্তোদাত্ত 
পঢংলঙ্গ, যেমন রণ -প্রার্থনা (ব্লীবালঙ্গ); ব্রণ পরার্থনাকারা (পদংলিঙ্গ)। 
আবার সাধারণত বহুব্রীহি সমাসে প্রথম শব্দে থাকত উদাক্দ্বর, কিন্তু, তৎপযরূষ 
সমাসে পরের শব্দে, যেমন, “রাজপনুত্র- রাজাপঢত্রযার (বহব্রীহি)। রাজপুত্র 
রাজার পুত্র (তৎপুরুষ )। বৈদিক ভাষার পরের যুগে প্রদ্বরের জায়গায় সর 
হলো প্রচাপ । ্ 


বাঙলায় সরারোপ তেমন উল্লেখ্য না হলেও, সুরের ওঠানামা স্পষ্ট লক্ষ্য 
করা যায়। এই সুর তরঙ্গ বা দ্বরভা্গ (256578602) বাঙলার একটি বৈশিষ্ট্য । 
সঠিক স্বরভাঙ্গ চারটি জিনিসের উপর নির্ভর করে--প্ৰশ্বর; প্রচাপ ; স্পন্দ ; 
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ও বস্তার উদ্দেশ্য বা মেজাজ ৷ মানুষ শুধুমাত্র একল শব্দে কথা বলে না; সে 
তার চিন্তনকে প্রকাশ করে দঢ়পনদ্ধশব্দসমিষ্টতৈ। কোন বিশেষ মৃহর্তে 
তার অবস্থান এতে প্রকাশিত হয়। এ-রকম শব্দসমান্টকে বলা হয় অর্থপর্ব 
এবং এরা এক থেকে অন্যে বিচ্ছিন্ন হয় যাঁতিতে। অর্থপর্বের সামাগ্রক 
প্রদ্বরণকে বলে সুর (০) অর্থপর্বের মতোই সর হুস্ব বা দীর্ঘ হতে 
পারে। ইংরোজতে স্বরের ওঠা-নামার ক্রমানুসারে এ সুর ছ’রকমের--(১) 
নিচ) পতন ( 1০ {all ) ; (২) উদ পতন (1581) 1৭1 ) ; (৩) উত্থান-পতন 
( Tise-fall) ; (৪) নিচ উখান (low 0156) ; (৫) উ'চন উত্থান ( high 
1592); ও (৬) পতন-উখান (:811719০)1৯ বাঙলায়ও দেখা যায় এই 
স্মরতরঙ্গ যার উদাহরণ নিচে দেয়া হলো-_ 


(১) বর্ণনায়_এখানে ঘটে সুরের উ'চনু থেকে নিচে ক্রমিক অবতরণ ৪ 


বাংলা আমাদের মাতৃভাষা ৷ 


(২). প্রশ্নে ঃ (ক) বিশেষ প্রপ্নসূচক পদ আগে বা মাঝখানে ব্যবহৃত হলে 
সেই পদের উপর উর সুর হয়, তবে বাক্যের শেষ দিকে অর্থাৎ ক্রিয়ার দিকে আসে 


সুরের ক্রমাবতরণ ৪ 
টি 


এ 


(খ) বিশেষ প্রশ্নবোধক পদ না থাকলে জিজ্ঞাসা বাক্যে বা ক’-যন্ত 
বাক্যে সুর শেষের দিকে উ'চুতে ওঠে-_ 


ংলা ভাবা বলতে পারে » 
(৩) বিস্ময়ে __ কম্পনধমাঁ সুরতরল্গ দেখা যায় ঃ 


{ক চমৎকার খেলাই যে দেখল'ম! 
(৪) অসমাপ্ত বাক্যে -_ এখানেও কম্পনধমাঁ সুরতরঙ্গ আছে £ 


তুামত এই বলে চলে গেলে এখন: আমি--৪০. 
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বাঙলায় চারটি স্বরভাঁজ লক্ষণীয়_(১) উদাত্ত -- আপোক্ষিকভাবে সবেচ্চি ; 
(২) নিয়োদাত্ত __ সর্বোচ্চের কিছ নিচু; (৩) উচ্চানাদাত্ত __ সৰ্বনিয়ের 
তুলনায় উচ্চ ; (৪) অনদ্দাত্ত -- আপেক্ষিকভাবে সর্বানয়। দ্বিতীয় ও 
তৃতীয়াট পড়ে মধ্য বা দ্বারতের কোঠায়। এ দেখান হলো রেখভাঙ্গতে 
( contour ) — 


5 তা 
(১) তুমি কখন এলে? £ উ ২ 
(২) ওখানে একটা বাঘ হুল £ নিট: 
০222 s 
(৩) 2৮ 


যথার্থ তিনটি রেখভা্গি লক্ষণীয় -_-- এ আরোহ? (51508), অবরোহন 
(1108) ও সমতলীয় (০৮০) । বাঙলা বাক প্রবাহে যৌগিক বা জটিল বাক্যে 
ধ্বানতরঙ্গ শ্বাসপৰ্বের অক্ষরগমলোতে সমানস্তরে থাকতে থাকতে কিংবা ক্রমশ 
নিয়গামী হতেহতে শেষ অক্ষরে পৌঁছে কিছনটা প্রলম্বিত হয়; তারপরে 
পরবর্তী“ নতুন *বাসপর্বটর প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষরে কিছুটা প্রচাপনে 
আপোক্ষিকভাবে উচ্চন্বরগ্রামে কিংবা অবস্থাভেদে পর্বপর্বের শেষ অক্ষরের 
পারত্যন্ত দ্বরগ্রামেই শুরু হয়। ধ্বনিতরঙ্গ বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের ‘পিণ্ডভ:ত) 
থেকে দেখান হলো-- 


এ+ “কঃ কীৰয়াছ ? তোমার+ ডিলার? দি সোকগ্রলো কিন নন 

মনে রাখার প্রয়োজন যে জোরাল শব্দ বাক্‌মেলক ( phrasing ) বিচলনের 
সমাপ্তির সঙ্গে মিলে যায়। আর উপযন্ত রাক্‌মেলনে সূচিত হয় সা 
অর্থভেদ। কবিতা আবৃত্তিতে প্রস্বর বৈচিত্র্য দেখা যায়। কিন্তু কথ্য বাক্‌ 
এ স্বরতরঙ্গ উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য নয় । বাক্‌মেল শব্দ অটুট রেখে অর্থ বের করে 
যেমন, তেমনি শব্দ ভেঙে নত্রন সমবায়ও গঠন করে। এতে প্রমাণিত হয় 
যে শব্দৈক্য অলীক, যথা, 


/ / 
পথিবীটা+ কার বশ? পৃথিবী + টাকার বশ। 
এখানে প্রথমাটর অর্থ দ্বিতীয় থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ।?২ 


উচ্চারণভেদে যুন্ত বর্ণের মান্রাভেদ ঘটে । সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে এ একমান্রক, 
কিন্ত; বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে দ্বিমাত্িক। যেমন গমল্থর’ __ এর ‘ৰথ’ সংশ্লিষ্ট 
হয়ে একমাত্রিক ; বিশ্লিষ্ট হয়ে দ্বিমাত্ৰিক। মন্‌+থর-৯ন:+থ। ছড়ার ছন্দের 
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দ্যাট ধারা আছে--এক, ছ’মান্ৰার খেমটা তাল ; দুই, চৌমাত্রিক কাহারবা তাল ৷ 
এখানে সাধারণত যৌগিক অক্ষরের __ যুক্তাক্ষর, য্গ্মাক্ষর ও হসন্ত-- 
সম্প্রসারণ ঘটে। তবে মৌলিক অক্ষরের সম্প্রসারণ এবং যৌগিক অক্ষরের 


। সম্প্রসারণ এবং যৌগিক অক্ষরের সঙ্কোচনও আছে-_ 
/ / / 
(১) চৌমান্রিক চাপবৃত্ত -__ ছিপখান ৷ তিন দাঁড় । তিনজন ৷ মাল্লা 
/ 1 / / 
চৌপর । দিনভর । দেয় দূর ৷ পাল্লা । 


(২) সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন -- আমি -- সতী ৷ লালা-বতী- 
৬/ 
সাত ভায়ের বোন। ভাগ্যবতী- 


(৫.৪ ) ছেদ, যতি ও বিরাম 

আগেই বলা হয়েচে যে দ:’ ধরনের শ্বসন সাধারণত স্বীরুত -_ এক, 
কুক্ষীয়, যাতে মধ্যচ্ছদাই প্রধান চালক ( prime mover ) ; দুই, বক্ষীয় প্রকার, 
যাতে মধ্যচ্ছদার বিচলন কমে যায় আর উর্ধতন পাঁজর পিঞ্জরের গাঁতকে করা 
' হয় ব্যপকতর। দেহের বিরাম-অবস্থায় মবসনহার নির্ধারিত হয় রক্ত প্রবাহের 
প্রয়োজন অনুসারে । রক্তে যখন কার্বন ভাই-অল্সাইডের অন্তর ক্লান্ত বিন্দু 
(critical Point) তে পৌছায় তখন মধ্যচ্ছদা সংকোচক স্নায়। সব 
স্বয়ংক্রিয়ভাবে উদ”ত হয়ে ওঠে এবং নতুন বায়; প্রদ্বাসত হয়। মোটামুটি, 
বিরামণ্বসনের হার প্রতি মিনিটে ১০ থেকে ২০টি প্রশ্বাস। বিরাম শ্বসনের 
ঘটনাপরম্পরা হলো প্রশ্বাস, নিঃশ্বাস ও বিরতি; অথচ বিরাঁত উবে যায় 
যখন শ্বসন হার বাড়ে অথবা নিঃশ্বাসের আপেক্ষিক দ্রুতি হ্রাস পায়। বিরতি 
একটি দশাও বটে, যে-সময়ে চরমের চেয়ে আপেক্ষিক জড়তা দেখা দেয় প্রশ্বাসীয় 
বিচলনে স্থানচ্যুত টৈহ্য অবয়ব ফিরে আসে নিঃশ্বাসকালে প্রায় তার আদি 
অবস্থানে তার নিজের ওজন ও স্থিতিস্থাপকতার গুণে ৷ প্রশ্বাসের প্রায় সসত,ল্য 
কালদৈৰ্ঘ্য নিঃ*বাসেরও প্রয়োজন _ এদের অনুপাত হবে প্রায় ১৪ ১.১। 
মাঝে মাঝে বিরামঞ্বসন চককরে পর্ণসাম্য বিরাজ করে, তবে এরকম ঘটনা 
অপেক্ষাকৃত কম। নিঃখ্বাসপ্রন্বাস দশার তুলনায় ব্যক্তি বিশেষের *বসনে 
আপোক্ষিক জড়তা (10015 ) বা বিরাঁত-_ পর্যায়ের তারতম্য অনেক বেশি । 
বিরৃতিকে নিঃশ্বাসের অন্তত করে যদি দুটি দশা __ প্রশ্বাস বনাম প্রশ্বাসহীনতা 
== পৃথকীরুত হয়, তবে এদের স্থিতিকালের অনুপাত হবে ১৪২ যখন শ্বাস" 
গ্রাহক বসে বিশ্রাম করে।  বিরাম-্বসন মল্থরতৃুম হয় যখন শ্বাসগ্ৰাহক 
শয়ান থাকে, আর দ্রুততম হয় যখন সে খাড়া দণ্ডায়মান থাকে। এখানে 
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স্মতব্য যে সাধারণ শ্বসনে নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস একই সময় নেয় ; কিন্ত বাক্‌- 
শ্বসনে দ্রত প্রশ্বাসের পরেই আসে মন্থর নিয়ন্ত্ৰিত নিঃশ্বাস ৷. দ্বিতীয়ত, 
সাধারণ শ্বসনে এক্‌ চককরের পরেই বিরাম আসে ; কিন্তু বাক্‌-উচ্চারণে বিরাম 
যেকোন স্থানে আসতে পারে ভাষার প্রয়োজন অনুসারে ৷ এ-পারপ্রোক্ষিতে 
মধনসদন দত্ত বলেছেন £ “যতি অষ্টম অক্ষরে অবরদ্ধ না থেকে স্বভাবতই আসে 
দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুৰ্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ অক্ষরের 
পরে। উদাহরণ-_৪৩ 
২৫ জয় জয় অমরারি যার ভুজ বলে, 
পরাজিত আদিতেয় দিতিসৃত বিপদ, - 
বজী ---- তিলোত্তমাসন্তর কাব্য, ৪র্থ সৰ্গ ( প্‌ঃ ২৩০) 
৩৪ চলরঙ্গে মোর সঙ্গে নিভ হৃদয়ে 
অনঙ্গ ৷ ---- মেঘনাদবধকাব্য, হ্য় সর্গ ( পঃ ২৫৬ ) 
৪? কেহ কহে -- মারি গদা ভীম যমরাজে 
খেদাইন: ৷ -_ তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য, ৪ৰ্থ লগ (পৃঃ ২৩০) 
৬৪ আইলেন রক্ষেশ্বরাঁ, স্রজান্দ্‌ র 
কু্জরগামিনী।” --&, ২য় সৰ্গ (পৃঃ ২১৭) 
বাক্‌-কালীন ম্বসনহার নিরূপিত হয় উক্তির প্ররুতিতে। আমরা *বাসপর্বে 
কথা বলি অর্থাৎ কমবেশি গাঢ় সমাকালত ধ্বনিক্লমে আর প্রত্যেক দ:*টির 
মাঝখানে শ্বাস গ্রহণ করি। কাজেই বাকশ্বসনের হার বদলায় বাক-এর 
প্রকার অনৎসারে ৷ বিরামসবসনের আপেক্ষিক বিরতিদশা নেই বাক্‌-শ্বসনে । 
প্রশ্বাসের বিচলন আতামনরায় ত্বরান্বিত হয় £ বিরাম-শ্বসনে যে সময় লাগে তার 
অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ সময়ে এর কাজ সম্পন্ন হয়। নিঃশ্বাস দশা প্রলম্বিত 
হতে পারে £ সাধারণ কথাবার্তায় আগম ও নিগমের স্থিতিকালের অনুপাত ১৪ ৩ 
থেকে ১৪ ১০ এবং কোনকোন ক্ষেত্রে ১ £ ৩০, যখন বস্তার অনেক কিছু বলার 
থাকে । এই বৈসাদ্‌শ্যের মূল নিহিত আছে ধ্বানতাভ্ডিক আঁদতথ্যে $ উচ্চারিত 
ধাঁনর অধিকাংশ ধ্বনি উৎপন্ন হয় ফুসফুস-নির্গত বহিগ'মি মন্ত বায়ুপ্রবাহের 
প্রাতবন্ধকে। প্রম্বাসের পেশায় ক্রিয়ায় অবয়ব স্থানচ্যুত হয় ; ফলে এর ওজন 
ও স্থিতস্থাপকতায় চাপসৃণ্টি হয়, যাতে ফুস্ফুস্‌ থেকে বায়; নি্কাশিত হয় 
বিরাম *বসনে। সজোর নিঃম্বাসও সম্ভব, তবে তা ঘটে প্রধানত কক্ষীয় 
দেয়ালের বৃহত্তর পেশীর সঙ্কোচনে ৷ বাক্‌ঞ্বসনে উত্তি- হার প্রতি সেকেন্ড 
২.৫ থেকে ৪ অক্ষর হলে 565507285 দেখেচেন যে কুক্ষীয় পেশীপনুঞ নিশ্চল . 
(8২৫০৫) বা দৃঢ় হয়ে যায় এবং তাই পাঁজর-পিঞ্জরের নিয়তর প্রান্তকে স্থির 
করে ধরে রাখে। এই কিয়ায় তারা বন্ষপঞ্জরীয় পেশনরুত সূক্ষ্ম পেশায় স্পন্দের 
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_ এক প্রতিরোধী ( ৮০156 ) ভিত্তি তৈরি করে। এই সব স্পন্দ অক্ষর 
পরম্পরার উপর শক্তি বণ্টনের অনুরূপ ঃ প্রতিটি অক্ষরের জন্যে থাকে এরুপ 
একটি স্পন্দ ।৪৫ 

বাকপ্রবাহ অনবচ্ছেদে চলতে পারেনা __ স্পন্দের দাট অঙ্গ আছে, বড় ও 
ছোট ৷ বড়টির নাম চাল বা প্রদক্ষিণ ; ছোটাটির নাম চলন বা পদক্ষেপ এই 
আবর্তন প্রদাক্ষিণের চেয়ে পদক্ষেপেই ছন্দের বৈশিষ্ট্য বেশি নির্ভর করে। তাই 
এ দুই গাঁত পৃথিবীর আহিক ও বার্ষিক গতির সমতুল্য । এখানে কাব্য- 
জগতের সঙ্গে পৃথিবীর মিল*৬ ৷ উদাহরণ-- 

২ 


৬ ৬ ৬ 
জীবন আজিকে ৷ উদ্বেল হ’ল ৷ জড় ভরতের। বুকে 
ৰ স্বৰ্গ হতে বিদায় ৪৭ 

এখানে ছ’মান্লার চলন, কিন্তু চাল কুড়ি মান্নার। অর্থাৎ কিনা পদক্ষেপ 
পড়চে ছ’মান্তায় আর এ ঘুরে আসচে আবর্তনে কুড়ি মান্না প্রদক্ষিণ করে। এখানে 
প্রশ্নজাগে বিরাতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে । মানুষের মন ও দেহের আছে 
নিত্য সম্বন্ধ অর্থাৎ মানসিক আবেগ ও দৈহিক উত্তেজনা এরা পরস্পর সম্পকিত ৷ 
হাসি-কান্না, সুখ-দুখ, প্রেম-বৈরাগ্য, লক্জা-ক্লোধ, উৎসাহ-বিস্ময় প্রভৃতি 
হৃদয়াবেগের বৈপরাত্যে- চাপল্য বা গান্তীর্য_ রক্তপ্রবাহে ও *বসনে কখনো দৰত, 
কখনো বা *লথন আসে। ক্রোধে রক্তপ্রবাহ দ্রুততর হয়; আর বিষাদে এ হয় 
মন্থর। এ সব ক্রিয়ায় রক্তে সাত হয় আঁতারিন্ত কার্বন-ডাই-অল্সাইভ এবং 
এ-দুরীকরণে দীর্ঘ “নিঃশ্বাসের প্রয়োজন যেমন, তেমনি আঁতাঁরন্ত অক্মিজেনের 
জন্যে চাই গভীর প্রদ্বাস। নিঃশ্বাস প্ৰশ্বাসের এই রাঁতি বাক্‌ প্রবাহের 
নিয়ামক ৷ ধ্বনি বিজ্ঞান দেখেচে যে দুটি ধ্বানর মধ্যে বিরাতকাল হলো এক 
সেকেন্ডের দশমাংশ £ “ধ্বনি শোনার সময় সংবেদন স্থায়ী হয় এক সেকেন্ডের ৯৯ 
ভাগ উদ্দপকের উত্তেজনার বিরতির পরে”*৮। এই বিরতি-কাল খুবই সক্ষম । 
তাই কান-একে ধরতে অপরাগ --- অনুরণন চলতে থাকে এবং নিরবচ্ছেদ 
উচ্চারণে এক ধ্বনি অন্যটির সঙ্গে জড়িয়ে এককভাবে উচ্চারিত হয় । যাঁদ 5= 
সংবেদনমান্রা ও R= উদ্দীপনমান্রা হয় তবে এদের সম্পর্ক ফেক্নারের সরে 

( Fechner’s law ) এ-ভাবে বিধৃত করা যায় __ 


S=K Log R A বস |) (-4) 
এখানে স্মৰ্তব্য যে উপরের সমীকরণাঁট সিদ্ধ (৮110 ) এই শর্তে যে R 
এর একক উদ্দীপনার প্রান্তিক মান এবং 3 এর সমাকলন সিদ্ঘও আরম্ভসীমায় 
=) । এছাড়াও ধরতে হবে যে বেবারের সূত্র ( ৬/০১০০১ aw ) সঠিক ৪ 


6 
= ধ্রুবক (শুধু লক্ষণীয় বিভেদ= শলবি ) £৯ । 
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এখানে ধ্বানতভ্দের শারীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যার প্ৰয়োজন ৷ নিঃ*বাসপ্রম্বাস 
নিয়ন্তৰণের আংশিকভাবে স্বতন্ত দু”ট ক্রিয়া বিধি ( mechanism ) আছে। 
প্রথমটি মধ্যচ্ছদা ও কুক্ষীয় পেশীপুঞ্জে তাঁর । এই মধ্যচ্ছদা-কুক্ষীয় পেশীতন্ত্ 
বক্ষাববরের আয়তনকে কখনো বাড়ায়, কখনো কমায় এর নিয় দেয়ালে 
( মধ্যচ্ছদা )-র উর্ধাধ বিচলন ঘটিয়ে । ধ্বানরম উৎপন্ন হয় ফুসফুস হতে বায়ুর 
নিচ্কাশনে __ বক্ষস্থ শ্বসন যন্ত্র এই ব্রমকে খন্ডশ ভাগ করে। এদের মধ্যে 
অত্যন্ত সমস্পন্টাট হলো *বাসীবভাগ বা পর্ব ( breath group ) 8 
এহলো একম্বসনে উৎপন্ন ধ্বনিমালা। পর্যাবৃত্ত প্রশ্বাসের প্রয়োজনে এর গাঁরষ্ঠ 
স্থিতিকাল নিয়ান্ত্িত হয় । অবশ্য *বাস-বিভাগ ফুসফুসীয় বায়ুর মতো স্থায়ী হয় 
না। মধ্যচ্ছদাকুক্ষীর পেশীতন্ত্র *বাসবভাগে কমবেশি--নিয়তভাবে চলে ; 
শুধ; প্রম্বাসের সময় *বাসাঁবভাগগ্লির মধ্যে এর ক্রিয়া পাল্টায় । দ্বিতীয় শ্বসন 
ক্রিয়াবাঁধ আন্তরপাঁজরীয় পেশীপুঞ্জে তৈরি । এরা ক্রমিক পাঁজর যুগলের মধ্যে 
সম্প্রসারিত হয়ে বক্ষবিবরীয় আয়তনের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটায় পার্দ্বিক দেয়ালে 
( পাঁজরাপঞ্জরে )-র বিচলনে। বাক্‌-উচ্চারণে আন্তরপাঁজরীয় ক্রিয়া সমস্ত 
*্বাসবিভাগে স্থির থাকেনা, কিন্তু দ্রুত পরিবর্তনের অধান হয়। এর অন্হঙ্গী 
হলো স্বর ও ব্যঞ্জনের একান্তরণ -_ বায়; পাঁরমাণের চাহিদা দ্বিতীয়ের 
ত্লনায় প্রথমে আধকতর। কাজেই বাক্‌ বিশোষত হয় ছোট-ছোট স্পন্দে, 
যা জন্ম নেয় আন্তর পাঁজরা় পেশীপঃঞ্জের এই বিচলনে। আর এসব স্পন্দই 
ধ্বানতাত্ডিক ‘অক্ষর’ নামে অভিহিত ৷ কাজেই বাক্‌ হলো এইসব অক্ষর’ ও 
শ্বাস -- বিভাগের? সৃষ্টিৎ* । 

শারারবৃত্তীয় ভিত্তিতে দেখা যায় যে বিপরীত মুখী আন্তরপাঁজরীয় পেশা- 
পরঞ্জের ক্ষেপক বিচলনে জন্ম নেয় ‘অক্ষর’ ; আর পর্ব, বাক্মেল (01:9০) বা 
শ্বাস বিভাগ বা পর্ব হলো সধ্যচ্ছদা -_ খজুক্ষীয় পেশাীপুঞ্জের বিপরীতমুখী 
ক্রিয়ার ফল ৷ এতে সন্ধান মেলে অক্ষর ও শ্বাসপর্বের ৷ মনে রাখতে হবে 
যে বৃহত্তর পেশীর সংকোচনে আছে নিয়ান্িত বিচলন; আর কয়েকটি 
অক্ষরস্পন্দের জন্যে আছে মধ্যচ্ছদা _ কুক্ষাঁয় পেশীতন্ত্ের বিচলন যাতে ঘটে 
কার্যকর অক্ষর একন্রণ ৷ এই দুই পেশায় ক্রিয়ার সমন্বয়ে অক্ষর ও বাক্‌্মেলের 
উচ্চারণ সম্ভব হয়। মনে রাখতে হবে যে বৃহত্তর প্রদ্বাসীয় ও নিঃম্বাসীয় 
পেশাপুঞ্জ বিপরীতমুখী হয়ে অক্ষর-উৎপাদক আন্তর পাঁজরের পারম্পারিক- 
ক্রিয়ার দৃঢ় ভিত্তি রচনা করে। বৃহত্তর পেশীপুঞ্জ শুধুমাত্র অক্ষরগুলোকে 
একান্ত করে। সাধারণ শ্বসন ও বাক: দ্বসনের পার্থক্যও এ-খানে_ দ্বিতীয়টি 
প্রথমটির ব্যতিক্রম প্রথমের কাল পরিমান নিঃশ্বাসে ও প্রদ্বাসে সমান থাকে এবং 
প্রতিটি বিচলন চককরে একটি করে বিরতি আছে । কিন্তু বাক্‌শ্বসন 


বাক, প্রবাহ ১৬৯ 


নিঃম্বাস প্ৰশ্বাসের চেয়ে দীৰ্ঘস্থায়ী আর বিরতি--বণ্টন ভাষার প্রয়োজনে 
ব্যাপক€৯। 


বাক্‌প্রবাহের অর্থ হলো বাগ্ধ্বানর স্পন্দমান অবয়ব । এর উপাদানের 
মধ্যে আছে বাক্‌-এর দৈহ্য গড়ন ও নিন্তব্ধতার পটে কালে কণ্ঠধ্বানর প্রবাহ ঃ 
এতে একদিকে ধ্বনি প্রতিহত হয় নিন্তত্খতায় ও তার 'স্থিতকালে ; অন্য দিকে 
ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে তার গুণ, প্রস্বর, দৈর্ঘ্য ও প্রচাপে। এসব সকল 
ভাষায় দেখা গেলেও, বিশেষ ভাষায় আছে বিশেষ উপাদানের গর্ত ৷ স্পন্দ তাই 
্রত্যক্ষজ উপাত্তের কালক্রমে অপেক্ষারুত নেত্রাকর্ধক (০০915503) উপাদানের 
আবর্তক একান্তরণ ( recurring alteration )| এতে তিনাট জিনিষ 
লক্ষণীয় _ (১) প্রবলতর ও দূ্বলতর উপাদানের আবর্তক একান্তরণ ও তাদের 
পারত্পাঁরক সম্পর্কের ছাঁচ ; (২) আবর্তক একান্তরণে গোটা কালক্রমের ছেদে ছেদ 
বিভাজন ও প্রবলতর উপাদান ঘিরে দুর্বলতার উপাদানের কেলাসন (০75১৮]- 
isation ) প্রবণতা ; এবং (৩) ক্লমের এ-সব প্রত্যক্ষ ছেদ বা বিভাগের মধ্যে 
কালিক সম্পৰ্ক প্রথমটিকে বলা হয় (০2০০০); দ্বিতীয়াটকে একত্রায়ন 
( grouping ) ; তৃতীয়টিকে মাপ ( measure )। ক্লমাবয়বের আপেক্ষিক 
স্পষ্টতাই স্পন্দের হেত্‌ঃ এ হলো কম-বোশ মান্রার বিশেষ পরিমাণের 
অনুভূত বিভেদ। বাক্‌-প্পন্দ তাই ধনি ও মৌনের আপেক্ষিক পাঁরমাণের 
এক গঠনক্রম অর্থাৎ কম ধ্বনি বা মৌন এককের পটে বেশি ধ্বনি বা মৌন 
এককের এক সূসমঞ্জস লীলা ৷ এ রকম শৃঙ্খীলত ধ্বান একক মালাই: হলো 
অক্ষর ; তবে অক্ষর অন্য একক হতে ধ্বানাবরাতিতে 'বাচ্ছিন্ন নয়, কেননা 
অক্ষরমালা মৌন বা নিস্তব্ধতা ছাড়াই একসঙ্গে চলতে পারে । অক্ষর তাই একটি 
কেন্দ্রীয় চূড়া ঘিরে কন্ঠধ্ীনর এক একক প্রত্যক্ষ একত্রণ । ফলে অক্ষর নিজেই 
একটি ছোটখাট স্পন্দমান সমষ্টি বা বাক্মেল। একেক ভাষায় একেকটির উপর 
জোর দেয়া হয়। যেমন ইংরেজিতে প্রচাপ, বাঙলায় মান্না, চীনা ভাষায় প্রস্বর 
ইত্যাদি ৷ যেখানে ধ্বনির কোন একক গণ নেই, যেমন জাপানী ভাবায়, 
সেখানে আক্ষারিক চড়ার শুধুমাত্র আবর্তনই পদ্যসন্রের নির্দেশ দেয়; । 

যে শব্দ দিয়ে বাঙলা বাক্যের সচনা হয় তার প্রথম অক্ষরাট পরবর্তী 
অক্ষরগুলোর তুলনায় কিছুটা উচ; দ্বরপ্রামে শুরু হয়। 'বাসপর্ব শেষের 
পরবতী প্রথম অক্ষরটি সম্পর্কে একথা খাটে । অবশ্য শব্দের আর্থ 


গুরুত্ব থাকার দরকার, যেমন কাজ, কাজলা প্রভৃতি। কিন্তু প্রথমে যদি 
উপসর্গ বা অপেক্ষারুত লঘঅর্থসম্পন্ন পদাংশ থাকে তবে তা প্রচাপিত হয় 


/ / 
না, যেমন প্রধান, উপকার ইত্যাদি৷ প্রথম অক্ষর এড়িয়ে তার পরে 


১৭০ বাঙজা ছন্দোবিজ্ঞান 
দীর্ঘদ্বরের যাক্ডাক্ষর বা ব্যঞ্জনান্ত বদ্ধাক্ষর থাকলে তার উপর প্রচাপ পড়ে, যথা, 


1 উপক্রম ইত্যাদিৎ৩। এখানে মনে রাখতে হবে যে ধ্বনি বা অক্ষরের 
প্রচাপন গুণ যতনা শনীতগ্রাহ্য, তার চেয়েও বেশি বন্তার প্রয়াসজাত ৷ তাই ঈর্ষা, 
দ্বেষ, ক্রোধ, প্রভৃতি প্রকাশনে সংশ্লিষ্ট শব্দ বা শব্দাক্ষর উচ্চারণকালে বস্তার 
ও চোখমুখের ভঙ্গি বিরুত হয়। তার শরীরের অক্গপ্রত্যঙ্গও প্রবলভাবে 
আলোড়িত হয়ে ওঠে । ফলে ম্বাসক্ষেপনের চাপ অন[ুভ্তির তারতম্য অনুসারে 
লঘনগর, হয়। এ দেখা যায় প্রকাণ্ড” শব্দের উচ্চারণে ।  বন্তাকে 
উদ্দেশ করে উচ্চারিত হলে এর অর্থ হবে বর্ণনা- এখানে প্রচাপ ও দৈঘ্য“ নেই । 
আবার যাদি দ্বিতীয় অক্ষর ‘কা’ শুরু হতে না হতে তার উপরে শ্বাসের কিছু 
বেশি চাপ পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে ক’ সংশ্লিষ্ট স্বরধ্বান ‘আ’ বিস্ময় প্রকাশে প্রকা . 
ঢ় ‘ড [’ রূপে উচ্চারিত হয় তবে তাতে থাকবে প্রচাপ ও দৈর্ঘ্য দুই-ই ৷ 
_ প্রিকাণ্ড’ শব্দের মূল ধৰনগমলির ( প্‌-র-অ-ক্‌-আ-ন-ড্‌-অ ) দুটি ক্ষেত্রে কোন 
পারবর্তন হয়ান ; কিন্ত প্রথম উচ্চারণে প্রচাপ ও দৈঘযবিহীন, আর দ্বিতীয় 
উচ্চারণটি প্রচাপ ও দৈধ্য সমন্বিত । তাই এখানে ভরকেন্দ্র ( centroid ) 
এসে গড়ে । সাধারণ বাক্‌ বা গদ্যের জাতির্‌পে প্রস্বনিত অক্ষরের প্রচাপ 
দর্বল যেখানে শব্দ যুক্তি বা অলঙ্কারের দিক থেকে অপ্রধান এবং এগ লোকে 
একটি মূখ্য প্রচাপ বা ভৱরকেন্ত্ৰের অধীনস্থ করার জন্যে ঝোঁক দেখা যায়। 
আর এই ভরকেন্দ্র যৌন্তিক বা আলঙ্কারক জোরের অনুরূপ । ফলে বাঙলা 
গদ্যে পাওয়া যায় বিরৃতি--বিচ্ছিন্ন বৃহত্তর অক্ষর সমষ্টি, যাতে থাকে একটি 
প্রধান প্রচাপ - এ ভরকেন্দ্র ঘিরে আবর্তিত ধ্ৰাঁন সমন্টি। অপরপক্ষে পদ্যের 
জাতিরূপে প্রতাট অক্ষরের ভরকেন্দ্র হওয়ার সামথ্য রয়ে গেচে। কাজেই 
স্বাভাবিকভাবে দুর্বল অক্ষরই দুর্বল এবং এর কোন যান্তগত বা অলঙ্কারগত 
জোর নেই ৷ ফলে গদ্যের চেয়ে পদ্যে দেখা যার: ক্ষদ্রতর সমণ্টি প্রত্যেক 
সমণ্টিতে অক্ষরসংখ্যা কম ৷ দ্বিতীয়ত, এদের অন:ক্রমের আঁভক্রিয়া ও গদ্যের 
তুলনায় অধিকতর সন্তত। এর কারণ দুটি । এক, পদ্যে স্পন্দমান গোষ্ঠী প্রত 
বিরাঁত দ্বারা বিচ্ছিন্ন নয়, কিন্তু এ বিচ্ছেদ ঘটে অর্ধ বিরামে অর্থাৎ কিনা 
' সংক্ষিপ্ত দ্বিধা বা শুধুই ধ্বনস্কীতি বিরতির আভাস দেয়**॥ এ ঘটে 
ভরকেন্দ্রের ঘনীভবন ও আকর্ষণে, কিন্ত; ধ্ৰানপ্রবাহের প্রকৃত ছেদে 
নয়। দুই, ভরকেন্দ্রের আকর্ষক শক্তি চৌম্বক কেন্দ্রের মতোই একাধিক 
দিকে ও বিভিন্ন দূরত্বের উপর ক্রিয়াশীল হয়। কাজেই দূর্বল অক্ষর দুটি 
ভরকেন্দ্রের কমবেশি বিপরীত আকর্ষণের অধান হয় এবং প্রত্যক্ষণের জন্যে 


হাজির করে একন্রণ নিবচিন অথবা কচ্চিৎ কখনো সুস্থিত আঁনর্ণেরতা ( stable 
indeterminacy ) | 


বাক, প্রবাহ ১৭১. 


স্পন্দমানগোষ্ঠীর মধ্যে ভরকেন্দর ঘিরে দুর্বল অক্ষরের কেলাসনে গড়ে ওঠে 
নন্দন্ট লয়_ উথানশীল ; পতনশীল ; বা তরঙ্গিত অনেক সময় লয় পৌণঃ- 
প্ীনকভাবে আবার্তত হয়, যেমন ৬+৬ মাত্রায় ---_ 
জাহাজ ডুবেচে ।  মেঘনা-অতলে ; 
দড়াদাড় পাল ভাসে নীল জলে ৷ 
লয় আবার পারস্পারক গোষ্ঠী বা পর্বের মধ্যে আলাদাও হতে পারে, 
যেমন, 
প্রেমের করুণ কোমলতা ৷ 
ফুটিল তা ৷ 
সৌন্দে্যের প্পপঞ্জে । প্রশান্ত পাষাণে। 
এখানে প্রথম পংন্ততে আছে ১০ মান্না, দ্বিতীয়ে ৪, তৃতীয়ে ৮7৬ ৷ এতে 
বৈচিন্য আসে--তবে উভয় ক্ষেত্রেই আছে সবল অক্ষর ঘিরে দর্বল অক্ষরের 
স্বাভাবিক একত্রণ ; আর এ ছাড়াও আছে একটি অনবচ্ছেদ লয়ের সাধারণ ছাঁচ 
যা নীন্দষ্ট মানায় গড়ে উঠেচে। এই সাধারণ ছাঁচ হয় আনিয়ামত যখন 
ববাভিন্নলয়ের পরম্পরায় এ হ’য়ে ওঠে বিধৃত । অথবা এ নিয়ামত হতে পারে 
একই লয়ের পৌণঃপুণিক আবর্তনে ৷ তবে বৈচিত্রের মধ্যে এঁক্য দেখা দিলে 
তাকেই বলা হয় ছান্দসিকতা, যেমন, ৰ 
রোগ পালাল ৷ অন্তরালে ৷ 
পড়লো প্রাণে ৷ ছেদ। 


এখানে শেষ পর্বে মাত্র দুমান্রা ৫ মাত্রার চলনে $ এ এনেচে বৈচন্্য ৫ 
মাত্রার চলনে । অর্থাৎ ৫-মান্্রার স্পন্দনে দঞ'মান্লার আবিভবি ছেদ টেনে দিয়েচে ৷ 
এখানে স্পন্দ ও ছন্দ (rhythm and metre ) এর পাৰ্থক্য বুঝতে হবে। 
Rhythm এসেচে গ্রীক 11700010705 থেকে, যার 1166-এ বুঝায় প্রবাহিত হওয়া । 
এর বৈশিষ্ট্য হলো ধ্বনি ও মৌনের পর্াবৃত পুনরাবৃতি, যার ফলে স্নঙগতি ফুটে 
ওঠে ৷ এ গদ্যে ও পদ্যে বৰ্তমান ৷ Metre শব্দটি এসেচে গ্রীক metron 
থেকে, যার অর্থ মাপ বা মাপনী। এতে বুঝায় অক্ষরের নিৰ্দ্দিষ্ট সুসম 
বন্টন, যা ইংরোঁজতে দেখা যায় প্ৰদ্বানত অক্ষরবিন্যাসে, আর বাঙলায় অক্ষরের 
মানা দৈৰ্ঘ্যে স্পন্দ গদ্যে যেমন বর্তমান তেমনি পদ্যেও। কিন্তু ছন্দ দেখা 
যায় শুধমান্ পদ্যে । কাজেই দুয়ের পার্থক্য এভাবে নিৰ্দেশিত হয়। গদ্যে 
জোর বা আঁদপ্রস্বন স্পন্দের নিয়ামক, যেমন মানা ছন্দের । অৰ্থাৎ কালান্তরের 
পর্যায় হলো স্পন্দের সারাৎসার ; আর ছন্দে অক্ষর সংখ্যার গাঁণতীয় মাপ । 
গদ্যে প্রাতাট বাকৃমেল ( phrase ) একেকটি সার্থপর্ব_এরা ক্ষুদ্র বিরতিতে 


১৭২ বাঙলো ছন্দোবিজ্ঞান 


বিচ্ছিন্ন । কিন্ত; বাক্য বিচ্ছিন্ন হয় বৃহৎ বিরতিতে। একেকটি বাক্‌-মেল 
পদ্যের পর্বের সমগোত্রীয় । যেমন, 


১০২ টি 
কয়েক মনতেই | ঘনান্ধকারে | সম্মঃখ এবং পশ্চাৎ। 
১ ২ তু ৪ 
লেপিয়া একাকার হইয়া গেল ৷ 


এখানে মাত্রার মাপের কড়াকড়ি নেই । কিন্তু পদ্যে এই ভূল মাপই এর প্রাণ। 
যেমন, 

লিয়ার বন্দীআজ | হৃদয় দানে । 

পোড়ো মাঠে মাথা কোটে | ঝড়ে ও বানে । 
এখানে ৮৭৫ এ চলেচে ছন্দ । এৰি ব্যাত্রম হবার জো নেই ৷ অবশ্য এ 
মাপ লয় ও একত্রণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জাঁড়িত। Metre হলো মাপ বা 
মাপনী আর এ মাপে স্পন্দকাল। এতে ধ্বনি ও মৌন মাপা হয়--এ-মাপ এক 
প্রচাপ থেকে অন্য প্রচাপ, বা এক বিরাম থেকে অন্য বিরাম পর্যন্ত কখনো 
স্বতন্ত্রভাবে, কখনো সমবায়ে, অথবা লয় বা স্পন্দ গোষ্ঠীর পুনরাবৃত্তিতে। 
স্পন্দকাল সমান বা অসমান দৈঘেয বিভক্ত হতে পারে। কাজেই স্পন্দপ্রপণ্ত 
তিন ভাগে বিভক্ত হয়ং২- গদ্য; পদ্য ; ও স্পন্দিত গদ্য । প্রথম দুটির 
উদাহরণ আগেই দেয়া হয়েচে । এবার স্পান্দত গদ্যের উদাহরণ দেয়া হলো 
কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'ীহ্যিক অমরতা+ থেকে 


সবার এক দশ্য | সতকা ইহ | আঁৱ এয | আযান । 

শেষ বাক্‌-মেলে “বরাম’ হয়েচে মান্রান্বিত বা মান্রাযুক্ত। 

বাঙলা ধ্বনিপ্রবাহের বৈশিষ্ট্য এই যে প্রথম অক্ষরের প্রচাপে সংঘবদ্ধ হয় 
অন্যান্য অক্ষরগুলি । তাই এতে খানিকটা ইংরেজি প্রচাপের আদল দেখা যায় । 
তবে ভাষা নিস্তরঙ্গ বলে, মাতা দৈৰ্ঘ্যই এখানে প্রধান হয়ে ওঠে ৷ মান্রান:সারে 
দই ও তিনের চলনে সৃষ্টি হয় দুটি বিশেষ ছন্দ ছাঁচ। এ-সম্পে রবীন্দ্রনাথ 
বলেনঃ “ধ্বানর দুইমাত্রা এবং তিন মান্রা ছন্দের আদিম ও রাঁটক উপাদান ৷ 
তারপরে এই দুই এবং তিনের যোগে যৌগিক মান্রার ছন্দের উংপাত্তি”।*৬ একটির 
চলন চত্পদের ; অন্যাটর বাইকের মতো-_একটি চলে মন্দগাঁততে ; অন্যটি 
গড়িয়ে-গড়িয়ে । কবিতায় সাজানো পংক্তিকে সাধারণত চরণ বলা হয়। তবে 
পংক্তি মানেই চরণ নয়। চরণ ( ৮০০০) গঠিত হয় ছন্দের পরো মাপে-- 
চরণকে ভেঙে পংন্তির আকারে সাজানো যায়। চরণ দীর্ঘ হলে এক বা 
একাধিক বিরামের প্রয়োজন দেখা দেয় প্রদ্বাসের জন্যে। চরণের এই 


বাক, প্রবাহ ১৭৩ 


বিরতিবিচ্ছিন অংশগ্লই একটি পদ । এহলো দীর্ঘতম একক। পয়ার- 
" জাতীয় ছন্দে একেকটি পদ একেকটি প্রচাপ বা ঝোঁকের শাসনে চলে, যেমন__ 


৮ ৬+২ 
মহাভারতের কথা | অমৃত-সমান। 


৮ ৬+২ 
কাশীরাম দাস কহে | শুনে পণণ্যবান্‌। 
'অমৃতসমান” এবং পুনে পণ্যবান_এই দ্য’অংশে ছণটি অক্ষর থাকিলেও 
মান্্রাগণনায় এরা আট পংক্জিতি আছে দ?'মান্রা পরিমাণ জায়গা ফাঁক আর 
সুরে এ ভরান হযর়। * ছ'য়ের চাল বলে এর গ্যাণতক ৮, ৬ ও ১০-এ খাপ 
খায়। এখানে চরণ-টিতে আছে দুটি পংক্তি । চারটি পদ ও একেকাঁট পদে 
আট মাত্রা। ইংরেজি ৮০:৪০ শব্দটি এসেছে লাতিন ৮০:5৩ থেকে, যার অর্থ 
ত্যাবৃত্ত' (১4230 2০০)_প্রাত চরণ শেষে কবি আবার নতুনভাবে শরৎ 
করে। পদ্য তাই গদ্য থেকে আলাদা, কেননা শেষেরটি আগেরটির মতো 
অক্ষর সংখ্যায় নিয়ন্ত্ৰিত নয়। বন্তুত ইংরেজি 7:০০ শব্দটি এসেচে লাতিন 
Pro-versUum থেকে যার অর্থ ‘প্ররোবৃত্ত' ( turned forward) তবে 
সাধারণত পংক্তি অর্থে চরণ ব্যবহৃত হয় বাঙলায়। তাই কবিতায় এরা সমার্থক 
বলে গণ্য । 
এরপরে বিরত আসে পর্বের শেষে ৷ তিন মাত্রার চলনে আছে এই পর্বের 
গড়ন এবং তিন-দ7য়েও, আর এদের গ্ীণতকে ৷ এ-ছন্দে পর্ব ভাগই মুখ্য । 
পদ ও পর্বের মধ্যে স্হমল পার্থক্য দুটি ৷ প্রথমত, পদের তুলনায় পর্বের মান্না 
হিসাব আরো সনিদ্দিষ্ট_পয়ারের মতো মধ্যবতাণ অযনুন্ত বা যন্ত হসন্তবর্ণের 
শুজন আবশ্যকমতো কম বা বেশি করা যায় না। যেমন, 'সুন্দরএর ধ্বনিভাগ 
হবে সুনৃদ-র্‌ এই চার মাত্রার । দ্বিতীয়ত, পর্বের মাপই চরণ মাপার একটি 
বাটখারা - এ চরণকে সমভাগে ভাগ করে, কেননা এ পদের চেয়ে ছোট । এ-ছাড়া 
পদ ও পর্বের প্রকৃতিগত প্রভেদও লক্ষণা় -প্রদ্বনের জাতিভেদ ও বিরামবৈচিন্যয । 
পদের গোড়াতে একটি করে প্রস্বনিত শব্দ কাপ্তেনি করে এবং তার পিছনে 
কয়েকটি অনুগত শব্দ সমান তালে পা ফেলে ক:চ করে চলে যায়। এরূপ 
একেকটি প্রস্বন _কাগ্তেনের অধীনে কাট করে মান্রাসিপাই থাকবে, ছন্দের 
নিয়ম-অনসারে তার বরাদ্দ হয়ে থাকে। কিন্ত পর্বে ছন্দের প্রয়োজনে প্ৰশ্ৰন 
গড়ে সাধারণত উচ্চারারীতি অনুসারে আদ্য-অক্ষরেই পড়ে-_কিন্ত; এতে 
বাক্যের অন্বয়ের অবকাশ নেই ৷ নিয়ামত প্রচাপ আছে, যেমন_ 
|| || || || 
নন্দপুর. চন্দ্রাবনা: বনন্দাবন. অন্ধকার }, 


১৭৪ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 
আবার অনিয়মিত প্রচাপ স্পন্দের প্রয়োজনে, যথা-- 


|| || [| 
করিলাম বাসা,‘ মনে হল আশা. আরামে দিবস. যাবে | 
পর্বে সাধারণত প্রচাপ আসে স্পন্দের প্রয়োজনে, তবে মাঝে-মাঝে এ অর্থগত 
হয়ে পড়ে, যথা 


। ॥ ॥ 
দরজার পাশে‘ দাঁড়িয়ে সৈ হাসে | দেখে জলে যায় পিত্ত । 


এখানে ॥ চিহ্ন নির্দেশ করচে আলকারিক বা অর্থগত প্রচাপ ৷ পর্বপ্রবাহের 
বৈশিষ্ট্য চরণাল্তিক খণ্ড পর্ব_- 
কণ্জে আমার" এসে ফিরে গেছে. অকাল বৈশা--খী । 
যন্তাক্ষর ও হসন্তবর্ণের প্রভাবে মিশ্রপর্বে একটি প্রচাপই থাকে ; কিন্ত; দ্বরাল্ত- 
বর্ণ থাকলে দুটি প্রচাপ দেখা দের, যথা-- : 
[| | । 
ধমকে দিয়ে’ চম্‌কে চেরে" থম্‌কে গেল ' তন্ন 

আবার, 

[| || [| [| ৷ || [| 

কসম + রথে: মকর + কেত;* উড়িত+মধ্য. পবনে । 
হসন্তবর্জনে দ্বরপ্রসারণের কোন অবকাশ না থাকলে, প্রচাপের হাত;ড়ি-ঘা 
আসে-- 

ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্ৰহ শান্তর উদ্বোধন 
|| || 11 || 

অর্থাৎ ওরে হত্যা-নয়াজ: স-ত্যা-গ্রহ শিল 

বাকপ্রবাহে দণ্রকমের বিরাম আছে--শ্বাসবরাম ও সার্থ বিরাম ধ্বাস- 
বিরামের নাম যতি--এপ:ণ নয়, আংশিক বিরাতি। এতে বাকপ্রত্যঙ্গগুলি 
নিক্ষিয় হয় না, সেকেন্ডের এক দশমাংশ কালের মতো স্তব্ধগতি হয়ে থাকে 
মান্র। অর্থ ও শ্বাস দই সেখানে পূর্ণতা লাভ করে সেখানের পড়ে ছেদ । 
অর্থাৎ কিনা এখানে বাকপ্রত্যঙ্গগুলির বিশ্রামজাত একটি পর্ণ নিস্তব্ধতার 
সৃষ্টি হয়। তাই বাঙলা বাক্‌-প্রবাহে দ:'রকম পর্বাবন্যাস গড়ে উঠেচে-- 
একটি 'বাসপর্ব ; অন্যটি স্বার্থপর্ব । অর্থের পূর্ণতায় ছেদ আসে ৷ কথাবার্তায় 
মানবের ফুসফুস: একটানা সক্রিয় থাকতে পারে না। নিধশ্বাসপ্ৰশ্বাসের 
সুবিধা অন:সারে বাকপ্রবাহে স্থানেস্থানে ওঠানামা তথা ক্ষদ্রাবরতির প্রয়োজন 
হয়। বাক্‌ প্রবাহের বৃহত্তর সার্থপর্বের অঙ্গীভূত এ বিরতিগুলি *বাসপর্ব, 
অর্থাৎ ছেদ ও যাঁততে বাকপ্রবাহ পদ ও পর্বে বিভক্ত হয়ে যায় ।*৮ লিঙ্গল- 
স্ছন্দসন্রম্‌ (৬১) এণ্লতির উল্লেখ আছে ? 


বাক প্রবাহ ১৭৫ 


‘যাঁত বিচ্ছেদ £1’ ছন্দোমঞ্জরী ( ১১২ ) তে আছে__ 

যাঁতিজহেক্ট বিশ্ৰাম স্হানং কাবিভিরচ্যেতে ৷ 

সা বিচ্ছেদবিরামাদ্যৈঃ পদৈবচ্যা নিজেচ্ছয়া ॥ 
অর্থাৎ জিহনার বিশ্রাম বা স্থিতস্থান যাঁত’। বিচ্ছেদ, বিরাম, বিরাত_ এরা 
‘যাতি’ পর্যায়ের শব্দ। এঁর প্ৰতিধ্বনি করেচেন এক প্রবীন বাঙলা ছান্দসিক ও 
“যাঁত’ পতনের সঙ্গে জহনার নিষ্কিয়তাকে যুক্ত করেচেন।* কিন্ত; ধ্বান- 
উচ্চারণে শুধু জিভই নয়, আছে সমস্ত শ্বাসযন্ত, যার অন্তভান্ত হচ্চে 
বাগ্যন্তৰও। অর্থাৎ বাগুৎপাত্তির সঙ্গে জাঁড়ত আছে চারটি স্বতন্ত্র প্ৰক্ৰিয়া 
(১) বায়; প্রবাহ প্রক্রিয়া ; (২) দ্বনন প্রক্রিয়া ; (৩) মুখ-নাপিক্য প্রক্রিয়া ; 
ও (৪) উচ্চারণায প্রক্রিয়া । এরা যথাক্রমে ফুস্‌ফনস্‌, স্বরতন্ত্রী, কোমলতালন, 
আর জিভ ও ঠোঁট-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ।৬* এখানে উল্লেখ্য যে হলায়ন্ধ ‘যতি'- 
অর্থে বুবেচেন প্রাতপাদান্তে ‘বিচ্ছেদ’ এবং বিশেষ করে প্রতি ‘শ্নোকাৰ্ঘে’ । 
কাজেই এতে বুঝায় ‘ছেদ’, যেমন ছন্দোমঞ্জরীর ‘যতি’তে বুঝায় শ্বাসবিরতি । 

এবার যতি ও ছেদের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা ৷ ছেদ হলো অর্থবোধক 

বিরাতি। সাধারণত কমা, সেমিকোলন ও দাঁড় দিয়ে এ বোঝান হয় ॥ এ গদ্যেই 
বিশেষভাবে দেখা যায়, যেমন ঈশ্বরচন্দ্র “সাঁতার বনবাসের’ প্রথম বাক্যটি ৪ 
“রাম, রাজপদে প্রাতিষ্ঠিত হইয়া, অগত্যা নিৰ্বিশেষে, প্রজাপালন করিতে 
লাগিলেন”। অন্য দিকে ঘতি হলো ছন্দ-বোধক বিরতি ৷ পদ্যে এ বিশেষভাবে 
অনুভূত হয়ঃ আবাত্তকালে ছন্দের প্রয়োজনে চরণ এক বা একাধিক প্রচাপে 
উচ্চারিত হয়। একটি ঝোঁক, তাল বা আঘাত শেষ হলে বাগ্যন্তরে যে নিশ্চেণ্টতা 
দেখা যায়, তাকেই ‘যাতি’ বলে। বাক্ত্রবাহ অনবচ্ছেদ নয়। ছেদ বা অর্থ- 
বিরাঁতযু্ত ভাষাকে গদ্য বলে; আর ছেদযন্ ভাষা যাত-নিযান্তিত হলে সে হয়ে 
ওঠে পদ্য । কাজেই গদ্য ছেদ--নিভ'র ; কিন্ত; পদ্য ছেদ ও যাঁততে আস্তিমান। 
যতি ও ছেদ একই সময়ে পড়তে পারে ; আবার দুরের ব্যবধান থাকলে যতিই 
প্রধান হয়ে ছেদকে উপেক্ষা করে, যেমন, 


৷ ] 
(আর ) ভাষাটীও তা ছাড়া, মোটে। বে'কে না, রয় । খাড়া । 
এখানে দীর্ঘ দাঁড়তে যাঁতবিরাতি, আর কমায় ছেদৰ্ণবরাত দেখান হয়েচে। 
কাজেই পধান্তাটি সার্থপর্বে ও *বাস-পর্বে আলাদা হয়েচে। সার্থপর্কে এ হবে £ 
ভাষাটাও তাছাড়া, মোটে বে'কে না, রয় খাঁড়া ৷ আর ম্বাসপর্ব হবে এরুপ ৪ 
ভাষাটাও তা। ছাড়া, মোটে। বেকে না, রয়। খাড়া'।৯১ 
এ ছাড়াও আছে চাপ-বিরতি। এ প্রচাপ (50555) উচচপ্রস্বর ( pitch ) 
থেকে আলাদা--এই হ’লো বাচ্যভাবের জোর (weight of voice emphasis) | 


১৭৬ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


এ বাচ্যের একাট ছোট হাতুড়ি ঘা, যা পড়ে অক্ষরে এবং হচ্বাক্ষর ছান্দসিক 
দৈর্ঘ্যে দীর্ঘতর হয়। এই আঘাতে অতি ক্দদ্রদবর বা সামান্যতম ন্ুদ্রঅক্ষরও 
ছান্দসিক দৈর্ঘে দীর্ঘতর হয়।১২ এ দেখা যায়, বাঙলার ছড়ার ছন্দে। কাজেই 
বাঙলা ছন্দে তিনটি আঘাত আছে উচ্চারণে- পদাঘাত, পর্বাধাত ও চাপাঘাত। 
প্রথম দুটি আননুভ্ীমক এবং তা প্রদ্বরণ ; আর তৃতীয়াট উল্লন্ব বা খাড়া 
এবং তা প্রচাপন। উদাহরণে এ সুস্পষ্ট হবে। প্র্বরণের উচ্চারণ এরূপ, 
টা 

/ / / 

ঝরছেরে | মৌচাকের | মধু ৷ 


কিন্ত প্রচাপনে এ হবে, 
1 [| 
বরছেরে মোঁ | -চাকের মধ্য । 
বাঁকা দাঁড়িতে ব্ঝায় প্রদ্বরণ ; খাড়া দাঁড়তে প্রচাপন । লক্ষণীয় যে ‘মোঁচাকে-র 
বেলায় দ্বিতীর় দষ্টান্তে প্রচাপ এসেচে চা-য়ের উপর। কিন্তু মো*য়ের 
উপর নর । পদ ও পর্ব যেমন আছে সাধ; ভাষার ছন্দে এখানে তেমনি 
আছে চাপ-বিভাগ, যার নাম দেয়া যায় অক্ষর মেল বা শু ‘মেল’ ৷ কাজেই 
বাঙলা ছন্দে তিনটি বিভাগ এসে পড়ে পদ, পর্ব ও মেল। বস্তুত এরা 
পৰ্বেরই নামান্তর । এরা যথাক্রমে তান, স্বন ও বলের পর্ব । 
প্রচাপ স্পন্দ (১০০১১ 0819০) দেশজ লোক সঙ্গীত থেকে উদ্ভূত। বাদ্য- 
ছন্দের অনুকরণে এর উদ্ভব ৷ খেমটা ও কাহারবা তালের সমগোত্রীয় বলবৃত্ত 
ছন্দ। এ ‘দুনী’ চালের ছন্দ । অর্থাৎ সংগীতের স্বাভাবিক লয়ে যা একমান্রা, 
এই ছন্দের তা দ:'মান্রার সমান ৷ খেমটাতালের বোল ও ছড়ার ছন্দের পংক্তি 


মিলে যায় বথা, 
+ [| + [| 
ধাক্‌ ধিনা ধিন্‌ | নাক্‌ ধিনা ধিন্‌ | ধাক্‌ ধিনা ধিন | নাগ ধিনা ধিন 


। | || । 
আয় আয় সই, | জল আনিগে, | জল আনিগে, | চল । 
আবার কাহারবা বোল ও ছড়ার ছন্দের পংক্তির মিলও আছে, যথা, 
la | 
ধাগ্‌ নাত্‌ নাগ, ধিন | তাগ্‌ নাত্‌ নাগ্‌ ধিন 
|| || 1 || 
আগাড্ম | বাগাভ্‌ম | ঘোড়াডুম | সাজে 


|| || । || 
বা বাসা খানি | গায়ে লাগা | আমনি! | গিজ্জরি 


বাক্‌ প্রবাহ ১৭৭ 


উপরের উদাহরণের ইঙ্গিত হলো যে বলবৃত্তে স্বর-সম প্রসারণ ঘটে প্রচাপনে। 
তাই এতে ছ'মাত্রা ও চারমান্রার চলনে পর্ব গড়ে ওঠে, যাকে ‘মেল’ বলা হয়েচে। 
উচ্চারণের রীতি অনুসারে বিরাতরও রকমফের আছে। তাই তিন ছন্দের 
বিরতির নাম যথাক্রমে ছেদ ( পদান্তক), যাতি (পর্বান্তিক ), আর বিরাম 
(মেলান্তক)। যতি ও বিরাম স্বনবৃত্ত ও বলবৃত্তে কি-ভাবে আবার্তত হয় 
তা নিচে দেখান হলো যথা, 

স্বনবৃত্ত £ ৷ 
খই আর ৷ দই খাও । বই রাখো ৷ তুলে 

কই মাছ ৷ ভাজা খেতে ৷ শৈল গেছে। ভুলে ৷ 

এখানে চারমাত্রার চলন বা স্বন। কিন্ত প্রচাপনে এ হবে ছ'মান্রার যথা, 


|| 1 || 1 
বলবন্ত ঃ খই-আ-র ৷ দই-খাও-। বই-রাখো- ৷ তুলে- 


|| “A || || 
কই মা-ছ ৷ ভাজা-খেতে-। শইল গেছে-। ভুলে ১৯ 


৫.৫ ভোঁত মনস্তাত্তিৰক স্বনাবিদ্যা 

1: প্রস্বন 

প্রচ্বর হলো বাক্‌ ও সংগীতের উভয়নিষ্ঠ আদিম ভৌতমনন্তাত্তিক লক্ষণ ৷ 
বাক্‌-সঙ্গগত ছিল প্রাচীন কণ্ঠ যোগাযোগের বাহন, যা পরে দিধাবভন্ত হয় 
বাক্‌ ও সংগীতে । এই ছিধা-বিভাজনে প্রস্বরপারবৃত্তি যক্ত হয়েচে গাঁতল 
যোগাযোগের সঙ্গে; আর তানরাগ বা স্বররূপ (600৩-০০1০8:) স্বর ও 
ব্যঞ্জনযুক্ত বাক্‌-এর সঙ্গে। প্রত্যক্ষ ধুবকের আরেক নাম প্রস্বন (accent ), 
যা বাক্‌-এর সব শাব্দ লক্ষণের যৌগ, যথা, কম্পাংক, তাঁরতা, অনঃনাদিকা ও 
স্থিতিকালের সমবায়ের সৃষ্টি! এমন কি প্রচাপেও কম্পাঙ্ক পারিবৃত্তি 
বিশেষভাবে লক্ষণীয়, যা তীক্ষমতায় দেখা যায় না। স্বরুপ গড়ে ওঠে 
আঁধসূরে। এখানে কম্পাংক ও বিস্তার বড়ো হয়ে ওঠে এবং এরা প্রৈতিমান্রার 
সঙ্গে সম্পর্কিত । তাই তানের স্থিতিকাল ব্যাঁতরেকে শব্দ শান্ত ( ০0৩৫5 
Of sound ) 


যেখানের 7-কম্পক বন্তুর ভর ; = কম্পাংক ; ও ০ বিস্তার ৷ এঁর সঙ্গে 
খন্ড কর্তে হয় পরিবর্ধক গুণাঙ্ক ( multiplicative {actor ) হিসেবে কাল- 


৯২ 
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কে। ফলে গোটাউন্তির সম্পূর্ণ শান্তর পারচয় পাওয়া ঘায়। এহলো কর্ম = 
শাক্ত কাল, যা পদার্থ বিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং এর নাম A ৪ 


t 
A=JS AE=Et----.(26) 
০6 


যেখানের ৮:=১০ এবং ০= প্রত্যেক স্ুরগ্দীণতকের প্রোত' বা শাক্ত আর 
’র মান ৩৯ স্বনাবদ্যায় ( 3০০০5) হলো প্রস্বন বা কৰ্ম ৷ এতে 
বোঝা যায় যে উক্তির প্রারম্ভে এন্ট্রাপ (০7:০০5) গাঁরষ্ঠ। কিন্তু উক্তি 
চলার পথে ক্রমে ক্রমে এ কমৃতে থাকে ।৬৩ তাই “বাঙ্গালার সাধ্য ভাষায় 
এবং বিশেষ কাঁরয়া চাঁলত-ভাষায়, এই জোর পদের আদ্যঅক্ষরেই সাধারণতঃ 
পাঁড়য়া থাকে । বাঙ্গালায় বাক্য বা বাক্যখণ্ডই স্বরাঘাত নিৰ্দেশ করিয়া 
দের ।”৬ৎ ধ্বনির তিন, অবস্থা-উদ্দীপক হিসেবে জন্ম দেয় ভৌত স্বনাবিদ্যার ; 
সংবেদনে আসে শারার বৃত্তীয় স্বনাবিদ্যা ; আর প্রত্যক্ষণে জন্মায় মনন্তাত্তিক 
স্বনবিদ্যা । কাজেই কানের স্নায়বিক সাড়া অর্থাৎ বিরতি বিভব বিশ্লেষণে ধরা 
দেয়। যদি == সংবেদন ও ০০প্রযান্ত বল হয়, তবে এদের সম্পর্ক গাঁণতের 
ভাষায় হবে £ xX=a0 +a,p+ a2" + ------anD".--...(27) যেখানে ৪১, ৭2 
তত্তততত ৪%- ধ্ৰ্ববক । ট 

বাঙলা ভাষার একটি সার্থ পর্বে বড়জোর দুটি প্রস্বানত অর্থাৎ প্রচাপিত 
অক্ষর পাওয়া যায়। প্রচাপের মাত্রা বিচারে নিচের কট পঁরিমাপকগুণ 
লক্ষণীয় এরা স্বরধৰনির গণবাচক এবং নিচে দেখান হলো ঃ 


(১) আঁত প্রবল ( ০৮০৮ 1609 )- যথা, এটা আপ/না : র’? এখানে প্রচাপ 
পড়েছে নার উপর ৷ ৰ 
(২) অতি দীর্ঘ  ( ০৮০ 1008 )--গল্প বলনে সাধারণত ব্যবহৃত হয়, 
কিংবা দূরত্ব বোঝানোর জন্যে যেমন, ‘সাবরিসারি আম, জাঃম, 
লিচু, আনার: স’ । অথবা, এ-..অ.-.ই (দুরতর ব্যঞ্জক) । 
(৩) তাঁড়ং ছাটাই ( ০৮০৮ clipped )--বিরক্তি বোধক ভাব প্রকাশে ‘হ্‌ 
. দিয়ে শব্দ শেষের অক্ষর বন্ধ, ক'রে দেওয়ার জন্যে ছাটাই 
| যেমন, নাহ ‘যা ৪ । 
(৪) স্রউচ্চ ( ০৮০৮ [88] )-- সাধারণ প্রদ্বর থেকে কোন একটি অক্ষরকে 
আঁতারন্ত গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরার জন্যে, যধা--“‘আমি তখন 
আঃরো. ছোট’ । ট 
'_'{($) = সে (cover tense )-বিরাঁির পরব ব্যঞ্জন ধ্বানতে-ও ০8 


বাক, প্রবাহ ১৭৯ 


গুণপ্রাপ্ত স্বর ধ্বানতে এ দৃঢ়তা ধরা পড়ে যেমন, ‘ভ্তা বেশ’; 
আচ্ছা? । 

(৬) সুবত'ল ( ০৮০৮ 2০৪০৭ )--বৰ্জুলাক্কাত ঠোঁট করে আদর প্রকাশে, 

যথা, নার" না? । 

(৭) সু প্রসৃত ( ০৮০৮ £০৮)-_ব্যঙ্গবিদ্রপেও মখ-ভ্যাংচানোতে, যেমন 

‘বড্‌ডো লেগেছে” এর বিরত উচ্চারণ ‘বড্‌ডো ল্যাগেছে”। 
(৮) প্রবল ঘোষ ( ০৮০৮ breathed )--এ মহাপ্রাণিত, যেমন নহা-হঁআ+ 

বা ‘দহ--আ--ও’ ইত্যাদিতে প্রকাশ পায় অনুনয় বা 

অনুরোধ ।১* 

[৪ অনসন্ৰ 

মানুষের বাক্‌কে দেহ কলার ( tissue of the body ) সমাকল ফলন 
( integrated functioning ) হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে অর্থাৎ কলার 
সহগ ক্রিয়ার ভাষায় । গাঁণতে এর রূপ হবে 

5৮৫ (a,b,c, 77 (28) . 
যেখানে 9),=বাক্‌ আর ৪:-:০:: হলো বিভিন দেহকলারক্রিয়া, যথা, 
পেশায়, দ্নায়বায়, গ্রন্থীয় ( 18080187 ), অস্থিগত প্রভৃতি। এই সত্ৰ এটা 
পারস্ফুট যে বাক্‌-এর আছে সমাকল প্রকৃতি, এবং ৭, ৮ ইত্যাদি কারকের 
(182৮০৮ ) পাঁরবর্তনে বাক্‌ ও পায় নতুন মান । কাজেই যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় 
পেশায় বিচলনের দান মনে রাখতে হবে আর ধ্বাঁনকে পেশায় বিচলনের ভাষায় 
ভাবতে হবে ; তবে কখনই সংবেদন স্নায়বীয় ক্রিয়া থেকে স্বতন্ত্র করে নয়। এর 
কারণ প্রথমটি দ্বিতীয়াটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জাঁড়ত। এখানে তাই পেশী 
শারীরবৃত্তের অনপ্রবেশ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে । ফলে সংকোচন ও প্রসারণ 
য়ায় খঃজতে হবে উল্তির একক ঃ এহলো শারীরবৃত্তীয় অক্ষর যার: নাম 
'অনযসত্র (1391. ) | মীডার ও ম্্কল্স (০১1 Meader / J. লি 
15505 ) অনসত্রের তিনটি উপাদান বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে £ 

(১) বিচারক. সংকোচন, 08 ৪০০ স্থায়ী হয় এবং কপাটিকা ( valve ) 
খুলে দেয়।  স্পর্শবর্ণের বেলায় অবশ্য থাকতে পারে নাসিকা . বিবর- 
বিস্ফারকের এক সহগামী সরল সংকোচন । 

(২) স্বরোৎপাদক স্বরযন্ত্রীয় ও অন্যান্য পেশীর ধনুষ্টঙ্কারী ( tetanic ) 
সংকোচন ৷ এ-সব. বিচলনের অন্ত্ভন্ত হলো “বসন ও অন্দনাদ প্রকোন্ঠের 
রূপকার মৌখিক ও গলনালীয় পেশীতন্তের ধনন্ট্কারী সংকোচন ৷ এই সকল 
1বচলনের দৈৰ্ঘ ০:০৮ থেকে ০:৪০ ৪০০ বা তার চেয়েও বোঁশ হতে পারে বিশেষ 
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. (৩). "০৬ 9০০ স্থায়ী .সংকীর্ণণী ( constricting ) সংকোচন। এ 
ইলাহ ধনন্টঙ্কারে পাঁরণত হতে পারে, যদি. পরবর্তী অনসত্র সূচক 
শিস্ফারণের বেশ বিলন্ব হয়। সংবারের সঙ্গে সঙ্গেই অনঃসত্রও শুরু হয় 

না, কিন্তু এ ঘটে চরম সংকীর্ণণ মুহূর্তে ।৬৬ 

এখানে স্মরণীয় যে পেশায় ক্রিয়ার. প্রাথমিক একক হলো সরল পেশায় 
সংকোচন আর ধনন্ট্কার ব্যাণ্টি সংকোচনের সমাহার (54000580100. ) । ইলেক- 
ট্রানকের ভাষায় এহলো সমাকল বৰ্তনী ( integration circuit ) | ধন:চ্টঙ্কার 
থেকে সরল সংকোচন প্রাপ্তকে বলা হয় অবকলন বৰ্তনী ( differentiation 
circuit) | সংজ্ঞাত প্রত্যক্ষণ ও বিদ্ফারক সংকোচনের কালান্তর প্রায় সমান । 
কালের রয়েচে ভৌত ও শারীরবৃত্তীয় স্তর এবং ছেদ ও অনবচ্ছেদ__দুটি স্তরেই 
কাল বাভন । : মনদ্তাত্তিবক স্তরে ও কালের আছে পরিবর্তন ৷ সংজ্ঞাত কাল 
প্রাকিয়া অসংজ্ঞাত থেকে ভিন্নতর । তাই জাগৃতি ও স্বপ্নের কাল সম্পকাঁয় 
অভিজ্ঞতা এক নয়। সংজ্ঞাত ও অতিসংজ্ঞাত কালেরও আছে বিভেদ । 
এছাড়া রসানুভাব হলো কালহীন ( 6091659)7 আর এক অবস্থা থেকে অন্য 
অবস্থায় উত্তরণ একটি নিশ্চায়ক (crucial ) মাহতে । বাক্‌ক্রমের ধ্বনি 
সামা শাব্দিক, ধারণা নির্ভর ; কিন্ত; এর বর্ণনা উচ্চারণ ভিত্তিক, যেহেত; 
শাব্দ একক বিশ্লেষণক্ষম নয়। এখানে দ্বননের 'বিচলনক্রমের আশ্রয় নিতে হয় । 
রিতা 5 ৮ (শাব্দকাল)= ৮‘ (উচ্চারণ- 
কাল ) ৷ কাজেই প্রাথমিক একক পাওয়া যাবে ৮ও ৮ এর যৌগ বাক্‌ক্রমের 
বিভাজনে, যার নাম ধ্বানমূল বা ধ্বানমান। এ-ধ্বানমল শাব্দিক ধারণা 
(acoustic impression) ও উচ্চার্য বিচলন (articulatory movement) এর 
যোগফল- শ্রুত একক ও কথিত একক, একে অন্যের কারক ।৬৮ এতেই তোর 
হয় অনদসনত্র | 

ছন্দ জিনিসটি কালানর্ভর এবং তাই আছে এর মান্রা। এতে আছে 
Reichenback যাকে বলেচেন আন্তরপ্রপণ্ত (Interphenomenon) ৪ “প্রপণ্ডের 
মধ্যবৰ্তী অপ্রত্যহ্ম ঘটনাসমূহ 1৮৬৯, এতে গড়ে ওঠে একটি কালক্লম ( time 
০rder ) অর্থাৎ এক স্থানকালমিতি ( geochronometry ) ৪ ৮অক্ষে প্রকত 
মনহন্তট নির্ধারিত হয় তখনি, যখন আমরা স্থাপন কার ৮-৪+৮%+০৫, 
যেখানে ০৮০, সাধারণ বাস্তবসংখ্যা আর ৭, £ ও অধঃব্লমের প্রত অত্যন;" 
রাশি । ছন্দপ্রবাহ বা স্পন্দ হলো সন্ততি (continuum) এবং গুণতক 10.12. 
বা ".6<" অৰ্থাৎ £>"। কাজেই 

687074০8722 (2০) 
এতে আছে ছান্দোপংস্তির পরিচয়, যা পর্বের কালপারমাণের উপর 
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নির্ভরশীল । এবার স্থানপ্রত্যক্ষণের প্রকৃতি সম্পর্কে কিছ বলার প্রয়োজন ৷ 
এ দশটি স্বতন্ত্র জ্ঞানউৎসের উপর নিভভরশীল__একাঁট স্থানের ইন্ট্রিযগ্রাহ্য 
তাৎক্ষাণক ও প্রায়োগিক সংজ্ঞা ; অন্যটি মন্ময় আদর্শায়িত সংজ্ঞা প্রথমটি 
মাপন"নয়ান্তিত ; দ্বিতীয়টি স্থানের অন্তীর্নীহত ধারণা যা ইন্দ্ৰিয় পর্যবেক্ষণ- 
জাত ভুলের বাইরে । প্ৰায়োগিক স্থান প্রত্যক্ষণ তাই নিভূলতার সীমায় 
নিয়ন্ত্ৰিত ; বিমূৰ্ত" বা আদর্শ স্থান প্রত্যক্ষণ চায় অসাম নির্জলতা, যার ফলে 
এ সংখ্যা ধারণার পাটাগাঁণতীয় সংজ্ঞার সঠিক অনুরূপ হয় ।৭ 

(27) --সংখ্যক সূত্রের প্রয়োগ করা যায় কাব্যছন্দে । তরঙ্গমাপনী 
( Kymosraph )র সহায়তায় enny5০n-এর একটি পধান্তর অক্ষরানুপাত 
৯১৯২৪-এ Sonnenschein দেখেচেন এভাবে__ 


The long light shakes ০-0:055 the lakes 

1283] 5272. 45. 1273348209 855 
এখানে লক্ষণীয় যে পর্ব হতে পর্বান্তরের কিংবা পর্বমধ্যে উখান হতে 
পতনের অনুপাত নিত্য নয়। তাছাড়া ভিন্ন-ভিন্ন বস্তার উচ্চারণে এ হবে 
ভিন্নতর ৷ ১৯১৯-এ Ad৭ 9০০1] পেয়েচেন এ-অনঃপাত-- 

The long light shakes across the lakes 

12860 ৪ 40 8 60 8৪ 98508 8 $ 50 
কিন্ত; এ অন্যরূপ ; অথচ ধ্বানমাপনী মিথ্যা বলে না। কাজেই এখানে 
এসে পড়ে তীব্রতা ও ( বল, প্রচাপ ), প্রদ্বর স্পন্দের লক্ষণ হিসেবে ৷ আর 
পদ্যের ব্যাপারটি পাঁরচ্কার হয়ে ওঠে যখন এ বিবেচিত হয় মনস্তাঁত্রক বা 
নান্দনিক দিক থেকে, শুধুমাত্র ভৌত দৃন্টিকোণ থেকে নয়। এখানে তাই দি 
য় মনে রাখতে হবে। প্রথমত, জ্ঞানোন্দ্য় মারফতে কাজ করা মন সঠিক 

কালমাপক ( chronometer ) নয় £ এ অনুপাতের সক্ষম বিভেদ কর্তে পারে 
না। দ্বিতীয়ত, মন-স্বীকুত স্বতন্ত্র অনুপাতগ্াল একীভূত হতে পারে । কানও 
99 $ 10 অর্থাৎ 1 এবং 1 £ 2 এর পার্থক্য ধর্তে পারে না। ধ্বনি মাপনীতে 
প্রত্যেকট স্বর ও ব্যঞ্জনেরচরম স্থিতিকাল দীর্ঘ নয়__এরা এক সেকেন্ডের শততম 
অংশে গোণা হয় । তাই [02550 এর পংস্তির অক্ষরগ্ীল সেকেন্ডের শতাংশ 
এবং কান '07:ও '09 বা 109 ও '012 এর পার্থক্য ধর্তে অপারগ ।*৯ কাজেই 
স্পন্দে আছেস্থাতকাল আর কাল হলো স্পন্দের মূল লক্ষণ এই অৰ্থে যে এঘটনার 
আপোঁক্ষিক স্থিতকাল ৷ স্পন্দ আসে শব্দের সান্নিধ ( juxtaposition ) তে | 
একাট বাক্য--‘যাদি সুখ চাও, সন্তান কমাও’--স্পন্দশীল নয়। কিন্ত সান্নিধির 
পাঁরবর্তনে এ হয়ে ওঠে স্পন্দমান, যথা “সুখ যদি চাও, কমাও সন্তান ৷ 


১৮২ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


॥1] 2 স্থাতিমাত্রা 

সংস্কৃতে বর্ণ (196০ ) কৈ অল বলে_২৩টি স্বর ( অচ্‌ ) আর ৪২টি 
ব্যঞ্জন (হল্‌)। সমুদয়ে ৬৫টি বর্ণ।*২ ব্যঞ্জনান্ত বা হসন্ত অক্ষর আছে 
_এ হসন্ত বলেও পরিচিত, কেননা এ হস্‌ ( ) যান্ত। কিন্তু বাঙলার 
মূল স্বরধবান (cardinal vowel) হলো ৮টি ই, এ, এ্যা, আ, অ, ও, ও’, 
উ। মলে অর্ধস্বর ধ্বনি ৪টি--ই, এ, (য়), ও, উ। মুল দ্বৈতদ্বরধ্বনে 
১৯ট-ইই, ইউ, এইড এও্‌, এউ,, এ্যাও, গ্যায়, আই; আও, আউ্‌, আয়্‌, 
আও অয়, ওও., ওউ ওই;, ওয়, উইং, উউ। মূল স্বরধান প্রত্যেকেই 
অনুনাসিক হ'তে পারে আর এই অনুনাসিকতার চিহ্ন *। অসংযন্তে মূল ব্যঞ্জন 
ধ্বানর সংখ্যা ২৯--ক, খ,গ, ঘ,ঙ; চ,ছ, জ, বা; ট, ঠ, ড, ড; ত, 
থ,দ,ধ,ন; প,ফ,ব, ভ,ম;ব,ল,শ,হ,ড়,ঢ়। এর কাজ করে ঙ ; আর 
বিসর্গ (৪) প্রকাশ করে অঘোষ ‘'হ’।’*৭ মূল স্বরধ্বানর বৈশিষ্ট্য হলো 
দুটি নাদর্ট জিভ্‌-অবদ্থান ও শব্দগুণ । ৮৮4০ 
যাবে এবং দ্বিতীয়টি গ্রামোফোন অভিলেখে ।৭5 


এবার যনন্তধৰনির কথা | হৱা হা সৰা 
ইচ্ছে ৯২৪৪%% | তবে সংযান্তবর্ণ আছে ২৫০ এর মতো--কিন্ত; শব্দের 
শুরুতে যথার্থ সংযনন্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির সংখ্যা ৩৬টি এবং শব্দের মাঝখানে এ 
সংখ্যা ২৮টি । সংযুক্ত ধান এ-ভাবে বিভন্ত__ 

(ক) যথার্থ সংযান্ত ধান ৩৬ট-_স্ক, স্থ, পট, সত, স্থ, স্ন, শল, সপ, স্ফ, 
স্প্‌ (স্প্র) স্ন, ক (কৃ), খু (খু), গ্র(গ্‌),থ (ঘ্‌), ছু, 
(ছু), জ্ব(জ্‌), ট্র(ট) ত্র (তৃ), থু দ্র(দ্‌), প্র(ধৃ), 

ন্‌, প্র (পু), ফ্র, ব্ৰ, (বৃ), ভ্ৰ ভৃ ), ম (মু), শ্ৰ (শঠ), ম্ৰ ( স্‌), 
ক, গ্র, গল, ক্র, বল, এবং য়। 

(খ) দ্বততপ্রাপ্ত ব্যঞ্জন ধ্বান ২৬টি ক, চচ, টু, তত, প্প, গা, জজ, জ্ড, 
দ্দ, ব্ব, ক্‌খ, চ্ছ, থ, জব, দূধ, বৃভ, ভ্‌ড, শশ, জল, ললহ, 
রর, র্‌ রহ, নন ন্‌ নহ, স্ম, সমহ। 

(গ) সমদ্থানজাত নাসিক্য ও বগাঁয় ব্যঞ্জন ধান ১৯টি_ ক, গুখ, জ, গ্থ, 

9, ৪১ প্র, গু "ট, ণ্ঠ, ‘ড় ন্ত, ল্থ, ন্দ, ন্ধ, ম্প, ম্ফ, ন্ব, স্ত ।৭৩: উপরের 
০3 ও এ’ ফলাজাত তরলধ্বান নিঃসৃত এবং দিবপ্রাপ্ত শব্দমধ্যবৰ্তাঁ 
সংযত ব্যঞ্জনধ্বনি সমন্বিত (আঘ্ৰান = আগ্‌ | ঘান, শুক্ল = শক | ক্ল, আশ্বাসল্দ" 
আশ" | শ্বাস ইত্যাদি।) শব্দের সংযন্ত ব্যঞ্জনধ্বানর প্ৰথমটি দুই-অক্ষরে 
(syllable ) বিভক্ত হ'য়ে গিয়ে তার প্রথম ভাগ পয্ব বতা অক্ষর এবং দ্বিতীয় 


বাক্‌ প্রবাহ ১৮৩ 


ভাগ পরবর্তী ধ্বনির সঙ্গে মিশে এক- প্রাণজাত দ্বিতীয় অক্ষর গঠন করে। 
অৰ্থাৎ এ-প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি দ্বিখণ্ডিত হয়ে উচ্চারিত হয়। এ 
জন্যে তার প্রথমটিতে সংশ্লিষ্ট বাগিন্দ্রিয় (organs of speech ) গুলো 
িছূক্ষণ অর্গলবন্ধ হয়ে যায় এবং তাই এদের উচ্চারণের কালপাঁরমান দীর্ঘ 
দ্বিতীয় ভাগের তুলনায় । প্রথমভাগ অর্গলব্ধ অমুক্ত উচ্চারণ পায় আর 
দদিতীয়ভাগ স্বতপ্রভাবে দীৰ্থ'তালাভ ক'রে-_ফলে প্রথমটি দ্বিতীয়ের দ্বিগণ হায়ে 
যায়। এন্ছাড়া সমস্থানজাত নাসিক্য ও বগাঁয় ব্যঞ্জনধ্বান সঞ্জাত সংঘন্ত 
ব্যঞ্জনধ্ননর আনুনাসিক ধ্বানাটি (ঝঙ্কার- ঝঙ্‌ | কার, ঝম্প=ঝম্‌ +পো 
প্রভাত ) র উচ্চারণেও সংশ্লিষ্ট বাগিন্দ্ৰয়গমলোর অনদরুপ অবস্থা হয় বলে 
এদের কালপাঁরমান ও দীর্ঘতর। তরঙ্গমাপনী অনুরেখে Kymograph tra- 
০10৫) ধরা পড়ে প্রথম ধ্বানটির দীর্ঘতম কালপাঁরমাণ। 
কিন্ত আন্তচ্বরীয় (10০.০০০11০) অসংযন্ত ব্যঞ্জন ধ্বানর দৈর্ঘ্য স্বলপতম 

- শব্দের গোড়াতে তার তুলনায় দীর্ঘতর আর শব্দের শেষে আপোঁক্ষিকভাবে 
দীর্ঘতম ৷ উদাহরণ হলো ‘থাকুক’ শব্দাট_ প্রথম ব্যঞ্জন ধ্বান থ’, আন্তঃদ্বরীয় 
‘ক’ এবং শব্দান্তবৰ্তী হলন্ত ব্যঞ্জন “ক এর আনপাতিক দৈর্ঘ্য বিশ্লেষণে এর 
যথার্থ প্রমাণিত হয়। হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বান আপাত অযন্ত বলে উচ্চারকেরা 
অবস্থায় কিছুক্ষণের জন্যে আটকে থাকে এবং তাই এর আনুপাতিক দৈৰ্ঘ্য 
অধিকতর ৷ তবে শব্দমর্ধবতাঁ অভানিধান প্রাপ্ত অমত ব্যঞ্জনধ্বানর তুলনায় 
শব্দান্তরতাঁ হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনি দীর্ঘতর, যেমন উপটোন’, ‘সাত্‌পাঁচ’ প্রভৃতি। 
এ শব্দগুলোর আভনিধান প্রাপ্ত পিট তং ধ্দীনগুলোর তুলনায় প্রান্তবতাঁ 
ইলন্ত ব্যঞ্জনধবাঁন ‘ন? ‘চং আপোক্ষিকভাবে দীর্ঘতর । আবার নিঃশ্বাসের এক 
্রয়াসজাত এক প্রাণ_ শ্রেণীর সংযুক্ত ব্যঞ্জনগমলো শব্দের শর্তে এ 
পর্যায়ের অসংঘন্ত ব্যঞ্জনধ্যানর তুলনায় দীর্ঘতর; কিন্ত শব্দের মাঝখানে এ 
আরও সুপাঁরস্ফুট । অর্থাৎ শব্দমধ্যে সংযনন্ত ব্যঞ্জন ধ্বানর প্রথমটির দৈঘ্য 
আরো শ্ৰতব্যঞ্জক ( prominent ) বাঙলা ছন্দের বৈচিত্র্য তাই নির্ভর 
করে হলন্ত ব্যঞ্জন ধ্বানর পৰ্ব'দ্বরের মাপের উপর ৷ সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির পৰ্বেদ্বর 
হওয়ার জন্যেই হোক, বা অসংযচুন্ত হলন্ত ব্য্জনধৰনির প্র্বশ্বরই হোক, কিংবা 
দ্বৈত (31008) দ্বরের শেষ স্বর ধ্বানটির ব্যঞ্জনাস্তিক ( consonantal ) 
ব্যবহারের জন্যেই হোক, সর্ব একই নাতি ক্রিয়া করে । এখানে . পর্্বস্বরে 
থাকে টেনে-পড়ার অবকাশ ৷ তাই স্বনবৃজ্ছন্দে হলন্ত ব্যঞ্জনজাত বদাক্ষের 
( closed syllable ) কে মুস্তাক্ষরের ( ০০০০, syllable ) তুলনায় বিশ্লিষ্ট 
ভাঙ্গতে পড়া হয় বলেই বদ্ধাক্ষরের শ্বরধ্বানর দৈৰ্ঘ্যকে দণ্মান্রা ধরা হয় 


আর মাস্তাক্ষরের স্বরধ্বানর দৈৰ্ঘ্যকে একমান্তা । "৯ 


১৮৪ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


প্রত্যঙ্গের বায়দগতীয় দিক থেকে বাগ্‌-ধ্বান উৎপত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে 
দুটি ভিত্তিক কার্যকর উপাদান--এক, উদ্বোধন; দুই, উচ্চারণ । প্রথমটি 
হলো প্রত্যঙ্গের হাপর বা পিষ্টন সদ্‌শ্য বিচলন যাতে কণ্ঠাণ্চলীয় আয়তনের { 
পারবর্তন ঘটে; ফলে, সেখানকার বায়ুর সংনমন বা প্রসারণ ঘটিয়ে শুরু করে 
দেয় এ প্রকত বা স্থৈতিক ( potential ) বায়প্রবাহ। আর দ্বিতীয়টি হলো 
্রত্যঙ্গ বা উচ্চারকের বিচলন যা বায়প্রবাহকে এমনভাবে বাধা দেয়, বা 
পারবার্তত করে যে একটি 'নান্দ্টধ্বনির উদ্ভব সম্ভব হয়। উদ্বোধনের 
সঙ্গে তাই জড়িত ফুসফুস অর্থাৎ উরষ্পন্দ (chest Pulse) ও পাঁড়নস্পন্দ 
( stress pulse ) ; আর উচ্চারণের সঙ্গে জভ, ওষ্ঠ ও মুখ প্রভ্তি ৷ তৃতীয় 
আরেকটি উপাদান হলো স্বনন, যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে স্বরতন্ত্রী । 
অর্থাৎ স্বরতন্ত্রীর িচলনই এখানে মুখ্য । উদ্বোধনের পাঁরবর্তেনে 
আসে . পীড়ন (56:555-)। উচ্চারণের পাঁরবার্তত রূপ হলো স্বনের 
স্থিতিকাল ; আর দ্বননের পরিবর্তন হলো সমর বা তান (6০2০)7 এ 
তিনের ভিত্তিতে বাঙলা ছন্দ ব্রিধারূপ ধরেচে_বল-বৃত্ত ; স্বন-বৃত্ত ; 
তানবৃত্ত । এরা মাত্রায় প্রকাশিতব্য । স্বনবৃত্তের কথা আগেই বলা হয়েচে ৪ 
যান্তবর্ণ মাত্রেই দ্বিমাত্ৰিক ; তবে সংস্কতের মতো স্বরের হস্ব- দর্রতা 
নেই ৷ উচ্চারণ এখানে মধ্য । এই অক্ষর দণ'ভাবে পাঁরবার্তিত হ'তে পারে, 
যথাক্রমে পাঁড়নে ও তানে ৷ প্রথমে আছে খাড়া দণ্ডাঘাত $ এতে পড়ে উদ্বোধক 
ঘা, ফলে এখানেও 'স্থাতকাল বেড়ে যায় অক্ষরের । একে গ্রীকরা বলতেন 
হন্দাঘাত। বলব্ত্ত বা ছড়ার ছন্দ এঁর উদাহরণ । অক্ষরের দ্বিতীয় পাঁরবর্তন 
ঘটে স্বননে অর্থাৎ কিনা তান সংষ্টিতে। এখানে সুর এসে পড়ে পরিবর্তন 
ঘটায় সংযুক্ত বর্ণের পর্ববাঁ অক্ষরে ৷ আগেই বলা হয়েচে সংযুক্ত বৰ্ণ 
দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়, আর পর্ব'বতা অক্ষর পরবতাঁর তুলনায় দীর্ঘতর হয়। কিন্তু 
স্বননে এর বাত্যয় হয়। অর্থত প.বক্ষিরের ব্যঞ্জন ল্‌প্তপ্রায় হয়ে যায়। এবং 
এ-বৈশিষ্ট্যকে রবীন্দ্রনাথ আভাহত করেচেন “শোবণশন্তি বা “ভারবহন শান্তি” 
বলে।"* এখানে স্মৰ্তব্য তিনপ্রকারের স্বর বা বাচ্যভারের ( voice 
weight ) কথা, যার সম্পর্কে অরবিন্দ বলেচেন। প্রথমটি অনুভ্মিক ভারদণ্ড, 
বার প্রকাশ দেখা যায় সংস্কৃত স্বরের হস্ব দীর্ঘ ও প্লুতত্বে। বাঙলা' ছন্দে 
এর দ্বাভাঁবক প্রয়োগ নেই ৷ দ্বিতীরটি হলো খাড়া সংঘাতভার ( vertical 
ictus weight )—এহলো পাঁড়নের ফল। আর তৃতীয়টি ব্যঞ্জনভার 
( consonantal weight ) যায় প্রয়োগ আছে স্বনবৃত্ত ছন্দে । } 

এ-সম্পর্কে এক প্রধান ছান্দাঁসক বলেচেন ঃ “ধ্বনি এমন একটা জিনিস যার 
ভার ওজন, বা গুরুত্ব থাকতে পারে না ৷ বৈজ্ঞানিক পাঁরভাষায় ভার (weight) 


বাক্‌ প্রবাহ ১৮৫ 


না বলে বলা উচিত ভর (55 )”।*" এ উক্তি অবৈজ্ঞানিক! বিজ্ঞানীর 
গবেষণায় দেখা গেচে যে প্রাতটি অক্ষরই উদ্বোধক শক্তি স্পন্দের প্রকাশ । আর 
উদ্বোধক যে বায়কে টানচে তার বিরুদ্ধে সর্বদাই বল প্রয়োগ করে চলেচে ৷ তাই 
উদ্বোধক--চালিত বায়ুদেহকে আমরা সাধারণত আয়তনে প্রকাশ কাঁর অর্থাৎ 
ঘন সোণ্টামিটারে । এ-প্রক্িয়াকে অন্যভাবেও দেখা যায়। উদ্বোধক দ্বারা 
স্থানচ্যুত একঘন সোঁণটামিটার বায়ুর আয়তনকে মনে করা যেতে পারে এক বর্গ 
সোশ্টামটার ক্ষেত্র যাকে ঠেলে দেয়া হয়েচে এক সোশ্টামটার রৈখিক দত্লত্বে 
ধ্বানক চাপকে জলের সোঁণটামটারে মাপা হয় (0. চা90); আর 
প্রত্যেক (007 H20) প্রাতিবর্গ সোণ্টামটারের 980'4 dynes এর 
চাপের সমতুল (4505 / 00 )। তাই একটি স্পশ্টব্যঞ্জনের সংবারকালে 
চাপের মান্না হলো 5 Cm 7750-55%980*4 dynes বল অর্থাৎ 4902 
dynes / 0079 1৭৯ বলা বাহুল্য, এখানের শুধু 70855 বলায় অজ্ঞতাই 
প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়ত, বলা হয়েচে যে “গুরুতর থাকতে পারে না” মনে 
রাখতে হবে যে প্রাচীন সংস্রত বৈয়াকরণগণ স্বরের পার্থক্য বনঝাতে ব্যবহার 
কর্তেন হুদ্ব-দার্ঘ আর অক্ষরের তারতম্যের জন্যে লঘরগদরু।+ তাইতো 
রাজশেখর বস্দু বলেছেন £ “সাধারণত গ্ুরদধ্বীন আর accent মিশে যায় । 
ছড়াজাতীয় ছন্দের একটি লক্ষণ-মাত্রা পূরণের জন্য স্থানে-স্থানে যনস্তধ্বানকে 
টেনে গুরু করা” ।৬* বস্তুত হদ্ব' ও দীর্ঘ*__এ কাল পাঁরমাণ নির্দেশ করে ; 
আর ‘লঘ;” ও “গরুতে উচ্চারণের আয়াস বা অক্ষরের ভার! দিকন্ত এক প্রবীন 
ছান্দাসক দূ”টকেই অক্ষরের সঙ্গে যন্ত করে ভূল করেচেন ৷“* এখানে স্মৰ্তব্য 
যে প্রথম দুটি শব্দ দ্বর-সম্পকেইি প্রযুক্ত, আর দ্বিতীয় যুগল অক্ষর সম্পর্কে । 
বলাবাহুল্য এ-সম্বন্ধে প্রাচীন প্রাতিশাখ্যকারগণ অবাঁহত ছিলেন। আঁকে 
ইস্ব ধরে, তাঁরা এাঁগয়েচেন। তাইতো বাজসনেয়ী প্রাতশাখ্যে (১। ৫৫) 
বলা হয়েচে ঃ “অমান্র স্বরো হুস্ব ৪” অর্থাৎ অ’এর পাঁরমাণ স্বরই হম্ব ৷ 
এঁর দিগুণ হ’লো দীর্ঘ (১। 6৭)। তবে অ’ সংবৃতা” আর ‘আ’ বিবৃত ৷ 
আবার স্বরই অক্ষর ৪ অথৰ্ববেদ প্রাতিশাখ্য (১ ৷ ৯৩ ) ৷ এই স্বর সব্যঞ্জন, বা 
অনার যন্তত অথবা শুদ্ধ এই তিন রকমের হতে পারে_এ প্রকাশিত হয়েচে 
খগ্বেদ প্রাতিশাখ্যে (১৮ ৷ ৩২)। অক্ষর ( Syllable) তাই দঃ্রকারের-__শদ্ধ 
ওমিশ্র। আর গড অক্ষরই দীর্ঘ অর্থাৎ দমাত্রার সমান £ ‘গর; দার্ঘমত 
(খদ্বেদ প্রাতিশাখ্য ১৮। ৪১) ৷ এতে বোবা যায় যে গ্রুত্ব অর্থাৎ অক্ষরের 
ভার বা উচ্চারণের আয়াসের জন্যে কাল পরিমাণ 'ছিগুণ হয়ে যায়। 
এঁর আভাস দেন রাজশেখর বস যখন তিনি বলেন যে “গুরুধ্বান আর 
৪০০০7 মিশে যায় |’ অর্থাৎ কিনা এরা প্রত্যেক দমান্রার । 


১৮৬ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


লঘনগনরদ ভার_নিদ্ব কিন্তু, হৃস্বদীৰ্ঘ"৷ মান্লানিঘ্ব ৷ ব্যবহারিক দিক থেকে এই 
পৃথকীকরণকে স্বাগত জানিয়েচেন Whit৷ey, যদিও তাজ্ডিক দিক থেকে একে 
সমর্থন করেন নি ৷ আর বিস্ময় প্রকাশ করেচেন এ-জন্যে যে পহন্দুদের মতো 
'এমন সমংক্ষ্মধ্বান নিরাক্ষকেরা আক্ষরিক মান্রাকে আরো স:সমঞ্জস রপোয়নতক্তে 
কার্যকর কর্তে প্রয়াস হননি ।”৮১ 4117 বাজসনেয়া প্রাতিশাখ্যের (৬. ১০৯) 
ডীন্তকে বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত বলে অভিহিত করেচেন ঃ “সংযোগ পুর্গতাঃ স্বরা ৪ 
মাত্রা ৮ “অৰ্থাৎ ব্যঞ্জনগোষ্টীপ্ব হস্বদ্বর দ্'মান্রার। তাঁর যান্তর পরম্পরার 
সোপান এরূপ ঃ |: 
(ক) ব্যঞ্জনগোষ্ঠীপূব হস্ব স্বর - গুরু অক্ষর ; 
(খ) দীর্ঘ স্বর = গুরু অক্ষর ; 
(গ) ব্যঞ্জনগোষ্ঠী পর্ব হস্ব স্বর = দীঘ্বর ; 
(ঘ) দীর্ঘস্বর--২ মাত্রা; 
(৬) ব্যঞ্জনগোষ্ঠীপনর্ব হস্ব স্বর-২ মান্রা। 


কাজেই £11৩-এর মতে এই-যুক্তির ধ্বনিতাত্তিক পারণাম গুরুতর ; কিন্তু 
বৃহত্তর বিপদ হলো পরবর্তী ধাপ নেওয়ার প্রবণতা যথা--.'". (ক) ও (৬) 
অনুসারে গণ্র;অক্ষর=২ মান্রা। দ্বিতীয়ত, তিনি মনে করেন যে ধ্বনি বিজ্ঞানীর 
মাত্রা ও ছান্দাঁসকের মাত্রার মধ্যে বিভেদ আছে । তাই দমটিকে মিশিয়ে ফেলায় 
বাট এসেচে । ৮২ এবার এ-উক্তির বিচার-_বিবেচনা ৷. এখানে লক্ষণীয় যে 
য্যান্তপরম্পরা ঠিকই আছে এবং এ সণ্ডালী ( transitive ) সন্রানুসারে সিদ্ধ ।৮৩ 
যেমন, কখ-গ অর্থাৎ ব্যঞ্জনগোষ্ঠীপূ্ব হু্বদ্বর- দীর্ঘক্বর। আবার 
গল ঘ=ঙ অর্থাৎ ব্যঞ্জনগোষ্ঠীর পূর্ব হস্ক্বর -২ মান্রা। তবে দিতীয় 
পিদ্ধান্তটি আংশিকভাবে সত্য । ধ্ৰনিবিজ্ঞানী ঠিক-ঠিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে 
চলেন; আর ছান্দসিকের এতটা বিজ্ঞান নিষ্ঠার প্রয়োজন নেই। এখানে 
প্রচলিত এঁতিহ্যের ও ভূমিকা রয়েচে। তাই “বৃত্তমুন্তাবলি তরল”__এ উক্ত 
হয়েছে ৪ “প্রচলিত এঁতিহ্য অনুসারে দীবক্ষারের মাত্রা দুই ধরা হয়, যা তিন- 
মান্নাযনন্ত প্লুত'-এ ও আরোপিত হয়। একইভাবে ব্যঞ্জনের মাত্রা অর্ধেক হলেও 
ব্যঞ্জননান্ত অক্ষরকে - মাপা হয় দ;'মান্ায়। ব্যঞ্জন যে অক্ষরের মান্না বৃদ্ধি করে 
না তাও প্রথাসিদ্ধ |” ৮* এহলো ব্যবহারিক প্রথা তাই খদ্বেদ প্রাতশাখ্যে 
( ৯৮ ৷ ৪১--২ ) বলা হয়েছে ৪ “গার দীর্ঘম্‌ ; গরায়স্তু যাদি সব্যঞ্জনংভবেৎ” 
অর্থাৎ দাঘস্বির দীর্ক্ষির। কিন্ত; অক্ষর ব্যঞ্জনান্ত হলে দীর্ঘতর হবে। একে 
Verma সঠিক সিন্ধান্ত বলে মনে করেন, কেননা স্বরই দীর্ঘায়িত অক্ষরের 
জনক নয়, কিন্ত; স্বর+ব্যঞ্জনের গ্বোষ্ঠী-ই এর জন্যে দায়ী! এখানে . ধ্বানগত 


বাক প্রবাহ ১৮৭ 


্থাতকালই হয়েচে আক্ষারক মান্রার চরমভিত্তি আর এ স্থাতকাল প্রলম্বিত 
হয় গুরু অক্ষরে । ৫ ৫ ত 


১৮ : বল, স্বর ও স্বন 

মাস্তিষ্কের বাঁহঃদ্তরে স্নায়াবক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে শুরু হয় মানুষের 
কণ্ঠাণ্চলে বাগধানর উৎপাত্তি। এতে তাঁড়ং-রাসায়ণিক ঘাতগছ প্রবাহত হতে 
থাকে নিম্নতর মস্তিষ্কের স্নায়ূপথে কণ্ঠনিয়ামক পেশীপুঞ্জে। এই জটিলতা 
দেশকাল-শায়ী। পেশী প্রত্যঙ্গীয় ক্রিয়াকলাপের তিনটি কাজ--এক--কণ্ঠাণ্ডলে 
বায়প্রবাহ সৃষ্টি; দুই-_বায়প্রবাহের শ্থৈতিক বা গতীয় কিছ: শক্তিকে ধ্বনি- 
তরঙ্গাকারে শব্দশন্তিতে রূপান্তরণ ;তন-_কণ্ঠনালী, ওষ্ঠ ও নাসিকার মধ্যবতাঁ” 
বিভিন্ন গুহিকার ভৌত পরিবর্তন ঘটাতে অন্নাদী সপ্চারের উপর নিয়ন্ত্ৰণ অর্থাৎ 
এইসব ধ্বানতরঙ্গের বাঁহবায়নুতে প্রেরণের পরিস্র্যুত ( 81276 ) ৷ এর জন্যে 
আছে তিনটি ফন্তরকৌশল-_ফুসফুসীয় ; গলনালীয় ; মুখগহবরীয়। এরা 
সবাই কিন্তু বায়প্রবাহের সঙ্গে সংশিষ্ট । প্রথমে আছে ফুসফুসের শ্বসন 
্রাকিয়া-_সংকোচন ও প্রসারণে ঘটে বহির্গামী ও অন্তগমি! বায়প্রবাহ। দিতীয়ে 
আছে কণ্ঠে স্বরযন্ত্ের উচ; ও নিচ্য বিচলন ৷ *বাসরল্ধর বন্ধ হলে দ্বরযন্ত্রের 
উধ‘্তন বিচলনে গলনালীর আয়তন কমে যায় এবং বায়প্রবাহকে মুখ ও নাকের 
মধ্য দিয়ে বের করে দেয়। অপরপক্ষে নিম্নতন বিচলনে গলনালীর আয়তন 
বেড়ে যায় এবং বায়প্রবাহকে প্রবেশ কর্তে দেয় ভিতরে । আর জিভ ও বায় 
প্রবাহের উদ্বোধন কর্তে পারে। তালুতে উত্তোলিত বাধা সৃঁন্টকারী জভকে 
যাঁদ মুখের দিকে ঠেলে দেয়া হয় বাধা রেখে তবে বহিরগামী বায়পপ্রবাহ সৃষ্টি 
হবে ৷ আবার যদি এ জিভকে পিছন দিকে ঠেলে দেয়া হয়, তবে প্রবেশক 
বায়প্রবাহ সৃষ্টি হবে।৮৬ এই তিনটি ফন্তকৌশলে পাওয়া যায় তিনটি 
ঘটনা-_উদ্বোধন, স্বনন, ও উচ্চারণ ৷ এদেরই পরিবর্তিত রূপ হলো পাঁড়ন, স্বর 
ও স্বন ৷ এরাই তিনটি বাক্রীতির জনক ৷ মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেক অক্ষরের 
আছে একটি স্থিতি পরিমান ( duration quantum ) 8 তাই অন্ত্যব্যঞ্জন 
হুব হলে, স্বরাঁট হবে দীর্ঘ এবং তাঁদপরীতভাবে ৷ ভারতীয় ধ্বানাবজ্ঞানীরা 
এ-সব প্রক্রিয়াকে দু'ভাগে ভাগ করেচেন__আন্তঃ প্রযতন (0084000০081 process) 
ও বাহ্য প্রযত্য (extra-buccal process) | প্রথমটির মধ্যে পড়ে--(ক) সংবার, 
যাস্পশরধবানর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ; (খ) মুক্তি, যা সুরের সঙ্গে সংশিন্ট ; এবং 
(গ) উদ্মধানর ও অর্ধস্বরের সংকীর্ণণ। দ্বিতীয়াটতে আছে--(ক) গলনালিক 
প্রক্রিয়া, যা ঘোষ ও অঘোষের সঙ্গে সংশ্নিণ্ট ; (খ) 'ফুসফুসীয় প্রক্রিয়া, যা 
মহাপ্ৰাণ ও সহাপ্রাণহদনতার সঙ্গে যন্তৰ ; ও (গ) নাপিক্য প্রক্রিয়া, যার সঙ্গে 


১৮৮ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


সংশ্লিষ্ট আছে নাসিক্যতা ও অনাসিক্যতা।৮৭ উপরোন্ত তিনটির মধ্যে 
পীড়ন" পড়ে দিতীয়ের খ-এর মধ্যে ; বর’ দ্বিতীয়ের ক-এর মধ্যে ; আর স্থিতি 
প্রথমের অন্তভন্ত । বাংলা ছন্দ তৈরি হয়েচে এ তিনের ভিত্তিতে যেহেত্য স্হিতি 
স্বনেরই, তাই স্থিতির পরিবর্তে স্বন-ই প্রযোজ্য । আবার পাঁড়ন হলো বিচারক 
‘বল’ ; তাই পাঁড়নের পরিবর্তে বল বলাই শ্ৰেয় । ফলে বাংলা ছন্দ গড়ে ওঠে 
[তনাট বিশেষ উপাদানে__বল, স্বর ও স্বন-এ। ছন্দেরও তাই ব্রিধারীতি-_ 
বলবৃত্ত ; স্বরবৃত্ত ও দ্বনবৃত্ত। 

অক্ষর দণ'রকমের--মনন্ত ও বদ্ধ স্বনবৃত্তে প্রত্যেক সৃত্তাক্ষরই একমান্রিক ও 
বদ্ধাক্ষর দ্বিমাত্ৰিক স্থাতমান্রা প্রসঙ্গে এর আলোচনা হয়েচে উপরের ][][]- 
অংশে ৷ বন্ধাক্ষর সর্বদাই দঞ'মান্ৰার মর্যাদা পায় এখানে, তা সে শব্দান্তই হোক, 
বা শব্দান্তরবত্তীই হোক । এর কারণ স্বন (01:০০ )--এর মোট স্থাতিমান্রারই 
হিসাব রাখতে হয় এখানে ৷ কিন্তু এই হিসাব শব্দান্তঃবর্ত অবস্থানে তানের 
টানে ভেসে যায় বাক্‌-প্রবাহে । ফলে বাজসনেয়ী প্রাতিশাখ্যের (৫৯) “ব্যঞ্জনম্‌ 
অর্ধমাতা” আর ঠিক থাকে না শব্দমধ্যে__এ লোপ পায়, নামে মাত উচ্চারিত হয়৷ 
তাই এইব্যঞ্জনকে আরো ক্ষদ্রভাগে ভাগ করা হয়েচে_ অণদ ও পরমাণদতে ৪ পতদর্ধ- 
মন: ৪ পরমান্বধনিমি মান্রা” (1'৬০-৬১)। অর্থাৎ ব্যঞ্জন=২ মাত্রা; অণু=3 মান্না; 
এবং পরমাণু ৯ মান্লা। এ-সম্বন্ধে রষ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি স্বরণীয় £ 
“ব্যাকরণ শান্ত্ের নিয়মানসারে হুদ্বদ্বরে লঘ; ও দীর্ঘ স্বরে গুরু উচ্চারণ হয়, 
সঙ্গীতে গানের বর্ণনকল, প্রায়ই সে নিয়মের অধীন হয় না। সঙ্গীতছন্দের 
অনুরোধে হস্বদ্বর ও গ:রররূপে, দীর্ঘস্বর ও লঘ্রপে উচ্চারিত হইতে পারে । 
ব্যাকরণে ব্যঞ্জন বর্ণকে অর্ধমান্রক বলে বটে ; কিন্তু কি কাব্যের কি সঙ্গীতের 
কোন ছন্দই ব্যঞ্জন অর্থাৎ হসল্তবর্ণ মান্রা ও বর্ণ সংখ্যার মধ্যে পরিগণিত হয় 
না। ছন্দে হসন্ত বর্ণের কোন পৃথক মান্রা নাই; উচ্চারণ সময়ে উহাতে কেবল 
জিহন বা ওষ্ঠ সংলগ্ন হয় মান । কাব্য ছন্দে উহা পর্বাস্থিত ইস্ব স্বরের গ্ররুতা 
সম্পাদন করে ; ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে ব্যঞ্জন বর্ণের জন্য যাদি কোন মান্না 
ধৰিতে হয়, তাহা পূর্ণ, অর্ধ নহে”।৮৮ . স্বরবৃত্তে শব্দমধ্য ব্যঞ্জনের 
লপ্তপ্রায় উচ্চারণ হয়; আর দ্বনবৃত্তে পূর্ণ উচ্চারণ হয় । তবে উভয় ছন্দেই 
শব্দান্ত ব্যঞ্জন একমান্রক। 
,_ চাপজ পাঁড়ন (90:০9 )-এর :প্রত্যঙ্গীয়-বায়,গতাঁয় ধ্বানক সহচর হলো 
উদ্বোধকশক্তি। কিন্জ চাপের ধারণা 'বাঘ্যত হয়েচে উদ্বোধকশান্ত ও স্বরভাঙ্গ 
( কম্পাংক ) ঘটনা দড়ির একক্রীকরণে। দেখা গেচে যে পড়ত অক্ষরের 
উচ্চারণে উদ্বোধকশান্তি অপাড়িত অক্ষরের তুলনায় অধিকতর, এবং এঘটে 
উপশ্বাসরল্ধীয় চাপ বা উদ্বোধক বেগ ব্যাঁতরেকেই । ধরা যাক হু" ও ‘স’কে-- 
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এদের আয়তন-বেগ যথাক্রমে 1200 ও 220 0205/5; আর চাপ 
যথাক্রমে 4 এবং 23 020 77০01 যাদি বেগই পাঁড়নের প্রধান শারীরবৃতীয় 
অনুষঙ্গ হতো তাহলে হ্যাট-এর হি” স্যাট-এর “স-এর তুলনায় অধিকতর 
পাঁড়ত হতো ; কিন্তু বাস্তব পক্ষে তা হয় না। আবার চাপ প্রধান শারীর- 
বৃত্তীয় অনুবঙ্গ হলে, ‘স’ হ’-এর তুলনায় প্রবলতর হতো ; কিন্তু তা হয় না ৷ 
ফলে আমাদের অনূভ্াতি প্রকাশ পায় উদ্বোধকশক্জি :মারফতে $ 5 ও 1; এর বেলায় 
এ যথাক্রমে 050 ও :048 ৪0 । কাজেই উভয় ক্ষেত্রে বল প্রায় সমান তাই 
উদ্বোধকশন্তি হলো উদ্বোধক বেগও চাপের গম্ণফল। দ্বিতীয়ত, এই উদ্বোধক 
শান্তির মান্রা (082200 ) আছে । অর্থাৎ উদ্বোধকশন্তির কমিবেশি স্পন্দমান 
বিস্ফোরণ ঘটে এবং এ একটি একক শীর্ষমানে পৌছায় ও উদ্বোধক ক্রিয়াকলাপ 
বাকৃএ প্রকাশ পায়। একেই বলে “চাপমেল” ( ১৮০১৪ ৪:০০) যেমন 
ইংরেজীতে । কিন্তু অন্যান্য ভাষায় এ হ'য়ে ওঠে অক্ষরের সামিল, বিশেষত 
অক্ষর-কালিক স্পন্দ, যেমন ফরাসী বা বাঙলায়। যেহেত; 'বল'ই এর 
প্রকৃত স্বরুপ, তাই একে বলা হয় 'বলবৃত্ত” যেমন ছড়ার ছন্দ ৷ ‘পাঁড়ন-কে 


‘বলে’ রূপান্তর করা যায়, : যেহেতর পাঁড়ন= নে অর্থাৎ বল-পাঁড়ন % 
ক্ষেত্ৰ: চাপ স ক্ষেত্ৰ । এতে পাঁড়ন-চাপ। তাই পাঁড়ন ও চাপ তা্ল্যমল্য । 


সবভাষায়ই বাক্‌এর প্রধান বাহকতরঙ্গ হলো ফুসফুস্‌-প্রণোদিত বহিৰ্গামী 
বায়; প্রবাহ ৷ একাধিক ভাষায় অবশ্য এ নির্গত হয় কমিবেশি স্পন্দমান 
বিস্ফোরণে বা মাত্রায়। ইংরেজিতে এ দেখা যায় চাপ স্পন্দ শ্রেণীতে__এদের 
প্রত্যেকটি তৈরি হয় উদ্বোধক শান্তর খাড়া একক আরোহের পরে মন্থরতর 
অবরোহে ; তারপরে দ্বিতীয় স্পন্দের গোড়ায় আবার নত্ন খাড়া আরোহ 
ইত্যাদি । সমগাঁতির ক্ষনদ্র পরিসরের মধ্যে. আছে উদ্বোধকশন্তির প্রতিটি 
স্পন্দের একই স্থিতিকাল ও একই শান্ত উৎপাদ (output )| এ-সব ল্পন্দই 
‘মেল’ নামে অভিহিত । এই মেল সমকালীন অৰ্থাৎ কমিবেশি সমান স্থিতিশীল 
অথবা প্রচাপিত অক্ষর ( উদ্বোধক শম্তিবক্লের শীর্ব ) এর মধ্যবর্তী অন্তরাল 
মোটামুটি সমান, যদিও পুরোপুরি নয়। এর কারণ দ্রাত বা গাঁতর 
পরিবৃত্ত। তবে একথা স্বীকার্য যে মেলক কাল (1০০৮ duration ) 
সম্পূর্ণভাবে অক্ষর সংখ্যার উপর নির্ভরশীল নয়। তা যাঁদ হোত, তবে এক, 
দুই, [তিন অক্ষরের গড়াস্থিতির অনুপাত দাঁড়াত 58 10 ৪ 15, কিন্ত, যন্ত্র 
দেখায় 5 $ 68 7।' কাজেই সমকালীনতার পাঁরবর্তে সমগতীয়তা এখানে এসে 
যায় অর্থাৎ প্রতিটি মেলকে আছে প্রায় একই উদ্বোধক শীল্ত উৎপাদ। কোন 
কোন ভাবায় এই উদ্বোধক শক্তি মাত্রা আরেকটি একক অর্থাৎ অক্ষরের সঙ্গে 


১৯০ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


লে যায়, যেমন ফরাসী ভাষায় । কাজেই উদ্বোধক শক্তি বণ্টনের আছে দুশট 
প্রবণতা- প্রচাপ-কাঁলক স্পন্দ ও অক্ষর-কালিক স্পন্দ। একটি ইংরেজিতে ; 
অন্যাঁট ফরাসীতে ৷ ৮৯ .. 

এই পারপ্রোক্ষিতে বাঙলার বলব্ত্তের মেলক 'স্থাতকাল শমুধ্যমান্ন অক্ষরে 
বিবেচ্য নয় । এখানে রয়েছে উদ্বোধক শীল্তির ক্রিয়া। আর উদ্বোধক শক্তি = 
৮ Xp. 10001 জা | তাই বলপ্পন্দ বা চাপ স্পন্দই এখানে বড়কথা । 
অক্ষরগ্দীল এরি অধীন । 01596] এর ভুমিকায় Coleridge ১৮১৬ 
খ্মীষ্টাব্দে যা বলেছিলেন এখানে তা স্মৰ্তব্য 8 “Christabel এর স্পন্দামতি 
(metre) একটি নতুন সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, যথা, প্রত্যেক পংক্তিতে 
গণণায় প্রস্বন ( accent ), কিন্তু অক্ষর (5511159 ) নয় । প্রতিটি পংক্তিতে 
প্রদ্বন আছে চারটি ৷” এরি উদাহরণ হিসেবে নেয়া যাক, > 


|| । [| [| 
“Tis the middle of night by the castle clock 


। || [| 
My sire is of a noble line. 


প্রথম পধান্ততে ৪টি প্রচাপিত অক্ষর আছে, আর দ্িতীয়টিতে ৩ টি ৪ ৭’-- 
দেখান হয়েচে ৷ সমতা-রক্ষার জন্যে প্রয়োজন মৌন প্রচাপ যা বর্তমান 
৯০ ও 15 এর মধ্যে । দাড়ি দিয়ে পর্বাবভাজিত হলে, পংক্তি দযটি দেখাবে 
এরুপ ঃ মৌন প্রচাপ বুঝাতে ব্যবহৃত হবে__ 
“This the | middle of | night by the | castle | clock, 
My | sire Nis of a | noble | line. 
কাজেই Coleridge-এর নতুন নীতি হলো ঃ প্রতিটি পংন্তিতে আছে ৪টি 
“প্রচাপ স্পন্দ” বা “বল স্পন্দ”, কিন্তু” প্রচাপিত অক্ষর” নয়। ৯৯ এখানকার 
পর্বাবভাজনকে মেল বলাই সঙ্গত, যেহেত, এতে হিসাব রাখতে হয় প্রচাপের। 
এই মেল একেকটি প্রচাপ স্পন্দের সামিল। এরি মধ্যে অক্ষরের সংখ্যা, দৈঘ্য 
বা মাতা পারবর্তনশীল। তাই 
৷ ৰ । ৷ ৷ 
গর্‌ গর্‌ গর। গ্জ্জে দেয়া। ঝর্‌ বর্‌ বর | বৃষ্টি, 


_ এতে আছে চারটি প্রচাপ স্পন্দ । 


কিন্ত প্রথম মেলে অক্ষর সংখ্যা ৩, 
দ্বিতীয়ে ৪, তৃতীয়ে ৩ এবং চতুর্থে ২ ও 


লিভ ২রা দেখান হয়েছে. ( A )= 


বাক্‌ প্রবাহ ১৯১৯ 


চিহ্নে। এবার অক্ষর. থেকে সমতা খজতে হবে মান্রায়। প্রতিটি মেলে আছে 
৬টি মান্া। কিন্তু শেষেরাটিতে শুধু ৩ট ; তাই অন্তমেলে ৩ মাত্রা লুপ্ত আছে। 
মাৱা কেন প্রসারিত হলো প্রত্যেক মেল-এ, তার কারণ নিহিত আছে প্রাচীন, 
গ্বৰ্ণাবদ্‌দের “আভানধানে” অর্থাৎ নিবিড় স্পর্শে, যার সগোত্রীয় হলো ফরাসী 
“আক্ফোরণ” (impPlosi০n )। তাই অর্থববেদ প্রাতিশাখ্যে (]. ৪৩.) আছে ৪ 
“ব্যঞ্জনবিধারণমভিনিধান ৪ পাঁড়িত ৪ সন্নতরো হানম্বাসনাদ $।”  খদ্বেদ 
প্রাতিশাখ্যের ( ডা. ৩৯-৪১ ) উক্তি হলো ঃ “নাদ ঃ পরোহভিনিধানাদ্‌ বং 
তংতৎকালস্থানম্‌ £ অশ্াত ত্ব অঘোষাৎ £ নাসিকা দ্থানম্‌ অনমুনাসিকা চেচৎ” । 
অৰ্থাৎ শব্দমধ্যে পাশাপাশি দুটি ধ্বনির মধ্যে প্ৰথমটি সপৰ্শধ্বনি হলে তাঁর 
উচ্চারণ সংস্কৃতের হলন্ত ব্যজনের মতো ; তার আন্ম্যাঙ্গিক স্বরধবান এ ক্ষেত্রে 
উচ্চারিত হয় না। এতে স্পণ্ট্ধ্বনির প্রথমটি তার উচ্চারণ স্থান রীতি 
অনুসারে মুখাববরের. নিৰ্দ্দিণ্টি্থানে কিংবা ঠোঁটে ইংরেজি act (9৫5৮), 
begged (৮০৪৭ ), apt (৪০9৮) শব্দের 1 & ও ৮ ধ্বনির মতো গঠিত 
হয়, কিন্তু: মন্ত হয় না। ফলে তাদের উচ্চারকেরা . ( articulators ) 
ধবনিটিতে তার স্বস্থানে গঠন করে, সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে, কিন্ত 
তাকে পর্ণরপ দেবার জন্যে দ্রুত মন্ত না হয়ে উক্ত অবস্থায় থাকতে থাকতে 
তার পরবর্তী ধ্বনির স্থান গ্রহণ করে এবং সেটিকে পূর্ণভাবে রূপায়িত কবরি 
জন্যে তারা দ্রুত মন্ত হয়ে যায়। প্রথম স্পর্শধ্বানটি এ পরিবেশে পরিমানের 
(quantity ) দিক থেকে কিছুটা দীর্ঘাকত হয়, যেমন চাক্‌চিক্য, ঘাগ্রা। 
স্পৃণ্টধ্বনি না হয়ে অন্য ধান অৰ্থাৎ ঘর্বণজাত (1£15801০), তরল ধ্বান 
(11৭519) ৪ পাৰ্শ্বিক ‘ল’ কিংবা প্রকম্পন-জাত'র', তাড়নজাত (1) এবং 
নাসিক্য ধ্বনি হলেও এরা জ্বরবিহীন অবস্থায় উচ্চারিত হয়, কিন্ত স্পৃন্ট 
ধ্বানর মতো “আঁভাঁনধান জাত” অসম্পূর্ণ উচ্চারণ পায় না। এর কারণ, 
তাড়নজাত বান ছাড়া এদের প্রত্যেকটিই প্রলম্বিত ধ্বনি (continuant ) যথা, 
মুশাকল, বৃষ্টি।৯২ খণ্বেদ প্রাতিশাখ্যে একেই বলা হয়েছে “ধরব, যার 
অনুরূপ শব্দ হলো ফরাসীর 09০৯৩11০795 বলেন ৪ “পরিবর্তন ব্যতিরেকে 
যে-সব ধনি দীর্ঘতর বা হুদ্বতর.কালে বিধৃত থাকে তাদের বলে প্রলাম্বত 
ধ্বনি ৷ . প্রধান প্রলম্বিত ধ্বীন হলো দ্বর, নাসিক্য, পার্্বিক, প্রকম্পিত. ও 
ঘণ্ট ব্যজন, উফতাহান প্রলশ্বিত ধ্বনি এবং স্পম্টব্যঞ্জনের স্পর্শ ধ্বান” 1১৪ 
রত ও ঝর'এর “রত এবং বৃষ্টির যি’ তাই প্রলম্বিত হয়েচে। 
:_..বলৱ্‌ত্তের .মলল- প্রকৃতি ছান্দাসিকরা, ধর্তে পারেন নি . তাই তাঁরা ভূল 
ব্যাখ্যার আশ্রয় 'নয়েচেন। এক “প্রবীন ছান্দাসক৯«. বলেনঃ. বাসাঘাত 
হলন্ত বা যোগক অক্ষরের (closed syllable) উপরই পড়ে; স্বরান্ত অক্ষরের 


১৯২ চনি যয়া ডে 


(open 5511251) উপর শ্বাসাঘাত পাঁড়লে সেই দ্বরাট একট টানিয়া যৌগিক 
অক্ষরের সমান কাঁরয়া লইতে হইবে।” এতে বোঝায় যে শ্বাসাঘাতের 
আঁভক্রিযায় দ্বরান্ত অক্ষর যৌগিক অক্ষরে পারণত হয়। কিন্ত; এর অভিক্ৰিয়া 
যোগক. অক্ষরের উপর কি হবে সে সম্বন্ধে ছান্দাসক নিশ্চুপ ৷ তাঁর মতে 
পধন্তা না ৷ পাকা নোনা’র প্রথম পর্বাট ৪ মাত্রার এবং দ্বিতীয়াটও তাই, 
কেননা পাকা-র উপর *বাসাঘাতের জন্য পাকা হবে পাকা-ন অৰ্থাৎ ৩ মান্রায়। 
এ সিদ্ধান্ত অবৈজ্ঞানিক এই অর্থে যে হলন্ত অক্ষরের উপর *বাসাঘাতের কোন 
আঁভক্রিয়া 1নাদ্দণ্ট হয় নি। দ্বিতীয়ত, তিনি বলেনঃ “*বাসাঘাত থাকার 
দরুন যৌগিক অক্ষর হস্ব বাঁলয়া পাঁরগাঁণত হয়। বাগ্যন্ত্ৰের অন্গগদীলর 
প্রবল আন্দোলন এবং বোধহয় সঙ্কোচন হয়; তঙ্জন্য উচ্চারণের ক্ষিপ্রতা এবং 
লঘুতা অবশ্যম্ভবী ৷” তাহলে “ধিনতা’ হবে দ:’মান্রার এবং ফলে প্রথম পর্বাট 
দাঁড়াবে ৪ মাত্রায় আর দ্বতীয়াট ৫ মাত্রায়। এখানের সমতা কোথায়? তবে 
তার. অজ্ঞতার পাঁরচয় এ “বোধ হায়” কথায়, প্রকাশ পেয়েচে আরেকজন প্রবীন 
ছান্দাসকও বলেচেন £ (এই) রীতিতে রূষ্ধমুত্ত নির্বিশেষে প্রত্যেকটি দলকেই 
(51119) এক মান্না হিসাবে গণনা করা হয়। রুদ্ধদল সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট 
রুপে উচ্চারিত হয়।”৯৬ এও অবৈজ্ঞানিক ৷ কেননা, তাঁর মতে মিশ্রবৃত্তে 
অর্থাৎ তানবৃত্তে ও “কোনো কোনো রুদ্ধদল উচ্চারিত হয় ‘সংশ্লিষ্ট রূপে” । 
তাহলে *বাসাঘাতের কোন আভক্রিয়া থাকে না। এ মন্তব্য যুক্তি সহ নয়। 
তাছাড়া তিনি দল ছেড়ে মান্না বিচারে নামেন নি ৷ তৃতীয় আরেক ছান্দসক১৭ 
বলেচেন £ “কথ্য ভাষায় অক্ষরের কোন মান্রাগুণ নাই। এখানে প্রত্যেক 
অক্ষরবা স্বরান্ত বৰ্ণই গণনীয় এবং সেই গণনায় চারা ধ্বনিস্থান পাওয়া 
যাইবে । তথাপি, তাহা চারমান্রা নয়, কারণ এ অক্ষরগ্াীল আদ্য অক্ষরের 
ঝোঁক্‌কে ধারণ করিয়া থাকে মান্র । য্তবৰ্ণ কার্যত পরস্পর অযন্ন্ত থাকে, 
হসন্তই থাকে ; এবং এ মধ্যদ্থ হসন্ত আদ্য অক্ষরের স্বরকে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত 
করে না, তাহারা ঝোঁক বা উচ্চারণ ক্রিয়ার জোরকে বার্দ্ধত করে মান” । ইনিও 
অক্ষর ছেড়ে মাত্রায় নামেন নি। দ্বিতীয়ত, তিন সাধ্য ও কথ্য ভাষার 
পাৰ্থক্য এভাবে নিৰ্দেশ করেচেন ৪ “ওখানে যাহা ব্যঞ্জনারম় দ্বর, এখানে তাহা 
ট্বরারড় ব্যঙন' | তা যদি হয়, তবে কি করে বলা যায় যে “দ্বরান্তবর্ণই 
গণনীয়” ? তাই এ আলোচনা বিজ্ঞানভিত্তিক নয়। এ কথা তান নিজেই 
স্বীকার করেচেন ঃ 'ধ্বানবিজ্ঞানে বা ভাষাত, ইতিহাস বা বিজ্ঞান জানা 


না থাকিলেও, বাংলা ছন্দের একটা সম্পূর্ণ পরিচয় যে রচনা করা যাইতে পারে 
তাহারই প্রমাণ ইহাতে (তাঁর বইয়ে) "মিলিবে ৷” 


ষষ্ঠ অধ্যায় £ ছন্দোবিজ্ঞান 


কাব্যস্পন্দের লাবাঁন উৎসারিয়ে ওঠে একটি দ্বন্দ হ'তে--একদিকে 
সছান্দাসক মান্রাবন্ধ যাতে আমরা আদর্শ মাত্রিক গড়নের অনুরূপ একটি নিৰ্দিষ্ট 
নিয়ামত প্রদ্বনস্পন্দ কমবেশি প্রত্যাশা করি, এবং অন্যদিকে একটি বাক্‌স্পন্দ 
যা একে বাতিল ক'রে সবরকম বৈচিত্র্য আনে ৷ (অর্থাৎ) কাব্যস্পন্দ গণ্য হতে 
পারে নিৰ্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা ও সীমার অধীনস্থ সাধারণ বাক্‌স্পন্দ হিসেবে; আর 
এদের নিয়মাবলী নিঃসন্দেহে হবে ছন্দোবিজ্ঞান। স্পন্দ প্রকাশের মাত্র তিনটি 
উপায় আছে। প্রথমত, কিছ অক্ষরকে পৃথকীকৃত কর্তে হবে তাদের 
আপোক্ষক হুস্বতা ও দীর্ঘতা অনুসারে । দ্বিতীয়ত, বাচ্যের প্রস্বর পারবৃত্তির 
অধিকতর প্রাবল্যে উচ্চারণ করে এবং এতেই আছে স্পন্দের বিভিন্ন অরয়বের 
অবাধ সংমিশ্রন । (আর রয়েচে) বেশ কিছু উপযক্ত স্থিতকালীন যতি বা 
মৌন ৷ তাই বাক্্পন্দে ছন্দোবিজ্ঞানের সংযোজনাই কাব্যস্পন্দ বা পদ্যের 
নিধারক। তাহলে ছন্দোবিজ্ঞানের সঠিক স্বরূপ কি? অক্ষর ব্যবহারের 
নিয়মাবলী সম্পর্কে মতৈক্য প্রাতিষ্ঠাই হলো ছন্দোবিজ্ঞানের প্রথম অনিবাৰ্য 
কাজ ৷ অক্ষর নিৰ্দ্দিষ্ট হওয়ার পরের কাজ হবে তাদের সাধারণতম সমবায়ের 
_যাব্যবহারিক দিক থেকে শব্দ__ এককের ।সামিল-সংজ্ঞা ও নাম ঠিক করা এবং 
এরা পর্ব নামে পাঁরাচত। এর পরে ছন্দোবিজ্ঞানের তৃতীয় ধাপ হবে ছন্দোবন্ধ 
নির্ধারণ অর্থাৎ কবিরা পদ্য ও স্তবক স্টিতে যে প্রধান প্রধান পর্ব পদ্ধাত 


উদ্ভাবন করেচেন তার নিবন্ধন । 
রবার্ট ব্রিজেস্‌১ 


৬১ ছান্দীসক মতবাদ 
সাহিত্যকলার প্রত্যেক কৃতিই আদৌ ধ্বনমালা যা থেকে উদ্ভূত হয় অর্থ । 


কোন কোন সাহিত্যকৃতিতে এই ধ্বনস্তরের গুরুত্ব কমান হয়, আর এ হয়ে 
ওঠে স্কটিকদ্চ্ছ যেমন অধিকাংশ উপন্যাসে । কিন্তু সেখানেও ধ্দনিস্তর 
অর্থের আবশ্যক পর্বশর্ত। এদিক থেকে কাব্য ও কথাসাহিত্যের পার্থক্য 
সমর্থন করা যায় না। ধ্বানর প্রভাব বিশ্লেষণে দুটি সূত্র মনে রাখতে হবে। 
প্রথমত, ধীনকল্প (pattern of sound) ও কৃতি (performance)-র মধ্যে 
পার্থক্য কর্তে হবে। সাহিত্যিক কলাকৃতির পঠন হলো কৃতি, যাতে আদর্শ 
রূপায়িত এবং অন্যথায় বিকৃত হতে পারে। তাই স্পন্দ ও ছন্দের প্রকৃত 
বিজ্ঞান শান ব্যন্তিগত আবৃত্তির অধ্যয়নে রাঁচিত হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, 


১৩ 


১৯৪ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


অর্থকে বাদ দিয়ে ধ্বনাবশ্লেষণের সাধারণ অঙ্গীকার ( assumption ) 
ভ্ৰমাত্যক, কেননা এ কলারুতির অখণ্ডতার পাঁরপন্হী এবং কেবলমাত্র ধবাঁনর 


কোন নান্দনিক (aesthetic) অভিক্রিয়া নেই ৷ অর্থাৎ অর্থ বা আবেগপ্রবণ 
সুরের সাধারণ ধারণা ছাড়া ‘গাঁতল’ কোন পদ্য নেই। কাব্যে বিশুদ্ধ ধ্বনি 
হয় মায়া নতুবা সম্পর্কের এক অত্যন্ত সরল ও মৌল শ্ৰেণীবিন্যাস যা অধ্যয়ণ 
করেছেন Birkh০f তাঁর “নান্দনিক মান”-এ * । এতে নেই কবিতার 
সামাগ্রক চারত্রের সমাকলে ধৰানন্তরের গুরুত্ব ও বৈচিন্যের ব্যাখ্যান । 

এখানে তাই সমস্যার দুটি দিকের পৃথকীকরণের প্রয়োজন ৪ ধ্বনির স্বকীয় 
( inherent ) ও সম্পর্কীয় (relational) উপাদান । প্রথমে প্রকাশ পায় 
ধ্বনির মাত্রা-নরপেক্ষ বিশেষ স্বাতন্ত্য যেমন অ, ও, প, বা ল--এখানে অ বাপ 
ধ্ৰনির কমবেশি নেই ৷ যে-সব আঁভক্রিয়া সাধারণত ‘গাঁতলতা’ বা "শ্র্াতমাধূ্য” 
নামে আঁভাঁহত হয় তাদের ভিত্তি হলো গুণের সহজাত পার্থক্য । পক্ষান্তরে, 
সম্পর্কজাত পার্থক্য হলো স্পন্দ ও ছন্দের ভিত্তি ঃ প্রস্বর, ধ্বনি স্থিতি 
( duration of sound ), প্রচাপ, পানব্ণীভ্ত সংখ্যা। এ-সব উপাদানে সম্ভব 
হয় পরিমাণগত পার্থক্য ৷ প্রস্বর হয় উচ্চতর বা নিন্নতর, স্থিতিকাল হচ্বতর 
বা দীর্ঘতর, প্রচাপ প্রবলতর বা দুর্বলতর, পূনব্র্বাত্ত সংখ্যা বৃহত্তর বা ক্ষদ্রতর । 
এই প্রাথমিক পার্থক্যটি অত্যন্ত জরুরী, যেহেতু এ ভাবা প্রপণ্ের একটি সমগ্র 
গোষ্ঠীকে পৃথক কর্তে সমর্থ রুশরা এর নামকরণ করেচেন “বাদিন্রণ’ ( instru- 
mentooka ) । বস্তুত রুশশব্দটি Ghil_ ব্যবহৃত 1250501790691707-এর 
অনুবাদ । ইন কাঁবতায় এর প্রয়োগপটীর্বতা ( Priority ) দাবি করেন । পদ্যে 
গীতলতা” বা 'সুতান” শব্দের ব্যবহার বর্জনীয়, কেননা এ বিভ্রান্তকর । যে-সব 
ঘটনার কথা বলা হচ্চে তারা গানের সুতানের সমান্তরাল নয় ঃ সঙ্গীতের সুতান 
অবশ্য প্রস্বরের দ্বারা নিরাপত হয় এবং তাই ভাষার স্বরভা্গর সঙ্গে 
অম্পম্টভাবে সমান্তরাল চলে । বদ্তুত দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছেঃ কথ্য 
সন্তানে নিৰ্দিষ্ট প্রদ্বর ও কালান্তর। শ্র্ুতিমাধূর্য শব্দটিও পর্যাস্ত নয়। 
কেননা বাদিত্রসঙ্গীতে ব্রাউানও, হপ্‌কিল্স, বা দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি কাদের 
* সম্পর্কে শরতকটতা ( cacophony )ও বিবেচ্য, যেহেত; এ'রা ম্বেচ্ছাকৃত- 
ভাবে কৰ্কশ ও দ্যোতক ধ্বানক্রিয়ায় বিশ্বাসী, যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের__ - 
যদ জানতে চান আমি ঠিক কি রকম স্ত্রী চাই _ 

ফর্সা কি কালো ক মাঝারি রঙ, 
লন্বা কি বেটে ক ক্ষীণা পানা 

'_ দেখতে ঠিক পরী কি দেখতে ঠিক সং । 


ছন্দোবিজ্ঞান ১৯৫ 


এই কাঁদত্র কৌশলের মধ্যে পড়ে ধ্বানকল্প ও ধ্বনিব্যঞ্জনার পৃথকী- 
করণ অর্থাৎ অভেদ বা সংশ্লিষ্ট ধ্বানগ্ণের পঢুনরাবৃত্তি ও ধ্বন্যনকৃতি 
৷ sound-imitation )-র মধ্যে পার্থক্য । ধ্বানিচত্রে ( sound-figures ) 
থাকে পুনরাবৃত্ত ধ্বানসংখ্যা, পুনরাবাভিসংখ্যা, গ্দনরাবৃত্ত গোষ্টীতে ধবানক্রম 
এবং স্পন্দশীল এককে ধ্দনির অবস্থান । মিল হলো ধ্বানপদনরাবাত্তির 
উদাহরণ আর এর অন্তভ্ক্ত অননপ্রাস ( alliteration ) ও স্বরসঙ্গতি 
(53507081706 )-র মতো অনুরূপ বিষয়ও | ধ্ৰনিকল্পে ( sound-pattern ) 
স্বর ও ব্যঞ্জন গুণের পুনরাবৃত্তি চূড়ান্ত ( decisive )। এবার ধ্বন্যনকৃতির 
কথা ৷ শব্দই বস্তুর সঠিক উপস্থাপন এ-ধারণা আজকাল পাঁরত্যন্ত । তা সত্তেও 
আধানক ভাষাবিদ্যা স্বীকৃতি দিয়েচে এক বিশেষ শ্রেণীর শব্দাবলীকে, যার 
নাম ‘ধ্বন্যাতাক’ ( onomatopoeic ৷), যেমন cuckoo, buzz, কচর-মচর £ 
বাঞ্জন ধ্বনির দীর্ঘীকরণ বা দ্বিতর করলে ক্রিয়ার ক্ষণ বিরতভাবের সম্প্রসারণ 
ঘটে, যথা কলকল চলচ্চল টলট্রল তরঙ্গা'। অবশ্য পংক্তির ধ্ান-প্রভাব 
অর্থ-নির্ভর, যেমন দেখিয়েচেন Raus০m£ অননুকারী অভিক্রিয়া সম্পর্ণ- 
ভাবে নণ্ট হয়ে যায় যদি ‘the murmuring of innumerable bees’ কে 
রূপান্তারত করা হয় ‘murdering of innumerable 16৮০১ এ । এর 
জায়গায় এ আসায় 10470) ধ্বনিকল্প লোপ পেয়েচে ; কাজেই innumerable 
সরে পড়েচে ৷৷ আবার» ঝিল বনকিছে ঝানাঝান'তে আছে ‘ঝ’ ধ্বানর চার- 
বারের পানরাবাত্ত। এই ঝ-ঝ ধ্বানকল্পের পরিবর্তনে যাঁদ আসে “মিলিল বাঁকতেছে 
'নাঁশাদন' তবে কাব্যরসের ঘাটতি ঘটে £ পূর্বতন আমেজটা লোপ পায়। 
অনুরুপ ঘটনা দেখা দেয় 'নীরসঃ তরুবরঃ পরতো ভাতি'র জায়গায় শ্কং 
কান্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে' লিখলে । তবে ধৰ্ন্যাত্মক শব্দের চেয়ে. আরো ব্যাপক হলো 
ধ্বান-প্রতকতা বা শব্দের বাহ্যাকৃতি। অবশ্য সব ভাবায় ব্যাপ্ত হয়ে আছে 
সহ-সংবেদনের - (55796935515 ) সমবায় ও সাঁমাত এবং এ-প্রতিষঙ্গ ( corres- 
pondence ) কাঁবরা তাঁদের কাজে লাগিয়েচেন। এপ্রসঙ্গে Rimbaud-এর 
কিতা "স্বরবর্ণালি” (199 v০yelle5 ) উল্লেখ্য, কেননা এখানে দ্বর ও বর্ণের 
মধ্যে এক-থেকে-এক প্রাতিষঙ্গ ( ০ne-to-one correspondence ) আছে। 
সম্মখস্থ স্বরধ্বান_-০ ও 1 (এ, ই )- গাটছড়া বে ধেচে হালকা, দ্রুত স্পষ্ট ও 
উজ্জল বস্তুর সঙ্গে, আবার এও একই সমিতি রয়েচে পশ্চাদস্থ স্বরধ্বান-- 
০৩0 (ও, উ)-_ও স্থুল, মন্থর, জড় ও কালো বস্ত্র মধ্যে । Stumpt 
ও Ker আরো দেখিয়েচেন যে ব্যঞ্জনকে দু শ্রেণীতে ভাগ করা যায়-দাঁপ্ত 
অর্থাৎ দন্ত্য (791) ও তালব্য ( palatal ) বর্ণ ; আর অদীগ্ত অর্থাৎ ওষ্ঠ্য 
( labial ) ও জিহবা মূলীয় (০০187) স্পৰ্শ বৰ্ণ ।৫ 
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এখানে মনে রাখতে হবে যে স্পন্দ ও ছন্দের সমস্যা বার্দ্বণের থেকে 
আলাদা ৷ সমাধানের প্রয়াসে এঁগয়েচে একাধিক ছান্দসক মতবাদ। এখানে 
প্রধান পাঁচটির আলোচনা হবে--(১) চিত্রল ৷ (8811০); (২) গাঁতল 
( musical ); (৩) শ্রোত (acoustic ) (৪) গেস্তালীয় ( gestalt ) ; ও 
(৫) জননীর ( generative ) । এদের প্রয়োগ সম্পর্কে নিচে বলা হলো-_ 


1. চিত্রল পদ্ধতি--এ হলো প্রাচীনতম পদ্ধাত। এর কারবার হম্ব- 
দীর্ঘের চিত্রল বা লৈখিক সংকেতে ৷ হুস্ব বুঝাতে ৬, আর দীর্ঘ বুঝাতে -- 
চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়টি প্রথমটির দ্বিগ্ণ। ছন্দময়ীর “হুৃদ্যাশ্ৰীমনৰ্ত” 
ধরে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর “ছন্দ সরস্বতী”তে ঃ “পধান্তর গোড়ায় ভিন্ন 
অন্য সকল জায়গায় যুন্ত অক্ষর প্রকৃতপক্ষে একজোড়া অক্ষর । এ-কার আর 
গু-কার হচ্ছে স্বরসংকর, ইংরেজিতে যাকে বলে diphthong” । এ “মঞ্জুমরাল 
বাহনে” এাঁগয়ে চলে “গঙ্গা-যমুনা- পদ্ধতিতে অর্থাৎ য্ক্তাযুক্ত বা দীর্ঘহুদ্ব 
বিভেদে__ 


NYU 1 - 
০ | নৰ৷ 


চি 


নি [| ০9৮ uy - 

গণ, মরাল | {বহর হরবে 
=u uu 9 
সঙ্গীত গাওঁ | না! 4, 


এখানে ১, ‘সিঙ্‌, ক, ‘মন’ দাতার অক্ষর এবং তাই তারা দার্ঘ $ 
অন্যান্যরা ইস্ব। তবে সংস্কৃতের হস্ব-দীর্ঘত্ব বাঙলায় নেই ৷ এর প্রচালত 
নাম মান্রাব ছন্দ, যেহেত« এ মাত্রার হুদ্ব-দার্ঘত্বের উপর নির্ভরশীল । 
এঁর ' ভিত্তিতে দিলীপ কমার রায় ও প্রবোধ চন্দ্র সেন গড়ে তুলেচেন 
বৰ্ণনাত্মক ছন্দপ্রকরণ যথাক্লমে ছান্দীসকী (১৯৪০) ও ছন্দপারক্রমাণ্র 
(১৯৭৭ )। 


এ-পদ্ধাতির মস্ত দোষ এই যে এ অক্ষরের মান্তাগমণে সব ঠিক কর্তে চায় ৷ 
কিন্ত; এতে বাঙলা ছন্দের সব রহস্যের উদ্ঘাটন সম্ভব হয়নি ৷ তাই এর বাইরে 
রয়ে গেচে প্রচলিত ছড়ার ছন্দ ও অক্ষরব্ত্ত, যার নাম দিয়েছেন প্রবোধ চন্দ্র 
সেন দলব' (অক্ষরকে ‘দল’ বলা হয়েছে ) ও প্রবৃত্ত । আর প্রচলিত মান্রা- 
বৃত্তের নাম করেছেন 'কলাবত্ত' । কাজেই দেখা যাচ্ছে ‘কলা’ বা মান্রার বাটখারায় 
সবাইকে মাপা যাচ্ছে নাঃ ফলে এসেচে তিনটি বাটখারা _ কলা, অর্ধকলা ও 


০ 
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দল ৷” বলাবাহূল্য যে এ অবৈজ্ঞানিক, কেননা এতে এঁক্যের পাঁরবর্তে বৈচিন্্যকে 
প্রশ্রয় দিয়েচে । এ-সম্বন্ধে দিলীপ রায়ের মন্তব্য প্রণিধান যোগ্য । তিনি 
বলেচেন £ “ছন্দের গোড়াকার কথাটা যে ধ্বানসাম্য এই স্বতঃসিদ্ধ তত্বটি 
সব আগে মনে গেথে নেওয়া চাই ৷ অর্থাৎ কি না কোনো মূল ধ্বানকে 
রিট নিয়ে সেই মাপে কাব্যকে সুসংবদ্ধ করলে তবেই তা হবে ছন্দ নইলে 
নয়_ যেহেতু গদ্যছন্দকে' ‘ছন্দ’ নাম দিলে মনে পড়েই পরমহংসদেবের এক 
গোয়াল ঘোড়া'র গল্প। প্ৰবোধ চন্দ্র এই মূল র্ানট ধরেছেন তিন রকম । 
কিন্ত ধ্বনির র্নট ত্ৰিবিধ হতে পারে না বালেই এভাবে ছন্দকে বুঝতে 
গৈলে মাপজোপের ব্যাপারটা সরল না হ'য়ে জাটিলই হ'য়ে ওঠে” ।৮ রবীন্দ্রনাথ 
ও শুধমমান্ মান্ৰাগণনায় সায় দিতে পারেন নি এবং তিনি একথা জানিয়েছেন - 
বোধ চন্দ্র সেনকে তাঁর চিঠিতে (১৯৩৪ সেপ্টেম্বর, ২) ৪ 


“যগ্মস্বর অথবা স্বরবর্ণের সঙ্গে যদন্ত ব্যঞ্জনবৰ্ণ বাংলা ছন্দে মান্না গণনায় 
বকল্পে এক বা দুই মাত্রার পাঁরমাণ পেয়ে থাকে। হইল’, তইও’ 
শব্দে এই নিয়ম ৷ হসন্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের যোগেও এই বিকল্পের 
উদ্ভব হয়। যথা 'ভেবোছিলাম তুমি’ । যাকে আমরা সাধনভাষা বাল সে 
হসল্তের শব্দের দাবা মানতে চায় না--হসন্তের আদর চলতি ভাষায়। 
শাস্ত্রাচার ও লোকাচারের ভেদে একই ভাষায় দ:-রকমের প্রথা চলবে। 
মান্নাগণনার বাঁধা নিয়ম বাংলা ছন্দ বিচারে চলে না, তার শস্থাতস্থাপকতা 
বিচার করতে হয়। ছন্দের নিয়মটা জানবার যোগ্য বিষয় বটে ৷ কিন্তু: 
ছন্দ ব্যবহার করবার কালে আরো বোঁশ কিছ; আবশ্যক হয়, সেটা কাউকে 
ববিয়ে দেওয়া যায় না। এর বেলাও খাটে ‘ন মেধয়া ন বহ না 


শ্রুতেন”?” ৯। 


]], গীতল পদ্ধাত--এ ধরে নেয় পদ্যছন্দকে গীতস্পন্দের অনংরুপ বলে ৷ 
ফলে এর প্রকাশ ঘটে সাংগীতিক সংকেতে ৷ মাৰ্কিন মুলুকে এ শিক্ষকদের 
মধ্যে স্বীকাঁতি লাভ করেচে ৷ এ-পদ্ধাতিতে প্রত্যেক অক্ষরকে এক অনন্তে উচ্চতার 
গাঁতল স্বরের মান দেওয়া হয়। স্বরের দৈর্ঘ্য অবশ্য নির্ধারিত হয় খেয়াল- 
মাফিক $ দীর্ঘাক্ষরকে অরধস্বরমান্রা, অর্ধ হচ্বাক্ষরকে চততঘাংশ স্বরমান্রা, ই্বাক্ষরকে 
অষ্টমাংশ স্বরমান্রা প্রভাত ৷ ইংরেজির মাপ চলে এক ৮৮৯ 
আরেকটি পর্যন্ত ; উন ২ 


৩ ৩ ৩ ৩ 
8 ৮ বা ইমাপে। ৮ তালাফের 
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খেমটা এ-ভাবে চিহ্নিত হয়-_ 


বৃষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর {| নদী এল { বান ॥ 


চিত্র : ১৬ খেমটার ঠেক! 


রবীন্দ্রনাথ গীতল পদ্ধতির প্রবন্তা। তিনি ২৯ জুন, ১৯১৮ তারিখের এক 
চিঠিতে অধ্যাপক জে. ডি. এন্ডারসনকে লিখেছেন £ “আমি ছন্দের হদ্ব ও দীর্ঘ 
বিভাগের আলোচনা করেচি। দীর্ঘ বিভাগগুলি সাধারণত মুদ্রিত পংক্তি দিয়ে 
দেখান হয়। কিন্তু, প্পন্দের জন্যে আরো গ্রু্বপূ্ণ হলো ইস্বতর বভাগগুলি । 
এরা সংগীতে যাকে বলে দন্ড ( ৮৪৮ ) তা-ই এবং দ্বরকম্প । 1১০৫৮) দিয়ে মাপা 
হয়-_বিশেষ ছন্দের স্পন্দানসারে স্বরকম্পে থাকে ধ্যান মাত্রার একটি নিৰ্দ্দিষ্ট 
পরিমাণ ৷ ছন্দ প্রকরণের ভাষায় এই স্বরকম্প হ’লো প্রচাপ (509৪5 )। তারা 
যে-বোঁকের সন্ৰপাত করে তা নিৰ্দিষ্ট আয়তনের ধ্বনি বহন করে । 
যথা, ১২৩৪ ১২৩৪ ১২৩৪ ১২৩৪ 
অধরেম | ধ্যরহাসি ! বাঁশি টিবা |জাও ] 

এ-পংন্তির ছন্দে প্রতি দণ্ডের মধ্যে আছে চার মাত্রার বিভাগ । স্বভাবতই দন্তের 
শুর তেই আসে স্বরকম্প এবং পরের স্বরকম্প পর্যন্ত এ থাকে নিলাম্বত।”৯ 
তবে রবীন্দ্রনাথ বাঙলা কাব্য ও সংগীতের অভেদ সাধন করেন নি। দুয়ের 
স্বাভন্ত্য দ্বীকার করে তিনি এদের সাদ্‌শ্যের কথাই বলেচেন। তাঁর মতে ঃ 
“কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ । অতএব ছন্দ যে-নিয়মে কবিতায় 
চলে তাল সেই নিয়মে গানে চলিবে । তাহাতে উৎপাত ঘটিল। এমন ছন্দ 
হইতে পারে যার প্রত্যেক লাইনে সমান মান্ত্রা বিভাগ নাই । যেমন__ 

বাজবে, সখি, বাঁশি বাজিবে, 

হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে ৷ 

বচন রাশ রাশ. কোথা যে যাবে ভাসি’ 
অধরে লাজ হাসি সাঁজবে। 
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ইহার প্রথম দুই লাইনে মান্রাভাগ ৩+ ৪ +৩=১০ ৷ তৃতীয় লাইনে ৩+৪+ 
৩-+৪=১৪ ৷ গান ধারলাম। কিন্তু এক ফের ফিরতেই তালওয়ালা পথ 
আটক করিয়া বসিল ৷ সে বাঁলল ‘আমায় সমের মাশুল চ্‌কাইয়া দাও” । আমি 
বলি এটা বে-আইনি আবোয়াব ৷ কান-মহারাজের উচ্চ আদালতে দরবার করিয়া 
খালাস পাই ৷ কিন্তু সেই দরবারের বাহিরে খাড়া আছে মাঝাঁর শাসনতন্ত্র 
দারোগা ৷ সে খপ করিয়া হাত চাপিয়া ধরে, নিজের বিশেষ বিধি খাটায় ৷ রাজার 
দোহাই মানেনা” ।৯৯ কিন্তু; অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় কাব্য ও সংগীত, কথা ও 
সৃরকে এক করে রচনা করেচেন তাঁর 'পর্ব-পর্বাঙ্গ-বাদ” (beat and bar theory), 
যাকে বলা উচিত প্বিরকম্প-ওদণ্ড'বাদ 8. “আমি দেখাইতে চাহিয়াছ যে 
ভারতীয় সংগাঁতের ন্যায় বাংলা ভাষার ছন্দের ভিত্তি Bar and Beat ; এই 
জন্য এই সত্ব পরুপরাকে সংক্ষেপে The beat and bar theory বা 
পর্ব-পবাঙ্গ-বাদ বলা যাইতে পারে” ।১২ তবে কথা ও সবর এক নয় বলে 
উক্ত পর্ব-পবাঙ্গ-বাদ বাঙলা ছন্দ সম্পর্কে যে খাটে না তা আগেই বলা 
হয়েচে। 

ইংরেজি ছন্দ প্রচ্বনবৃত্ত বলে এ কিছুটা সংগীতের কাছাকাছি যেতে পারে । = 
তা সত্তেও [২০৮০৮87৭8০১ বলেন “প্রচাপ স্পন্দ কিছন্দুর পর্যন্ত 
আধুনিক সংগীতের সঙ্গে অভিন্ন__যেখানে প্রত্যেক দন্ডই অননসারীপুরক 
যুক্ত একটি প্রস্বন ( accent followed by its complement )। আর 
আধবানক সংগাঁতের এমন কোন স্পন্দ নেই যা প্রচাপ ছন্দপ্রকরণের সম্ভবপর 
ও যোগ্য স্পন্দ নয় । কিন্তু কাব্যে সংগীতের মতো সমান দন্ডের বাধ্যবাধকতা 
নেই ; কাজেই এ স্পন্দ ক্ষেত্র আনার্্দষ্টভাবেই ব্যাপকতর । কাব্যের বাক্‌স্পন্দ 
বুঝতে গেলে গায়ককে উপলব্ধি করতে হবে যে দ্পন্দের কতনা বিশাল ক্ষেত্র 
হতে হয়েচে সে নির্বাসিত সমদণ্ডীয় এই নিয়মের জন্যে । অবশ্য আজকাল 
গায়কদের একথা বলার প্রয়োজন নেই, কেননা তারা আগে থেকেই তাদের 
বন্ধনের জন্যে অনুশোচনা এবং এথেকে মুক্তি পেতে চাতর্য প্রয়োগ করতে 
শুরু করেচে। তাদের গানে এর সাক্ষ্য মেলে পৌনঃপুনিক মধ্য বর্ণ লোপ 
ও কাল চিহ্রে পরিবর্তনে” ৷“ 

বাঙলা ছন্দ এই স্বরকম্প-ওদণ্ড-বাদ' থেকে দুরে আছে। ছড়ার ছন্দ 
বাচাপবৃত্ত ছন্দ এর আওতায় আসতে পারে এক সংকীর্ণ ক্ষেত্রে। কিন্তু 
তালবৃত্ত ও তানবৃত্ত ঠিক-ঠিক এর সঙ্গে খাপ খায় না ৷ এখানে দ্বিজেন্দ্ৰলাল 
রায়ের কয়েকটি পংক্তিতে এর সমর্থন মেলে । যথা - 


[| [| 
কালি কালো 1মাশ কালো | অমাবস্যার নিশি কালো | 
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|| 
গদাধরের পাসি কালো, 


| 1 
কিন্ত জানোনা | কি কালো ! সেই কালো রঙ ! 

এখানে প্রচাপ পড়েচে যেখানে দণ্ড আছে বলা যেতে.পারে। তবে তা পর্বের 
শুরুতে নয় । তাই ছন্দোলাপি (3০815107)-র জন্যে মোহতলাল ছন্দাতীরক্ত 
অক্ষরের ( hyper-metric syllables ) শরণাপন্ন হয়েচেন। অৰ্থাৎ এখানে 
দণ্ডাঘাতের লক্ষণ থাকলেও পর্ব ও পর্বাঙ্গগুঁল সমান মাপের নয়। এক কথায়, 
চলন সমকালিক হয়ে ওঠোঁন ৷ তাছাড়া ছন্দের পদক্ষেপ নির্ধারণও কঠিন হয়ে 
উঠেচে। এ-পারপ্রোক্ষিতে মোহতলাল বলেন ঃ “আঁনয়ামত ছন্দেই এই Bar 
and Beat fথয়ার প্রযোজ্য । বাংলা ছন্দের মূল সত্ররূপে এই তকত্তকে দণ্ড 
ও আঘাতের মতো আস্ফালন কারবার কোন হেতু নাই । ইহা সাধারণ বাংলা 
কাব্যছন্দ নয়, একরুপ গদ্য ছন্দ বাললেও চলে” ।১৪ 

এ-তন্ত্ৰের গুণের মধ্যে হলো এই যে এ পদ্যে সমকালীনতার ব্যন্ষিনষ্ঠ 
অনুভ্বাতর উপর জোর দেয় অর্থাৎ কিভাবে আমরা শব্দ-পঠনে দুতি বা *লথন 
, আনি, ই্বীকরণ বা দীঘাঁকরণ ঘটাই, এবং বিরাম আমদানি কৰি মাপের 
সমতার জন্যে ৷ গেয়পদ্যে অঙ্কপাতন { notation ) সফল ; তবে এ কথ্য বা 
আলঙ্কারিক পদ্যের বিচারে অত্যন্ত অপর্যাপ্ত এবং সাধারণত মুন্তক বা 
অসমকালীন পদ্যে অসহায় হয়ে ওঠে। তাই এর গর্যত্বপর্ণ টি আছে। 


প্রথমত, এ ব্যান্তর খেয়াল-খযশ পঠনকে প্রশ্রয় দেয়, যেমন ধরা যাক সত্যেন্দ্ৰনাথ 
দত্তের দুটি পধীন্ত-_ ৰ 


|| [| [| । 
মুক্ত বেণীর | গঙ্গা যেথায় | মুক্ত বিতরে ৷ রঙ্গে, 


|| 1 [| 
আমরা বাঙালী | বাস কাঁর সেই | তাঁ্থে বরদ | বঙ্গে । 
--কুহ ও কেকা’ ঃ আমরা 
১৯২৬ সালে সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায় স্বকীয় উচ্চারণ অনুসারে বলেছিলেন 
একে '্বরবৃত্ত' অর্থাৎ চাপবৃত্ত ছন্দ ৪, কিন্ত; ১৯৭২ সালে শিশির ক্‌মার 
ভাদন়্ীর উচ্চারণ অনুসারে বলেচেন একে মান্তাবৃত্ত বা তালবৃত্ত ছন্দ ।৯ 
দ্বিতীয় জুটি এই যে, সমতার জগন্দল পাথরে পদ্য বৌচি্্য উবে যায় এবং সব 
পদ্যকে কয়েকাঁট একঘেয়ে স্বরকম্পে পরিণত করে । তৃতীয়ত, এ সব কাবিতার 
মৌখিক আবৃত্তিকে গানের সুরে রুপান্তরণের জন্যে আমন্ত্রণ জানায় । সর্বশেষে 
যে সমকালীনতা প্রতিস্থাপিত হয় তা মন্ময় এবং এর চেয়ে বেশি ছু নয় _ 


এহলো ধ্বান ও বিরাম বিকাশের একটি তন্ত্র, যাতে উভয়ই সমানীভ্‌ত 
প্রত্যক্ষ করা হয়। 
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IIL. শ্ৰৌত পদ্ধাত-_এর স্বীক্লাত আজকাল ব্যাপক ৷ এ বাস্তব তথ্যান 
সন্ধানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রায়ই দোলনলিখ্‌ ( oscillograph )-এর মতো 
বৈজ্ঞানিক যন্তাদি প্রয়োগ করে £ এতে কবিতাপাঠের প্রকৃত ঘটনাবলী বিধৃত 
হয়, এমন কি তাদের আলোক চিন্ও নেয়া হয়। বৈজ্ঞানিক ধ্বান-জিজ্ঞাসার 
আঙ্গিক ব্যবহার করেচেন Sievers ও Saran জার্মেনীতে, Verrier ফ্ৰান্সে 
ইংরাজি উপাদানের ভিত্তিতে এবং ৮. W. Scripture মার্কন মুল্‌কে। 
শ্রোত ছন্দশাদ্তর স্পদ্টভাবে স্থাপন করেচে ছান্দাসক উপাদানের স্বাতন্ত্য। 
আজকাল তাই প্রস্বর, প্রাবল্য, উপস্বন ও কালকে গ্দালয়ে দেওয়ার কোন হেত 
নেই, কেননা এরা বন্তানঃসৃত ধান তরঙ্গের কম্পাঙ্ক, বিস্তার, আকৃতি ও 
শ্থিতিকালের ভৌত পাঁরমেয় উপাদানের প্রতিষঙ্গ। ৷ মিল্টনের হারানো স্বৰ্গ 
( Paradise lost )-এর প্রথম পং্ত—Of man’s first disobedience, and 
the ঘাটের উচ্চারণে স্বরের গাঁতপথ নির্ধারণ করেচেন Strang 


এ-ভাবেঃ 3 ও ওৰ ও 3 চত উড যেখানে ও? =ইমাতা (দুত), গত, 
৯ মান্না (লঘু) ও =২ মাতা (গুরু), $০ =৩ মাতা (গলত) ও লাবরাঁতি। ১৬ 


আর এর চিন্ররূপ হবে ভ্‌কম্পলিক্‌ (5০১9০৪৮৭০) বিধৃত ভকম্পের প্রচণ্ড 
দোলনের অনুরুপ, যা দেখানো হয়েচে “মিলের ভৌত ভীত” বই-য়ের মন্খপত্ৰে 
(Title Page) ।>৭ এ নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানের ক্লতিত্বের পাঁরচায়ক ৷ 

তবে এ-কথা অনস্বীকার্য যে প্রায়োগিক (14০৪০) ছন্দশান্তে উপেক্ষিত 
হয়েচে অর্থ বা তাৎপর্য । তাই নোতি-বাচক [সিদ্ধান্ত হলো এগুলো £ (১) ‘অক্ষর’ 
বলে কোনো কিছু নেই, কেননা স্বর অনবচ্ছেদ ; (২) ‘শব্দ’ নেই, যেহেতু 
এর সীমারেখা দোলনলিখ্‌-এ ধরা পড়ে না; (৩) সুতান বা সর লহরা 
( melody ) নেই, কেননা শুধুমাত্র স্বর এ কয়েকাট ব্যপ্জনবাহত হয়ে প্রস্বর 
সর্বদাই রব (০19০) দ্বারা প্রতিহত হচ্ছে; (৪) সঠিক সমকালীনতা (isochro- 
nism ) নেই, কেননা মান্রার ( measure ) প্ররূত স্থাতিকাল পাঁরবর্তমান ; 
(6) অক্ষরে কোন নিৰ্দিষ্ট হুম্ব'দীৰ্ঘত্ব নেই, যেহেতু ভৌতভাবে হুস্বাক্ষর 
দশ্ঘাক্ষরের তুলনায় দীর্ঘতর হতে পারে; এবং (৬) প্রচাপের কোন বাস্তব বিভেদ 
নেই, কেননা প্রচাঁপিত অক্ষর প্ররুতপক্ষে চাপহীন অক্ষরের তুলনায় কম তাক্ষ্মতায় 
{intensity ) উচ্চারিত হতে পারে! শ্রোত পদ্ধাতর মস্ত ভুল-এর অঙ্গীকার 
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(a55UmPtion) $ দোলনালিখের সদ্ধান্তগুলি সাক্ষাত্ভাবে ছন্দশাস্ত্র অনধ্যানের 
প্রাসাঙ্গিক ৷ মনে রাখতে হবে যে পদ্যভাষার কাল প্রত্যাশার কাল৯৮ £ নিদ্দিষ্ট 
সময়ের পরে আমরা স্পন্দমান সংকেত প্রত্যাশা কার, কিন্ত; এই পর্যাবৃত্তির 
সঠিক হওয়ার প্রয়োজন নেই কিংবা সংকেত ও প্ররুতপক্ষে প্রবল না হলেও চলে 
যদ আমরা একে প্রবল বলে অনুভব কার ৷ শুধুমাত্র শ্রোত বা গাঁতল পদ্ধতিতে 
পদ্যের ছাঁচ অগম্য ও অবোধ্য । ছন্দতব্রে পদ্যের অর্থ অনুপেক্ষণীয় । প্রধানত 
পদ্য নিয়ন্ত্ৰিত হয় বাক্‌-বিভাগে আরোপিত বাক্‌-মেলন (21:55), স্পন্দমান 
ঝোঁক ও প্রক্লত বাকৃস্পন্দের প্রতিভারে ( counterpoint )। আর এই বাক্‌ঁ 
বিভাগ নিরাপত হয় কেবলমাত্র পদার্থের পাঁরাচিতর মাধ্যমে । তাই Aber- 
crombie বিশ্বাস করেন যে “ছন্দ হলো স্পন্দ-কম্পের মড্যালত পুনরাবৃত্তি £ 
কবিদের অভ্যাসই এর একমাত্র অধিকার । আর ছান্দসিক স্পন্দের জনো সত্ৰ 
বৰ্ণনা ও নিয়ম নির্ধারণ সব সময়ই সম্ভব--বাদ্তব ধ্বনির সত্ৰ বা নিয়ম নয়, 
কিন্ত; আদর্শ নিৰ্দেশের ছাঁচসত্র এবং নিয়মাবলী যাতে প্রকৃত প্যাবৃত্তি আদর্শ 
ধুবক নিৰ্দেশ করে। এ হলো ছন্দোলাপি (3০17510) ), যা পদোর ব্যক্তিগত 
বোধের উপর নিভ'রিশীল” ৷১৯৭ এই আদর্শেই মোহিতলাল মজুমদার রচনা 
করেচেন তাঁর “বাংলা কাঁবতার ছন্দ” ( ১৩৫২ )। তাঁর মতে, “কবিতার ছন্দ- 
বিচার কাব্যরস বিচারেরই অঙ্গ, কারণ ছন্দও কাঁবতার একটি রসরূপ” (ভামিকা, 
পঃ ৷) । ধৰনি-বিজ্ঞান বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত বোধের উপর নির্ভর কর্তে হলে 
ছান্দসিকের বিচারশাস্তি চাই উন্নত ধরনের । এ না হলে হবে ভরাডুবি, যেমন 
হয়েচে এ-উ্তিতে £ “অক্ষর প্থির মাত্রিক । শব্দ প্রসারণে অক্ষরের মান্রাবৃদ্ধি 
নহে, শব্দেরই অক্ষরবৃদ্ধি ও ফলে মান্রাবৃদ্ধি হয়। অক্ষরের প্রসারণ সম্ভব নহে। 
শ্থিরমাত্রিক বলিয়াই অক্ষর উচ্চা্যধবনন মাপিবার মান দণ্ড।”২* এর বিরুদ্ধে রায় 
দিয়েছে ধ্বানমাপক ন্ত্রলাপ ( Kymograph 08006 )8$ “পাট গুদাম? ও 
‘কাঠ গ্ৰাম’ বাক্যাংশ দুটির স্বরভন্তরীর প্রকম্পন ও মুখের ধ্বনির প্রতিলপি 
বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য । ‘পাট’ ও ‘কাঠ’ শব্দের ট” এবং 'ঠ’ অঘোষধৰবন হওয়া 
সত্তেও বাকপ্রবাহের মধ্যে পড়ে তাদের পূর্ব ও পরবতী ঘোষধ্বানর প্রভাবে 
এখানে ঘোষতাগ্ণ লাভ করেছে ।”২১ 

প্রায়োগিক ধ্বানাবজ্ঞান সম্পকশয় কিছনকছ গবেষণা ভারতীয় ভাষা নিয়েও 
হয়েচে । এখানে উল্লেখ্য হলেন সমনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ. আব্দুল, 
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হাই, ও এ, সি,সেন।*২ তবে এবিষয়ে ভারতে অগ্রণীর ভুমিকা নিয়েচে 
প্‌ণাস্থিত ধ্বানাবজ্ঞান গবেষণাগার-__ডেকান কলেজের স্নাতকোত্তর ও গবেষণা 
প্রতিষ্ঠান । এ-প্রসঙ্গে 0. R. Sankaran, P. C. Ganesh Sundaram 
ও B. C. Deva-এর গবেষণা উল্লেখ্য ৷ এ'দের আল্ফাধ্বান মান ও ধ্বানকল্পবাদ 
(alpha-phoneme and phonoid) স্মৰ্তব্য 8 দুটি বাকধ্বনির মধ্যে কোন 
লক্ষণীয় সংক্ৰমণ বিন্দু ( transition Point ) নেই । আল্ফা ধ্বানিমান তত্র 
বুঝায় এক কালাতীত অভিজ্ঞতা যা ছেদ নয় আবার অনবচ্ছেদও নয় অৰ্থাৎ এ 

দ:’টি ঘটনার মধ্যে আস্তমান থেকেও উভয়ে পারব্যাপ্ত। এমান্রাহীন অভিজ্ঞতা, 
যা কালমাপনীতে ধরা পড়ে না । আচ্ফা-ধ্বানকল্পবাদ সঠিক কালোৎপাঁত্বকে 
( punctiform origin of time‘) মেয় ভাষায় সংজ্ঞত করার প্রচেষ্টা ঃ এ 
হলো আলোবেগের মতো চরম সংকেতের সংজ্ঞা দেয়ার প্রয়াস। আবেগ দিয়ে 
ব্যাপারটা বুঝান যায়। এ প্রতীকী প্রক্রিয়া বা কালের সঙ্গে অস্তিমান। কিন্ত 
রসের ধারণায় আছে বোধস্তরের স্বীক্লতি-- এ অস্তিত্বের এমন অবস্থা যে কালশায়া 
হয়েও সাময়িক প্রগতি সম্পর্কে আতমান্রায় সচেতন । একে বলা হয় আঙ্ফা- 
ধ্বানমান অবস্থা । আর দুটি মনস্তাত্িক অবস্থার কালান্তরকে বলা হয় 
আল্ফাখানকল্প অবস্থা, যেমন ব্যঞ্জন-দ্বর ধৰানর সংক্রমণ । এ সম্বন্দে মনে 
রাখতে হবে যে শব্দের জন্ম আকাশে এবং পরে এ আমাদের চারপাশের বায়,কে 
স্পন্দশীল করেচে । বায়ুকণার এই স্পন্দের নাম নাদ ; শ্রুতশব্দকে বলে ধৰান ; 
আর তররাঁয় শব্দ স্ফোট নামে পরিচিত ৷ প্রদ্বর তার দৈর্ঘের আনুপাতিক । 
শব্দ উদ্দীপক হলে জন্ম নেয় ভোত শব্দতত্ব; শব্দসংবেদনে আসে শারীরতাত্বক 
শব্দতভ্দ : আর শব্দ-প্রত্যক্ষণে দেখা দেয় মনদ্তাত্তিক শব্দতত্তৰ কর্ণের 
স্নায়বিক সাড়া অর্থাৎ বিকৃতি বিভব ( distortion potential ) বিশ্লেষণে 


ধরা দেয়। মি ও P= প্রযুক্ত বল ( impressed force ) হয়, 


তবে এদের সম্পর্ক হবে-_** 
x=ao +a, pt asp +aspe + + anp".-.(27) 
যেখানে 2.১ a9, ৪37" 9 হলো ধ্রুবক । 


সংগীতে এই আল্ফাখ্বীনকজ্পের নাম শ্ৰুতি । বৈদিক উদাত্ত, অনদাত্ত ও স্বারিত 
সম্পৰ্কীয় পরীক্ষাল্ধ তথ্য নিচে দেয়া হলো ২-সংখ্যক সারণীতে-_ 
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সারণী ২-আহ্ফা ধবাঁনকল্পে বৈদিক স্বর 
গড় প্রদ্বর (০০৬. | ক 
রিনি | ও | গারষ্ঠসীমা কালা 
উদাত্ত [185 না 200 1 
অনাদদত্ত 1648 নুহ 
লা | 


এখানে মনে রাখতে হবে যে স্বারত মধ্যস্বর, যার আরোহ হ’লো উদাত্ত আর 
অবরোহ অনদ্দাত্ত। এককভাবে স্বারতএর আলাদা অস্তিত্ব আছে; কিন্তু 
দ্তোত্ৰে এ শ্ৰতি’ (1৫6) তে পরিণত হয় । গানের জন্মলগ্নে এই শ্ৰমত উদাত্তের 
অববোহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল ।২৪ 

IV.  গেস্তালীয় পদ্ধতি--রশ আচারানষ্ঠরা (19270911505 ) চেষ্টা 
করেছেন ছন্দশাস্ত্রকে নতুন ভিত্তিতে স্থাপন কর্তে। তাঁরা মনে করেন, পর্ব 
(1006) যথেষ্ট নয়, কেননা এমন অনেক পদ্য আছে যেখানে পর্ব অনুপস্থিত । 
দ্বিতীয়ত, ব্যান্তীনর্ভর সমকালীনতা ( isochronism ) একাধিক পদ্য ব্যাখ্যানে 
সমর্থ হলেও, এর প্রয়োগ কয়েকটি বিশেষ নমননায় (0০) সীমাবদ্ধ এবং 
বল্তুনিষ্ঠ অনচুসন্ধানের অগম্য । তৃতীয়ত, এ-সব মতবাদ দিয়েচে কাব্যস্পন্দীয় 
এককের ভুল সংজ্ঞা। পদ্যকে যদি দেখা যায় কোন প্রচাঁপত (বা দীর্ঘ) 
অক্ষর কেন্দ্ৰিত খণ্ড সমণ্টিরূপে, তাহলে একই বিন্যাস, এমন কি একই বিন্যাস- 
ক্রম পাওয়া যাবে একাধিক ভাষাতাত্তিক কথনে যাকে কাব্য বলা চলে না। কাজেই 
স্পন্দের মৌল একা পর্ব নয়, কিন্তু গোটা পংক্তি এবং এ সিদ্ধান্ত গেন্তালগীয় 
( gestalt ) তন্তেরই অনিবার্য ফলশ্রুতি। পর্বের কোন স্বতন্ত্ৰ অস্তিত্ব নেই : 
গোটা পদ্যের পরিপ্রোক্ষিতেই কেবল এরা অস্তিমান। প্রতিটি প্রচাপের বৈশিষ্ট্য 
“যে তার অবস্থানের উপরই নির্ভর করে, অর্থ এ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভাত 
পর্ব কিনা ৷ পদ্যের সংগঠন? এঁক্য বিভিন্ন ভাষায় ও ছন্দতন্ত্ৰে ভিন্নভিন্ন ৷ এ 
হতে পারে সদুতান অর্থাৎ প্রস্বরপরম্পরা যা মুন্তক ( free verse )-কে পদ্য 
থেকে পৃথক করে। সংকেতবাহ প্রসঙ্গ বা মন্ৰণব্যবস্থা থেকে যদি জানা না যায় 
যে মদন্তকের অনদচ্ছেদ পদ্য কিনা, তাহলে তাকে গদ্য হিসেবেই পড়তে হবে ৷ 
তা সত্বেও এ পদ্য হিসেবেও গাঠত হতে পারে ভিন্ন স্বরভাঙ্গতে । এই স্বরভঙ্গি 
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সর্বদাই দ্বিপদী (diচ০৭i০ ) বা দু'ভাগে বিভক্ত এবং একে বাদ দিলে পদ্য 
আর পদ্য থাকেনা, হয়ে ওঠে স্পন্দমান গদ্য । ৰ 

সাধারণ ছান্দাসক পদ্যের অনুশীলনে রূশরা প্রয়োগ করেন পরিসংখ্যান পদ্ধতি 
( statistical method ) বাকস্পন্দ ও রুপকল্পের পারস্পরিক সম্পর্কে । 
পদ্য আটপৌরে ভাষার উপর “সংঘবদ্ধ বলাংকার” ( organised violence ) | 
তাই আটপৌরে বাক্স্পন্দ ও উপরিপাতিত ছন্দের মধ্যে পদ্য হলো এক বিদ্তারত 
সম-বিষমের আদর্শ ৷ এখানে আদর্শ বা রূপকল্প থেকে পৃথক করা হয় স্পন্দ 
বেগ ( rythmic impulse )-কে £ রূপকল্প স্থিতীয়, লৈখিক ; স্পন্দ বেগ 
গতীয়, প্রগামী (6:98:5951০)। প্রত্যাশিত সংকেতই পরে আবিভূত হয়। 
কাল বাদেও কলাকৃতির অন্যান্য উপাদান সংগঠিত হয়। এ-ধরনের স্পন্দবেগ 
প্রভাবিত করে শব্দ নিবচিন, পদক্রামক (557709০0০) গড়ন ও পদ্যের সাধারণ 
অর্থ বা তাৎপর্য ৷ পাঁরসংখ্যান পদ্ধতি আঁত সরল ৷ আলোচ্য কাঁবতায় বা কাঁবতা 
বিভাগে প্রচাপবাহণী অক্ষরের শতকরা হার গোনা হয় । রেখাচিত্রে অক্ষর সংখ্যাকে 
ধরা হয় ভুজ এবং শতকরা হারকে কোটি। তাই পণ্চপার্বক পংকিতে পদ্য 
নিয়ামত হলে, পরিসংখ্যানে প্রকাশ পাবে প্রথম অক্ষরে শ:ণ্য হার, দ্বিতীয়ে 
পুরো হার, তৃতীরে শন্য হার, ইত্যাদি ৷ পদ্যের এ-রকম নিয়মানুবার্ততা বিরল, 
কেননা এতে একঘেয়েমি এসে যায়। অধিকাংশ পদ্যেই দেখা যায় আদর্শ ও 
বাস্তব রুপারণের প্রতিসাম্য (5০490502010) অর্থাৎ দ্বিতীয়, চতুৰ্থ, ষষ্ঠ 
ও অণ্টম অক্ষরস্থ পরাবিন্দনর ( culmination point ) দিকে রেখাচিত্রের 
প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পারসংখ্যান পদ্ধাতর মস্ত গণ এই যে এতে হিসাব 
আছে সমগ্র কবিতার এবং তাই গুটিকয়েক পধান্তিতে যা পাঁরস্ফুট হয়না তা ধরা 
পড়ে এখানে ৷ রশ ভাষায় অবশ্য এ সফলকাম হয়েছে, কেননা প্রত্যেক শব্দে 
আছে শুধু একটি মান প্রদ্বন ।২* | 

এখানে স্মৰ্তব্য যে এধরনের আলোচনা বাঙলায় এখনো হর নি। 


V. জননীয় পদ্ধাত-এ আবির্ভত হয়েছে মধ্য--১৯৬০ সাল থেকে 
১১৭০ সালের মধ্যে ভাষাতাত্তিক ছন্দশাদ্তর বা ছন্দতত্তের বিভিন্ন রুপ বুঝাতে ঃ 
এ রূপান্তরী জননীয় ভাষাতজ্তের উপ-ফল ৷ প্রচলিত ছন্দ তত্বেবর তলায় এ 
দূঢ়তর।  তরঙ্গমাপনী ( Kymograph ) ও দোলনলিখ্‌-এ পদ্যবিচারে এসেচে 
যান্ত্রকতা । পর্ববর্তাঁ গবেষকরা Warner Brown, Ada Snell, P. 
Verrier ও Amos Mortis—পর্বসাম্য ও হস্ব-দীর্ঘ বিভেদের অসারতা আগেই 
উড়িয়ে দিয়েচেন । তবে 7. W. ScriPtureই প্রথম যান্ত্ৰিক ভিত্তিতে এক 


নতুন ছন্দতন্তের রূপরেখা দিয়েচেন। তিনি ' পরিত্যাগ 'করেচেন ছন্দাঘাত 
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( 12005 ) ও প্রচাপের অভেদ এবং এঁর জায়গায় স্থাপন করেছেন “ভরকেন্দ্র 
(centroid )-এর ধারণা । এই ভরকেন্দ্র হলো অধিকতর শ্রতিপ্রযুক্তি, তীক্ষমতর 
প্রাবল্য, প্রস্বর পৰিবৰ্তন, মন্দীভত সংক্রমণ ও সাঁঠকতর উচ্চারণের যোগফল ৷ 
তাই 'দ্রিপ্চারের মৌল একক হচ্চে পংক্তি  “পদ্যপ্রবাহের একটি বিস্তার যা মুদ্রিত 
পধান্তর সঙ্গে মিলে যায়|” পর্বের অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করেছেন, যেহেতু 
ধবানরেখায় একে দেখা যায় না। এমনকি ধ্বানক অনুরেখে ( 8৪০০ ) অক্ষর- 
আবিদ্কারও কঠিন এবং অস্তিমান যা কিছ? তা হলো আক্ষারকতা (5y]abi- 
city )। এ বোঝাতে তিনি নতুন পাঁরভাষা আমদানি করেচেন। তবে 
৬৬. Schramm ব্যবহার করেচেন পন্রণো পাঁরভাষা যেমন প্রস্বন, প্রচাপ, পৰ্ব 
প্রভাত। 01:900915-র জননীয় ব্যাকরণও জনুগিয়েচে উপাদান । 

এরি রকমফেরে আছে দুটি ধারা-একটি হালে-কাইজার (Halle-Keyser) ; 
অন্যাট ম্যাগনুশন-রাইডার: ( Magnuson-Ryder )।0101775179116 ও 
Samuel Jay Keyser ১৯৬৬ সালে প্রথমের উদগাতা। এর আছে দুটি 
লক্ষণ_ প্রথমত, প্রচাপ গারষ্ঠতার ধারণা ; দ্বিতীয়ত, অবস্থান-পরম্পরাই পংক্তি 
কিন্ত; পর্বসমষ্টি নয়। এখানে স্মতর্ব যে প্রচাপের ধারণা ধর্বানগত 
( phonetic ) নয়, কিন্ত; ধ্বানিতাত্তিক ( Phonological )। ফলে এ তন্তৰ 
প্রত্যক্ষভাবে রুপায়ণ_াঁনভ'র নয়। অবস্থান প্রবল ও দর্বলভেদে দঃপ্রকার-_ 
দূর্বল অবস্থানে প্রচাপ গরিষ্ঠ থাকতে পারে না। আর 'প্রচাপগারষ্ঠের” সংজ্ঞা 
হলো এই যে এ “ভাষাতাল্তিৰকভাবে নিয়োজিত প্রচাপ যা মধ্যবৰ্তী" সংযোগাবহাীন 
সান্নাহত উভয় অক্ষরায় প্রচাপ হতে বৃহত্তর ৷” “ভাষাতাত্িকভাবে নিয়োজিত” 
বাক২মেলের দ্যোতনায় আছে ব্যাকরণতন্ত্র বা নিয়মাবলী যা শব্দের বিশেষ অক্ষরে 
প্রচাপ নিয়োগ করে এবং বাক্মেলের মধ্যেও বিশিষ্ট অক্ষরে ৷ আর “বৃহত্তর” 
শব্দে বুঝায় যে চরম উক্জিতে থাকে বিভিন্ন প্রচাপস্তর এবং প্রচাপস্তরের 
আপোক্ষিকতাই গণ্য হয় । উদাহরণ হিসেবে Edwin Arlington Robinson- 
এর Richard Cory-র প্রথম পংক্কট-Whenever Richard Cory went 
down town (রিচার্ড কোৱি যখন শহরে যেতেন )-নেয়া যেতে পারে। প্রকৃত 
ধ্ৰনিগত প্রচাপ পড়ে দ্বিতীয় অক্ষরে ; কিন্ত; বিশিষ্ট ধ্বানতন্তে ‘when- 
ও৮০৮-এর মতো ক্রিয়া বিশেষণের উপর এ নাও পড়তে পারে; ফলে এ-অক্ষরটি 
কখনই প্রচাপ-গাঁরষ্ঠ হবে না। এখানে উল্লেখ্য যে Otto Jesperson ১৯০৩ 
সালে বলোছিলেন যে পর্বের ধারণা অচল এবং আয়াম্বিক ছন্দে প্রত্যাবৃন্ 
আদিপর্বের রীতিমত ব্যাখ্যাও করেছিলেন ৷ আর পদ্যপংক্তি যে অবস্থানের 


অনক্রম, কিন্ত; পবনিক্রম নয়, সেকথাও বলোছিলেন Edward Bysshe তার 
“কাবাকলায়” ( ১৭৩৭ ) । ; 
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ম্যাগননশন-_রাইডার রাঁতিটি “বিশিষ্ট-লক্ষণ” বাদ নামে পরিঁচিত। Kar! 
Magnuson ও Frank Ryder জামনি কাব্যে কাজ করার সময় এর উদ্ভাবন 
করেন ৷ এই মতে অক্ষরকে বলা হয় চত:লাক্ষাণক ৪ + প্রবল ; +দরর্বল : 
+শব্দাঘাত ; +প্রাকপ্রবল। অক্ষর+ প্রবল হয় যখন এ পায় আভিধানিক 
প্রচাপ অথবা এ হয়ে ওঠে অনাভধেয় বহআক্ষারকতার প্রস্বানত অক্ষর। এ 
হয়+শব্দাঘাত যখন এ শব্দ শুরু করে ; আবার এ+ আগ্প্রবল যখন এ শব্দের 
যে-কোন জায়গায় বসে+প্রবল অক্ষরের আগে ৷ জামনি ভাষায়_1 ও _॥_ 
ভিত্তিক প্রত্যয় 4দর্বল, আর --%-- ও --€1 ভিত্তিক প্রত্যয়_ দুর্বল । তবে 
এ ছন্দ পদ্ধাতর মূল কথা এই যে একটি “প্রত্যাশাধাত্র” (expectation matrix) 
রয়েচে বৰ্তমান--জোড় বা প্রবল ছান্দস অবস্থানের জন্যে আছে লক্ষণগ্দলির 
এক আদর্শ সমাবেশ এবং বিজোড় বা দুর্বল ছান্দস অবস্থানের জন্যে এক আদর্শ 
সমাবেশ বা অক্ষারক ধরন £ 


শ-_ ত (শব্দাঘাত) ---. 7 = 
দল (দর), ন ৰ 
প্র-ল (প্রবল) '"** + = 
প্রা__ ল (প্রাক প্রবল)... = 8 


কাব্য কতকটা ছন্দোহীন বটে, কেননা ‘প্রত্যাশাধান্ৰে"র সম্পূর্ণ রূপায়ণ সম্ভব 
নয়। তাই ছন্দশাদ্বের কাজ হলো ধাত্রের নেতিবাচক সম্পর্কে শর্তের কোন্‌ 
কোন্‌ বাধায় একটি লক্ষণ প্রকাশ পায় তা বের করা। আর এই সব বাধানিষেধ 
হলো “মূল নিয়মাবলী" এরা জোড়ীবজোড়, বিজোড়জোড়, জোড়জোড় ও 
[িজোড়-বিজোড়-এর ছান্দস ফাঁকের সম্পর্ক নিয়ে কারবার করে । দেখা গেচে 
যে জোড়-বিজোড় সম্পর্ক “অতিমাত্রায় নিয়ন্ত্রিত" ; ফলে সর্বদাই বাধা স্থাপিত 
হয় এ-সম্পকে যা অন্য সম্পর্কে আবশ্যিক নয়। নিয়ম আবিষ্কার হলো এ 
ছন্দোরুদ্ধতার উদ্দেশ্য, কেননা এতেই পাওয়া যায় কোন লেখক, যণ্গ বা নমৎনার 
ছন্দোমাত্রা বিনিশ্চায়ক লক্ষণগ্ীল ৷ ছান্দাসক তাই তদন্তানর্ভর নমুনা বা 
সংগ্রহে প্রাপ্ত ঘটমান বা অঘটমান অক্ষর শ্রেণীর অনুরমের একটি তালিকা প্রস্তুত 
করেন এবং এ উপাত্ত থেকে নিয়ম বের করেন ৷ এখানে স্মৰ্তব্য যে “শব্দাঘাত" 
ইংরেজি পদ্য বিশ্লেষণের একটি অঙ্গ ।২১ 

VI. উপসংহার__পদ্য পদ্ধতির ত্রিধা শ্রেণীবিন্যাস__আক্ষারক, প্রাস্বানক ও 
যাত্রক-_অপর্যাপ্ত ও বিভ্রান্তকর। যেমন সাবোকরোট,ও িনীয় মহাকাব্যে এই 
[তিনটি তন্তেরই ভূমিকা আছে । আধ্দীনক গবেষণায় দেখা গেচে যে, মাত্রক 
লাতিন ছন্দ কার্যত পারিবার্তত হয়েচে প্রদ্বন ও শব্দসীমার দৃণ্টিতে । স্পন্দ- 


২০৮ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


ভিতিক উপাদান অনুসারে ঘটে ভাষাবৈচিত্র্য । ইংরেজি প্রচাপানরাপিত এবং 
মান্রা প্রদ্বনের অধীন আর শব্দ সীমাও স্পন্দবৃত্তির এক গুরুত্বপূর্ণ ভামকা 
পালন করে । চেক-ভাষার শব্দসীমা হলো স্পন্দভীত্তক। যার সব সময়ের 
সহযান্রী হলো আবাশ্যক প্রচাপ ৪ আর মাত্রা হলো শুধুই এচ্ছিক বৈচিন্য্যকারী 
উপাদান ৷ চীনা ভাষায় প্রস্বরই স্পন্দের প্রধান ভিত্তি ; এবং প্রাচীন গ্রীকভাষায় 
মান্রাই সংগঠন! সত্ৰ, আর এঁচ্ছিক বৈচিত্রযকারী উপাদান হিসেবে রয়েচে প্ৰস্বর, 
ও শব্দসীমা ।২৭ বাঙলা ছন্দের ভিত্তি হলো মাত্রা, শব্দসীমা ও প্রচাপ। কলা- 
কাতর সামগ্রিক উপাদান হিসেবেই ধ্বনি ও ছন্দের অনঃশীলন কর্তে হবে এবং 
এ-থেকে অর্থও বাদ যাবে না। 


৬২ বাঙ্‌লায় ত্ৰিধা ছন্দ ) 

১৯২৩ সালে দশম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে রাখাল রাজ রায় ত্রিধাছন্দের 
কথা বলেন ৪ “বাঙ্‌লায় এখন তিন প্রকারের ছন্দ চলিয়াছে। প্রথম অক্ষর 
গণনা করিয়া, ২য় প্রকার-_মান্রাগণনা করিয়া, আর এক প্রকারের ছন্দখনার বচন, 
ছৈলেভুলান ছড়া, মেয়েলি ছড়ায় আবদ্ধ হইল । প্রথম প্রকার ছন্দের ‘অক্ষর- 
মান্রিক” ২য় প্রকারের মান্রাবৃত্ত, এবং ওয় প্রকারের স্বিরমান্রক" বা ‘ছড়ার ছন্দ’ 
নাম দেওয়া যাইতে পারে।২" ১৩২৫ সালে “ভারতা”তে ( বৈশাখ, ১ম সংখ্যা, 
পঃ ৪--২৮) সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত লেখেন “ছন্দ সরদ্বতী” প্রবন্ধ এবং এই তিন 
ছন্দের কাব্যিক নামকরণ করেন-_আদ্যাশ্রী, হৃদ্যাশ্রী ও চিত্রশ্রী। এরসঙ্গে 
তিনি আরো দু'টি জুড়ে দিয়েছেন__দদ্তশ্রী ও মঞ্জুশ্রী। এরপরে প্রবোধচন্দ্র 
সেন ১৯২৯ সালে 'প্রবাসী”তে (পৌষ ) রাখালরাজের অনুসরণে তিন রীতির 
নাম করেন-__অক্ষরবত্ত, মান্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত। পরে তিনি এদের নতুন নাম 
দিয়েচেন_ মিশ্রবৃত্ত, কলাবৃত্ত "ও দলবৃত্ত। হালে তিনি এদের ব্যাখ্যা করেচেন 
এ-ভাবে ৪ দিলমান্রক রীতি (1111০ 9:51) তে রুদ্ধদল সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট- 
রুপে উচ্চারত হয় । কলামান্রক রীতি (00002 style) তে এক-একটি কলাই 
একমান্রা বলে গণ্য হয়। মিশ্রকলামান্রকরীতি (mixed moric style) তে 
প্রত্যেক মন্ত দলে এককলা, প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট রুদ্ধ দলেও এক কলা এবং প্রত্যেক 
বিশিষ্ট র্ধ্দলে দই কলা হিসাবে মান্রা গণনা করা হয়। এই মিশ্ররীতিতে 
সান্তা গণনা করা হয় বলে এই রাঁতিকে বলা যায় মিশ্রকলামান্রক রীঁতি। ...বাংলা 
ছন্দের ধ্যান পাঁরামত হয় দ:’রকম মান্রার সাহায্যে । এক ছন্দে মুক্তরুদ্ধ- 
নির্বিশেষে এক-একটি দলই একমান্রা বলে গণ্য । এরকম মান্রাকে বলা হয় 
দলমাতা (syllabic 0016) । আর এক ছন্দে এক-একটি কলাই একমান্তা বলে 
গণ্য | এরকম মান্তাকে বলা যায় কলামান্রা (00006 unit) 1৮২৯ 'দিলীপকূমার 
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রায় ব্যবহার করেচেন “অক্ষরবৃ্ত” “মান্রাবৃত্ত' ও প্রবৃত্ত এবং বিভিন্ন য়ঃনিটের 
অযৌন্তিকতা তুলে ধরেচেন ঃ “প্রবোধচন্দ্র একটা জায়গায় মস্ত ভূল করেছেন 
ছন্দের গোড়াকার কথাটা যে ধ্বানসাম্য এই স্বতঃসিদ্ধ তত্ৰরট সব আগে মনে 
গেঁথে নেওয়া চাই । অর্থাৎ কিনা কোনো মূল ধ্বানকে য়,নিট নিয়ে সেই মাপে 
কাব্যকে সুসংবদ্ধ করলে তবেই তা হবে ছন্দ, নইলে নয়। ধ্বনির 'য়মানট ত্ৰিবিধ 
হতে পারেনা ৷ তাছাড়া বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে ভাবতে গেলেও সময়ের নট 
ওরফে মুলধাঁন দ্বিবিধ বা ত্ৰিবিধ ধরলে ঝাপসা ঠেকে-_মনে হয় এতে 
কোথাও কোনো ন্যায়ের ফাঁকি আছেই ৷ শ্র্তিনিপণ কান ধ্বনিকে শোনে 
সময়ের পটে বিছিয়ে আর গোনে ‘সর্বদাই’ একটা আঘাত (beat)-এর য়;নিট 
দিয়ে, যার পারিভাষিক নাম মান্রা । এখন, মান্রাকে নাহক্‌ তিন রকম ধরলে সেটা 
বৈজ্ঞানকও হতে পারেনা--কারণ, যে য়;নিট দিয়ে ছন্দ মাঁপ তার একটি মান্র 
মান থাকাই বিধেয়। এই যুনিটকেই বাংলা ছন্দে তথা সংগীতে আমরা ‘মান্না’ 
বলে থাক। ধ্বানর নিট তিনরকম ধরাটা যে বৈজ্ঞানিক নয় এইটাই 
প্রবোধচন্দ্র ধরতে পারেননি ।”৩০ পরে অমিয় চক্রবর্তকে ১০ । ১২। ১৯৩১"এ 
লেখা চিঠিতে তান আরো বলেচেন ঃ “সেন মহাশয়ের যুক্তি আমার ওারাজন্যাল 
লেগেছিল বটে, কিন্ত ওরিজিন্যাল কিছু বলতে হবে এই রোখ করে লেখা ৷ 
অক্ষর গুণে গুণে চলাটা আমার কোনো দিন ভাল লাগোঁন। বরাবরই মনে 
হয়েছে সত্য অনুভূতি তার ছন্দের সুরের বেগ আপনিই সৃষ্টি করে। কান 
চোখ প্রভৃতি ইীন্দ্রিয়ের রসবোধের সহজ প্রণালী দিয়ে চলে । ভাষার ও ছন্দের 
পাঁরণাতি এই জাগাঁতিক সত্যেরই একটা অন্যতম প্রমাণ মান্র ।”৩৯ 

এখানে মনে রাখতে হবে যে এই ত্রিধাবিভাগ জাতিগত নয়, কিন্ত; রীতিগত 
অর্থাৎ বংশগত ৪ “এ যেন এক পিতার বহ; সন্তান, তাদের কায়িকর;পে যতই 
তারতম্য ঘটুক না কেন, তাদের রক্তে কোনো পার্থক্য নেই__তাদের তাল, লয় 
এক, শধ্য ঢং আলাদা 1৮৩২. তাই মোহিতলাল মজন্মদারের ‘জাতিভেদ’ 
অষৌন্তিক। তান বলেনঃ “একই ভাষার ছন্দে জাতিভেদ স্বীকার অনিবার্য 
হইয়া উঠিয়াছে। সাধুভাষা এবং প্রাকৃত ভাষা এই দই নাম হইতেই প্রমাণ 
হয় যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা এক নয়। যেহেতু ভাষার ধান 
প্রকৃতিই তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য, এবং সেই অন:সারেই উচ্চারণের পার্থক্য 
ঘটিয়া থাকে এবং উচ্চারণ রাঁতির উপরেই ছন্দ মুখ্যত নির্ভর করে__অতএব 
বাংলা ভাবার এই দুয়ের ছন্দ দুইটি পৃথক জাতি হইতে বাধ্য ; এবং এই জন্যই 
এক ধরনের ভাষায় যে ছন্দগুণ বা ছন্দসৌন্দর্য সম্ভব, অন্য ধরনের ভাষায় 
তা সম্ভব নয়” ।৩৩ অমুল্যধন মুখোপাধ্যায় এই জাতিভেদ স্বীকার করেন নাঃ 
“জাতি-বিভাগের হিসাবে ছন্দের মান্না নিৰ্দ্দিষ্ট হয় না। তিন রকম রীতির 
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কাঁবতা বাংলায় প্রচালত। মাত্রা পদ্ধাতর দিক দিয়া যে বাংলা ছন্দে তিনটি 
স্বতন্ত্র জাতি আছে এরূপ মনে করার কোন যৌন্তিকতা নাই ।”৩* রবীন্দ্রনাথ 
পতন জাতের ছন্দের” কথা বলেচেন ঃ “ছন্দকে মোটের উপর তিন জাতে 
ভাগ করা যায়। সমচলনের ছন্দ, অসমচলনের ছন্দ এবং বিষম চলনের ছন্দ ৷ 
দুই মানার চলনকে বাল সমমান্রার চলন, তিন মান্ত্রার চলনকে বলি অস্মমান্রার 
চলন এবং দুই-তিনের মিলিত মান্রার চলনকে বলি বিষমমান্রার ছন্দ 1৮৩৫ 
এখানে ‘জাত’ শব্দটির অর্থ “প্রকার, শ্রেণী, যেমন “ছোট জাতের আম” ।৩৬ 
এ-বিভাগ মৌলিক-_বল, স্বর ও স্বন-ভীত্তিক । তাই এ রীতিগোত্রীয় হলেও, 
জাতঘে'বা, কেননা এখানে আছে উচ্চারণের রকমফের অর্থাৎ দ্রুত, মধ্য ও 
বলাম্বত ৷ 

চারুকলা দু'ভাগে িভাজ্য__ নমনীয় (913610) ও স্পন্দশীল (rhythmic) 
প্রথমের অন্তভন্তি হলো স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিন্রাবদ্যা ; আর 'দ্বিতীয়ের মধ্যে 
পড়ে নৃত্য, গাঁত ও কাব্য ৷ এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথমত, নমনীয় 
কলা দর্শকের উপভোগ্য হ'য়ে ওঠে এর সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে এবং দ্বিতীয় কোন 
শিল্পীয় সহায়তার দরকার হয় না। কিন্তু স্পন্দশীল কলায় মূল শিল্প বাদে 
আরেকজন দ্বিতীয় বা নিবহি (০০৪1৮) শিল্পীর প্রয়োজন হয় । তাই 
সংগীত চায় গায়ক, মুকাভিনয় - নর্তক ও কাঁবতা পাঠক । "দ্বিতীয়ত, কালের 
সঙ্গে কোন সম্পর্কনেই নমনীয় কলার; কিন্তু স্পন্দশীল কলা কালসর্বদ্ব। 
নাচে আছে দেহবিচলনের অনুক্রম, সংগীতে অস্ফুট ধ্বানর পারম্প্ আর 
কাব্যে বর্তমান ধ্বান, বা শব্দ ও অক্ষরের পর্যায় । সর্বশেষে নমনীয় কলায় 
নেই কোন ধৰ্বান যেমন আছে স্পন্দশীল কলায়।০" কাবিতা ও গান তাই এক 
গোষ্ঠীতে পড়ে_ কবিতা কথা-প্রধান, আর গান সুর-প্রধান। গাঁতক্রিয়ার কাল 
অর্থাৎ যে-সুরে গান হয় তা পাঁরামত বা অপারামত হতে পারে। অপাঁরীমিত 
কালব্যয়ে আসে “কথকতা” বা ‘আলাপ’ ; কিন্ত যে গীতে কালের পাঁরমাণ 
থাকে তাই ‘গান’; গীতে আদ্যোপান্তে কালপাঁরমাণের নিয়ম সমান রাখাকে 
“লয়’ বলে। এই লিয়’কে অর্থাৎ কাল পরিমাণের তূল্যতাকে রক্ষা ও শাসন 
করাই “তালের উদ্দেশ্য-_গানক্রিয়ার লয় প্রদর্শন করাকে ‘তাল’ বলে। 
লয়প্রকাশের জন্যে গানের কোন কোন অক্ষর সবলে উচ্চারণ কর্তে হয় আর 
এই বলবৎ উচ্চারণই প্রচ্বন বলে পাঁরচিত। এক করতলের উপর অপর কর- 
তলের আঘাতে অর্থাৎ ‘কর-তালি’ দিয়ে এ প্রস্বন দেখান হয় বলে, গানকালের 
এরূপ পরিমাণ করার নাম তাল। কিন্তু গানকালের সম-পারমাণ অসংখ্য 
প্রকারে করা যায় অর্থাৎ কনা ছন্দ অসংখ্য প্রকার । যে আদর্শ কালের অন? 
পাতান,সারে এ পাঁরমাণের সমতা হয় এবং যার গণনান;সারে ছন্দের বিভিন্নতা 
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জন্মায়, সেই কালের নাম মান্রাঁ। যেহেতু মাত্রার সমপাঁরমাণাসুরে সকল 
কালই বিভন্ত হয়, তাই মান্রাই লয় । উদাহরণে বিষয়টি পারস্ফুট হবে । যাদি 
১-২-৩-৪ এই চারটি অঙ্ক সমান-সমান কালে উচ্চারণ ক'রে এবং ১-এর 
উপর প্রদ্বন ও তালি দিয়ে এদেরকে চারবার আবাত্তি করা যায়, যেমন-- 


/ / / / 
১২৩৪1১২৩৪1১২৩৪|১২ ৩৪ তাহলে একটি ছন্দের উদ্ভব হবে। 


প্রত্যেক প্রদ্বন বা তালির কাল সমান চার ভাগে বিভক্ত হয়েচে বলে, প্রত্যেক 
ভাগ অর্থাৎ প্রত্যেক অঙ্ক এ ছন্দের মান্রা__ছন্দাটর মান্না সমষ্টি ষোল এবং একে 
বলা হয় চতুমাত্ৰিক’ ছন্দ । মনে রাখতে হবে যে মাত্রাকালের কোন নিৰ্দ্দিষ্ট 
পাঁরমাণ নেই ; তবে কেবল একটি নিয়ম এই যে যখন যে পরিমাণে তা স্থায়ী 
করা যাবে, তাই-ই থাকবে ছন্দের আদ্যোপান্তে সমান ও অখণ্ড । উত্ত১২ 
প্রভৃতি স্থানে বর্ণ উচ্চাঁরত হলে গানের মতো হয় । গানের অক্ষর নানারূপে 
লঘনগদর হয় । গানের কলি তুল্য পরিমাণে বিভক্ত, যেহেত; তল্য কাল 
হলে শ্রোতা গানের কিম্বা গতের পিছনে-পছনে যেতে পারে ৷ তবে এ-তুল্য 
বিভাগে গান একঘেয়ে হ'য়ে পড়ে; ফলে নত্যনত্ব বা বৈচিত্র্যের জন্যে ছন্দের 
উদ্ভব হয়েচে। । প্রত্যেক ছন্দে কালের ত্ল্যতা রক্ষিত হয় যেমন, তেমনি 
কালক্রিয়ার বৈচিত্র্য ও সম্পাদিত হয় । তাই ছন্দের সংজ্ঞা হলো এই ৪ পরিমিত 
মান্্রাবাশগ্ট রচনার মধ্যে ক্রিয়া বারম্বার লঘ;-গর; হয়ে মাঝে মাঝে নিয়মিত 
কালাস্তরে প্রস্বন দিয়ে বিভক্ত হলে তাকে ‘ছন্দ’ বলে। যেমন সম্ভাবশতকে'র 
ঘর ব্ৰিপদ' ছন্দের তাল ও মাত্রা সাজান যায় এ-ভাবে £ “করিব বাঁলয়া, রাঁহলে 
বাঁসয়া করা কভ; নাহি হয়”-- 


ৰু, বা নি 14.8, 944, 
গু 3: ৮ নাঃ নন : FUE 1:1 pov 


গানের ছন্দ সূরশন্য বাক্যে উচ্চারিত হলে তা কাব্যছন্দের মতো শদনার। 

" তাই কবিতার ছন্দ ও সঙ্গীতের তাল এই দ্ঃয়ের মূল নিয়ম একই প্রকার । অর্থাৎ 
পদ্যেও আছে লয়, তালি বা তাল এবং মান্না কাঁবতায় থাকে কথা, গানে সর 
কথা ছন্দে বাঁধা পড়লে সে হয় কবিতা । কিন্ত; এ কেবল বাইরে বাঁধন, অন্তরে 
মন্ত কথাকে তার জড় ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ সেতারের তার 
বাঁধা থাকে বটে, কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হলো সেই তার-বাঁধা 
সেতার, কথার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে । ধনুকের সে ছিলা, কথাকে 
সে তীরের মতো লক্ষ্যের মর্মের মধ্যে প্রক্ষেপ করে । কিন্ত; গানের সুর একটি 
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বেগ ৷ সে আপনার মধ্যে আপনি স্পন্দিত হচ্ছে । কথা যেমন অর্থের মোক্তার 
করবার জন্যে, সুর তেমন নয়, সে আপনাকেই আপনি প্রকাশ করে। বিশেষ 
সুরের সঙ্গে বিশেষ সুরের সংযোগে ধ্বানবেগের একটা সমবায় উৎপন্ন হয়। 
তাল সেই সমবেত বেগটাকে গাঁতদান করে ।৩» জীবনের বাহন হিসেবে ভাষা 
মানুষের মুখে কথা হয়ে উঠলে দেখা যায় সে বিচ্ছিন্ন ধ্বনি বা শব্দ উচ্চারণ 
করেনা, কিন্ত; উচ্চারণ করে ছোট বড়ো অগণিত বাক্য । একেকটি ছোট শব্দ ও 
স্থান বিশেষে এক একটি বাক্য হতে পারে । বাক্য অন্তনিহিত ধ্বনি সমন্বয়ে 
গড়ে ওঠে ও ম:খ-নিঃস্‌ত হতে গেলেই আবরল ধ্বান স্রোতের সৃষ্টি হয়। এর 
প্রীতবিম্বন পৃথক্‌ পৃথক্‌ হরফে করা যায় না--কয়েকটি হরফের সাহায্যে 
একেকাঁট শব্দের রেখাচিত্র নিমণ করা হয়। এতে হরফের পরে না হোক 
প্রত্যেকটি শব্দের পরে আন্তর শব্দফাঁক ( interword space) রাখা হয়! 
তবে কবিতা আবাত্ততে, বন্তুতায়, কি লেখা পড়তে মানুষ যখন শুরু করে তখন 
শ্বাস বা দ্বার্থপর্বের বিরাম ছাড়া দুই শব্দের মাঝখানে আর কোন ফাঁক থাকে 
না। আর একাট মনোভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ না করে কিংবা একটি প্রয়োজন 
না মিটিয়ে সে থামে না ফলে গোটা বাক্য এবং ক্ষেত্র বিশেষে বাক্যাংশ ভাষার 
একক হয়ে দাঁড়ায়। এ-দিক থেকে বাক্যই ভাষার বৃহত্তম একক, এবং অক্ষর 
নিম্নতম একক ৷ বাক্য ও অক্ষরের মাঝখানের একক হলো একেকটি শব্দ ৷ 
একটি অক্ষর শব্দ হতে পারে, একটি শব্দও বাক্য হতে পারে। কিন্ত পৃথকভাবে 
উচ্চারিত হলে ধ্বান যে সংজ্ঞা লাভ ক'রে স্বেমাহিম্নি পাঁরদ্ফুট হয়ে ওঠে, অক্ষর, 
শব্দ ও বাক্য ব্যবহৃত হলে পর্ব ও পরবর্ভাঁ ধ্বানর কিছু না কিছু গুণ তার 
বিশিষ্ট রূপে সংক্রামিত হয়। অর্থাৎ ভাষাতরঙ্গ থেকে সংগৃহীত হয় এই অক্ষর, 
শব্দ, বাক্য প্রভৃতি ।₹* 

অক্ষর ও শব্দের তাই আছে দুটি রূপ-_স্বতন্ত্র ও ছান্দস ( prosodic )। 
বাক্‌-প্রবাহ অক্ষরতার দ্বাতন্ত্য হারিয়ে একটানা রৈখিক ভাবে আপনাকে প্রকাশ 
করে। বাক্য গড়ে ওঠে “বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত অগচুন্তি তরঙ্গ- 
ভঙ্গিজাত স্বতন্ত্ৰ ধ্বনি বা ধ্বনি গমচ্ছে। এ তৱঙ্গভঙ্গির প্ৰত্যেকটি-ই অক্ষর! 
বাক্‌প্রবাহে একটি অক্ষর শ্বসনের এক প্রয়াসে উচ্চারিত হয় বলে ওঁ শ্বসন 
নিবিজ্ত যাবতীয় গ:ণই সমগ্র অক্ষরে বৰ্তয়। অক্ষর উচ্চারণের এই 
সামীগ্রক গুণকেই বলা হয় ছান্দসিকতা ( prosody )। Whitney তাই 
প্ৰক্ফটনের ( articulation ) সংজ্ঞা দিয়েচেন এ-ভাবে ঃ “প্রস্কুটন জন্ম নেয়’ 
স্বতন্ত্র ধ্বান-উৎপাদন রাঁতিতে নয়, কিন্ত; বাকৃপ্রকাশের উদ্দেশে তাদের 
সংযোজন রীতিতে ৷” বস্তুত প্রদ্কুটনের ইংরেজি প্রতিরূপ শব্দটি এসেছে 
লাতিন articulationem ( articulare) থেকে, যার অর্থ ছিলো ১৫৯৭ সালে 
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সংব্ন্তি প্রণালী । এথেকে ১৬১৫-সালে অর্থ দাঁড়াল উচ্চার্যস্বর ( articulate 
৮০1০০ ) ; ১৭১১ সালে উত্তি বা বাক্‌ ; আর ১৭৬৪ সালে উচ্চার্যধ্বান, বিশেষত 
ব্যঞ্জন ধ্নি।*১ এ-পারপ্রেক্ষিতে Firth মনে করেন যে বাকপ্রবাহক্রামক 
( syntagmatic ) দৃষ্টিকোণ থেকে যে-কোন ধ্বানক লক্ষণকে বাক্য বা শব্দের 
য় প্রকাশ করা যায়। উপান্ত্য প্রচাপ বা সংযোজক য্ঃগ্মীভবন 
( gsemination ) ছান্দস লক্ষণ । কাজেই শব্দের ধ্বানক ও ধ্বনিতাত্বিক 
বিশ্লেষণ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে_ ধান ও ছন্দোপ্রকরণ। শব্দের আক্ষরিক 
প্রচাপ বা ছান্দাসকতার সঠিক ভাষান্তর হল জীবন্ত রূপ ( anima vocis ), 
অর্থাৎ শব্দের আত্মা, শ্বাস ও জীবন । গাঁতল মতবাদকে উপযোগী করে ছন্দোতত্তর 
তৈরি হতে পারে । অক্ষরকে একটি স্পন্দ বা প্বরকম্প মনে করা যেতে পারে 
এবং শব্দ বা শব্দাংশকে দণ্ডদৈর্ঘ্য বা স্পন্দগুচ্ছ, যারা পরস্পর দৈৰ্ঘ্য, প্রচাপ, 
সমর, বাচ্যগুণ ও অন্মুনাসিকতার নিদ্দিষ্ট আন্তঃসম্পর্কে সম্পৰ্কিত। এই 
সন্রের নাম হলো অক্ষরের আন্তঃসম্পর্ক, যা বাকপ্রবাহক্রামক সম্পর্ক বলে 
আঁভাহত। এ স্বর-ব্যঞ্জনতন্তীয় ধ্বনির পদরুমিক ( paradigmatic ) বা 
বিভেদক সম্পর্কের পাঁরপল্থাঁ, ধ্বানতভ্ত্বীয় পদরুমিক রূপের প্রাতকল, এবং 
ধ্বানর প্রাসা্গক লক্ষণকে ধ্ৰনিমান এককের সহধবনি ( allophone ) ধরে 
বিশ্লেষণ প্রণালীর বিপরাত।৪২ ছান্দসিক বিশ্লেষণ তাই পরিচালিত হয় 
ধ্বানতাত্তিক গড়নের স্বর ও ব্যঞ্জন উপাদানে অর্থাৎ € ও ৬ এককে। ফলে 
সংজ্ঞান;সারে ধ্বনিত ( P॥০ni০ ) উপাদানের অধিকাংশই ছন্দোপ্রকরণের বরাত 
দেয় ঃ ছন্দ একাধিক খণ্ডের নির্দেশ দেয় এবং তা যে কোন দৈৰ্ঘ্যের গড়ন হতে 
পারে, কিন্ত; প্রকৃতপক্ষে বাক্য হতে দীর্ঘতর গড়নের ছন্দ পাওয়া যায় না। 
কাজেই 'বাভন্ন প্রকারের ছন্দ গড়ে ওঠে, যেমন অক্ষর ছন্দ, অক্ষর গোষ্ঠীর ছন্দ, 
বাক্‌মেল, বা বাক্যাংশ ছন্দ, এবং বাক্যছন্দ ৷*৩ স্বরভাক্গি বাক্যছন্দের উপজীব্য ; 
বাক্‌মেল বা বাক্যাংশ ছন্দে আছে অবয়ব অক্ষরগ:চ্ছের দৈৰ্ঘ্য, প্রচাপ ও সদরের 
পারম্পারক সম্পর্ক : এবং অক্ষর ছন্দের উপাদান দৈৰ্ঘ্য, সর, প্রচাপ, তালব্যাঁকরণ, 
ওষ্ঠভবন ইত্যাদি । এ দৃণ্টিভাঙ্গ থেকে বাঙলায় অক্ষর, শব্দ ও বাক্যে সামগ্রিক 
উচ্চারণজাত ছ’প্রকারের ছান্দসিকতা লক্ষ্য করা যায়_(১) W-pros০dy বা 
সামগ্রিক ওষ্ঠীভবন ; (২) Y-pr০s০dy বা সামাগ্রক তালব্য)ভবন ; (৩) V-pro- 
১০৫5 বা সামগ্রিক ঘোষাঁভবন ; (৪) 77-2:০০৭5 বা সামাগ্রক মহাপ্রাণীভবন ; 
(৫) [ব-০:০০৬ বা সামগ্রিক নাসিক্যাভবন ; ও (৬) R-pPros০dy বা 
সামাগ্রক মনর্ধন্যাভবন ।৪৪ 
পদ্যের বাকপ্রবাহিক চরণে দেখা যায় তিন রকমের চলন-বিভাগ ৷ এ লয়েরই 
রকমফের দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত (মহাভারত, ২৪1৩৮) ৷ এখানে ‘পদ’, ‘তাল’ ও 
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‘লয়’ (6০০০) পরস্পর সম্পাঁকতি এবং একথা ভরতের নাট্য শাস্বে কথিত আছে। 
অক্ষরযুক্ত যে কোননীকছ ‘পদ’ নামে অভিহিত ৪ “যতকিন্চিদক্ষর কৃতং তৎসর্বং 
পদসংভ্ঞিতম” (৩২২৯ ) ৷ এই পদ স্বর ও তালের অনুভাবক বা নির্দেশক £ 
“পদং তস্য ভবেদ্‌ বস্ত; স্বরতালানুভাবকমণ (৩২২৮ )। বস্তু অর্থে বুঝায় 
অঙ্গ বা শাখা কাজেই ‘পদ’, ‘স্বর’ ও তালে'র অপরিহার্য অঙ্গ । তাল হলো 
কালপ্রমাণ বিশেষ £ “ততঃ কালেন সংযাক্তো ভবেনিত্যং প্রমাণতঃ, গানং তালেন 
ধার্যতে” (৩১/৫২৭)। এই তালের অঙ্গ যতি, পাণি ও লয় £ “অঙ্গভূতা হি 
তালস্য যতিপাঁণলয়াঃ স্মৃতাহ” (৩১।৫৩০)। আর কাল বা সময়ের অন্তর অৰ্থত 
বাবধানের নাম ‘লয়’ ৪ “কলা কালান্তর কৃতংস লয়ো নাম সংজ্ঞিতঃ” (৩১৷৫৩৫) । 
দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত ভেদে লয় তিন প্রকার ঃ “এয়ো লয়াশ্চ বিজ্ঞেয়া দুতমধ্য- 
বিলাদ্বিতাঃ” (৩১৷৫৩১) । Monier-Williams তাঁর A Sanskrit-English 
Dictionary ( Pp. 903 ) তে “লয়” সম্পর্কে বলেচেন ৪ ( In music ) time 
regarded as of three kinds, viz, druta, ‘quick,’ madbya, ‘mean 
or moderate’ and vilambita, ‘Slow’ | কেউ কেউ ‘মধ্য’-এর পরিবর্তে 
‘ধার’ শব্দের আমদানি করেছেন এবং একে Monier-Willia০৷5-এর দোহাই দিয়ে 
সমর্থন করেচেন।*« এ ঠিক নয়, কেননা এতে ‘মধ্য’ শব্দের পারিভাষিক অর্থের 
দ্যোতনা নেই ৷ তিনপ্রকার লয়ের অর্থ পাওয়া যায় “সঙ্গীতদর্পণে” ৪ 

দ্রতো মধ্যো বিলম্বণ্চ দ্রুতঃ শ্রীপ্রতমো মতঃ । 

দ্বিগমণৌ দ্বিগমণৌ জ্ঞেয়ো তদ্মান্মধ্য বিলাম্বতৌ ॥ 
অতি দু;তের দ্বিগমণকালে মধ্য, এবং মধ্যের দ্বিগুণকালে বিলম্বিত । এক এক 
মাত্রায় একটি কিয়া বা সমর উচ্চারিত হলে তাকে যদি ‘মধ্য’ বলা যায়, তাহলে সে" 
ক্লিয়াটি দ'মান্না ব্যাপক হলে হবে বিলম্বত লয়; আর সেই একমান্রার কালে 
দু'টি কিয়া বা বর্ণ উচ্চারিত হলে, তাকে বলা হবে দ্রুত লয়। ভাষা কথায় 
এদের নাম ঠা, দন ও চৌদূন। এককথায়, মধ্যের অর্ধকাল দরনতে এবং দ্বিগুণ" 
কাল বিলম্বিতে ।৪৬ 

পপন্দ কালাংশের এক বিশিষ্ট বিন্যাস । মনে-মনে ভাগ করে কাল মাপা 

হয় এবং হাততালি, কাঠি ঠোকাঠুকি বা ঢাকাপটযান এ-কাজে ব্যবহৃত হয়! 
সাধারণত ঘাঁড়র টিক্‌টিক: বা হাততালি কালের বিভাজন সূচিত করে! 
পদ্গরাবাড এর মোদ্দা কথা । তাই নিচে দুটি ছাঁচ দেখান হলো-- 

(ক) ১২৩. ১২৩ ১২৩ ১২৩ 

১757. ১:৮8, 


এখানে এ পড়েছে হাততালি । 
এ) ১২ ১২৩ ১২ ১২৩ ১২ ১২ 


ছন্দোবিজ্ঞান ২১৫ 


এখানে ম-এ হাততালি । দুটি ছাঁচ আলাদা, কেননা (ক)তে আছে প্রতি 
বিভাগে তিনিটি গণনা ৷ একটি তালিযন্ত ও দা তালিশন্য ) যার ছাঁচ 
হলো ৩+৩। আর (খ)এর নকশা হলো ২+৩। অবিচ্ছিন্ন ক্ষণ সমান্টির 
এই শ্ৰেণী হলো. গাঁতল স্পন্দের সরল রূপ বা লয় ঃ আর তাল বা তালি এরকম 
নক্শার আবর্তক বিন্যাস। কাজেই তালের সারাৎসার এর চক্রিক বা আবর্তক 
প্রকৃতি । লয় ও তালকে কালপ্রবাহ ও সপ্তাহ-দিনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। 
কালের প্রবাহ চলে রৌখক রীতিতে ; কিন্তু এপ্রবাহে উপরিপাতিত সপ্তাহের 
দিনগুলি ।*" তাল চাক্রক আবর্তনে নিয়মিত অন্তরালে ফিরে আসে £ “ফিরে 
চিরে আঁখনীরে পিছু পানে চায়”। নদী ও নৌকার সঙ্গে তলত হতে পারে 
লয় ও তাল-_একাঁটর দিক অনুভ্মিক, অন্যটি খাড়া ; একট রোখিক, অন্যটি 
বৃত্তাকার । লয়ের উপাদানে তাল তৈরি, কিন্তু তাদের দিক্‌ আলাদা ৷ তালের 
গাঁত বিলম্বিত, মধ্য বা দ্রুত হতে পারে। দেহে নাড়ীস্পন্দ বিদ্তারের মতো 
রচনাদেহে বিস্তৃত আছে তালের ঘাত। প্রত্যেক বারই স্পন্দ ফিরে আসে 
তার প্রথম ঘাতে বা তালিতে। কালের প্রকৃতিকে মনে হয় বৃত্তাকার, রৈখিক 
নয়। প্রারম্ভিক বাক্মেল ও ধুয়া বারবার প্রত্যাবৃত্ত হয় কিন্তু, স্পন্দ সে- 
ভাবে ফেরে না, কেননা তাল স্পন্দ নয়। তাই যে-কোন দুই ব্যক্তির একইতাল, 
একই বিরাত ( 0০০০০ ) নেই । দ'জনের পক্ষে একই স্পন্দের পুর্নজনন 
সম্ভব, কিন্ত; কখনোই এক তালের নয়। তালেরই আবর্তে আছে দি বিন্দন 
_ সম ও খালি ৷ প্রথমতে প্রবল ঘাত, দ্বিতীয়াটতে শনন্য ঘাত ৷ ঘাতের 
সংখ্যায় মান্না নিরপিত হয় ৷ আবর্ত বা চক্র চলে বারে-বারে মাত্রা-নিচ্পেষণে_ 
‘সম বিন্দু পর্যন্ত সংকোচনে এবং পরে *লথনের বিষ্ফারণে ।+ 

ইংরেজি ₹em০-র প্রাতশব্দ 'লয়'। আর ইংরেজি শব্দাট ১৭২৪ সাল 
হতে ব্যবহৃত হয়ে আস্‌চে ৪ 5720 বন্যৎপন্ন হয়েছে ইতালীয় শব্দ থেকে, 
যার মূল রয়েচে লাতিন ০083 বা কাল-এ। সংগীতে তাই এর অর্থ হলো 
চলনের কাল বা দ্রাত এবং বিশেষত এতে বুঝায় চলনের বিশিষ্ট দন্তে ও স্পন্দ । 
এর রূপকার্থ হলো ক্রিয়া বা গতির হার ।*৯ গাঁতল চিন্তার ছোট ছোট 
এককগুলি "নিৰ্দ্দিষ্ট ০০৭০7০০ বা তাল। সাহিত্যে বিরতির (Punctuation) 
যে-স্হান, সঙ্গীতে ০৪৭০০ বা তালেরও সেই-স্থান। এই তাল প্রধানত দণ- 
রকমের হতে পারে--অন্ত্য ও মধ্য । প্রথমটি একাট বিভাগ বা পর্যায়ের শেষ 
সূচিত করে ; দ্বিতীয়টি বাক্মেল বা বাক্যাংশের সীমা নিধরিণ করে।* তাল 
শব্দটি এসেচে তিড়” ধাতু থেকে, যার অর্থ ‘আঘাত করা”। তাইতো তাল’ 
থেকে ‘তালি’, যেমন ‘হাততালি’ উদ্ভূত হয়েচে এই ‘তালের’ সংজ্ঞা দিয়েচেন 
Velankar এ-ভাবে ৪ “(তাল হলো) আবর্তক বিরামের কাল উপাদানের 
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সহায়তায় ছান্দস চরণে প্রচাপ নিয়ন্ত্রণ” । এই বিরাম-নিয়ন্ত্রক প্রচাপ নিদ্দিষ্ট 
হর কণ্ঠ্য প্রস্বননে ; কিন্ত; এ-ছাড়াও আছে হাততালি, বা দেহের অন্য কোন 
অংশের অনুরূপ বিচলন, অথবা করতাল বা ঢোলকের মতো কাল নির্ধারক 
গাঁতঘন্ন্রের ঘাত। সংস্রত ও প্রাকৃত ছন্দে এ-যতি অনিয়ামত কালান্তরালে 
পড়ে ; কিন্তু তালবৃত্ত ছন্দে এই বিরাম পনরাবৃতত হয় “মাত্রা” নামধের নিৰ্দ্দিষ্ট 


সংখ্যক কালম্হর্তের শেষে । কাজেই তালবৃত্তের চরণ তালগণে বিভক্ত হয়ে 


যায়ঃ মাত্রাবাহ বৰ্ণে গড়ে ওঠে এই তালগণ এবং ছন্দোতালের প্ররূতে অনুসারে 
দা প্রচাপিত বিরামের মধ্যে অস্তিমান । প্রতিটি তালকে পর্ববর্তী বা 
পরবত্তনী তাল থেকে স্বতন্ত্র রাখা হয় । নিবি বা মৌন? বিরাতকেও কাজে 
লাগান হয় ।*১ তাই তালি দিয়ে ছন্দের বিভিন্ন লয় ঠিক করা যায়। যেমন-- 
৮4-৮৭-১০ মান্লায় বিভক্ত হয়েচে-- 


(১) তালি তালি 
অগ্রাণে শীতের রাতে | নিষ্ঠনর শিশিরঘাতে । 
পদ্মগ্লি গিয়াছে মরিয়া ॥ ? 

আবার ৫+৫+৫-+৫ মাত্রায় ভাগ করা যায়, যেমন 

(২) তালি তালি তালি তাল 
নন্দপদ্র | চন্দ্রবিনা | বৃন্দাবন | অন্ধকার 

চার মান্তার চলন, যেমন-- 

(৩) তালি তালি তালি তালি 


আগাম | বাগাডুম | ঘোড়াডুম্‌ | সা-জে- 
বাসাখানি | গায়েলাগা | আম্মনি] | গিজরি 
এ কাহারবা তালের অনুরূপ ৷ হিন্দযস্থানের সর্বত্রই সাধারণ লোকদের মধ্যে 
এ-তাল প্রচলিত। এরও দুটি মাত্র তালি এবং ধিতে সম্‌। এর প্রচাপ প্রবল ; 
তাই প্রত্যেক মাত্রায় বর্ণ ব্যবহৃত হওয়ায় মানায় মানায় তালি দিতে প্রবৃত্তি হয়। 


এর তালাঙ্ক ২, যথা-- 
ঢা ২ 
৯| ধি-ধি:কে-টে | না.ক:ধিন॥ 
আর ছ'ান্রার চলনও আছে, যেমন 
(৪) তালি তালি তালি তালৈ 


বৃষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদী এলো | বান: 
বা গিজতা গিজোড় | গিজতা গিজোড় | গিজ্‌তা গিজোড় | গাং 
এ খেমটা তালের অনুরূপ 


এ ছন্দ তিন তিনটি হুস্ব মাত্রাবিশিষ্ট সমান চাঁরিপদে 
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বিভক্ত । মান্রাসমাণ্ট বারো এবং তন তিন মাত্রার অন্তরে প্রচাপ ও তালি পড়ে । 
এর তালাঙ্ক নু, যথা-_ 
নাও ৩ ০ ১ 

৬ ধাঃটে:ধে|না:তে:নে]তা:টে:ধে|না:ধে:নে॥ 
এখানে প্রথম ধা-তে সম্‌ এবং তৃতীয় পদের তা-এর উপর ফাঁক । এর গাঁত দ্রুত 
এবং প্রত্যেক তৃতীয় মাত্রায় প্রচাপের আধিক্য থাকার ফাঁক দিতে ইচ্ছে হয় না 
সকল প্রচাপেই তালি মনে হয়৷ 

উপরের উদাহরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে চারটি চলনই স্বতন্ত্ৰ । বৃহত্তম 
চলন ঘটেচে ৮ ও ১০ মান্রায়। এর নাম ‘পদ’ । দ্বিতীয় চলন এসেচে ৫ মাত্রায় 
--এর নাম পর্ব” । তৃতীয় চলন দেখা যায় তৃতীয় ও চতর্থ উদাহরণে । 
এর পদক্ষেপের নাম ‘মেল’, যা গাঁঠত হয়েছে অক্ষরকে কেন্দ্ৰ করে ঃ প্রচাপই এর 
বিশেষত্ব । ‘মেল’ শব্দটির ব্যাৎপাত্ত এই £ / মিল (মিলিত হওয়া)+ অ (ঘঞ্‌_ 
ভাববাচ্যে )। এতে বুঝায় আদিক;ল, যেমন--বিবাহে কুলের মিল ৪ ‘ফুলিয়া 
মেল’ । কাঁতনে সমস্ত গায়কের কণ্ঠ মিল করার জন্য সুর-ভীজা ।২ 
এ-থেকে আক্ষরিক মেল তৈরি করা হলো ৷ ছন্দে তাই মেল--এ বুঝায় অক্ষর- 
সমান্টর "মিলন যা প্রচাপ-নরভ'র ৷ বাক. প্রবাহের উক্তি তাই বিভক্ত হয়েচে তিন 
বিভাগে £ পদ, পর্ব ও মেল-এ । আর এ-িভাগ বিরাম-নিয়ন্তিত_ পদবিরাম ; 
পর্বাবিরাম ; মেলবিরাম। প্রথম উদাহরণে পদাবরাম এসেচে ৮ ও ১০ মানার ; 
দিতীয়ে পর্বাবরাম ৫ মাত্রায় ; আর তৃতীয়ে ও চতর্থে মেলবিরাম ৪ ও ৬ 
মানায় । [তিনটি বিরামের নামও আলাদা । যথা, ছেদ, যাঁত ও বিরাম । ধ্বনি 
ও মৌন এই দুয়ে মিলে রচিত হয়েছে স্পন্দ । পদ, পর্ব ও মেলএর মূল হলো 
ভরকেন্দ্র (0:0১) । অর্থাৎ *বাসকে কেন্দ্র করে যে প্রবাহ চলে তার মূলে 
কাজ করে প্রচাপ । প্রধানত এ পড়ে পদ, পর্ব ও মেল-এর আদিতে । এককথায় 
এ প্রচাপ ও ত্ৰিধা উচ্চারণ তিন রকমের হতে পারে । ইতালীয় নামের অন্যরূপ 
এদের নামকরণ হতে পারে 10706 ( ফোর্তে ), Piano (পিয়ানো ) ও mezzo 
(মেজজো )। সেলে এ হবে স্ফীত (8০5০), পর্বে মধ্য (0৩55০) ও পদে পেলব 


(১150০) । ইতালীয় শব্দগ্দালর মূল লাতিন হলো fortis, planus ও 
medius । আর স্ফীত, মধ্য ও পেলব শব্দগ্লিও একই প্রাচীন ধাত, থেকে 


বন্যৎপন্ন হয়েছে । ৫৬ 

এখানে স্মৰ্তব্য যে ছান্দাসক বিশ্লেষণের উপাত্ত লিখিত মূলগ্রন্থ নয়, 
কিন্তু আদর্শ মৌখিক রুপায়ণ। কিন্ত প্রত্যেক রূপায়ণই মূলগ্রল্থ নির্দেশিত 
বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্ৰিত এবং রূপায়ণকে বিচার কর্তে হবে সে কতটা মূলানুগ 
হয়েচে। এ বিচারের মানদণ্ড হবে ভাষার প্ৰচলিত প্রথা ও লেখকের প্রয়োগ 
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রীতি । রূপায়ণ মূল-নদ্কাশিত বিধির বিমূ্তন বলেই ছান্দাসক বিশ্লেষণ 
হবে এঁর বর্ণনা এবং এঁর অন্তর্গত হবে সম্ভাব্য একাধিক রূপায়ণ । অধিকাংশ 
" ছান্দাসক মূল একই ছন্দোলিপির মধ্যে বিভিন্নভাবে পঠিত হতে পারে; আবার 
বহু মুলকে পাঠের সময়ে সম্ভাব্য একাধিক ছান্দস সংগঠনে উপস্থাপিত করা 
যেতে পারে ।** এ-কথা বুঝতে না-পারায় এক ছান্দসিক মন্তব্য করেচেন যে, 
প্রস্তাবিত ত্ৰিধা বিভাগ স্বীকার করিলে অনেক বাংলা কবিতাই ছন্দের রাজা 
হইতে বাদ পড়ে৷” আর এঁর সমর্থনে তিনি নিচের উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ 
করতে চেয়েচেন যে এখানে “কোন বৃত্তের নিয়ম খাটে না” ঃ 


বৃষ্টি পড়ে ! টাপুর টুপুর নদের এল | বান 

7১:51 1৮ 

শিব ঠাকুরের | বিয়ে হল | তিন্‌ কন্যে | দান ।** 
এ ছন্দোলিপি তিনি করেচেন প্রতিপর্বে ৪-মান্তা ধরে। কিন্তু, একে রবীন্দ্রনাথ 
ধরেচেন ৬-মান্রা ৪ এটা তিন মাত্রার ছন্দ । অর্থাৎ চার পোয়ায় সেরওয়ালা এর 
ওজন নয়, তিন পোয়ায় এর সের। এর প্রত্যেক পা-ফেলার লয় হচ্চে 
তিনের-- 

বষ্টটি পড়ে | টাপুর উপুর | নদী এল-- ! বা-ন 

শিবঠা ‘কুরের | বিয়ে-- হবে-- | তিন্‌ক ‘ননে-- | দা-ন । 


তিন গণনায় যেখানে-যেখানে ফাঁক, পাৰ্শ্ব'বস্তী স্বরবর্ণগ্ীলি সহজেই ধ্বনি 
প্রসারিত করে সেই পোড়ো জায়গা দখল করে নিয়েচে ।*৬ 


৬.৩ নিরুক্তি 

যেকোন বৈজ্ঞানিক সমালোচনায় পরিভাষার জ্ঞান আবাশ্যক। ছন্দ 
আলোচনায় এ জরুরি। কিন্ত; দুঃখের বিষয় যে ছন্দশাদ্ত্ে এখনো কোন 
নিৰ্দ্দিষ্ট সর্বজন-গ্রাহ্য পরিভাষা তৈরি হয়নি ৷ ইংরেজি ছান্দসিক George 
১৪9১৫ তাই বলেচেন £ “এ-যাবৎ (ইংরেজি ছন্দো প্রকরণের উপর ) কোন 
সঁত্যকার প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি এবং এর কারণ এই যে এ-বিষয়ের 
মৌলসত্র বা পাঁরভাষা সম্পর্কে কোন সর্বজন সম্মতি কোনদিন ছিল না বা 
বর্তমানেও নেই। ফলে ভূল বোঝাবাঁঝ ছাড়া এ-নিয়ে লেখার মতো আর 
কোন বিষয় এত কণ্টকর নয় ।”৫৭ উপলব্ধি সহজ করার উদ্দেশে সংজ্ঞা নিরূপণ 
করা গেলো নিচে । 


(১) অক্ষর (syllable) _ ভাষার দুটি রূপ আছে_লেখ্য ও শ্রুত। 
লেখ্যরূপ দশ্যর্পের নামান্তর ৷ 


- তাই একাঁট চোখের ভাবা (eye language), 
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অন্যটি কানের ভাষা (০৪৮ 127508০) ৷ আবার ভাষাদেহ ধ্বনিতে তৈরি ৷ 
এরও আছে দুটি দিক-_শারীরবৃভীয় (physiological) ও শ্রোত (acoustic) 
ধ্বনি নিজে উচ্চারণ ক'রে নিজে শোনা যায় যেমন, তেমন অপরকেও শোনানো 
যায়। আর ধ্দীন উচ্চারণ ফ.ুস্ফুস্‌-তাড়িত বায়ুর সাহায্যেই কর্তে হয়৷ 
ফুসফুস তাই ধ্বনির জনিন্ত (৪enea0০!)। ফুসফুস সমমাপের ছোট-ছোট 
ম্বাসক্ষেপণের সঙ্গে বায়প্রবাহ সৃষ্টি করে এবং ধ্বানিপ্রবাহের মধ্যে একেকাঁট 
ধ্বনি বা ধ্ানগচ্ছই একেকটি অক্ষর বা 55119915 হিসেবে গণ্য হয়। কাজেই 
ধনশ্বাসের স্বজ্পতম প্রয়াসে একই বক্ষঃস্পন্দনের (single chest-pulse) ফলে 
যে ধ্বান বা ধ্বানগচ্ছ একবারে উচ্চারিত হয় তাকেই অক্ষর বলে। যেমন, ও, এ 
কিংবা বাক্‌, কি প্রভাত । 

তবে অক্ষর (১%]18012)-এর সঙ্গে ধন (5০৪ বা phone)-র পার্থক্য 
আছে। ব্যবহাঁরক দিক থেকে ধান স্বয়ংসম্পূর্ণ আঁবভাজ্য একাঁট ছোট 
একক; আর অক্ষর এক বা একাধিক ধ্যান সমবায়ে গঠিত এবং তা আবার 
বিভাজাও হতে পারে ৷ ফহস্ফ:স্‌নির্গত বায়ুর একবারের ধাক্কার এ, ও, ই,উ 
প্রভাতির উৎপত্তি যেমন সম্ভব, তেমনি কয়েকটি ধান মিলে একটি শব্দ (word) 
সৃষ্ট হতে পারে, যথা বাক্‌, চোখ ইত্যাদি, অথবা শব্দখণ্ড যেমন আ | বার, 
প্র | মাণ প্রভৃতি । যদি শবধামান্র একটি ধনি উৎপন্ন হয়, তবে তা হবে একা 
স্বন (91০০০) বা ধ্বান (5০৪০৭) যথা, ক, এ ইত্যাদি । এভাবে গাঁঠত হয়ে 
একা স্বরধান ক্ষেত্রবিশেষে একটি অক্ষরও হ'তে পারে, যেমন ‘এ তোমার 
সাজেনা’--র ‘এ’ । আবার কয়েকটি ধৰ্ননর সমবায়ে অক্ষর গঠিত হতে পারে, 
যেমন, ব+আ+ক্‌-বাক্‌। পৃ1আ-পা প্রভূতি।*৮ কেউ'কেউ অক্ষরের 
পাঁরবর্তে দিল"_ব্যবহারের পক্ষপাতী । এ সম্বন্ধে অস্টম অধ্যায়ের ‘অক্ষর 
বনাম দল” দ্ৰষ্টব্য । 

সাধারণত অক্ষর স্বরভিত্তিক । তবে পযপ্তি প্রাধান্য (prominence) 
সহকারে উচ্চারিত হলে ব্যঞ্জন ও স্বতন্ত্ৰ অক্ষর হতে পারে । আর প্রাধান্যই 
অক্ষরের ভিত্তি, শুধ্মাত্র অনদনাদ (5০7০5) নয় । এই প্রাধান্যের আছে 


তনাঁট উপাদান- দৈর্ঘ্য, ম্বাসবল ও অন্দরণন বা অনুনাদ। অবশ্য স্বরের 
তলনায় ব্যঞ্জনের অনুরণনশীলতা কম ! তা সত্বেও যাঁদ অন্য দি অর্থাৎ 
দৈর্ঘ্য ও *বাসবল-এর একটি বা উভয়ই উচ্চারণে প্রবল হয়, তাহলে ব্যঞ্জন একটি 
স্বতন্ত্র অক্ষর গঠনে প্রধান হয়ে উঠবে, যেমন জাপানী ভাষার 1৭” (অর্থত ঘাস) 
এর ‘৮ ও ৭৪৮ (ঘোড়া )এর ৭ *১ ; আর বাঙলায় ‘অমি একথা বলছো ! 
মির ‘মি’ ৷৭*"  অনুনাদ হলো বহন-্ষমতা ( carrying capacity ) | 


ধ্বানর এই বহন-ক্ষমতা অন্তার্নাহত গুণ বা রূপের (679০7) উপর নির্ভর- 
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শীল ৷ কাজেই এ প্রাধান্য থেকে স্বতন্ত্র, কেননা প্রাধান্য নির্ভর করে গুণের 
সঙ্গে দৈর্ঘ্য, চাপ ও স্বরভাঙ্গর উপর ৷ স্বর ও ব্যঞ্জনের পার্থক্য শ্ৰোত বিবেচনার 
অধীন অর্থাৎ বিভিন্ন ধ্বনির আপেক্ষিক অনুরণন বা বহন-্ষমতার উপর 
নির্ভরশীল ৷ তাই দৈর্ঘ্য ও চাপ ধুর হলে এবং স্বরভাঙ্গ অনুভূমিক (1০৮61) 
থাকলে স্বর অঘোষ ব্যঞ্জনের তুলনায় প্রধানতর : মন্তল্বর বন্ধদ্বরের চেয়ে 
প্রধানতর ; অঘোষ ব্যঞ্জনের চেয়ে ঘোষ ব্যঞ্জনের প্রাধান্য আঁধকতর ; ল-ধ্বাঁন 
ও ঘোষ নাঁসক্য ব্যঞ্জন অন্যান্য ঘোষ ব্যঞ্জনের চেয়ে প্রধানতর। মনে রাখতে 
হবে যে আধকতর অন,নাদশীল ধান প্রাধান্য হ্রাসে ব্যঞ্জনকম্প হতে পারে ; আর 
এ ঘটে দৈর্ঘ্য বা চাপের হ্রাসে ; এবং আপেক্ষিকভাবে কম অনুনাদশীল ধ্বানর 
দৈৰ্ঘ্য বা চাপ বাড়িয়ে প্রধান করা যেতে পারে। কাজেই ধ্বনি প্রাধান্য ঘটতে 
পারে অন্তার্নীহত অনঃনাদে, দৈৰ্ঘ্যে, চাপে, বিশেষ স্বরভাঙ্গতে বা এদের সমবায়ে । 
প্রত্যেক বাক্যে আছে প্রাধান্য-তরঙ্গ, যা শ্রতারা ধর্তে পারে । এই তরঙ্গকে মনে 
করা যায় একটি তরঙ্গিত রেখা রুপে, যার শীর্ষ প্রাধান্য-_গাঁর্ঠ, আর খাদ 
প্রাধান্য - লাঘিষ্ঠ। শব্দে বা বাক্যাংশে ( মেলে) এই শীর্ষ গোণা যায়। তাই 
শীর্ধ গঠনকারী ধ্বনিকে বলা হয় আক্ষরিক (55100) ; আর শব্দ বা মেল-এ 
থাকে এই শীর্ষসংখ্যা অনুসারে অক্ষরসংখ্যা,যথা button-hook-এর শীর্ষসখ্যা 
৩, অক্ষর সংখ্যাও তিন, আর ধ্বান হলো ৮, ৷৷ ও ০০৬০। / 

(২) আতমান্রা (১579:7507০)-_-এ গ্রীক hupermetros-র প্রতিশব্দ । 
Huper উপসর্গে বুঝায় ‘আঁত্ক্রান্ত ; আর metros—>metron-এর অর্থ মান্না 
বা মান।*১ কাজেই hypermetric-এর প্রতিশব্দ ‘অত্মান্রা’ অর্থৎ যা 
মান্তাতীরন্ত বা মান্না পোরয়েচে। বাঙলা ‘আঁত’ শব্দটি ব্যুৎপন্ন হয়েছে 
এ-ভাবে ৪ % অং (নিয়ত গমন করা )+ই কর্তৃবাচ্যে, যার অর্থ আধিক্য । 
‘অতিমান্তা’ শব্দটির অর্থ, যে মান্রাকে আতক্রম করেচে £ঃ আঁত ( আতক্রম ) + মান্না, 
দ্বিতীয়া তৎপদরুয। আবার এ বহব্রীহিও হতে পারে, যেমন, অতিক্রান্ত 
মান্রা হয়েচে য কর্তৃক ।৬২ হন্দে এ প্রযন্ত হয় সাধারণত চরণের শেষে আঁতারন্ত 
অক্ষর বুঝাতে, যেমন শেক্সপীয়রের [72701০0এ ঃ To be Or not to be : 
that is the question | প্রাচীন ছন্দে এতে বুঝাত এমন চরণ, যেখানে 
গন্য অক্ষর লোপ পেত পরবর্ত। চরণের আদিতে প্রারম্ভিক স্বরের আগে। 
এ ছাড়া নিয়ামত ছান্দাসক রূপকজ্পে আবিভত অপ্রত্যাশিত অক্ষরকেও 
বায় |: এর উদাহরণ আছে, যেমন সত্েন্দরনাথের_ 


/ ৷ 
(এল) উতলা হাওয়া (ফুল) পলক নিয়ে 


[| || 
(ক্ষীর) সাগর জলে (আলো) ঝলক দিয়ে ! 


২২১ 


এখানে মধ্যব্ত যন ‘ফুল’ ও ‘আলো’ অতিমান্া তু কিন্তু আদ্যের ‘এল’ 
ও ক্ষীর" অধিছন্দ। চরণান্তক 'আতিমাত্রা, হলো £ 
/ 


1৮4 } | 
রো নিলি 
এর চিল অক্ষর ৷ বস্তুত যাকে খণ্ডপর্ব বলা হয়েচে এ তাই ৷ 

মনে রাখতে হবে যে 'অধিছন্দ' আর 'আতিমাত্রা” এক নয় । এ'সন্বন্ধে সঠিক 
জ্ঞানের অভাবে দুই-কে এক বলে প্রতিভাত হতে পারে। আর এক প্রবীন 
ছান্দাসকের হাতে হয়েচেও তাই ৷ সত্যেন্দ্রনাথের উক্ত বন্ধনীধক্ত আদ্য ও 
মধ্যের সব অক্ষরকেই তান 1256000901০ বলেছেন ৪ “বন্ধনীর মধ্যে যাহা 
আদি তাহা ছন্দাতীরন্ত (25০00551০)" ।১৩ বলা বাহনল্য যে এখানে আদ্যের 
বন্ধনীযন্ত শব্দগ্দীল ‘আঁধছন্দীয়’ ; কিন্ত; মাঝখানের বন্ধনীযুন্ত শব্দগনঁল 
‘আঁতমান্ৰিক’ । 

(৩) অধিছন্দ (anacrusis)—ইংরোজ anacrusis শব্দাট এসেচে গ্রীক 
৪78-700895 হতে | ৪08 উপসর্গে বুঝায় ‘উপরি’ (UP) যার krousis 
উৎপন্ন হয়েচে 15:০এ০ থেকে, এবং অর্থ হলো আঘাত বা ঘা, দেওয়া । কাজেই 
এর অর্থ 'উপাঁর ঘাত’ অর্থাৎ কিনা ঘা-দিয়ে সরোংপাদন ৷ সংগীতে তাই এতে 
বুঝায় প্রথম দণ্ডপংস্তির পরবর্তী চাপশনন্য স্বরকে ; “ছন্দে এর অর্থ দাঁড়ায় 
চরণাদ্যের চাপ শূন্য অক্ষর । অৰ্থাৎ কাঁবতায় এ হলো মূল ছন্দের আদিতে 
চরণারাম্ভক আতীরন্ত অক্ষর ৷ চরণের বাঁহত বলে এ অক্ষরগ্দীল সঠিক 
ছন্দের অঙ্গ নয়।৬* এঁর বাঙলা প্রতিশব্দ হলো ‘অধিছন্দ'। অধ’ ব্যুৎপন্ন 
হয়েচে এভাবে £ ন-অ+ +ধা (ধারণে )+ ই কর্তৃবাচ্যে। এর অর্থ ঃ যে 
অভিধা সম্বন্ধে অর্থকে ধারণ করে না, কারণ এ উপসর্গদ্যোতক, কিন্ত বাচক নয় । 
এতে আঁধকারও বায়, যেমন ঘনরাম চক্রবার্তির “ধৰ্মমঙ্গলে”_"কোন জনে করে 
আঁধ রব ঘতক্ষণ । প্রকাশে যামিনী যোগে যেমন মদন”৬* ৷ লাতিন (ইংরেজি) 
৪ উপসর্গের এ সমতল, যার অর্থ বৃদ্ধি বা যোগ’ ৷১১ কাজেই ‘অধিছন্দের 


অর্থ ছন্দ৷তবিস্ত শব্দ বা অক্ষর! যেমন, 
/ / / 
কু কাঁল | আমি তারেই | বলি 


/ / / 
(যারা) নিত্য কেবল | ধেন্দ চরায় | বংশীবটের | তলে 
এখানে বন্ধনীর মধ্যেকার যারা’ অধিছন্দের উদাহরণ । 
কোন কোন ছান্দসিক ‘অধিছন্দের' পাঁরবর্তে 'আতিপর্ব” ব্যবহারের 
পক্ষপাতী ।৬৭ এ ঠিক নয়, কেননা এতে নেই anacrusis-এর দ্যোতনা | 
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শব্দটর সম্পর্ক গোটা চরণ” বা ছান্দসিক পধান্তর সঙ্গে, কিন্তু বিভক্ত পর্বের 
সঙ্গে নয় । চরণকে বাদ দিলে আতীরন্ত অক্ষরের কোন মূল্যই থাকে না। 
ফলে এমন একটি শব্দের প্রয়োজন যা এই ছান্দসকতা ধর্তে পারে । আর এ 
দাবি পূরণ করে অধিছন্দ। তাই এ ব্যবহার্য, কেননা ‘আঁতারন্ত’ বুঝাতেও 
ব্যবহৃত হয় ‘অধিমাস’, ‘অধিবাস’ প্রভৃতি । এ 

(৪) আঁমন্তাক্ষর (9181 ৮৩:৩০) শব্দটির উদ্ভাবায়িতা মাইকেল মধুসদ্রন 
দত্ত, যান এর ব্যবহার করেন তাঁর “মেঘনাদবধ কাব্যে”র মঙ্গলাচরণে ( ২২ পৌষ, 
১২৬৭ )। এ ইংরেজি Blank verse এর প্রাতিশব্দ ৷ রাজনারায়ণ বসকে 
লিখিত চিঠিতে কাব এর ব্যাখ্যানে বলেন £ “অষ্টম অক্ষরে যাতি আবদ্ধ না 
থেকে এ স্বাভাবকভাবে আসে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, ষণ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, দশম, 
একাদশ ও দ্বাদশ অক্ষরের শেবে, আর উদাহরণ দিয়েচেন “মেঘনাদবধ” ( ২য় সর্গ, 
৩৩০-৩১ পংক্তি ) থেকে $ “চল রঙ্গে মোর সঙ্গে | নির্ভর হৃদয়ে | অনঙ্গ”।৬৮ 
এখানে লক্ষণীয় যে মাইকেল ‘অক্ষর’ শব্দটি ব্যবহার করেচেন, কিন্তু বৰ্ণ” 
নয়। ছন্দের ধাচ তানবত্ত এবং এর গড়ন সাধারণত ৮+৬ এ। এই পদক্ষেপ 
৮-এ অর্থ ৮-এর শেষে বা পদান্তে যতি পড়বে আর চরণান্তেও অর্থাৎ ৮+৬ এ । 
তাই তিন অক্ষরের শেষে যতি পড়েচে এবং অর্থেরও বিরতি ঘটেচে । এসম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ “একদা নিয়ামত অংশে 'িভন্ত ছন্দই সাধু কাব্যভাষায় 
একমান্র পাঙকন্তেয় বলে গণ্য ছিল। আমাদের কানের অভ্যাসও ছিল তার 
অনদ্কূলে। তখন ছন্দে মিল রাখাও ছিল অপরিহার্য । এমন সময়ে মধ্সদ্রন 
বাংলা সাহিত্যে আমাদের সংস্কারের প্রাতিকলে আনলেন অমিন্রাক্ষর ছন্দ । 
তাতে রইল না মিল ৷ তাতে লাইনের বেড়াগুলি সমানভাবে সাজান বটে, কিন্তু: 
ছন্দের পদক্ষেপ চলে ক্রমাগতই বেড়া ডিঙিয়ে । অর্থাৎ এর ভাঙ্গ পদ্যের মতো, 
কিন্তু ব্যবহার গদ্যের চালে । আমিন্রাক্ষর ছন্দ তার যাঁতিভাগের আমাত এবং 
মিলের অভাব সত্বেও কাব্যের পঞ্ঠীস্ততে চলে গেছে ।”৬৯ এখানে দন টি বৈশিষ্ট্যের 
কথা বলা হয়েচে--যতিভাগের আমিতি ও মিলের অভাব । 

Blank verse শুরু করেন Surrey (১৫১৭-৪৭) ভা্জলের Aenid এর 
ইংরেজি অনুবাদে (১৫৪০); আর এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখা যায় Milton 
(১৬০৮-৭৪) এর Paradise Lost (১৬৬৭) এ । একে বলা হয় আমল পঞ্চমান্রক 
আয়াম্বিক ছন্দোবন্ধ ; সামলকে বলে মাহাকাব্যক চরণযুগল (heroic 
couplet) শেষেরাট আমদানি করেন Chaucer (১৩৪০-১৪০০) তাঁর 
Canterbury Tales (১৩৯১) এ ।৭* এই Blank verse-aর অনুসরণে 
মাইকেল আবিদ্কার করেন অমিন্তাক্ষর ছন্দ [তানি রাজনারায়ণ বসকে লেখেন 
( ১লা জুলাই, ১৮৬০ ) $ “Paradise L056 পড়লেই জানতে পারবে কেমনে 
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ক্ষুদ্র বাঙালী কাঁবর পদ্য গড়ে উঠেচে । এ দেশে Blank verse এর প্রচলন 
কেবল সময়ের প্রশ্ন ৷ ইংরেজি Blank verse এর মতো স্বরকে যাঁত দিয়ে 
চালনা কর্তে হবে । আমার উপদেশ পড়ো, পড়ো, পড়ো ৷ কানকে নতুন 
তালে প্রাশক্ষণ দাও এবং পরে জানতে পাৰ্বে এটা কি” ৷৷ > কাজেই আমিত্াক্ষরকে 
বুঝতে হবে Blank ৮৩%১০ এর নিকষে। ইংরেজ Blank ০:৩৩র ভিত্তি 
হলো “‘পণ্ড-প্ৰচাপ-পংত্তি” (৪ঘ০-০০০১৪ line) আর বাঙলায় এর জড় হলো 
৮+৬ এর পয়ার। এক কথায় শল্টনের [ambic pentameter বা five- 
307৫55 line-র সগোন্রীয় বাঙলা পয়ারের ৮+৬ এর মাপ । অর্থাৎ এরাই 
মহাকর্ষের কাজ করেচে ৪ তাই পণ্-্রচাপের ছন্দোবন্ধ থেকে মন্ত হয়ে Blank 
৮৩:৪০ এর স্পন্দ যেমন প্রবহমান হয়েচে, তেমান অমিন্রাক্ষর ও আঁজবমোঁয় পংন্তি- 
লম্ঘক হয়ে পাড়ি জমিয়েচে ৷ রবীন্দ্রনাথ অবশ্য “অধম সংখ্যার” উপর 
যাঁতপাতের বিরোধী, যদিও মাইকেল তৃতীয়, সপ্তম ও একাদশে যতি দিতে 
প্রদ্তৃত।৬৮ তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন £ “সমমান্রার ছন্দের অর্থাৎ পয়ার জাতীয় 
ছন্দের বিশেষত্বই হচ্ছে এই যে, এ ছন্দে দুই, চার, ছয়, আট, দশ প্রভৃতি দঃয়ের 
ঘ2015গএর পর ইচ্ছামত যতি স্থাপন করা যায়। এখানেই এ ছন্দের শক্তি । 
এজন্যই এ জাতীয় ছন্দে আঁজবিমোঁ (enjambement) চালানো সম্ভব হয়েছে। 
যেখানেই দুয়ের multiple পাওয়া যায় সেখানেই থামতে পারা যায় বলেই 
প্রবহমান পয়ার রচনা করা সম্ভব হয়েছে। এ ছন্দে অযগ্ম সংখ্যার পর যাঁত 
দেওয়া চলে না। মধুসদ্রন অবশ্য 'অকালে'র পর যাত দিয়েছেন-__“বীর বাহ চলি ' 
যবে | গেলা যমপনরে | অকালে’--এটাকে অবশ্য একরকম করে সমর্থনও করা 
যায়। তথাপি এ ছন্দে অযূুণ্ম 4:4৮ এর পর যাঁত না দেওয়াই রীতি । আর. 
এজন্যেই অসমমান্রার ছন্দে আজাঁব্মা বা প্রবহামানতা আনা যায় না ES 

এখানে উল্লেখ্য যে রবান্দ্রনাথ মাইকেলের অয.গ্ম সংখ্যার যতিকে-_-'অকালে" 
-সমর্থনও করা যায় বলেছেন, কিন্ত তার উপায়ের কথা বলেন নি। এ 
ব্যাপারে তাই আরো গভীরে প্রবেশের প্রয়োজন ৷ এ-প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 
কথা প্রাণধান যোগ্য ঃ “যে-প্রকারে বিরাম চিহ্ানূসারে গদ্য পাঠ করা যায় 
সেই প্রকারে আমন্রাক্ষর পয়ার পাঠ করিতে হয়। কেবল ইহার চিহ্ন (ছেদ ) 
ব্যতীত ছন্দের দুই ( ৮ম ও ১৪শ অক্ষরে ) যাঁত আছে। তাহার প্রাত দৃষ্টি 
রাখা কর্তব্য । তাঁহারা (পাঠকরা ) পয়ারের অষ্টম ও চত্দশাক্ষরে যতি 
রাখিয়া, বাক্যার্থের শেষ হইলে পৃথক যাঁত রাখলেই তিলোত্তমা পাঠে সুখী 
হইতে পারিবেন 1৮৭৩ উপরের “বীরবাহঃ ::+. যবে'র পরে আছে পদান্ত যাঁত। 
আর ‘গেলা যমপুরে'র পরে চরণান্ত যঁতি-এরা ৮ম ও ১৪শ অক্ষরে বর্তমান ৷ 
এরা সব ছন্দোযাঁত ; কিন্তু এছাড়া রয়েছে অৰ্থযাঁত বা ছেদ যার পাঁরচয় আছে 
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‘অকালে’-র পরে। কাজেই প্রবহমানতা এসেচে এই ছেদের জন্যে । যতি ও 
ছেদের অমিত্রতাই আমিত্রাক্ষরের বৈশিষ্ট্য । যাঁত বলতে বুঝায় বিরাম__ 
‘ছন্দোমঞ্জনরী’ (১। ১২) বলে যে “যাঁতাজহেবন্ট বিশ্রাম স্থানং কবাভির্চাতে”। 
শীপঙ্গলছন্দ  সন্ৰম-এ (৬ । ১ ) এর সমর্থন আছে £ “যতীর্বচ্ছেদ £”। কিন্তু 
এীবরাম বা বিশ্রাম *বাসের দিক থেকে অর্থাৎ প্রাণ বিশ্রাম করে যতিতে। কিন্তু 
এ-ছাড়া রয়েচে আরেকটি বিরতি, বার নাম ছেদ-_-এ হলো মনের বিশ্রাম অর্থাৎ 
কনা “বাক্যার্থের শেষ” ৷ তাই মন ও প্রাণের দন্দেই গড়ে ওঠে আঁজাব্মা 
বা প্রবহমানতা, মিল এর বড়ো কথা নয়। যাঁত ও ছেদের এই পার্থক্যের জন্যেই 
একে বলা হয় অমি্রাক্ষর । তাই রবীন্দ্রনাথ এই দ্বন্দ্ব "নিয়ে রাঁসকতা করেচেন 
তাঁর “ঘরে বাইরে”তে ( পঃ ১২৬) “আমি কৌতুক করে বল্ল:ম, মিত্রে মিত্র 
মিলে আমন্রাক্ষর। হয়ত আমাদের ভাগ্যকাঁব প্যারাডাইস্‌ লণ্ট-এর মত একটা 
এঁপক লেখবার সংকল্প করেচেন।” বস্তুত ছেদ দুই বা দুইয়ের গ্যাণতকে 
আসে। যেখানে অযন্গম সংখ্যা সেখানে অক্ষরাটিকে টেনে পড়তে হয়, কেননা 
এ তানবত্ত ছন্দ । ‘অকালে’ এই টানে হয়েচে চার, তিন নয়। এ বোঝা যায় 
পরবতী শব্দ প্রবাহে, ‘কহ, হে, দোব'র 'হ'-এর উচ্চারণে । ‘হ’ একাধারে স্পর্শহীন 
ঘোষ মহাপ্রাণ ও উদ্ম বা শিস্‌ ধ্যান । 

অনেকেই এ দ্বন্দ ধরতে পারেন নি। তাই তারা মিলের আমিন্রতা খংজেচেন 
অমিন্াক্ষরে ৷ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেচেন তাঁর “বঙ্গীয় শব্দকোবে”র (১৯৬৬), 
প্রথম খণ্ডে, পঃ ১৬৮-এ ৪ “ইহা চৌদ্দ অক্ষরের ছন্দ, পঙ্ন্তির শেষ দুই অক্ষরের 
মিল থাকে না”। এ ভুল অজ্ঞতা-প্রসমত । আবার কেউ কেউ এর নাম 
পরিবর্তনে উৎসাহী । তাই হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় একে অভিহিত করেচেন 
“অমিত্র ছন্দ” বলে।৬৮ দুটি কারণে এ সমর্থনীয় নয়। এক, ছন্দে আছে 
মিতালি_ একই ধাচের পরনর্বাতির প্রত্যাশা । কাজেই 'অমিত্র ছন্দে প্রকাশ 
পায় দুটি পরস্পর [বিরোধী ধারণা । দুই, উদ্ভাবয়িতার নাম রাখাই কাম্য । 
অবশ্য কেউকেউ আবার ‘অমিতাক্ষর’ শব্দের পক্ষপাতী । এর মধ্যে স্বয়ং 
রবীন্দ্রনাথ আছেন।*৯ অম.ল্যধন মুখোপাধ্যায়ও একে “অমিতাক্ষর” 
বলেচেন।"* কিন্ত এ ঠিক নয়। এ-সম্পর্কে মোহতলাল মজুমদারের উক্তি 
প্রাণধান যোগ্য ঃ “মধ্সদ্রনের ছন্দে যাঁতস্থান নিদ্দিষ্ট নয় বালয়া, তাহার 
ছন্দ 'আমিতরাক্ষর' ! অর্থাৎ তাহার অক্ষর সংখ্যাও ঠিক নাই সে চরণ মাপহণন ! 
কোন ছন্দ যে ‘অমিন্তাক্ষর’ হওয়া সত্বেও গদ্য না হইয়া পদ্য হইতে পারে, এমন 
সিদ্ধান্ত মৌলিক বটে !”** - মনে. রাখতে হবে যে আমিন্রাক্ষর ছন্দে মহাকর্ষীয় 
সত্ৰ হলো ৮7৬ ও ১৪ এর দুর্ল'্ঘ্য নিয়ম । মহাকর্ষের একটি সামা আছে; 
মার মধ্যে থাকলে কোন বদ্ত; আবার ফিরে আসতে পারে পৃথিবীতে ; এর 
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বাইরে গেলে সে আর ফেরে না। ছন্দেও তাই আছে স্পন্দসীমা__এর মধ্যে 
থাক্‌লে পদ্যের মান বজায় থাকে, কিন্তু এর বাইরে সে হবে নিছক গদ্য ৷ ছেদ 
ও যাতি যথাক্রমে স্পন্দের উচ্চতর ও নিম্নতর সীমা । এরি মধ্যে চলাফেরা 
করলেই তবে সে পদ্য, অন্যথায় গদ্য । 


(৫) চরণ (৮০৪০)__-পদ্যের অখণ্ড ধ্বনি প্রবাহকে ‘চরণ’ বলে। এ কয়েকটি 
মেল, পর্ব, ও পদের সমষ্টি । সাধারণত এ পংন্তির সমতুল ; তবে দরয়ের মধ্যে 
পার্থক্য আছে। নির্দ্দ্ট দৈর্ঘ্যের ও তরঙ্গায়িত ধ্বনিপ্রবাহকে চরণ” বলে। 
আর বন্যৎপাত্তগত অর্থও তাই ঃ এ /চর্‌ (গমণ করা)+ অন্‌ করণে অথ যদ্ধারা 
গমণ করা যায়। কিন্তু: ‘পঙস্তি’ হলো অনিয়মিত দৈর্ঘের বণশ্রেণী। একটি 
চিরণ'কে একাধিক পংক্তিতে সাজান যেতে পারে । মহম্মদ শহীদুল্লাহ তাই 
বলেনঃ “নিদ্দিষ্ট সংখ্যক অক্ষর, মান্না, বা স্বর যথানিদ্দিল্ট যাঁত-সহকারে 
বিন্যস্ত হইলে, তাহাকে কবিতার চিরণ' বলে। কয়েকটি চরণ লইয়া একটি 
শ্লোক হয়। একটি চরণে কয়েকটি পদ থাকিতে পারে ।”"৬ একটি শ্লোক 
নেয়া গেল-- 

মহাভারতের কথা | অমৃত সমান । 

কাশীরাম দাস কহে | শুনে পণ্যবান্‌ ॥ 
এখানে প্রত্যেক চরণে যতি আছে ৮ ও ১৪ অক্ষরের পরে। তাই দট চরণে 
একটি শ্লোক হয়েচে । আর প্রতি চরণে ৮ ও ৬-এর দুটি ‘পদ’ আছে। এর 
সমর্থন মেলে নকূলেন্বর বিদ্যাভ্ষণে ৪ “পদ্যের এক একটি প্রধান ভাগকে 
‘চরণ’ বলে। এক একটি কবিতায় দুই বা অধিক চরণ থাকে । এক চরণের 
মধ্যে দুই বা অধিক অপ্রধান ভাগ থাকে; তাহাদের নাম ‘পদ’ 1৮৭৭ 
সুনীতিকমার চট্টোপাধ্যায় এ একই কথা বলেচেন ঃ “পর্ব অপেক্ষা বৃহত্তর 
ছন্দোবিভাগের নাম চরণ ৷ চরণের পরে পূর্ণঘতি আসে । আজকাল এক একটি 
চরণ পৃথক্‌ এক একটি পঙ্ভ্তিতে লিখিত ও মুদ্রিত হয়। চরণের মধ্যে 
একাধিক নিদ্দিষ্ট সংখ্যার পর্ব থাকে ।”*৮ 

পদ ও চরণ সমার্থক মানুষের একটি বিশেষ অঙ্গ বুঝাতো। কিন্ত বাঙলা 
ছন্দে এরা স্বতন্ত্র, যদিও উভয়ে ছন্দোবদ্ধ । পদ হলো ছন্দের পদক্ষেপ, আর 
চরণ প্রদশ্ষিণ_-একটি ছোটো গতি, আরেকটি বড়ো গাতি। পদ হলো চলন, 
চরণ হলো চাল। বাঙলা ছন্দে পদবিভাগ হয় যেই প্রত্যেক পদের গোড়াতেই 
একটি করে ঝোঁকালো শব্দ কাপ্তেনি করে এবং তার পিছনে কয়েকটি অনুগত 
শব্দ সমান তালে পা ফেলে কুচ করে চলে যায়। আবার একেকটি ঝোঁক- 
কাপ্তেনের অধানে কয়েকটি মাত্রা-সিপাই থাকে ৷ পয়ার তাই চত্দজ্পদ ছন্দ পদ 
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+চার থেকে এর উৎপাত্ত। এর একেকাঁট পদ একেকটি ঝোঁকের শাসনে চলে, 
মলা 
মহাভারতের কথা ৷ অমৃত সমান ৷ 
কাশীরাম দাস কহে ৷ শুনে পণ্যবান। 
এখানে দণ্ড বিভাজিত অংশগ;ঁলি একেকটি ‘পদ’। তাই চারাঁট পদ নিয়ে 
রাঁচত হয়েচে শ্লোকাঁট বা পয়ারাটি । অন্যদিকে, যাতে ছন্দের সম্পূর্ণতা হয় 
অর্থত প্রদক্ষিণ শেষ হয় তাকেই বলে ‘চরণ’ বা চাল । যেমন-- 
' সকাল বেলা ৷ কাটিয়া গেল ৷ 
বিকাল নাহি । যায়। 
এখানে দুটি পঙ্‌ক্তি মিলেই চরণ, কেননা পঙাস্ত ও চরণ এক নয়। দুটি 
পঙ্যন্ত মিলেই হয়েচে এ-চরণ ৷ যদি প্রাত পঙ্ত্তিতে প্রদক্ষিণ শেষ হতো, তাহলে 
অবশ্য এরা দু'টি চরণ” হতো এবং পঙ্‌ক্তি ও চরণ মিলে যেতো, যথা 
সকাল বেলা ৷ কাটিয়া গেল ৷ 
বকুলতলে। আসন মেল ৷ 
তাই যে বিরামস্থলে পোছে পদ্যছন্দ অনযর্পভাগে পঢননরাবর্তন করে সে-পধন্ত 
হলো চরণের বিস্তার--মাবখানে জোড়ের মুখে শেষ করা অসংগত।"৯ তাইতো 
ছন্দোমঞ্জরী (১৷৪) বলেচে £ “পদ্যং চত্‌ষ্পদী”। 
এখানে চরণের’ পরিবর্তে পঙন্তি ব্যবহার ঠিক হবে না, কেননা এ-উদ্ভাবনের 
স হলো পদ ও চরণের অভেদকল্পনা । এতে লালমোহন বিদ্যানাধ "বিপদে 
পড়েছেন এবং তাই পদ ও চরণের স্বাতন্ত্য স্বীকার করেচেন ঃ “এক একটি কবিতার 
পদ অৰ্থাৎ যত চরণ (প্রধান বিভাগ) থাকে, তাহা ধাঁরয়া বঙ্গভাষার ছন্দঃগণনা করা 
হয়। যথা, ভ্রিপদী, চৌপদ ইত্যাদি । ওঁ চরণ ও পদ এক নহে ।”৮* ছন্দের 
প্ৰদক্ষিণ ব্ৰতে রামমোহন রায় ব্যবহার করেছেন চরণ' আর বিভাজিত দলগলিকে 
অভিহিত করেছেন “বিভাগ’ নামে ঃ “পয়ার, তাহার দুইচরণ, প্রত্যেক চরণে 
চতদদ্দশ অক্ষর। ত্রিপদী, যাহার দুই চরণ হয় ; প্রত্যেক চরণ, তিন বিভাগ-- 
প্রথম দুয়ের আট অক্ষর, আর তৃতীয় ভাগ দশ অক্ষর হয় ।”৮১ এই বিভাগই 
পদ" ।  কেউকেউ মাইকেলের 'চতুদ্দশি পদী'র (১৮৬৬) উল্লেখ করেছেন । 
তা প্রমাণিত হয় না, কেননা এ ব্যাকরণের পদ- 
অর্থে ব্যবহৃত হয়েচে ৪ “স্দাপ্তিউন্তং 
তিও প্রত্যন্ত শব্দই পদ ।৮২ 


করেচেন প্রকাশকরা তাঁদের বিজ্ঞাপনে (১৮৬৬) ৪ “কবিতাগ্দালর 
চতদ্দশ মাত্র পদ বিশিষ্ট” ।৮৩ তাই 'চরণের, জায়গায় পঙ্্তি আমদানি 
করার প্রয়োজন নেই--এ প্রস্তাব গ্রহণীয় নয় 1৮৪ 
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(৬) ছন্দ (0252:০)- শব্দটি দু'ভাবে ব্যুৎপন্ন হতে পারে। প্রথমত, শব্দটি 
“ছন্দস’ বা ‘ছন্দঃ’ এবং সংস্রুতে এ ক্লীবলিঙ্গ ঃ ব্যুৎপাত্ত হলো চান্দি, আহলাদন 
+অস্‌ কর্তবাচ্যে, যার ‘চ’ রূপান্তীরত হয়েচে 'ছ’--এ (অমরকোষ টীকা 
দ্ৰচ্টব্য)। তাই ছান্দোগ্যোপনিষংএ (১. ৪. ২) আছে ৪৮ দেবা বৈ মৃত্যো- 
বিভণতত্য়ীং বিদ্যাং প্রাবিশংন্তে ছন্দোভিরচ্ছাদয়ন্‌ যদে ভিরচ্ছাদয়ং ভ্তবছন্দ সাং 
হন্দস্তৰ্ম” অর্থাৎ দেবতারা মৃজ্যভীত হয়ে বেদাবিদ্যায় বা কর্মে ব্যাপৃত রইলেন 
এবং ছন্দ বা মন্ত্রদ্ধারা আপনাদিগকে আচ্ছাদিত করলেন; যেহেত্‌ তাঁরা 
মন্ত্রসমূহে আপনাদিগকে আচ্ছাদিত করেছিলেন তাই এই মন্ত্রসকলের নাম হলো 
ছন্দ । ‘ছুন্দস্‌” এখানে বেদ। দ্বিতীয় অর্থ হলো নিয়ামত মান্রাযুক্ত পদ্য, 
যেমন “গায়ত্রী ছন্দসামহম (গীতা, ১০।৩৪)। এথেকে তৃতীয় অর্থ হলো 
'ছন্দঃশাস্তর বা 9০9০৮ $ ‘কল্প্যতে ছন্দঃশাস্তং তদ্‌ বেদানাং পাদরপধ্‌ক’ 
( শদক্লনীতিসার, ৪. ৩. ৩৬ )। দ্বিতীয়ত, বিসর্গহীন ‘ছন্দ’ ব্যৎপন্ন হয়েচে 
এভাবে ৪ +/ছন্দ+অচ্‌ কর্মবাচ্যে । শব্দটি পৃধীলঙ্গ, যার অর্থ গোপনীয় 
রহস্য। এর এক অর্থ অভিপ্ৰায়, ইচ্ছা, যেমন, “স্বচ্ছন্দোহন্র বিধীয়তাম 
( কাশীনাথ পাণ্ডুৱঙ্গ পরব-সংক্ষত রামায়ণ, শক ১৮১০, ২. ৯. ৭)। দ্বিতীয় অর্থ 
‘বশ’, যথা “ছ্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেন ( হিতোপদেশ ১.৭০ )। তৃতীয় অর্থ 
অবয়বসংস্থান, গঠন, যথা ‘বয়ান সমছন্দ’ (বিদ্যাপাতি, ২)। চতুৰ্থ অর্থে বাঙলায় 
বুঝায় প্রকার, ভাব, যেমন, ‘কোমর বান্দে কত ছন্দ পাগে" (শ্রী ধর্মমঙ্গল, ১৯৩ ) ৷ 
বস্তুত সংস্কৃত ‘ছন্দস’ থেকে এসেচে প্রারুত ছন্দ", আর 'হন্দী ও মরাঠীতে হয়েছে 
ছংদ, ছান্দ।৮৫ কাজেই বাঙলায় বিসর্গহীন ছন্দ প্রযোজ্য । বিধূশেখর 
শাস্ত্রী বলেচেন যে “আমাদের ছন্দ, মন, তপ সংস্কৃত ছন্দস্‌, মনস, তপস থেকে 
বাঙ্লা ভাষায় আসোন ঃ এদের প্রারুত অকারান্ত অপভ্ৰংশ থেকেই এসোছিল” । 
তাই দিলীপক্মার রায় ঠিকই বলেচেন ৪ “ছন্দ” শব্দটিকে আমরা অকারান্তই 
উচ্চারণ কার-_যাঁদও ছন্দোরাজ, ছন্দোবন্ধ, ছন্দোময়--এ ও চলে। এরূপ 
স্থলে বৈকল্পিক ব্যবহারই প্ৰশদ্ত--যখন যেটা কানে ভালো লাগে তখন সেটা 
সেই ভাবেই গ্ৰহণীয় ৷”"৬ 

অধুনা প্রচলিত ‘ছন্দ’ শব্দটিতে ব্যৎপত্তির দিক থেকে আছে সংস্কৃত ও 
প্রাক্লতের আমেজ ৷ কিন্তু অর্থে এসেচে বিদেশী 70০৮০ এর দ্যোতনাও। 
ইংরেজিতে দুটি শব্দ আছে_rhythm ও metre | একটি সামান্য, অন্যটি 

। Rhythm ব্যৎপন্ন হয়েচে গ্রীক rhythmos, লাতিন thythmus ও 
মধ্য ফরাসী 1115570€ হতে, আর মূল ধাত্াট হলো 11:61, যার অর্থ স্রোতে 
প্রবাহিত হওয়া (০-)। ইংরেজি শব্দটির জন্মকাল ১৫৫৭ গ্রী্টাব্দ ; 
Heraclitus-aর একটি সূত্র (৪1071) এখানে স্মতর্ব্য ৪ “সব বস্ত্র বায়ে 
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চলে অর্থাৎ প্রবাহশীল” ৷ এঁর বাঙলা হলো “পন্দ'__এ আমাদের চাঁর দিকেই 
বর্তমান, স্বাভাবক ও কলীত্রম। চন্দ্রের হাসবৃদ্ধিতেও জোয়ার ভাটায় স্পন্দ আছে 
যেমন, তেমনি আবার মানুষের গানে ও নাচে । এথেকে ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে স্পন্দের 
অর্থ হলো স্বরমান্ত্রা বা প্রচাপ বা উভয়ের দ্বারা নিরাপত উদাত্ত (90315) ও. 
অনন্দান্ত (১০915) অক্ষরের মিত পর্যাবাত্তি_এক প্রকারের ছান্দীসক (metrical) 
িচলন যা [নরাঁপত হয় চরণ বা পর্বের দীর্ঘহস্ব বা প্ৰচাপিত--চাপহাঁন 
অক্ষরের সম্পর্কে । কিন্তু 700: শব্দটি উদ্ভুত হয়েচে গ্রীক ৭৫৮০০, লাতিন 
metrum, ও প্রত্ত ইংরেজি meter থেকে ।  ইন্দোইউরোপীয় ধাত্াট হলো 
108, যার অর্থ মাপা । ১৪ শতকে প্রত্নকরাসী 1৭৩0০ থেকে এ গৃহণত হয় 
নতুনভাবে £ বর্তমান ফরাসী শব্দটি হলো 2০১০০ ৷ এর অর্থ হলো কাব্যস্পন্দের 
যেকোন রূপ-এর প্রকার গঠিত হয় পর্ব বা অক্ষর সমান্টর চাঁরত্র ও সংখ্যায় । 
ছন্দোশাদ্তে এতে বুঝায় এক ছান্দাসক সমন্টি বা পাঁরমাপ। বাঙলার এর প্রতিশব্দ 
হলো 'ছন্দ'। কাজেই 2:50: ও 10906 হলো প্পন্দ’ ও ‘ছুন্দ’। অৰ্থাৎ 
প্রবাহ ও মাত্রা বা মানদণ্ড । ইউরোপাও ভূখণ্ডে দৈর্ঘ মাপা হয় 1060.244; 
ইংলন্ডে ও ভারতে meter মাপে গ্যাস বা বিদন্যৎ সরবরাহ । তাই ছন্দ হলো 
স্পন্দের নিয়ামত ও পয়বিত্তি ছাঁচের সংগঠন। স্পন্দ স্বতঃস্ফূর্ত, কিন্তু, ছন্দ 
চেষটাপ্রস্ত। নত্যস্পন্দ ছন্দের একটি র:প--এর প্রকাশ শব্দে নয়, ক্রিয়ায়। 
সংগীত ও ছন্দিত, তবে এতে ধ্ৰানই প্রধান, শব্দ আবাঁশ্যক নয়। কাজেই 
স্পন্দ যদি হয় জাতি (8৩45), তবে ছন্দ প্রজাতি (১০০০০১)। এ-জন্যে বলা 


হয়ঃ সব ছন্দই স্পন্দ, কিন্তু; সব স্পন্দ ছন্দ নয় । আর ইংরোজতে এ স্বীরাঁত 
পায় ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ।৮৭ 


(৭) ছন্দোলাপি (scansion)—ইংরোজ 5cansion শব্দাট লাতিন 
scandere থেকে এসেচে ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে £ scandere এর অর্থ আরোহন 
করা।৮* সঙ্গীতের সুর নিচ থেকে উপরে ওঠে সোপান শ্রেণীর ন্যায় । 
সাংকোতিক দ্বরালাঁপতে সুরের উচ্চতা ও নীচতা সোপানের মতো চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ 
হয়। এবোঝানোর জন্যে সি“ড়ি আকারে ব্যবহৃত রেখাকে সণ”, বলে | 
পাঁচ রেখার মণ্তই সাধারণত ব্যবহৃত হয়__নিম্নভাগকে খাদমণ্ট ও উপরের ভাগকে 
উচ্চ মণ্ড বলে। দমপট মণ্ড চিনবার জন্যে আদিতে দুটি সংকেতাক্ষর লেখা 
থাকে যাদের নাম “ক্যাণ্কা”।৮৮* গানের স্বরাঁলাপর মতো ছন্দ বোঝানোর ও 
লিপি আছে এবং এর নাম ছন্দোলাপি। এতে চরণ ছন্দোবন্ধ বিভাগে বিভণ্ত 
হ'য়ে যায়। অর্থাৎ এ হলো পন্যের মাতিক বিশ্লেষণ । ছন্দোলিপিতে সাধারণত 
এই সংকেতগ্াল ব্যবহৃত হয়--হম্ব ও দীর্ঘ অক্ষর বুঝাতে ৮ ও --; প্রচাপিত 


ছন্দোবিজ্ঞান ২২৯ 


ও চাপহান অক্ষরের জন্য / ও ৯৫ ; পর্বাবভাগের জন্যে । ; যাতি ও ছেদ প্রদর্শনে 
A ও ॥ ইত্যাদি ।৮৯ 

ছন্দোলাঁপ হলো গোটা কাবতা, অথবা তার একটি চরণ বা চরণ শ্রেণীর 
ছন্দ সনান্তকরণের কৌশল ৷ এর প্রধান ও প্রথম উপাদান হলো বাক্য, বাক্যাংশ 
বা শব্দের স্পন্দশ্রবণ বা তানে কর্ণপাত করা । এতে ধরা পড়বে একেক কবির 
একেকটি বৈশিষ্ট্য, যথা শেক্সপা়ারের তান স্পন্ডেইক, চশারের ট্রকেইক, ট্রাহার্নের 
আয়াম্বিক, টোনিসনের ডাকাঁটালক ও 'িলামেয়ারের এনাপোষ্টিক।৯০ বাঙলা 
কাঁবতায় এই তান দেখতে হবে উচ্চারণরীতির পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ এ দ্রুত, 
মধ্য, না বিলম্বিত। তারপর প্রচাপ আছে কি নেই তার বিচার কর্তে হবে। 
যথা-- 


/ / / / 
ব'ধ্যর লাগি | কেশে আমি | পরব এমন | ফুল, 

/ / ক্ৰ) / 
স্বর্গে মর্তে | তিনভ্বনে | নাই কো যাহার | মল 
এ চতযর্পাব্বক বা চতুর্মেলক ; বলবৃত্ত ছন্দ ; আর লয় দ্রুত । 


(৮) ছেদ (caesura ; sense pause) তৈত্তরীয় প্রাতিশাখ্যে (XX, ১৩) 
বিবৃতিবিরাম এবং এরা যথাক্মে তিন, দই, এক ও অর্ধমান্রার। বাঙলা ছন্দে 
[তিনটি অবকাশ গ্রহণীয় ঃ “শব্দান্তের বিরাম, পবান্তের যতি এবং পদান্তের ছেদ । 
এগ্ীল পৃথক বলার সার্থকতা এই যে এদের কাল পাঁরমাণ এক নয়, 
ক্রমবর্ধমান 1৮৯১ তবে শিব্দান্তের' জায়গায় গ্রহণ কর্তে হবে “মেলান্তের” কেননা 
দুশট শব্দের মেল-এ এর সৃষ্টি । ‘তাই পর্বাণ্টি পড়ে | টাপুর টপর-এ ‘বিষ্টি 
শব্দের সঙ্গে ‘পড়ে’ এবং টাপুর’ শব্দের সঙ্গে টংপ্র-এর মেল ঘটেচে। প্রথম 
শব্দটির প্রচাপের সঙ্গে দ্বিতীয় শব্দটি গাঁটছড়া বেধেচে। তাই এর প্রয়োগ ৷ 
‘মেল’- শব্দে বুঝায় “বিবাহে কুলের মিল, ( যথা ) ‘ফুলিয়া মেল’ ; কীর্তনে 
সমস্ত গায়কের কণ্ঠ মিল করবার জন্য সুর ভাঁজা”।*১ বলবন্ত ছন্দে খেমটা 
তাল ও কাহরবা বোল-এর সঙ্গে মেল ঘটে ব’লেও এর প্রয়োগ । 

ছেদ অর্থের সঙ্গে জড়িত, অর্থাৎ ছেদে থেমে পাঠকের বুদ্ধি সমাপ্ত বাক্যের 
অর্থ বোঝে এবং আগাম? বাক্যের ভাব গ্রহণের জন্যে কোমর বাঁধে । আমিত্রাক্ষরের 
কারবার ছেদকে নিয়ে। এখানে লক্ষ্য শুধু অর্থ আর আবেগ ৷ ছন্দ শিল্পের 
কারিকুঁর নেহাৎ নগণ্য ॥ এখানে শ্বাসের অবকাশ এতই অপ্রচুর যে ছোট-খাট 
অসম্পূর্ণতার হিসাব রাখা আর তার সাধ্যে কুলোয় না। তান থাকার জন্যে 
তাঁর উপরে দায়িত্ব দেওয়া হয় নটি ঢাকবার। আর পাঠক ছেদের উদ্দেশ্যে 


২৩০ বাঙলা ছন্দোবজ্ঞান 


উধশ্বাসে ছোটে এবং ফলে তাকে তিন, পাঁচ সাত প্রভৃতির মতো অযন্ম সংখ্যায় 
অনায়াসেই থামানো যায় ৷ যেমন, 

সম্মুখ সমরে পাড়ি ৷ বাঁরচুড়ামণি 

বাঁরবাহ: চাল যবে ৷ গেলা যমপঢুরে 

অকালে ৷৷ 
এই তানবৃত্ত ছন্দে--একদণ্ডে বাঝাচ্ছে পদান্ত ছেদ ; আর বাক্যান্তের ছেদ বুঝাতে 
আছে দ্বিদ'ভ ৷ এই পদ ৬, ৮ ও ১০ মান্রার হতে পারে । যাত *বাসগ্রহণের কাল 
এবং এতেই আসে পৰ্ব ৷ কিন্তু অবকাশ ঘনঘন এলে শ্বাসের অনটন থাকে না এবং 
প্রত্যেক বর্ণই তার ওজন পেতে পারে । এই যাঁতবহুল ছন্দই স্বনবৃত্ত নামে 
পরিচিত, যেহেতু এর চাল দ্রুত, ধান তরঙ্গায়িত এবং প্রতিটি স্বনই তার মর্যাদা 
পায়।>> এ প্রসঙ্গে ৫ম অধ্যায়ের (৫.৪) দৰণ্টব্য- ছেদ, যতি ও বিরাম । 

(৯) পদ (verse ০1৪০১০)- শব্দটির ব্যৎপত্তি এর:প-_ ৮ পদ: (গমণ করা) 

+অ করণ কারকে। হন্দের পণ্রা মাপ যতখানি পাওয়া যায় ততখানি-ই চরণ’ । 


আবার রণ'কে ভাগ করে সাজান খেতে পারে। চরণ দীর্ঘ হলে মধ্যে এক বা 


একাধিক বিরাম প্ৰশ্বাসের জন্য প্রয়োজন এবং ছন্দের ছাদ অনুসারে এই বিরামের 


য় থাকে । চরণের এই যাত বা বিরাম-বিচ্ছিন্ন অংশগ্লিই 


দু পদের সমতুল নয়। তাই সংস্কৃত 
টাঁকায় বলা হয়েচে ঃ “ন্লোকস্য চত্ৰ্থো ভাগঃ পাদঃ। গান্রিকস্য চতভাগঃ 
পাদ ইত্যভিধায়তে” ইত্য্যন্ত্বাৎ’ । মান্রকস্য শ্লোকস্য চতুষ্পদী পাদচতন্টেয়- 
৩ পদ্যং নাম নিগন্যতে।” ভারতা টাকা (হিন্দী) আছে £ “চারপাদ 
(চরণ ) মিলকর পদ্য হোতা হৈ” ৯৩ 

(১০) পদ্য (৬৩:০)__ইংরোঁজ verse শব্দাট এসেচে লাতিন versus 
থেকে, যার অর্থ আবর্তন ।২॥ এতে বন্যায় এমন শব্দসমষ্টি যাতে ছান্দসিক 
আঁভক্রিয়া জন্ম নেয়। সংষ্টিকলা ও বিশ্লেষণ বিজ্ঞান পদ্যাভিত্কি হলে তাকে বলে 


ছন্দোবিজ্ঞার্ন ২৩১ 
ছন্দোলাপিকরণ (৮5518০86100) বা পদ্যাকরণ ৷ ম্যাকসমূলার মনে করেন যে' 
versus ও সংস্কৃত বৃত্তএর মধ্যে সাদৃশ্য আছে । পদ্য স্পন্দমান অক্ষর শ্রেণী, 
যা বিরিতিবভাজিত ও এককচরণ-শায়ী।৯« ছন্দোবদ্ধ পদ্যুক্ত বাক্যকে ‘পদ্য’ 
বলেঃ “ছন্দোবদ্ধ পদং পদ্যম্‌” (সাহিত্যদর্পণ, ৬।২৮৯)। আর যেখানে ' 
ছন্দের নিয়মাবলী অনুসৃত হয় না তাকেই গদ্য” বলেঃ সাহিত্যদর্পণ ৬২৯৭ । 
পদ্যে বুঝায় ছন্দোবদ্ধ তালের বোল, যথা, “স্মপদ্য বাজে বাদ্য’ ।৯৬ কিন্ত 
‘দ্য’ হলো কথ্য ভাষার ন্যায় পদচ্ছন্দোবন্ধহীন ও তানসাম্য (harmony) 
যন্ত কাবরুত রচনা [িশেষ। তাইতো সাহিত্য দর্পণকার বলেন (৬২৯৭) ৪ 
বত্তগন্ধোজিঝতং গদ্যম্‌” অর্থাৎ বৃত্ত শেষহীন শ্রব্যকাব্য ।** গদ্য ও পদ্যের 
পার্থক্য পরিস্ফুট হবে এদের ধাতুগত অর্থ থেকে । গদ্য’ শব্দটি সিদ্ধ হয়েচে 
এ-ভাবে ঃ গদ. (বলা )+ষ কর্মবাচ্যে অর্থাৎ কথা বলার ভাষা । এ কথোপ- 
কথনের ভাষা । অন্যদিকে, পদ্য” শব্দটির উৎপাত্ত এরূপ £ পদ (চরণ )7+ষ 
( যত্তাৰ্থে )। কিন্তু পদ শব্দটি "পদ__ধাতুজ, যার অর্থ গমন করা । কাজেই 
পদ্যে চরণের অর্থাৎ পাঁরামত অক্ষরের হিসাব রাখতে হয়, কিন্তু গদ্যে তার 
বালাই নেই ; তবে গন্যেরও স্পন্দ আছে এবং তা মান্রাগত না হলেও *বাসপতনের 
যাঁত এবং শব্দের গুরু বা লঘ; উচ্চারণাঁদ দ্বারা নিয়মিত হয়। হদ্ব, দীর্ঘ, 
উদাত্ত, অনমুদাত্ত, স্বারিত, দ্র, মধ্য, বিলম্বিত প্ৰভৃতি স্বর বৈচিত্র্যের মিলনে যে 
সর গান্ভীর্যের বা বন্ধার মাধূর্যের সৃষ্টি হয় তাই পদ্যকে গদ্য হতে স্বাতন্ত্য 
দান করে।৯৮ 

গদ্য ও পদ্যের পার্থক্য বাহ্য অর্থাৎ এ গড়ে ওঠে নিয়ামত ছন্দ মারফতে। 
গদ্যের লক্ষ্য স্পন্দ, পদ্যের ছন্দ একটি আননয়ামত, অন্যটি নিয়মিত । কিন্তু: 
কবিত্ব আলাদা জিনিস-_এর আঁ্তিত্ব উভয়ে দেখা যায়৷ পদ্য হলেও এতে কাঁবত্ব না 
থাকতে পারে ; আবার গন্যেও এ থাকতে পারে ৷ এর কারণ কবিত্ব সৃজনী প্রকাশ, 
গদ্য গঠন প্রকাশ ৷ ভাবের ঘনীভবনে কবিত্বের উৎপত্তি ৷ তাই এর জাৰ্মান শব্দ 
dichtuns-ই এর বৈশিষ্ট্য এই dictung এ বুঝায় কাব্য সৃষ্টি ও ঘনীভবন । 
গদ্য তাই তৈরি শব্দের গড়ন ; কিন্ত: কাব্য নতবন সৃষ্টি, কেননা শব্দ হ'য়ে-ওঠা 
আর এ মননের সঙ্গে সঙ্গেই জন্ম নিতে থাকে ৷ পদ্যের লক্ষ্য এই হায়ে-ওঠা 
ভাবের ঘনীভবন ৷ তাই কূটাভাসের মতো শোনাবে যাঁদ বলা যায় যে কাঁবত্ব 
একটি একক শব্দে বা অক্ষরে আঁস্তিমান হতে পারে এবং চরম ক্ষেত্রে স্পন্দহীন 
হতে পারে ; কিন্তু গদ্য মেল ছাড়া থাকতে পারে না, আর মেল-এর সর্বদাই আছে 
কোন না কোন স্পন্দ।৯৯ গদ্যের চালটা পথে চলার চাল, পদ্যের চাল 
নাচের। গদ্যে প্রধানত অর্থবান শব্দকে ব্যহবদ্ধ করে কাজে লাগান হয়। পদ্যে 
প্রধানত ধ্বানমান শব্দকে ব্যহবদ্ধ করে সাজিয়ে তোলা হয় । পদ্যছন্দের প্রধান 
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লক্ষণ হলো চরণসীমানায় বিভক্ত তার কাঠামো ৷ নিৰ্দিষ্টিমাপের ধ্বানগুচ্ছে 
একেকাঁট চরণ সম্পূর্ণ এবং তার পরে একটি করে বড় যতি ৷ গদ্যে এই নিয়মের 
শাসন নেই । গদ্যে বাক্য যেখানে আপন অর্থ সম্পূর্ণ করে সেখানেই সে দাঁড়ায় । 
কিন্তু, পদ্য ছন্দ যেখানে আপন ধ্দান সংগতিকে অপেক্ষাত বড়ো রকমের সমাপ্তি 
দেয়, অর্থাবচারে সেখানেই শেষ করে ।১০ “গদ্য ও পদ্যে”্র পার্থক্য কবির 
ভাষায় এ-ভাবে ব্যস্ত করা যায়__ 

সংসারে যে অনেক অভাব, অনেক জোড়াতালি 

তার তরে, ভাই, বাগিয়ে কলম গদ্য লেখো খালি ; 

কেবল যখন মাঝে মাঝে প্রাণের পরব আসে, 

তখন, ওহো ! পদ্য লেখো হাস্য_কলোচ্ছৰাসে ।৯*১ 

(১১) পর্ব (০০-_এ এসেচে প্‌ ( পদরণ করা )4-বন্‌ কর্তাবাচ্য থেকে । 

এতে বুঝায় গ্রান্খ, যেমন পশবায়নে আছে ? 'দ'্ডদুই দাঁলশঙ্খ এক গাছিতার ৷ 
অনেক যতনে তিন পর্ব করে পার’ ।৯* 
ব্যবহার নেই__আছে ‘গণ’ 
ভাষিক অর্থে প্রযূক্ত হয়েছে । 


যাকে আমরা সমগ্র বাহ; বলি সে এই তিন পর্ব 


নর 
ছন্দেরই এমনিতরো একটি সম্পূর্ণ রূপকল্প, অর্থাৎ প্যাটার্ন আছে। 
কাব্যে সেই ননঃপুনিত করে। সেই প্যাটার্নের সম্পূর্ণ সামার 
মধ্যেই তার নানা পর্ব পবন্গি প্রভাত যা-কিছ: ৷ সেই সমগ্র প্যাটার্নে'র মান্নাই 
সেই ছন্দের মান্রা।৮১০৩ পর্ব তাই চরণের ক্ষম্দতর বিভাগ ৷ পদের সঙ্গে 
পবের প্রভেদ চারটি। প্ৰথমত, পদের তুলনায় পর্বের মান্না আরো স্টান্ট £ 
নব য বা অযু হসন্তের ওজন প্রয়োজনান:সারে কম বা বেলি করা যায় 
না, যেমন মিন্তর-এর ধ্বনিভাগ চার শান্রার ৪ ‘ম_ন্‌_ত-_ র্‌ । দ্বিতীয়ত, 
পর্ব একটি সাত্যিকার মাপনী; কেননা পদের চেয়ে আয়তনে ছোট এবং 
তৃতীয়ত, পর্বগত প্রচাপ আদ্যক্ষরকেই 
আশ্ৰয় করে এবং তা ছন্দানবতাঁ হয়। ফলে ভাব, অর্থ, অথবা বাক্যের অন্বয় 


যমুনা বহে স্বচ্ছশীতল। 
উৰে পাষাণতট শ্যাম শিলাতল॥ 


এ ছন্দ অনিশ্চিত পদক্ষেপে দোলায়মান, কেননা একে পদ ও পর্ব অনুসারে পড়া 
যায়ঃ 
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(১) পদ-ভাগ অনুসারে 
নিমূনে যমুনা বহে | স্বচ্ছশীতল (৮+৬) 
উরধেৰ পাষাণতট | শ্যাম শিলাতল (৮+৬ ) 
(২) পর্বভাগ অনুসারে 
নিম্নে যমুনা | বহে স্বচ্ছশী | তল (৬+৬+২) 
উধে পাষাণ | তট শ্যাম শীলা | তল (৬+৬+২) 
প্রথমটিতে যদ্তাক্ষরের জন্যে কোন প্রচাপ নেই__৮ মাত্রার প্রবাহে একটি ছেদ 
এসেচে ৷ দ্বিতীয়টিতে প্রচাপেই পর্বের সৃষ্টি হয়েচে। 
চতূর্থত, পর্বে খণ্ডপর্বের স্থান আছে, কিন্তু; পদে খণ্ড পদ নেই, যথা_ 
কুঞ্জে আমার | এসে ফিরে গেছে | অকাল বৈশা | খাঁ?** 
(৬+৬+৬+১) 
পদ ও পর্বের প্রভেদ না বোঝার জন্যে অনেকে ভূল করেন ছন্দের প্রক্কাত 
1নধরিণে ।১০ৎ যেমন-__ 
নমো নমো নমঃ | সুন্দরী মম | জননী বঙ্গ | ভাম 
এর ছন্দ হলো ৬+৬ +৬+২ মাত্রার, অথচ একে বলা হয়েচে দ্বিপদী, দ্বিতীয় 
পর্বন্তে চরণকে দ্বিখণ্ডিত করে । কিন্ত; আসলে এ পর্বেপর্বে এগিয়েছে ৷ 
আবার পদ-চারী 
এ দুভগ্য দেশ হতে ৷ হে মঙ্গল ময় 
৮4-৬ এ বিভক্ত ; কিন্তু একে পর্বে ভাগ করা হয়েচে এ-ভাবে _ 
এ দুভাগ্য | দেশ হতে | হে মঙ্গল | ময়। 
ফলে পর্বেপর্কে মাত্রা হয়েছে পরিবার্তত, যেমন প্রথম পর্বের মাত্রা ৬, দ্বিতীয় 
পর্বের ৪, তৃতীয় পর্বের ৫ এবং দ:'মান্রার একটি খণ্ড পর্বও আছে। কিন্তু 
পর্বের মাতা স্মার্ট ; তাই এ-বৈচিত্য বা পাঁরবর্তনশীলতা নিষিদ্ধ । আবার 
একে চার-চার পর্বে ভাগ করা হয়েচে প্রথন দু'টি চরণে ; কিন্ত তৃতীয় ও চতর্থ 
চরণে এভাগ আর টেকোনি, যেমন-_ 
এ দূভাগ্য | দেশ হতে ॥ হে মঙ্গল | ময়, 
দূর করে | দাও তম || সর্ব তচ্ছ | ভয় ৷ 
মস্তকতু ; __ লিতে দাও || অনন্ত আ : কাশে 
উদার আ : লোক মাঝে | উন্মুক্ত বা : তাসে ৷ নৈবেদ্য, ৪৮ 
একে সমর্থন করার জন্যে এক ছান্দাঁসক “লঘ; যাতি লোপে”র আমদানি করেছেন 
এবং পর্বকে ‘পদে’ রূপান্তারত করেচেন ৷ এর কারণ দিয়েচেন এই ৪ “প্রথম দুই 
পংান্তর পদগ্যীল বিষাক্ত পার্ক, আর পরের দুই পংত্তির পদগ্দাল যন্ত 
পার্বক।৮১০৪ এ উক্তি অজ্ঞতাপপ্রসৃত। কাঁবতাটি পড়লেই বোঝা যাবে এর 
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পদক্ষেপ পদ-এ, পর্বে নয়। তাই ৮4-৬ এ চলেচে এই পদযাত্রা, পর্বযান্রা নয় ৷ 
অর্থাৎ এ তানবৃত্ত ছন্দ । মনে রাখতে হবে যে পর্ব বিভাজিত হয় যাঁততে ৷ 
(১২) প্রচাপ (১৮০১৯)--৫ম অধ্যায়ের (৫.৩) দ্রষ্টব্য ৪ প্রচাপ, প্রস্বর 
ও মান্রাবিচার’ প্রত্যন্গের বায়গতীর় অন্ঙ্গ হলো প্রচাপ । এ উদ্বোধকের 
বেগ ও চাপের গু্ণফল ৷ জলের সেন্টিমিটীরে (০770) মাপা হয় ধ্বানক 


চাপ ঃ আর প্রত্যেক 7০২ প্রাতিবর্গ সোন্টামটারে 980.4 ডাইন (45299/ - 


০) । তাই স্পষ্ট ব্যঞ্জনের সংবারের চাপ হলো 5 ০৪70 5 * 980.4 
051099-এর বল অৰ্থাৎ 4902 dynes / ০72 । উদ্বোধক শান্ত = 0%:000098৮ 


ত watts. যেখানে ০-চাপ ; ৬৯আয়তন বেগ ৷১৭৬ অর্থত প্রচাপ এঁর 
সমতুল্য । কাজেই ছড়ার ছন্দে বা বলবৃত্তে যে প্রচাপ সৃষ্টি হয়, তা এঁর সমান ৷ 
এখানে য্ত হয় উরসম্পন্দ ও কক্ষ সপন্দ। এই দুই স্পন্দের প্রচাপের ফলে 


বলবুত্ত আর এই ‘বল’-এর প্রভাব দেখা যায় স্বরে বা হসন্তে ৷ এ-জোর পড়েচে 
নিচের দ‘ডাঙ্কিত অক্ষরের উপর-_ 


/ / / 
ঠেকল কখন | তোমার কাঁকণ কিঁৎকনীতে ।  _ রবীন্দ্রনাথ 
এখানে তৃতীয় পাক্ততে মোহিতলাল দেখেছেন পছ”র দুর্বলতা । তাঁর মতে ৪ 


কোনটাই নাই। “ছিল মনে’ যদি “ছলেন মনে’ হইতে পারত, 
না, কারণ, হসন্তটি আদ্য-অক্ষরে যুক্ত না থাকিয়া 


মুখগত ও নখের বহিঃদ্থ চাপ সম্বন্ধে পরাক্ষা-নিরা ক্ষার ফলাফল এরূপ । 
মহাপ্ৰাণ ব্যঞ্জনের স্পর্শকালে মুখগত চাপ অমহাপ্রাণের তুলনায় বৃদ্ধি পায়, তা 
সে ঘোষই হোক বা অঘোষই হোক । ঘোষ বা অন্নাদিনী মহাপ্রাণের একট 
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অঘোষ দশা আছে, যখন স্পর্শের শেষভাগে দেখা দেয় উচ্চ প্রচাপ বা ক্ষম্দ্ৰতর 
বিস্তারের ঘোষ কম্পাংক ; কিন্ত; অঘোষ মহাপ্রাণে চলতে থাকে অবিরাম স্বর- 
কম্পাংক যা শেষে স্বর-এ মিশে যায় ৷ ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণতা দেখা যায় বহঃস্থ 
চাপের অনুরেখে আর ব্যঞ্জনের এই স্থিতিকাল মাপা যায়। . চার প্রকারের 
ব্যঞ্জনের__মহাপ্রাণ ও অমহাপ্রাণ ব্যঞ্জনের ঘোষ ও অঘোষ দুইভাগে__মহাপ্রাণতার 
গড় দেঘ্য হলো "৮ সেকেন্ড এবং এদের পাল্লা '০৬ থেকে '১২ সেকেন্ড। 
তবে মহাপ্ৰাণ ও অমহাপ্রাণ ব্যঞ্জনের আভিক্িয়া স্বরের পরে ভিন্নতর । মহাপ্রাণিত 
স্পশধ্বানমুক্ত অক্ষরের স্বরে দেখা যায় যে স্বরকম্পাংকের প্রারম্ভে বিস্তার থাকে 
ছোট এবং ক্লমে-ক্লমে এ গৱিষ্ঠ আকার ধারণ করে স্থিতকালের মাঝামাঝি । 
অন্যদিকে অমহাপ্রাণ ব্যঞ্জনমন্ত অক্ষরের স্বরে দেখা যায় প্রথম থেকেই কম্পাংকের 
গারষ্ঠ বিদ্তার। স্পন্দমেলে এর হদিশ মেলে মহাপ্রাণ ও অমহাপ্রাণ ব্যঞ্জনের 
সমবায়ে। তাই ত্যক্ষর মেলে প্রথম বা তৃতীয় অক্ষরে জোর পড়লেও, মহাপ্রাণত 
ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণতা অক্ষম থাকে, যদিও প্রচাপিত অক্ষরের তুলনায় ছাপহীন 
অক্ষরের মহাপ্রাণতা অনেক কম। উপরের “ছিল মনের ‘ছ’ মহাপ্রাণিত এবং 
প্রচাঁপত বলেই হয়েচে বলবন্তর । অবশ্য তিন অক্ষরের মধ্যমটির মহাপ্রাণতা 
ক্ষম্দুতম । এখানে মহাপ্ৰাণ ও অমহাপ্রাণ স্পৰ্শধ্বনির উচ্চারণে আন্নযঙ্গিক 

. বিচলনের কথা এসে পড়ে । মহাপ্রাণত অঘোষ স্পর্শধর্বনর উচ্চারণে গলনালীয় 
দেয়ালপেশন অমহাপ্রাণ ব্যঞ্জনের তুলনায় একট: বেশি সংকুচিত হয় । এই টানের 
গাঁরচয় ফুটে ওঠে স্পৰ্শ কালে এ অঞ্চলে ম.খগত উচ; চাপসহ স্ফীতি বা স্ফীত- 
হণনতায়। আর ঘোষ স্পর্শধাঁনতে *লথন মাত্রা অধিকতর, যাঁদও মুখগত 
চাপ কম। এবং স্ফীতি অঘোষের তুলনায় ঘোষেই অধিকতর । এখানে লক্ষণীয় 
যে মহাপ্ৰাণ স্পর্শধবান যত অক্ষরে সর্বদাই বক্ষপেশীয় ঘাত গুরুতর ৷ এবার 
অক্ষর স্পন্দে স্পর্শ ব্যঞ্জন স্থাপনের কথা ৷ দেখা গেচে যে, অমহাপ্রাণের বেলায় 
সপর্শকালেই ঘটে গাঁরষ্ঠ চাপ; কিন্ত মহাপ্রাণের ক্ষেত্রে এ চাপ আসে 
ব্যঞ্জন বিভাজনের বহ ন পরে। কাজেই অমহাপ্রাণিত অক্ষরবাহী গর = 
অক্ষরপন্দ কখনই মহাপ্রাণিত হয় না। মহাপ্রাণের মুখগত চাপ উচ্চতর ৪ 
এ চলতে থাকে অক্ষর উচ্চারণের হার সেকেন্ডে ৬ থেকে ৮ পর্যন্ত । মুখগত 
চাপের স্তর বৃদ্ধি পায় দ্র7ীতর সঙ্গে এবং স্পৰ্শ ব্যঞ্জন--ঘোষ বা অঘোষ__উচ্চতর 
স্তরে ওঠে ; কিন্তু, মহাপ্রাণিত ব্যঞ্জনে গাঁরষ্ঠ হারেও উচ্চতর চাপ প্রকাশ 
সায় ।১০৭ 

(১৩) প্রস্বর (9159)--৫ম অধ্যায়ের (৫.৩) দুষ্টব্য ৪ প্রচাপ, প্রস্বর ও 
মান্না বিচার’ । সুরের উচ্চতা বা নিম্নতাকে প্রদ্বর বলে। উচ্চারিত ধ্বানর 
চারটি বৈশিষ্টের মধ্যে এ একটি, অন্য তিনটি হলো স্থিতিকাল, প্রাবল্য ও 
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গণ | প্রদ্বর মাপা হয় প্রাত সেকেন্ডের কম্পাংক সংখ্যায় (৮ থেকে ৩০,০০০), 
কখনো বা উচ্চ (উদাত্ত) বা নিম্ন (অনদান্ত) শব্দে এবং প্রায়ই গাঁতল 
সংকেতে। প্রদ্বন (০০০০০) দু'ভাগে বিভন্ত--একটি হলো প্রচ্বর (pitch), 
অন্যটি প্রচাপ (১০০) ৷ প্রচ্বর কম্পাংকে মাপনশীল হলেও স্বরের প্ৰাবল্য 
ও গুণের উপরও এ নির্ভরশীল। তাক্ষ্মতা বৃদ্ধি পেলে, নিম্ন কম্পাংকের 
্রদ্র নিচে নেমে যায়; আবার উচ্চচ্বরের প্রচ্বর উপরে ওঠে । এই প্রদ্বর 
পরিবৃত্তির পরিমাণ হলো শতকরা ২০ ভাগ পতন, যখন সেকেন্ড প্রাত ২০০ 
চক্রের দ্বরপ্রাবল্য ৬০ থেকে ১২০ ডোসবেল-এ তোলা হায়। মিশ্রম্বরের 
প্রদ্বরের কোন পারবর্তন হয় না, এর উপাদানের ছক দুরীভূত হলেও । 
এমনকি মূল ও প্রথম সাতটি আঁধস্দর দ্বরগ্রাম থেকে সাঁরয়ে দিলেও প্রচ্বর 
ঠিকই থাকবে । এর কারণ মন্ময় যদ্ভদ্বন (combination tone), যা কানে 
জন্মায় ।১০৮ 


(১৪) বিরাম বা ন্যাস (cadence) ৫ম অধ্যায়ের (6.8) দুণ্টব্য ঃ ' 


যতি ও বিরাম’ । সাধারণত সাধদভাষার ছন্দ ছেদ ও যতি নিয়ে গঠিত হয়। 


(ictus) এর বড়োকথা-- 
তালি বলতে যে আঘাত বুঝায়, এই 


শব্দের প্রথম অক্ষর এক বলে ‘আঘাত’ & একই স্থানে পড়ে। 
আঘাতকেই এক বলে ভ্ৰম হয়। যেমন 


|| / || 
ঝরছেরে মৌ ।--চাকের মধ্য 
এখানে দত্ত চিহ্নে বুঝায় ছন্দাঘাত, আর বাঁকা চিন্কে *বাসাঘাত। স্বাভাবিক 


উচ্চারণে প্রথম অক্ষর মৌ’-য়ের উপরে শ্বাসাঘাত পড়ে ; কিন্তু ছন্দের 
প্রয়োজনে এ পড়েচে চায়ের উপর। তাই ম্বাসাঘাতপ্রধান উচ্চারণে এ 
শোনাবে এ-রকম ঃ 
/ / / 
বরছেরে। মৌচাকের। মধ্য ।১*৯ 
সংগীতে দণ্ড রেখা (bar-line) 


নেতৃত্ব দেয় স্বর ও বিরাম সমবায়ে 
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অনুপাত (4০০) লক্ষণীয়_(১) উত্থান ও পতনের অনুপাত ; (২) এক 
দণ্ডের সঙ্গে অন্য দণ্ডের অনুপাত; ও (৩) এক মেলের (1১99) সঙ্গে 
অন্য মেলের অনুপাত। দন্ত রেখায় সংগীত পঙ্‌ক্তি মেল-এ বিভক্ত 
হয়ে যায় এবং এই মেল-এর স্থাতকাল পরম্পর সমান। আর প্রতি 
মেল-এর মধ্যে স্বর ও বিরামের স্থিতি ও সঠিকভাবে মাপা হয় যাতে 
তারা পরস্পর আনুপাতিক হয় অর্থাৎ স্বর ও বিরামের যোগফল একটি 
নিদিষ্ট সংখ্যক কালমান্তার সামিল হয়। এতে প্রথম দুটি অনুপাত দেখা 
দেয়। ঘড়ি যখন বলে “টক্‌ ট্যাক্‌ ট্যাক্‌” আমরা পাই দই বা তিনের সমান 
উপাদানের মেল পরম্পরা । কিন্ত সংগীতের দণ্ড - উপাদান অবশ্যিকভাবে 
সমান নয়_তারা একে অন্যের সঙ্গে স্থিতর যেকোন সরল অনুপাতে 
দণ্ডায়মান সর্বদাই দণ্ড যে একই কালে আঁম্তমান থাকবে তা নয় ঃ অনেক 
সময় সাধারণ কালের দণ্ডের অনূচর হতে পারে ত্রিক কালের দণ্ড ইত্যাদি। এ 
হলো পারবৃত্তির কথা.। তাই সংগীতের ভাষায় বলা হয় যে “কালক্বাক্ষর” 
(time-signature) বদলাতে পারে । তবে নতুন কাল-্বাক্ষরের দণ্ড পূর্বের 
দণ্ডের সঙ্গে স্হিতির সমতা রক্ষা করে দ্রুৃতির অর্থাৎ উচ্চারণ বেগের পরিবর্তনে ৷ 
তাই তো প্রাকৃত পৈঙ্গলে’ (১। ৮) উক্ত হয়েচে__ 
জই দীহো বিঅ বন্নো, লহ: জীহা পঢ়ই হোই সো বিলহ; । 
বন্নো বি তূরিঅ পঢ়িও, দো তি মি বি একক জানেহন || 

তাই ছড়ার ছন্দে ৪ ও ৬ মাত্রার মেলই লক্ষণীয়--এরা যথাক্রমে কাহরবা’ ও 
‘খেমটা’ তালে রচিত, যা আগেই উল্লিখিত হয়েচে। প্রয়োজনানদ্সারে মৌলিক 
অক্ষরের যেমন সম্প্রসারণ হয়, তেমান যৌগিক অক্ষরের সঙ্কোচনও ৷ যেমন_ 


|| || 
সম্প্রসারণ £ঃ আমি- সতী-। লীলা- বতী - 


|| ত্তু [| 
সঙ্কোচন £ সাত ভায়ের: বোন ৷ ভাগ্যবতী-। 
প্রথম ও দ্বিতীয় মেলে মৌলিক শ্বর সম্প্রসারিত হয়েচে ঃ আর তৃতীয় মেলে 


মন্হর। তবে মেলের মান্না সংখ্যা সব 
গড়ে উঠেচে ন্যাস (৭৭৫0০2) ৪ এ হলো জিভের বিশ্রামের জন্যে ছন্দের বিচ্ছেদ 


অর্থাৎ নিবৃত্তি। এ চারপ্রকারের_এক ছন্দের শেষে অপন্যাস ; দুই ছন্দের 
শেষে সংন্যাস ; তিন ছন্দের শেষে বিন্যাস ; আর সুর ও তালের এবং ছন্দ.ও 
পন্যের শেষে পূর্ণন্যাস। তাই ‘সঙ্গীত রয্নাকর’ টীকায় আছে ৪ “নস্যতে--ত্যজ্যতে 
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যাঁস্মন যেন বা গাঁতমিতি ন্যাস £” ৷১১৭ পাশ্চাত্য সংগীতে ও চত্পাবধ ন্যাস 
লক্ষণীয় - ন্যাসে বুঝায় “গীঁতল বিচলন বা মেলের সমাপ্তি’ এবং ইংরোজতে 


cadence এই অর্থেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৫৯৭ গ্রার্টাব্দে। স্যামুয়েল 
জনমনের মতে এ হলো “পদ্য বা পায় প্রবাহ” অথবা “দ্বরপতন” ১১> নাসের 
অর্থ তাই “গীতল মেলের সমাপ্তিস্চক এঁকতান যা ক্রামকভাবে প্রত্যাশা জন্মায় 
এবং পরে জোরের সঙ্গে মূলের ইঙ্গিতে চড়ান্তের ধারণা দেয় ।”১ ১২ 

বাঙলা গীঁতল ও নত্যচটুল ছন্দ তাই ন্যাস-ভীত্তক মেলে প্রাতষ্ঠিত। এ 
বৃহত্তর একক, পদ বা পর্বের মতো নয়। গ্রীকদের মতো ক্ষুদ্রতর এককে এ 
প্রাতাষ্ঠত, অর্থাৎ পর্ব-_বিভাজন যাকে বলা হয় উখান ও পতন । আর এই 
উত্থান-পতনের অনুপাতেই এ-ছন্দ তোর হয়েচে ৷ উত্থান-পতন থেকে পৃথকী- 
কৃত হয়েচে িতনাঁটি উপায়ে_ অধিকতর স্হাতিকাল, বা স্প্রাতষ্ঠা, অথবা দূয়োর 
সমণ্বয়নে ৷ সংপ্রাতষ্ঠায় বুঝা যায় রূপের অপারবর্তনীয়তা। এখানে গ্রীক 
Aristoxenus ( eos ৪ৰ্থ শতক ) এর উীন্তি প্রাণধানযোগ্য ঃ “প্রত্যেক পর্ব 
সংজ্ঞিত হয় একটি নিদিষ্ট অনুপাতে অথবা এমন সাদৃশ্যে যা অথস্বারুত দমি 


অনপাতের মধ্যে কোথাও বর্তমান ৷” কাজেই গাণিতিক দিক থেকে এই অনুপাত 
সম্ভব হলেও তা »পন্দের ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয়, যদি না এ কানে বোধগম্য হয়। 


কাজেই তাঁর মতে সুসঙ্গত অনুপাত তাকেই বলে যা কান স্বীকার করে ।১১২ 
অবশ্য Pythagoras (৫৭২-৪৯৭ খ্‌ঃ 


বিসপাঁ জালে (movable bridge) 
করে, তখন তার খণ্ডের দৈঘ্যনিপাত সর্বদাই 
আর এরা তোর করে গাঁতীন্তরাল।৯১৩ 


quaver  crotchet, 


লক্ষণীয় । এখানে অনক্লুমিক দণ্ডগ্লি জ্যামিতিক প্রগাঁত 


তক আর সাধারণ 
সংক্ষেপে ক্লামক দ'ডান্দপাত হলো ৩৪৬৫৪ ১২৫৪ 
২৪১১২ এরি পারাচাত আছে মেলে, যার অবয়ব হলো স্বর ও বিরাম ৷ 

(১6) ব্যঞ্জন (consonant)—aতে বদঝায় স্বর বাদে বর্ণমালিক অন্যান্য 
উপাদান। সাধারণত এরা ব্যবহৃত হয় স্বরের সূচনা ও শেষ নির্ধারণে । এদের 
জনিত দন্ত, জিহবা ও ওষ্ঠ ; এদের কতক আবার সম্পূর্ণ ধ্বনিরোধক, যেমন 
ব, ড, ছ। কতক আবার অসম্পূর্ণরোধে ব্যবহৃত হয়--অবশিষ্ট ধ্বান দূর্বল 
সরে পরবন্তাঁ স্বরের জানান দেয়, যেমন ফ, ভ, ল, ম, ন। রও স-এ 
তাক্ষমতা কিছুটা কমে যায়, আর পরবর্তী স্বরের আভ 


ছন্দোবিজ্ঞান ২৩৯ 
স্বরাংশ হিসেবে । কাজেই বাকৃএর উচু বোধগম্যতার জন্যে প্রয়োজন হয় 
প্রশন্ত পাঁট-ওয়ালা কম্পাংকের। অবশ্য বাক্‌শন্তির অত্যাধিক অংশই বহন 


করে স্বরবর্ণ ।১৯৪ 
বাঙলা বর্ণীবন্যাসে (০৮৫৪০৪৮৭০১) স্পর্শধ্বানগলোকে এ-ভাবে সাজান 


হয়ঃ 


অল্পপ্ৰাণ মহাপ্ৰাণ নাসক্য 
অঘোষ ঘোষ অঘোষ . ঘোষ ৰ 
ক গ খ ঘ ৬ঙ-পশ্চাদ জহবামূলীয় 
চ জ ছ ঝ ঞঘ্্ট 
ট ড ঠ ঢ় ণ-দন্তমূলীয় মূর্ধণ্য 
ত দূ থ ধ ন- দত্ত জিহ্বা মূলীয় 
প ব ফ ভ ম-ঙ্ড্যয 


মুখ-বহির্ভত বায়চাপের অনুরেখে দেখা গেচে যে ব্যঞ্জনের সন্ধিবিচ্ছেদ 
ও স্বরকম্পাংকের মধ্যে একটি অঘোষ দশা আছে। উচ্চারণ বেগ বাড়লে এ- 
দশা ও সমগ্র অক্ষরাটর আয়তন কমে যায়, ‘কিন্তু: অঘোষ দশা বর্তমান থাকে। 
আর এর কাল '০৪ থেকে '০৮ সেকেণ্ড স্থায়ী হয়। তবে ওমহাপ্রাণ বর্ণের 
উচ্চারণ বেগ বাড়লে, ব্যঞ্জনসংবার ক্রমাগত দূর্বলতর হতে হতে অবশেষে সংবার 
একেবারেই লোপ পায় ৷ আর স্বর টাকূর আকার ধারণ করে। স্পর্শবর্ণে ‘প’- 
এর অবস্থা এরূপ- ব্যঞ্নসংবার প্থিতিশীল এবং কখনো দর্ব'ল হয় না; বাঞ্জনের 
সান্ধি বিচ্ছেদ ও স্বরের মধ্যে কোন অঘোষ দশা থাকে না ; আর স্বরের আকার 
শক্কুসদৃূশ ৷ বএর পুনরাবৃত্তি ঘটলে, অক্ষরাট '২৮ সেকেন্ড সময় নেয় আর 
স্বরযন্ত্রীয় কম্পাংকের লাগে 1৪৮ সেকেণ্ড এবং এ ‘নয়ত বৰ্তমান ৷ দ্বিতীয়ত 


সজোর উচ্চারণে অবশ্য অন্তবতা দশা আংশিক অঘোষ ও আংশিক স্পন্দশীল। 
অক্ষর,দৈৰ্ঘ্যের তূলনায়, দ্বর্ন্নী কম্পন একট: বেশি হয় । আর একথা 'দ’ ও 


মুখের আভ্যন্তরীণ চাপ এবং স্বরযন্ত্র ও গলনালীর িচলন এ-প্রসঙ্গে 
তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা এতে মেলে ঘোষ ও অঘোব-এর পার্থক্যের কারণ ৷ ঘোষ 
উচ্চারণে শ্বর্যন্্র ও গলনালার ঘটে নিন্নগ বিচলন, আর বানের সন্ধিবিচ্ছেদের 
সঙ্গে সঙ্গে বা তার আগেই উর্ধগ বিচলন শুর হয়। এতে বোঝা যায় যে ঘোষ 
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ধ্বনিতে ব্যঞ্জনের সান্ধিবিচ্ছেদের আগেই কম্পন শুরু হয়, যেমন ‘ব’, দি’, ‘গ’ 
প্রভাঁততে। কিন্ত, অঘোষ মহাপ্ৰাণ বা অল্পপ্ৰাণ বর্ণে নেই এই নিয়গ বিচলন । 
এখানে অল্পপ্ৰাণ ও মহাপ্ৰাণ ধ্বানর পাৰ্থক্যও লক্ষ্যণীয় । মহাপ্রাণ ধ্বনির 
সহযাত্রী ভারী ওজনের অক্ষর স্পন্দ হলেও অল্পপ্ৰাণ মহাপ্রাণের প্রভেদ এর উপর 
1নভ'রশীল নয়। এ নির্ভর করে অবশ্য ব্যঞ্জনের সন্ধিবিচ্ছেদ ও অক্ষরম্পন্দের 
সহযোগিতার উপর। অঘোষ অল্পপ্রাণের ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনের সান্ধাবচ্ছেদ ও 
আক্ষারক বায়চাপের গাঁরষ্ঠ সীমা মিলে যায় অর্থাৎ এক হয় ; কিন্ত; অঘোষ 
মহাপ্রাণের বেলায় আক্ষরিক গাঁরণ্ঠতা আসে ব্যঞ্জনের সন্ধাবিচ্ছেদের বহু পরে ; 
আর এজন্যে আসে একটি অঘোষ দশা ব্যঞ্জনের সন্ধিবিচ্ছেদ ও পরবর্তী স্বরের 
মাঝখানে এবং এ "০৮ সেকেন্ড স্থায়ী হয় ৷ 
মনে রাখতে হবে যে দুটি বিপরণতমুখী পেশী গোষ্ঠী আছে, স্বরযন্ত্ৰের 
ঢ-আক্াতি পেশী পুঞ্জ (15০1৭ 0715), উলম্ব বিচলন নিয়ন্ত্রণের জন্যে । 
দ্্রকমের 0-আকরাত পেশীপুঞ্জ আছে_আঁত-0 ও. অব-U। আত-0 
পেশীপনঞ্জের সংকোচনে স্বরযন্ত্রীয় [0-একক উপরে ওঠে, আর অব-U পেশা 
পনঞ্জের সংকোচনে এ নিচে নামে । ঘোষ স্পর্শ ধ্বানর উচ্চারণে অবনত 
পেশীপঞ্জ সাক্রয় হয়। তবে ‘ফ’-এর মতো কয়েকটি অঘোষ মহাপ্রাণের বেলায় 
আঁত- এর কিয়া সামান্যই, কিন্ত; অন্যের বেলায় নয় ।৯০৭ 
(১৬) মান্রা (069507:6)_ পণ্চম অধ্যায়ের (€&৩) দ্রত্টব্য ৪ “প্রচাপ, 
প্রচ্বর ও মানতরাবচার” । অক্ষর-গঠনে স্বরদৈধ্যের প্রাধান্য বিশেষভাবে স্বীকৃত 
হয়েছে ছন্দে। ধ্ানতাতিিক বর্ণনার ভারতীয়রা ব্যবহার করেচেন ‘মান্না’ । এ 
উচ্চারণের ্থাতকাল 1নরূপণের একক (unit of measure) । লাতিনে 
একে বলা হয় 0008 বা “বিলম্ব”, আর গ্রীক ভাষায় chron০s বা “কাল”। 
তাই গ্রীক ও লাতিন ভাষার মান্রাবৃত্ত কবিতায় 700৮3 বা chronos-এ বুঝায় 
হচ্ব দ্বরের স্থিতিকাল । দীর্ঘস্বর এর দিগুণ।১৯ৎ বাজসনেয় প্রাতিশাখ্যে 
_ (1. 6৫-৬ ) বলা হয়েচে $ “আমান্রস্বরো হুস্বঃ । মাত্রা ৯1৮ অর্থ ‘অ’__ 
কারের পরিমাণ সূচক স্বরই ইস্ব এবং একে বলা হয় "মান্রা”। আবার ( তন্লৈব, 
I. ২৮) “মানা পরিমাণে” অর্থাৎ পরিমাণ বোঝাতে মান্রার প্রয়োগ । এই স্বর যে 
অক্ষর (55111) তা বলা হয়েচে অথর্ববেদ প্রাতিশাখ্যে (.৯৩)ঃ “স্বরোক্ষরম্‌” । 
তাই তল্ৰৈব, [.৫৯, ৬১) “একমাত্রো হচ্বঃ । দ্বিমান্ৰো দীর্ঘ?” অর্থাৎ এবমান্রায় হুস্ব 
ও দমান্রায় দীর্ঘ অক্ষর। এ-ছাড়া তিনমা্রার প্লদুতের কথা বলা হয়েচে খক্‌ 
প্রাতিশাখ্যে (.৩০) £ শতম্ৰঃ গলত উচ্যতে স্বরঃ” । এক কথায়, ‘অ’--দৈৰ্ঘ্যের 
স্বর হুদ্ব অর্থাৎ এর মল্য একমান্রার $ এর পদ্বিগণণকে বলা হয় দশ্্ঘ অর্থাৎ 
দঙ্চমান্ৰার; আর এর তিনগডণকে ধরা হয় প্লত অর্থাৎ ভিনমান্রার। এ-ছাড়া 


ছন্দোবিজ্ঞান - ২৪১ 


আছে ব্যঞ্জন যার অৰ্থোকমাল্লা নিদ্দিষ্ট হয়েচে তৌত্তরীয় প্রাতিশাখ্যে ([. ৩৭) ৪ 
“হুত্বার্ধকালং ব্যঞ্জনম্”। তবে স্বতন্তরভাবে ব্যঞ্জনের মূল্য নেই বলে, স্বর ও 
বাঞ্জন মিলেই হয় উচ্চারণ । তাই (তন্রৈব, সম, ১) বলা হয়েছে ঃ ‘ব্যঞ্জনং 
স্বরাঙ্গম্‌” অর্থাৎ ব্যঞ্জন স্বরের অঙ্গ বলেই, এর স্থাতত্রয নেই। এ মিশোলে, স্বরই 
অঙ্গী ব্যঞ্জন অঙ্গ, আর অঙ্গীর নামেই মিশ্রণের পারচিত। প্ল:তবাদে হস্ব-দীৰ্ঘ 
স্বীকৃত হয়েচে বাংলা ছন্দে স্থান বিশেষে, যদিও বাংলায় স্বাভাবিক দীর্ঘগ্বর নেই। 
অর্থাৎ হস্ব-দীর্ঘত্ব বৈকপ্পিক__এ ছন্দের প্রয়োজনে আসে, স্বাভাবিক ভাবে নয়। 


যেমন, ৰ 
অবাক হৈনু হাটে দৌখয়া গুবাক 
--ভারতচন্দ্ৰ 


আর অর্ধ আয়; দিবরুরু কৈল অঙ্গীকার 
__কাশীরাম 
এখানে হৈ’ দ্বিমাত্ৰিক, কিন্তু ‘কৈ’ একমান্রিক। 

বাজসনেয়ী প্রতিশাখ্যে 0. ৫৫-৬) 'মা্লা'র মান নিরুপিত হয়েচে, আর এ হলো 
“আকারের পরিমাণ সূচক | অর্থাৎ 'অ'-কারের উচ্চারণীয় স্ছিতিকালই হুন্ব ও 
একমান্রার। আর পরিমাণ বুঝাতে 'মান্রা'ই ব্যবহার্য কেননা এ হলো duration 
quantum বা ব্যাপ্তি পরিমাণ যা অক্ষরে প্রযোজ্য ৷>*৬ এই মাল্রা পদ্ধতি W.S. 
১1167 গ্রহণ করেচেন এবং বলেন যে এর “স্পষ্ট উপযোগতা” আছে ধ্বান- 
তাত্ত্বিক বর্ণনায় ; আর লাতিন ॥॥০:৭র প্রাতশব্দ হিসেবে রেখেছেন মানা ১১৬ 
তাসত্ত্বেও এক প্রবীণ ছান্দসিক ‘কল!’ আমদান করেচেন 1108 বুঝাতে £ তার 
মতে “কলা” ও ‘মানা’ সমার্থক নয়, কেননা কলা হলো 'ধ্বানকাঁণিকা' আর 'মান্রা' 
মাপের একক (unit ০6 1065557০)1৯৯৭ কাজেই প্রশ্ন জাগে কলার সার্থকতা 
নিয়ে। উপরের আলোচনায় এটা সুস্পষ্ট হয়েচে যে “আকারের পরিমাণে নারি 
হয়েচে এই ধ্বানকণিকা। তাই নিদ্দিষ্ট ‘অ'-এর জায়গায়, আনিদ্দিষ্ট কলা-প্রয়োগের 
কোন হেতু নেই। দ্বিতীয়ত, বলা হয়েচে যে H. T. Colebrooke ব্যবহার 
করেচেন ‘কলা’ এবং এর সাংকেতিক চিহ্ন স-অক্ষর, যেমন 4K, 5K, 6K তাই 
কলাই গ্রহণযোগ্য । কিন্তু এ-উক্তি যুক্তিসহ নয়। কেননা Colebrooke 1নজেই 
কলাকে "মানার সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করেচেন। তিনি বলেচেন ঃ C= 
one Matra ০৮0012৮1৯৯৮ ফলে 12 বা IK এর পরিবর্তে 109 ধর্তে কোন 
বাধা নেই ৷ তৃতীয়ত, মাল্লা ও কলার পার্থক্য নির্ধারণে দুই-ই এক হয়ে গেচে, 
অথচ এদিকে ছান্দাসকের খেয়াল নেই। তার মতে মাতা হলো unit of 
1068502006706 ; আর কলা ধ্বনি পরিমাপের ঘ1চ। তা হলে কলা= 
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মাত্রা ১১৯ বস্তুত ‘কলা’ ও ‘মানা’ যে এক ‘তার’ প্রমাণ রয়েচে আপ্তের সংস্কৃত 
ইংরোজ অভিধানে । 4১০৮০ বলেন, কলা=॥ syllabic instant ; আর 
মাতা ৫ prosodial or syllabic instant| এর অর্থ হলো দুই-ই এক 
এবং এরা তুলামূলা ৪ একটি হস্ব স্বরের উচ্চারণকাল ১২০ এ-সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ 
আছে বাজসনেয়ী প্রাতিশাখ্যে যেখানে উক্ত হয়েচে যে ঃ “অ"কারের পাঁরমাণস্চক 
বরই হস্ব এবং একে বলে 'গান্রা'; আরো বলা হয়েছে যে পরিমাণ বুঝাতে মালাই 
প্রযোজ্য [ 1. ৫৫-৫৬ ; ২৮]। নরহার চক্তবার্তও -জানতেন যে কলা ও মাল্লা 
এক এবং তাই তিনি বলেচেন তার ‘ছন্দঃ সমুদ্র গ্রন্থে ( পৃঃ ২০০০ ) “আল্লা 
কলা এক সংজ্ঞা, যৈছে ছন্দ বৃত্ত। এ সঙ্কেত জানো, পুন কাঁহ “দেহ চিন্ত।”৯২৯ 
চতুৰ্থত, কলা-কর্তা বলেচেন ঃ “সংস্কৃতে ও প্রাকৃত ছন্দ শাস্ত্রে হপ্স্বর-পাঁরীমত 
ধ্বনিকে বলা হয় কলা ( 70078)" । এ উত্তি তথানি্ নয়। কেননা, আগেই 
দেখান হয়েচে প্রাচীন ছান্দাঁসকরা ‘মাল্লা’ শব্দই ব্যবহার করেচেন। আর তারা 
ইস্বস্থর না বলে 'অ'কারকেই গ্রহণ করেচেন। : এই তথ্য দুটি নাজানার ফলে 
অজ্ঞতা-প্রসত হয়েছে তাঁর উত্তিটি। পণ্চমত, বলা হয়েচে £ “কোনো সংস্কৃত 
ছন্দেই শুধু দল (১]18)], অক্ষর ) মালার হিসাব চলে না। দল কখনও 
মাহারূপে গণ্য হয় না, একমান্ন কলাই মান্ারূপে গণ্য হয়। প্রাকৃত ছন্দশান্ত্রেও 
তাই।”১১৭ ০£+১এ মন্তব্য সম্পূর্ণভাবে ভুল এবং সত্যের অপলাপ করে। এখানে 
£ম০'র উীন্ত স্মরণীয় £ “ন্তবক বা পদ্য চারি পাদ বা চতুর্থাংশের সমথয়ন, যা 
নিয়ান্তিত হয় অক্ষর (দল) সংখ্যায় অথবা মাত্রা সংখ্যায় । মাত্রা সংখ্যাত ছন্দে 
শুধরে দেওয়া হয় এক মাত্রা আর দীর্ঘ্বরে দুইমান্রা।৮৯২০ কাজেই ‘মান্ল’ বাঙলা 
ছন্দে আন্তমান; এর পাঁরবর্তনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। 


বাঙলার সাধুভাষা ও কথ্যভাষার উচ্চারণগত ধ্বানভেদ লক্ষণীয় ৷ প্রথমের 
স্বৱের মর্যাদা দ্বিতীয়ে অনৃপাস্থিত। সাধারণত সাধুভাষায় ঝঞ্জনধ্বান গ্বরের শাসন 
মানে, কিন্তু কথ্যভাষায় স্বরধ্বান বাপজানের শাসন মানে। অর্থাৎ একটিতে আছে 
ব্যঞ্জনাধুঢ় স্বর, অন্যাটতে স্বরারূঢ় ব্যঞ্জন ।১০৪ রবীন্দ্রনাথ এদের নাম 1দয়েচেন 
সংস্কৃত বাঙলা ও প্রাকৃত বাঙলা এবং এদের লয়ের পাৰ্থক্যও 'নর্দেশ করেচেন। 
তান বলেন ঃ “প্রাকৃত বাংলার দেহতন্ত্টা হসন্তের ছাঁচে, সংস্কৃত বাংলার ঘ্বরান্তের 
€হসত্ডের নয় )। অর্থাৎ উভয়ের ধ্বানঘ্বভাবটা পরস্পরের উল্টো । প্রাকৃত 
বাংলা স্বরবর্ণের মধ্যস্থতা থেকে মুক্ত হয়ে পদে পদে তার বাঞ্জনধ্বানগুলোকে আঁট 
করে তোলে । সুতরাং ছন্দের বুনোনি সমতল নয়, তা তরা্গিত। সংস্কৃত ভাষায় 
স্বরধ্বানর দাঁক্ষণ্য আর প্রাকৃত বাংলায় তার কার্পণ্য-_-এইটেই হল দুটো ভাষার 
ধ্বনিগত মূল পাৰ্থক্য । দ্বরবর্ণবহুল ধ্বানসংগীত এবং স্বরবৰ্ণাবরল ধ্বনিসংগীতে 
প্রভূত প্রভেদ। স্বরের ধ্বানই ব্যঞ্জনের ধ্বানকে অবকাশ দেয়, তার স্বাতন্ত্য রক্ষা 
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করে; সেগুলো সরে গেলেই ব্যঞ্জনধ্বনি পিওীভূত হয়ে পড়ে। চলিত এবং 
চলতি, ঘৃণা এবং ঘেগ্রা শব্দগুলো তুলনা করে দেখলেই বোঝা যাবে। প্রাকৃত 
বাংলার ছন্দে যাতাবভাগ সকল সময় ঠিক কাটাকাটা সমান ভাগে নয়। পাঠক 
একজায়গায় মান্না হরণকরে আর-এক জায়গায় ওজন রেখে তা পূরণ করে দিলে 


_ নালিশ চলে না। সংস্কৃত বাংলায় যে শব্দের মাপ দই-এর, তার ওজনও দুই-এর। 


কিন্তু প্রাকৃত বাংলায় মাপ দুই-এর হলেও ওজন তিনের ।”৯২২ 

বস্তুত সাধুভাষার ছন্দে অর্থাৎ দ্বনবৃত্ত ও তানবৃত্তে মান্রাই মুখ্য হয়ে ওঠে। 
কিন্তু বলবৃত্তে বল বা চাপই মুখ্য আর একে মান্রার সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে হয়। 
অর্থাৎ ওজনকে খাপ খাওয়াতে হয় মাত্রার সঙ্গে। যেহেতু ‘স্থিতি কোয়াণ্টাম 
নিৰ্দ্দিষ্ট থাকে, তাই ওজনের 'নিক্তিতে মান্রারও হরণ-প্রণ ঘটে. যেমন-- 

[| || ৷ [| 
আমি -- যদি ৷ জন্ম নিতেম। কালি - দাসের। কালে = 
এখানে লক্ষণীয় যে ছন্দাঘাতের দরুণ অর্থাৎ বল বা চাপের প্রয়োগে পাঠক ‘আমি 
যাঁদ' দুই__দ;ই মানায় দ্রৃতি পাঠ করে ‘জন্ম’ ও ‘নিতেম' শব্দের কাছ থেকে 
উভয়ের জরিমানা আদায় করে নেয়। নইলে ছন্দের তাল কাটে, কেননা এটা 
{তনমান্লারৱ তাল ৷ আবার 'কালদাসের' শব্দটিতেও এরকম রফা নিষ্পান্ত কর্তে 
হয়েচে। অর্থাৎ “কালি'তে যেটুকু কম পড়েছে 'দাসের' মধ্যে সে দায় আদায় 
করে নিতে হয়।৯২২ এই ছন্দাঘাতকে অরবিন্দ বলেচেন বাচ্যভার ( voice 
eight )__বাচোর ( স্বরের ) খাড়া ছন্দাঘাত ভার বা ওজন। স্বর ও চাপ এখানে 
একযোগে কাজ করে যাতে “মাত্রার একটি জঁটল কিপ্তু সুসংগত পদ্ধতি” গড়ে 
উঠতে পারে। এ-ছাড়াও আছে দৈর্ঘ-নিধরিণের ব্যঞ্জনভার অর্থাৎ ব্যঞ্জন বহুলতায় 
দৈঘণ বেড়ে যায়।৯২৩ এখানে মাত্রা নিরূপণে 'অভিনিধান' (implosion) ও 
স্ফোটের (exচl০5i০n ) কথা স্মৰ্তবয। Vendryes বলেন £ 

«প্রাতিটি স্পর্শ বর্ণ বাঞজনে আছে তিনটি স্বত্ত স্তর £ সংবার বা অভিনিধান ; 
হস্বতর বা দীর্ঘতর স্থিতিকালের ধৃতি; এবং মোক্ষ বা স্ফেট। যেমন সরল ব্যঞ্জন 
‘ট'য়ের উচ্চারণে আঁভানিধানের অব্যবহিত পরেই ঘটে স্ফোট আর ধৃতি কচিং- 
বোধগম্য কালক্ষণে পরিণত হয়। অপর পক্ষে, এই [তিনটি পর্যায়ই চিহ্নত 
আছে দ্বিত্ব ব্যঞ্জনে, যা হদ্ব ব্যঞজনের তুলনায় সজোরে উচ্চারিত শুধুমান্ 
দাৰ্ঘব্য্রন। 'অন্ত-গুচ্ছে ‘ক’ আঁভানিহিত ধ্বনি যা পরবর্তী স্ফোটধ্বান 'ট' 
থেকে কম অবধারণশীল | দুটি বিপরীত ক্রিয়ায় গুচ্ছ পারিবতিত হয়। 
{নছক কুড়েমির জন্যে বস্তা ‘ক’-এর উচ্চারণ না করে আভনিধানের অব্যবহিত 
পরেই [জিভের ডগাকে 'ট’-এর অবস্থানে আনতে পারে--এতে চুড়ান্ত ফল হবে 
দীর্ঘ '-এর 'অট্ট' । অথবা আবার ‘ক’-এর ঠিক-ঠিক মূল্য দেওয়ার অভিপ্ৰায়ে 
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বস্তা ট'-স্ফোটে যাবার আগে এ একই বিন্দুতে আভানহিত ‘ক’-এর অনুসরণ কর্তে 
পারে হান্কা-ভাবে উচ্চারত স্ফোটে।”৯২৪ 

(১৭) মেল ( phrasal cadence )--৫ম অধ্যায়ের (6€৪) দ্রষ্টব্য ; 
“ছেদ যাঁত ও বরাম”। ‘মেল’ শব্দটি ব্যুৎপন্ন হয়েচে এভাবে ঃ মিল্‌ (মালত 
হওয়া ) + অ ( ঘঞ্্‌ ) ভাব বাচ্যে। এর অর্থ মিলন-_আদোঁ এতে বুঝায় রাটীয় 
কুলীন দগের বিভাগ । দেবীবর ঘটক কুলীনাঁদগকে ছান্রশ মেলে বা শাখায় 
1বভন্ত করেন। ‘মেল’ কোৌলীন্যহীনতার পরিচায়ক 1৯২৫ প্রচালত আছে, 
‘ফুলিয়া বা ফুলে মেল’ অর্থাৎ ফুঁিয়া বা ফুলে গ্রামের ( নদীয়া ) কুলীন গোষ্ঠী ৷ 
এছাড়া আছে ‘মেলবন্ধন’ যাতে বুঝায় কোন্‌ গোষ্ঠীর সঙ্গে কোন্‌ গোঠীর [বিবাহ 
প্রশস্ততার 1নিৰ্দেশ-করণ ৷ আবার ‘মেলভাঙ্গা’ বাঁথাধ ও প্রচালত ঃ এর অর্থ 
নির্ধাারত মেল ভিন্ন অন্য মেলে কন্যা দান।৯২৬ সংগীতে আছে এর অর্থ ৪ 
“কীর্ডনে সমস্ত গায়কের কণ্ঠ মিল করিরার জন্য সুরভাঁজা”»।৫২ ইংরোজতে 
এর প্রতিরূপ হলো 21545 বা সংগীতের চারদণ্ডের (69%) স্বরবিরামের 
(cadence) ক্ষুদ্র ও একটি কমিবোশ স্বতন্ত অংশ ।৯২৭ ধ্বানাবিজ্ঞানে 0৩] হলো 
স্বনৃতীক্ষতা (9160)-র একক ৷ কম্পাংক (frequency) একাঁটি ভৌতরাশ 
এবং ভৌত যন্ত্রেএ মাপা হয়। এর একক হলো প্রাত সেকেও্ডের চক্কর । 
স্বনৃতীক্ষতা বা প্রস্বর (916০) ভৌতরাশ নয়; কাজেই এর পরিমাপ ভৈতযন্তৰে 
হয় না। অন্যসব মন্ময় বিষয়ের মতোই এ সংবেদন। তবুও একটি একক যার 
নাম 106] তা উদ্ভাবিত হয়েচে এ পাঁরমাপের জন্য । 1] এর সংজ্ঞা 1নধণারিত 
হয়েচে এ-ভাবে ৷ ৬০ ডোঁসবেল (৭)-এর ধ্বানচাপস্তরে অর্থাৎ ০০০০২ ডাইন 
(dyne)lcm? এর প্রারস্তসীমায় প্রাতসেকেণ্ডে ১০০০ চক্করের বিশুদ্ধ সুরের প্রস্বর 
(pitch) কে ধরা হয় ১০০০ মেল (00619) । প্রস্বর বনাম কম্পাঙ্ক বন্ধ দেখান, 
হলো ১৭-সংখ্যক চিন্রে। 

এক শ্রোতা দুটি স্বতন্ন দোলক থেকে বিকপ্পে দুটি বিশুদ্ধ সুর শুনতে 
পায়। তাকে একটি কম্পাঙ্কের (8:509৩7০5) সঙ্গে অন্যাটর গুণ প্রদ্বরের 
(pitch) সমন্বয় কর্তে বলা হয় । নিদেশ দোলকের প্রত্যেক স্থাপনের সঙ্গে দ্বিতীয় 
দোলকের কয়েকটি যোজনা সান্াবষ্ট করা হয়। এ-ভাবে সমস্ত পাল্লাই এর 
আওতার মধ্যে এসে যায়। শ্রোতাকে অন্যান্য উপাদান মাধ্যমেও প্রদ্বরের হাস বা 
বৃদ্ধি ঘটাতে বলা হর। এ-থেকে 7০1-এ একটি প্রসথরগ্রাম (scale of pitch), 
তোঁর হয় 1১২৮ 

সংগীত থেকে এই ‘মেল’ শব্দটি সৃষ্টি হয়েচে--এতে বুঝায় 'বোলের' মেল | 
আগেই লয় ও তালের কথা বলা হরেচে। গানে তালের ছন্দ ও লয় বিশুদ্ধ 
হচ্ছে কনা তার প্রমাণ ও শাসনের জন্যে বাঁয়া মৃদঙ্গাদ যন্ত্রে লঘু-গুরু আঘাত 
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দিয়ে তালের ছন্দাট গানের সঙ্গে বাদন করার রীতি ভারতীয় সংগীতে প্রচালিত 
আছে। একে বলে “ঠেকা” দেওয়া ৷ এ-সব আঘাতের প্রন্বন এবং লঘু-গুৱুত্ব 
অনুসারে তাদের প্রত্যেকের একেকটি নাম কল্পিত হয়েচে। যেমন--ধা তেটে 


3,500 
3,000" 
2,500 


2,000 


1/৩।-এ প্রস্থর 


46851124518 2468 
20 100 1,000 10,000 


প্রতি সেকেণ্ডে (০75) কম্পাংক চক্কর 


চিত্র £ ১৭-_ প্রস্বর বনাম কম্পাংক 


শধন তাক, তা দিৎথুন না প্রভৃতি। এদেরকে 'ঠেকা'র ‘বোল’ বলা হয়। প্রাতাট 
তালের বোল পৃথক ।৯২৯ লোকসঙ্গীতের বাদ্যে ও নৃত্যে এই বোলেরই অনুসরণ 


হয়েচে। মাদল প্রভূত সাঁওতালি বাদ্যে এ দেখা যায়, যথা-- 
|| 


৷ ] ৷ 
দিপির ঃ দিপাং ৷ দিপির ঃ দিপাং। দিপির ৪ দিপাং। তাং 


বাঙলার ঢোল ও ঢাকের বাদ্যেও_ ; 

। ৷ 1 

{গজতা ৪ গিজোড়, ৷ গিজ্‌তা £ জোড় ৷ গিজ্‌তা ঃ গিজোড় ৷ গাং 

৷ । 
। ৷ 1181 

অথবা লাক্‌ চড়া চড় ৷ লাক্‌ চড়া চড়! লাক্‌ চড়া চড় । চড় 

গ্যাগারসন এই আদি প্রচাপ (১০০১৪) এর জন্যে দায়ী করেন আদিম 
আঁধবাসীদের ৷ তার মতে এই বাঙ্লা প্রদ্থনন দেখা যায় প্রন্বনকে সামনে ঠেলে 
দেওয়ায় ; অন্যাদকে 1হিন্দীতে এর প্রয়োগ দ্বিতীয় এবং কখনো কখনো অন্ত্য 


২৪৬ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 
অক্ষরে দুষ্টব্য। বাঙলায় শুধু যে স্বতন্ত্র শব্দের আদ্যাক্ষরই প্রস্বানত হয় তাই নয়, 
1কম্তু খণ্ড বাক্যের (০18536) আদাক্ষরও প্রবলভাবে প্রপ্থীনত হয়। আদিবাসীরা 
দ্রাবিড় বা তিবত-র্মীয় কোচ-উচ্চারণ করতেন দীর্ঘ সংশ্লেষাত্মক ক্রিয়াকে আঁধছন্দীয় 
(anacrusis) বা প্রারা্তক (৮৪৮৮০) প্রন্ধনে। এগারসনের সিদ্ধান্ত তাই £ 
“বাঙলা প্রস্বন হিন্দী বা মারাঠী প্রস্বন থেকে আলাদা যেমন নাকি ফরাসী প্রস্থন 
ইংরোঁজ বা জার্মান প্রন্বন থেকে স্বতন্ত্র ; পক্ষান্তরে ভারত ও ইউরোপের আঁধকাংশ 
আধুনিক ভাষায় আছে প্রবল শব্দচাপ (W০০৭ 90595)। তাই এত কম 
বিদেশীই আদিবাসীদের মতো ফরাসী বা বাঙলা বলতে পারেন। ফরাসীতে 
সুরেলা প্রদ্বন (০০০৮ 6971০) আগে আসে এবং বিরতি পদ্যে মধ্যযাত ঘোষণা 
করে। বাঙলায় এ বিরাতির পরে আদি অধিছন্দীয় প্রস্বন যা আসে উক্তির 
ধ্বনিময় এককের প্রারম্ভে । হিন্দি, ইংরেজী, মারাঠী, ইতালীয়, জার্মান প্ৰভৃতিতে 
শব্দের উপর অবস্থান-নরপেক্ষ চাপ, পড়ে ; কিন্তু ফরাসী ও বাঙলায় খণ্বাক্যে 
শব্দের অবস্থান অনুসারে প্রস্থনের হেরফের হয়।৮৯৩০ বস্তুত এই আদ্যক্ষর চাপ 
ওয়েল্স্‌ লোকদের ইংরেজী উচ্চারণের মতো ঃ এর নাম প্রচাপ (stress) | 

বাদ্যের এই দেশজ তাল ও ছন্দ দেখা যায় প্রাকৃত বাংলার ছন্দে । এর দুটি 
প্রকার লক্ষণীয়_কাহারবা তালের চার মাত্রা ও খেমটা তালের ছ'মান্রা। উদাহরণ, 
নিচে দেয়া হলো ১৮-সংখ্যক চিত্ে।১২৯ 


কাহারবা তালঃ 


। যি. ধিঃ কে টে ॥ না. কঃ ধিন্‌ ॥ 
1 ॥ বৃ 1 
ছিপ্থানি। তিন দাঁড় | তিনি জন। মাল্ল৷ ॥ 
1 
চৌপর। দিনভর | প্যায়দূর। পাল্লা ॥ 
খেমটা তাল 
+ ৩ 


| ধাঃ টেঃ 


থে | নাঃ তেনে | তাঃ টেঃ ধে ৮ নাঃ ধেঃ নে ॥ 
1/ || 

জা যদি | ন্মনিতেয 1 কালিদাসের 1 কালে ॥ 
[| || ৷ 

দৈবে হতেম ৷ দশম রত্ব [ নবরত্বের | মালে ॥ 


চিত্র £ ১৮__ কাহারবা ও খেমটা তাল 
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এই রীতি পাশ্চাত্য লোকসংগীত ও নৃত্যে দুষ্টব্য। সাধারণত তিনিটি সত্র 
সেখানে ক্রিয়াশীল ৷ প্রথমত, মূলসুরের এক্য ; দ্বিতীয়ত, বাক্য ও বাক্যাংশের 
সামঞ্জস্য ; তৃতীয়ত, প্রথম ও দ্বিতীয় নীতিকে বলবন্তর করতে কমি-বোশ অনুক্ৰম 
বা রূপকম্পের ব্যাপক ব্যবহার। সংগীতে তাড়ন (beat) সমাষ্ট দণ্ডে ৫৪) 
সংগঠিত হয়; আবার দওগুলি বৃহত্তর এককে রূপ ধরে, যেমন মেল (phrase), 
বাক্য 30751০6), পর্যায় (0০0০0) প্রভূত । কাজেই মেল হলো স্পন্দীয় 
গড়নের ক্ষুদ্ৰতম একক, সাধারণত যাতে থাকে দুটি দণ্ড এবং এ অপূর্ণ । তাই 
বাক্যে রূপাস্তরণের জন্যে এর প্রয়োজন এক বা একাধিক অনুরূপ মেল-এর ৷ ফলে 
‘God save the king’ বাক্যে আছে তিনটি 'দি-দও মেল ৷ লোকসংগাতের 
দহট গড়ন চোখে পড়ে_দ্বিক (binary) ; ও {তক (6607975)। ধরা যাক 
চারটি মেলের পর্যায়কাল (91০৭) ৪, 8, 9, ০ যেখানে ৫ হলো প্রারান্তক মেল। 
দিক গড়নে থাকে দুটি বাক্য বা ভাগ এবং প্রত্যেক একক বা মেল যুগল একটি 
বাক্যে পারণত হয়, যথা 311১8 এর চেয়ে বৃহত্তর সুতানে (mel০dy) 
বাক্য ও মেলের পুনরাবৃত্তি ঘটে, যেমন ৪11১ ॥০+০ 18371 বাক্য বুঝাতে যাঁদ 
A, ব্যবহৃত হয় । তবে দ্বিক হবে AB ঃ আর ব্রিক ABA | এখানে স্মৰ্তব্য 
যে ইউরোপে সতেরো ও আঠারো সত্রকে কণ্ঠসংগীতে ন্রিকের প্রভাব বেশী হয়েচে ঃ 
কিন্তু যন্তরসংগীতে দ্বিকের প্রাধান্য বজায় {ছল 1৫০ এতে আছে সঙ্গত যা মেলের 
সগোন্রীয় £ সঙ্গত তৈরি হয়েছে সম্‌ (বাদ্যের আরম্ভ ) ও গত € গীতবাদ্যের 
বিগ্রামস্থল ) [নিয়ে । দ;য়েই আছে প্ৰারন্ত ও শেষ। ৰ 
উপরের আলোচনা থেকে এটা সুচ্পষ্ট যে ইউরোপীয় সংগীতের beat and 
bar ₹heory-র বাঙলা প্ৰতিৰূপ ‘প্ব-পবীঙ্গবাদ' নয়, ১২ 1কভ্তু ‘তাড়ন-ও- 
দওবাদ’। তাছাড়া সাধু বাঙলার পদ ও পৰব এবং প্রাকৃত বাঙলার মেল এক নয়। 
প্রথমে আছে প্রস্থর (i6০১), আর দ্বিতীয় প্রচাপ (১০০১১) ৷ কাজেই পদ, পর্ব ও 
মেলকে গুলিয়ে দেয়ার কোন হেতু নেই। এতে ছন্দের সক্ষা বিশ্লেষণ স্থান 
পায়নি এবং এ অবৈজ্ঞানিক। তাই এক প্রবীন ছান্দাঁসক [ঠিকই বলেচেন £ 
“দুই ধ্বনি প্রকৃতির দই ভাষা (সাধু ও প্রাকৃত ), ও ছন্দের তিন ঠাটকেই এক 
গাড়ে ঠোলয়া দিয়া বাংলা ছন্দের মূলসত্র আবিষ্কার পাঁওতের প্রশংসা করিলেও 
বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিনা। ছন্দের প্রকৃতিও তাহার ঠাটগুলিতে এই 
“সর্বংখান্বিদং ছন্দো'র (Bar and beat পথিয়ার ) মত ছন্দতাত্বের শরণাপন্ন 
হইবার প্রয়োজন নাই ; এই তত্ত্বকে 'দও ও আঘাতের’ মতো আস্ফালন করিবার 
-কোন হেতু নাই।”*২ এখানে মনে রাখতে হবে যে প্রস্বর ও প্রচাপ এক 
নয়__সাধারণভাবে সাধু বা সংস্কৃত বাঙলা প্রস্বর-নির্ভর, কন্তু প্রাকৃত বাঙলা 
প্রচাপানির্ভর । একটিতে কাজ করে উরস দ্পন্দ (chest Pulse), অন্যাটতে 


২৪৮ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


প্রচাপ স্পন্দ (৪০০৪৪ 0015০) | একথা আগেই বলা হয়েচে। ফলে প্রথমটিতে 
উদ্ভূত হয় অক্ষর-বৃত্ত (51191৩-61759৭) স্পন্দ, আর দ্বিতীয়টিতে প্রচাপ-বৃত্ত 
(5ress-timed) প্পন্দ 1১৩১ দ্যাট স্পন্দ যে এক নয় তা বলাই বাহুল্য । তাই 
ভাষাতাত্বিক ছন্দশান্ত গড়ে তুলেচেন 5. Catan ১৯৬৪ সালে নিছক 
স্পন্দীয় ভিত্তিতে ৷ এখানে দুটি ভাগ আছে-_একটি, আবির্ভাব (event) ; অন্যটি 
আঁভক্ষেপ (Prominence) | প্রথমটির রূপকার অক্ষর (5y!!a61e), দ্বিতীয়টি 
জাঁটলতর ৷ ছান্দসিক অভিক্ষেপ রূপায়িত হতে পারে একাধিক লক্ষণের যে 
কোন একটি দিয়ে £ ভাষাতাত্বিক প্রচাপ, প্রন্থর বা শূণ্য রূপায়ণ। ছন্দোচরণে 
প্রচাপ ছাচ গঠন-নিৰ্ভর ও পরিবর্তনশীল । চ্যাটম্যানের মতে ঃ «কাবিতার ছন্দ 
অর্থপূর্ণ ছন্দোলাপর ধাত্র। স্পন্দ হলো মানুষের শ্রাতসুলভ প্রত্যক্ষ (percept), 
1কস্তু ছন্দ কল্পনা” ৷ মনই এখানে কর্তা, জ্ঞানো্দ্রয়রা নয়_সে স্বতন্ত্ৰভাষাতাত্ত্বিক 
প্রপণ্ডকে সরল বভেদে রূপ দেয়, আর আলাদা জানস মেপে তাদের সমীকরণ 
বানায়। ছন্দ তাই কোন চরণের গঠন বা শ্রাতকে প্রভাবিত করে না, তবে, 
শুধুমাত্র এই বোধ জন্মায় যে স্পন্দকে যে-কোন বিমূৰ্ত পাঁরকণ্পের সমতুল্য করা 
যেতে পারে-_পাঁরকম্পাটি অবশ্য অনুমিত কিন্তু প্রত্যক্ষীভূত নয় এবং গঠনের 
উপর এর কোন প্রভাব পড়ে না।১৩২ 

(১৬) যতি (38096)- ৫ম অধ্যায়ের (৫.৪) দ্রষ্টব্য ৪ “ছেদ, যাতি ও বিরাম”। 
শব্দটির ব্যুৎপত্তি এরুপ ৪ যম ( নিবৃত্ত করা )4 তি (ধি 
হয়। এর অর্থ ছন্দে স্বরের [বিরাম স্থান ।১৩৩ তাই পিঙ্গলের “ছন্দঃ সূত্রম্‌” 
(৬১) এ বলা হয়েচে ঃ “যাতবিচ্ছেদঃ” অর্থাৎ যাত হলো চরণ-বিভাঙ্গন। এর 
ব্যাখ্যা করেচেন হলায়ুধ তাঁর বৃত্ততে ঃ শাবাচ্ছদ্যতে ?বভজ্যতে পদ পাঠো হস্মিম্নিত 
বিচ্ছেদো বিশ্ৰামস্থানম্‌, স চ যাতারত্যুচ্যতে”। যাঁতর প্রয়োগ সম্পর্কে তান 
শ্লোক উদ্ধত করেচেন যার অর্থ হলো ঃ “প্রা গর্বান্তে যতি থাকবে এবং বিশেষত 
প্রত্যেক শ্লোকারধে। চার বা অধিক অক্ষরের পরেও এ পড়তে পারে__-কখনো এ 
আসে শব্দ মধ্যে ।” ছন্দোমপ্ররীতেও (১১২) আছে এ একই কথাঃ 

যাঁতাজিহেবষ্ট বিশ্রামস্থানং কাবাভরুচাতে ৷ 
সা বিচ্ছেদ বিরামাটদোঃ পদৈবণচ্যা িজেচ্ছায়া ॥ 

ছন্দের মধ্যে জিহ্বার বিরামার্থে, অথবা শ্বাসগ্রহণার্থে যে বিচ্ছেদের স্থান থাকে তাকে 
ছান্দীসকগণ ‘যাত’ নামে আভাহত করেন। ছন্দের যন্ত্র বিশ্রাম গ্রহণ অসম্ভব, 


কেননা তাহলে ছন্দভঙ্গ হবে। হৈমচন্দ্ৰের “ছন্দোহনুশাসনমূ” (1১৫) এও 
বলা হয়েচে ঃ “শ্রব্যো বিরামো যাতিঃ” 


দিয়েচেন বস্তার কথনাবরতির প 


রে, সেখানে হেমচন্দ্ৰ শ্রোতার শ্রুতবরতিকেই 
তুলে ধরেচেন। 


১ যাতে জিহবা নিবৃত্ত ' 


£ । এখানে লক্ষণীয় যে পিঙ্গল যেখানে জোর " 


পূর্ণবাত ও অর্ধযাত এবং 


ৰ ন ২৪৯ 


যাঁতর উৎপত্তিতে আছে ছন্দের তধা বিবর্তন_বৈদিক ; সংস্কৃত; প্রাকৃত ৷ 
বৈদিক ছন্দ হলো ‘অক্ষরবৃত্ত, যা দেখা যায় গায়ন্রী-অনুষ্টুভ, ত্রিষ্টভ্‌ জগতী-তে। 
এতে আছে ৮, ১১ ও ১২টি বর্ণ, আর গায়ত্রীতে আছে তিনপংন্তির স্তবক, যদিও 
অন্য তিনাটিতে চার প্ধান্তর স্তবক (৮8028) এ ছন্দ হৃত্ব-দীর্ঘত্বের কোন পার্থক্য 
নিৰ্দেশ করেনা। স্বর-মডুলনই এর বৈশিষ্্য অর্থাৎ উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বারত এই 
তিন প্রস্বরের ভিত্তিতে রচিত। পরে এলো ধুপদী সংস্কৃতের 'বর্ণবৃত্ ছন্দ, 
যেখানে প্রথম দেখা দিল ধ্বান-পারিবৃত্ত। এতে এলো হস্ব-দীর্ঘ'বর্ণের পার্থক্য 
তিনটি 1বষয়ে--এক, ধ্বানমান ; দুই, আক্ষরিক পারমাণ ; ও তিন, উচ্চারণকাল । 
দী্ঘবণ* হস্বের দ্বিগুণ বলে স্বীকৃত হলো এবং তাদের পরম্পরাক্রমও নিদিষ্ট 
হলো। বৈদিক ছন্দের একক ছল একক বর্ণ; এখানে এলো হ্দ্ব-দী্ঘ-বর্ণের 
ক্রমও। আর এই অনুক্লম নিধণারত হলো বৰ্ণসমবায়ে--তিন বর্ণের সমবায়ই নেয়া 
হলো, কেননা এ বৃহতের মধ্যে ক্ষুদ্ৰতম এবং ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহত্তম। 1পঙ্গলই এই 
ট্রিকের স্রষ্টা, আর এর আছে ৮টি সংখ্যা, যথা ম, য, র, স,ট, জ, ভ, ও ন। বণ- 
বৃত্তের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য যাত-র সৃষ্ি_চরণমধ্যেই এ হলো ছন্দবিরাম। এর 
ফলে উচ্চারণের সুবিধা হয়-_প্রথমে ছিল এ প্রথাসদ্ধ, পরে হলো এ আবশ্যিক ৷ 
এরপরে সংস্কৃতে এলো তৃতীয় আরেকটি ছন্দ যার নাম ‘মান্নাবৃত্ত'_এ নেতিবাচক 
“বৰ্ণবৃত্ত’ অর্থাৎ মাল্লাগণের সংযোগস্থলে দীৰ্ঘবৰ্ণ পরিত্যন্ত হলো ৷ ছন্দ পরে প্রাকৃত 
অপন্রংশে মোড় নিল এবং এলো তালবৃত্ত_-এখানে হষব-দীঘে'র বিভেদ নির্নুঁপত 
হতে লাগল ‘তাল’ অনুসারে ৷ “কাল-মান্রা'র সমীকরণ স্বভাবতই লোপ পেল। 
তাল-বা সংগীত এলো স্বর বা ধ্বানর প্রচাপনে, যা দেখা {দল কালমান্রা নিধ্ণারত 
নিদিষ্ট সময়ের পরে তালি দেওয়ায় । এই তালির সংস্কৃত নাম তাল, যা তত 
ধাতু থেকে উদ্ভূত এবং এর মানে আঘাত করা বা ঘা দেওয়া ।১৩৪ এখানে লক্ষণীয় 
যে এই তিনাঁট ধারাই দেখা যায় বাঙলা ছন্দের ণধা বিভাগে, যাঁদও তারা আছে 
পাঁরবাঁতিত আকারে । তাই অক্ষরবৃত্তের প্রাততুল তানবৃত্ত, বর্ণবৃত্তের অনুরূপ 


গ্বনবৃত্ত, আর তানবৃত্তের অনুবদ্ধী বলব্ত্ত। | 

উপরের আলোচনায় এটা সুস্পষ্ট যে ‘যাতি’ জিভের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও শ্রবণের 
অনুগামী । তাই অর্থের সঙ্গে একে যুক্ত করলে বিভ্রান্তি সৃষ্ট হতে পারে। 
সংস্কৃত ছন্দঃশান্তে যাঁতর প্রকারভেদ এরকম £ পূৰ্ণযাতি ঃ পর্বযাত--সমাসগত, 
সাঁন্ধগত ও পদমধ্য; আর থওযাতি।১৩৫ এখানে অর্থের দ্যোতনা নেই এবং এ 
যাত যে শ্ৰাতগত, তার কথা বলেচেন হেমচন্দ্ৰ £ শ্রব্যো বিরামো যাঁতঃ । হিন্দিতে 
আছে বিরাম'--এ ছন্দোগতও দু'রকমের, যথা '‘বাক্যগত ও তানগত। তাই এ 
চরণাপ্তক, আবার এ মধ্যগও। লক্ষণীয় যে এ 


শুধু ছান্দোগত, অর্থগত নয়। অৰ্থাৎ বিরাম হলো metrical Pause | জয়কীতিকৃত 


২৫০ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


'ছন্দোহনুশাসনে' (১১০) বলা হয়েছে ঃ ‘বাধিরামো যাঁতঃ স্যাৎসংস্থাপ্যতে শ্রুতি 
সুন্দরম্‌ ; জয়দেবের “ছন্দে (১।৯) £' শবরামো যাঁতারাত' ; ভট্ট কেদারের 
‘বৃত্তরত্রাকরে’ ১১১) £ ‘জ্ঞেয়ঃ পাদ চতুশ্চতুর্থাশো যাঁতাবিচ্ছেদ সংজ্ঞতা” 1১৩৭ 
কোথাও “ছেদের উল্লেখ নেই, যা পারিভাষিক অর্থে প্রযোজ্য । এমতাবস্থায় এক 
প্রবীন ছান্দাসকের উক্তি বিচারসহ নয়, কেননা এ অজ্ঞতা-প্রসূত ৪ “সংস্কৃত, প্রাকৃত, 
হিন্দি প্রভাত সব ভাষাতেই যতি ও ছেদ আঁভন্ন বলে স্বীকৃত। প্রয়োজন মতো 
‘ভাবযাঁত’ এবং “ছন্দোষতি ব্যবহার করলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় এবং ভ্রান্তির 
পথও বুদ্ধ হয়।”৬৭ প্রসঙ্গত স্মৰ্তব্য যে ছন্দঃশাস্ত্রে ‘ছেদ’ ও 'যাঁত'র অভেদের 
প্রশ্নই ওঠে না, কেননা, ‘যতি’ ব্যবহৃত হয়েচে পারিভাষিক শব্দ হিসেবে, আর 
“ছেদে'র নেই সেইস্থান ৷১৩৮ 

সংস্কৃত ছন্দঃশান্তে ‘গণ’ শব্দাট ব্যবহৃত হয়েচে ইংরোঁজ £০০ এর প্রতিশব্দ 
হিসেবে । দু'টি বিরামের মধ্যবর্তী অংশকে ‘গণ’ বলে ৷ গণ্যতে ইতি গণঃ 
_যা গণনা করা যায় তাই-ই গণ। অর্থাৎ এক, এক দুই, এক দুই তিন বা এক 
দুই তিন চার ইত্যাদি গণনা ক্রমে যে মান্রাসকল সম্বন্ধ হয়ে ছন্দ গাঁঠত হয়, 
তা-ইই গণ, যেমন এক-কিয়া বা একমানিকগণ, দ্বিকিয় বা দ্বিমাল্ৰিকগণ 
প্রভীত।১২৯ এই ‘গণ’ বাঙলা ছন্দে তিনটি আকারে প্রকাশ পেয়েচে [রামের 
প্রকৃতি অনুসারে। প্রথমেই পদ যা ছেদ-ীভাত্তক অর্থাৎ তানের সঙ্গে মধ্য 
উচ্চারণে হয় এর উদ্ভব। তাই ৮+৬ বা ৮7১০এ চরণ গড়ে ওঠে এবং এ 
ছন্দকে বলা হয় তানবৃত্ত। দ্বিতীয়ে আছে পর্ব, এ যাঁত-ভান্তিক অর্থাৎ [বলা স্বতলয়ে, 
ধ্বানর পূর্ণ উচ্চারণই এর কাম্য; তাই আসে স্বনবত্ত। আর তৃতীয়ে আছে 
চাপের প্রাধান্য যার চলন দুত এবং এর পদক্ষেপ ঘটে মেল-এ। আর মেল-এ 
হিসাব রাখতে হয় চাপ বা বলের সুদ্থিতির ৷ তাই ন্যাস বা বিরামএর ভিত্তি এবং 
উচ্চারণের বলই এর বনিয়াদ বলে একে বলা হয় বলবৃত্ত। প্রথম দুগটিতে আদ্য 
অক্ষরের ঝোঁক প্রস্থরের কাজ করে; আর তৃতীয়াটিতে প্রচাপের বল। স্বনবৃত্তে ও 


তানবৃত্তে আদৌ মান্রাপারমাণই গণ্য; কিন্তু বলবৃত্তে চরণ খাওত হয় 1বরামে 
অৰ্থাৎ মেল-বিভাগে। আর এই মেল+এ আছে বিপরীতের সমাহার-_প্রচাপ ও 
৷ ৯ 


|| 
বিরামের সমন্বয়ন, যেমন, বৃষ্টি পড়ে। 
বিরামে মেল বেঁধেচে। 

(১৯) লয় (৮০০০ )-/লী+ঁঅ ( অচ্‌ ) ভাববাচ্যে এভাবে শব্দটি 
সাধিত হয়েচে আর লী-ধাতুর অর্থ হলো শমালত হওয়া’। অর্থাৎ গীতের 
মাদ্যোপাতে কালপাঁরমাণের নিয়ম এক সমান রাখাকে লয় বলে। তাইতো 
অমর কোষে আছেঃ 'লয়ঃ সামামত। অমর কোষ টীকায় উত্ত হয়েচে যে এ 


টাপুর টুপুর । প্রথমের প্রবল চাপ দ্বিতীয়ের 


ছন্দোবজ্ঞান ২৫১. 


গীতবাদ্য পাদন্যাসাঁদর ক্রিয়াকলাপের পরস্পর সাম্য। রঘুবংশে [ ৯6৩৫) ] বলা 
হয়েছে, লয়-এ বুঝায় নৃত্যগীত বাদ্যের কালাব্রিয়ার এঁক্য অর্থাৎ তালসাম্য। এই লয় 
দুত, মধ্য, বিলাম্বত ভেদে 'ভ্রিবধ ঃ মহাভারতম্‌ ৫ ২91৩৮ )1৯৩৯ এই লয়কে 
অর্থাৎ কাল পরিমাণের তুল্যতাকে রক্ষা ও শাসন করাই তালের উদ্দেশ্য__গান 
ক্রিয়ার লয় প্রদর্শন করাকে ‘তাল’ বলে ৷ লয় প্রকাশের জন্যে কোন-কোন অক্ষর 
সবলে উচ্চারণ কর্তে হয় এবং এই বলবৎ উচ্চারণকে প্রত্বন বলে। এক করতলের 
উপর অপর করতলের আঘাত দ্বারা অর্থাৎ করতালি দ্বারা এ প্রস্থন দেখানো হয় 
ব'লে, গানকালের এঁ পরিমাণ করার নাম ‘তাল’ রাখা হয়েচে।৯২৯ মহাভারতে 
(২৪1১৫) উক্ত হয়েচে তাল, প্রমাণ ও লয়স্থান। নীলকণ্ঠ তাঁর “ভারত 
ভাবদীপা” টীকায় বলচেন £ “সাম্যং তাল বিশেষঃ । প্রমাণে গীতবাদ্য তালানাং 
ধ্বানসাম্যে, লয়ে দুত মধ্য বিলান্বতে। স্থানে উয়ঃ শিৱঃ কণ্ঠাদৌ ৷” 

তাই Monier-Willianss বলেন £ “লয়_(in music) time, 
regarded as of three kinds, viz druta (quick) madhya (mean 
or moderate) and vilambita (slow) 1”>80 কস্তু এক প্রবীন ছান্দ- 
{সকলয়ের ইংরেজী করেচেন ‘০৭den€০’ এবং 'মধ্যলয়ে'র জায়গায় আমদানি 
করেচেন ‘ধীর লয়" ।৪৫ কিন্তু এউন্তি অজ্ঞানতা_ প্রসূত ও ভুল। প্রথমত, 
০৭ence-এর প্রতিশব্দ ন্যাস’ আর লয়ের প্রতিশব্দ ইংরোঁজ 67000 | এই ন্যাস 
বা ০9০০০-এর কথা আগেই বলা হয়েচে বিরামের সংজ্ঞা নিরূপণ । কৃষ্ণধন 
বন্দ্যোপাধ্যায় ৭০০৷০০কে ‘ন্যাস'ই বলেচেন।৯৯০ তা ছাড়া অমরকোষ গিকায় 
বলা হয়েচে যে গীতবাদ্য পাদন্যসাঁদর ক্রিয়াকালের সাম্যই 'লয়'_ ন্যাস তাই 
লয়ের অন্তর্গত, কিন্তু এর সঙ্গে আভন্ন নয়। দ্বিতীয়ত, লয় সব জায়গায় ‘মধ্য 
বলে ঘোষিত হয়েচে ; এমনাক মানয়র উইলিয়ামসৃও তা স্বীকার করেচেন | 
এমতাবস্থায় তাঁর দোহাই দিয়ে ‘ধীর লয়’-এর সমৰ্থন যুন্তসহ নয়। যেখানে ত্ৰিধা 
লয় বলতেই শাস্তকাররা দুত, মধ্য, বিলম্বিত বলেচেন, সেখানে ‘মধ্য"-এর পারিবর্তে 
'ধীর'এর আমদানি অজ্ঞানতার পরিচায়ক ৷ 

ইংরেজী 9০০০০ শব্দাট মধ্য ইংরেজীতে আসে প্রাচীন ইতালীয় cadenza 
থেকে, যা, ০৪৫০০ ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত এবং এর অর্থ ‘পাঁতত হওয়া । ১৫৯৭ 
খ্রীষ্টাব্দে দু'টির প্রয়োগ দেখা যায় এবং এদের অর্থ গীতল বিচলন বা বাক্যাংশের 
(মেল-এর ) সমাপ্ত । আর tempo শব্দটি এসেচে ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে লাতিন 
003 থেকে, যার অর্থ ‘কাল’ ৷ সংগীতে এর অর্থ “নাচ বা অন্য সুরের বিশেষ 
বেগ ও ল্পন্দ ; বিচলনের আপোঁক্ষক বেগ বা হার”।৯৪১ এখানে লক্ষণীয় যে, 
‘পতন’ আর ‘কাল’ এক নয় যেমন, তেমনি ন্যাস ও লয়ও এক নয়। 

(২০) স্পন্দ (॥১৮৪%৷)-দ্বিতীয় অধ্যায়ের (২.১৪) দ্রব্য; এপ্রসঙ্গে (৬) 


২৫২ বাঙ্‌লা ছন্দোঁবজ্ঞান 


সংখ্যক ‘ছন্দ’-ও পাঁঠিতব্য ৷ কথ্যস্পন্দের উপাদান হলো বাকৃ-এর ভৌত অবয়ব, 
ও কালায়নে মৌন ভাঙ্গা স্বরধ্বানর প্রবাহ, যার বিভেদন জন্ম নেয় একদিকে যেমন 
মৌনের স্থাততে ও মৌন খণ্ডক ধ্বানতে, তেমান উীন্তর প্ৰকৃতি, প্রস্থর, দৈঘ্য ও 
তীক্ষতা সম্পৰ্কাঁয় ধ্বান পারবৃত্তিতে। সব ভাষায়ই এ-সব উপাদান বৰ্তমান ; 
কিন্তু তাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের উপর জোর দেওয়া হয় এবং 1বাভন্ন 
সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যে-কোন ভাষার এইসব জন্মগত বৈশিষ্্যই পদ্যগঠনের 
তাৎক্ষাণক স্থৈতক উপাদান, যা আরো বলবং। হয় নাচ বা গানের বাঁহঃন্ত 
প্রভাবে | এতে স্পন্দমান আদর্শ গড়ে ওঠে সুস্পষ্ট পুনবৃশত্ত ও বৈসাদৃশ্যের 
সমবায়ে । কাজেই সপন্দের সংজ্ঞা দেওয়া যায় এ-ভাবে ঃ *্পন্দো (হলো) প্রত্যক্ষ 
'উপান্তের কালিক শ্রেণীতে পোঁনঃপুনিক একান্তরণ, যা লীলায়িত হয় বোঁশ স্পষ্ট 
ও কম স্পষ্ট এক বা একাধিক উপাদানের মধ্যে” ।৯৪২ 
সবলতম স্পন্দ বাদে আর সবগুলোতেই তিনটি উপাদান বর্তমান। 

প্রবলতর ও দুৰ্বলতর উপাদানের আবর্তক একান্তরণ এবং উভয়ের পারি 
স্বভাবজাত রূপকম্প বর্তমান। দ্বিতীয়ত, 


প্রথমত, 
স্পরিক 
আছে শ্রেণী সমগ্রের খণ্ডেখণ্ডে বিভাজন, 
‘যা ঘটে দর্ট কারণে--এক, উপাদানের প্রকৃতি ও আবর্তক একান্তরণ ; দুই 


প্রত্যক্ষণের জন্যে দুর্বলতর উপাদানের প্রবলতরকে ঘিরে সংঘায়ন বা কেলাসন। 
তৃতীয়ত, শ্রেণীর প্রত্যক্ষ বিভাগের মধ্যে কালিক সম্পর্ক। প্রথমটির নাম ন্যাস, 
যা দেখা যায় পদ, পর্ব ও মেল-এ; 'দ্বতীয়টকে বলে সংঘায়ন যা গড়ে ওঠে 
স্বর, স্বন ও বল-এর ভিত্তিতে ; আর তৃতীয়ট হলো মাত্রা, যা কালের মাপনী । 
(২১) স্বর (৮০৫] )_আগেই বলা হয়েচে বাঞ্জন হলো সূচনা ও শেষ 
বুঝানোর ক্ষণস্থায়ী ধবান। আর দ্বরধ্বান হলো স্বরোৎপন্ন ধ্বানর "স্থির অবস্থা । 
এখানে স্মৰ্তব্য যে অক্ষর স্বর ও ব্যঞ্জনের সমবায়ে উৎপন্ন । স্বর বাক-এর অধিকাংশ 
শান্ত বহন করে। স্বরোৎপান্তির তত্বানুসারে প্রতিটি গ্বরবর্ণে থাকে প্রধানত দয 
সুর, যা গ্ৰৱধ্বনির প্রচ্বর-নির্ভর নয়। স্বরধ্বনির প্রধান উৎস হলো মুখ ও জিভ্‌, 
যা দুনী অনুনাদকের কাজ করে। তবে এই দুনী অনুনাদকের উদ্দীপনরীতি 
এখনো রহস্যাবৃত। Helmholtz-এর মতে দুনী অনুনাদক স্বরযন্ত্রীয় স্বরাংশের 
কিছু কিছু ব্যাখ্যা দিয়েচে। কিন্তু এতে কোন ব্যাখ্যা নেই কোন কিয়া বাধিতে 
্বরধবানর তথা স্বরতত্রীয় চ্বরের প্ৰন্থর কখন স্বরধবানর 'বাঁশফসুরের একটি বা 
উভয়ের উপরে থাকবে। তাছাড়া এতে দ্বরযন্ত্রের উপর অনুনাদকের ক্রিয়ারও কোন 
উল্লেখ নেই । Hermann স্বরযন্র ও অনুনাদককে একটি যুগ্মিত তন্ত্র (coupled 
359.) বলে মনে করেন। তৃতীয় আরেকটি মতবাদে বলা হয়েচে যে 
উদ্দীপন আসে শ্বাসরন্ধ নির্গত বায়ন্র কমিবোঁশ পর্যাবৃত্ত দমকায় । * এতে স্বর 
“ও স্বরযন্তৰের মধ্যে কোন সুসঙ্গত সম্পর্কের প্রয়োজন নেই। স্বরগুণ নির্ভর করে 
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মুখাববরে জিভের সাঁঠক অবস্থানের উপর এবং এতে স্বরের দুটি সুরের মধ্যে 
সুসমঞ্জস সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পৃথিবীর ভাষা সমূহে সন্তরেরও বেশি আছে 
স্বর।১১৪ বাঙলায় মূল স্বরধ্বান হলো ৮ট-__ই, এ, এ্যা, আ, অ, ও’, ও, উ। 

ধ্বানর উৎপত্তির জন্যে প্রয়োজন একটি কল্প্র মাধ্যম যা শত্তি-সংযোগে গাতশীল 
হয়ে ওঠে ৷ কম্পকের কাজ করে স্বরতন্্রী দুটি, যখন ফ:সফ-সীয় বায়ুচাপে এরা 
সাক্রয় হয়। এ-ছাড়া স্বরযন্ত্ৰীয় ধ্বানর পারবর্তন ঘটায় গলনালী, মুখাববর ও 
কোন কোন ক্ষেত্রে নাসিকা গহবরস্থ অনুনাদী প্রকোষ্ঠ। কাজেই শ্রোতার ধ্বান- 
গুণের ধারণা কম্পক ও অনুনাদকের যৌথ ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল । এখানে 
স্মৰ্ত‘ব্য যে স্বাভাবিক স্বরধ্বানর ভিত্তি হলো শ্বাসরন্ধীয় সুর (1০৮81 tone) ৷ 
গুণ পাঁরবর্তনের জন্যে দায়ী আঁতশ্বাসরন্ধীয় অনুনাদক। বস্তুত স্বরতন্তরীর স্পন্দন 
এমন যে মূল কম্পাড্ক ছাড়াও 1কছু সংখ্যক আঁধসুর বা সুরগুণিতক উৎপন্ন হয়। 
ধ্বানগুণের সৃষ্টিলগ্পে আছে যে বাভন্ন তীক্ষতাযুন্ত কম্পাঙ্কের জাঁটল পাল্লা 
তাকেই বলে শব্দবর্ণীল ০০৪৪০ 909০6:077), আর কোন একটি ধ্বানর 
বৈশিষ্ট্যসুচক শাল্তপাটিকে ধ্বানর (স্বরের ) প্রস্বরাবয়ব (formant ) অর্থাৎ 
সুরের সঙ্গে সধাশ্লষ্ট অপাঁরবর্তনশীল স্বরাংশসমষ্টি। শব্দ বর্ণাল লেখীযন্ত্রে এ 
সম্বন্ধে পরীক্ষা হয়েচে। স্বরের তিনটি প্রস্বরাবয়ব আছে ৪০০০ ০০৪-এর মধ্যে 
এবং এদের সহায়তায় স্বরের শাব্দিক গড়নের সনান্তকরণ সম্ভব ।৯৪৩ বাংলা 
গ্বরধ্বানর তিনটি প্রস্বরাবয়ব স্ত্রীকণ্ঠে কেমন দাঁড়ায় তার পারচয় নিচে দেয়া 
হলো-_() একক-_উচ্চারত স্বর ; (I) বাক্যে উচ্চারিত স্বর যথা ‘একটা কাল 
গাঁড় ; এবং (I) প্‌ ফত ব্‌, ভ্‌ প্রভাবিত আ-দ্বর ৷ 


২৫৩ 


সারণী £ ৩-স্বরের কম্পাং্ক মান৯০৭ 


I. একক-উচ্চারত | ][[. বাক্যে উচ্চারিত | যু. প্রভাবিত ‘আ’ 
ই এ্যা আ ই এ্যা আৰ | ব্যঞ্জনে বিশেষ কোন 
পরিবর্তন নেই £ 
প্রস্বরা-] ১) 400 750 800 | 400 750 ৪00 
শুধুমাত্র ভা-তে তৃতীয় 
বয়ব | ২2700 2000 1500 | 2700 1850 1700 | প্রদ্বরাবয়ব অনুপস্থিত 
(for- | ৩ |3250 3000 2700 | 4500 2750 3000 
mant\ 
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IV. অন্যান্য স্বরধ্বানর প্রস্বরাবয়ব 


বয়ব ২ ৷ 1000 800 2500 800 
(for- | ৩ | 3000 3000 3000 ৰণ 
mant) 


সপ্তম অধ্যায় ঃ ছন্দের স্বরূপ 


স্পন্দ হলো একট চরণ গাঁতর সামাগ্রক গুণ আর এ বাভন্ন উপাদানের 
গুণফল, কেবল প্রচাপ বা মাত্রা নয়। স্পন্দামতি বা ছন্দ বলাবদ্যার 'িষয়; 
ল্পন্দ প্রায় আঁবশ্লেষ্যভাবে জৈব ৷ ছন্দ সধাঁজ্ঞত হতে পারে চরণ মধ্যে শাব্দিক 
খুপটনাটির__তাত্বকভাবে নিয়মিত, -যাঁদও ব্যবহারের দিক থেকে কখনো 
কখনো অনেকটা 1বাভন্ন__এক আবর্তক ছাঁচ হিসেবে ৷ কাজেই সংজ্ঞায় ছন্দকে 
বর্ণনা কতে হয় চরণ মধ্যে বা চরণ পরম্পরায় কোন নিয়মিত ছাঁচে প্রচাপ, মাত্রা, 
প্রদ্বর বা নিছক সংখ্যা অনুসারে অক্ষর বণ্টনর্ূপে । আরও রেওয়াজ আছে প্রাতাঁট 
চরণে মান্রক একক বা পর্ব নির্দেশ করার। আমরা স্পন্দকে নদীর সঙ্গে তুলনা 
করতে পারি £ এর উপনদীগু'ল হলো প্রচাপ, অক্ষরের স্থিতিকাল, যাতি, মেল বা 
পদক্রম ও সামাগ্রক অর্থ । আর নদীর মতোই যে কোন স্পন্দ জটল, প্রায় আবশ্লেষ্য 
স্রোতে পূর্ণ এবং সর্বদাই পদক্ষেপ ও মেজাজে পরিবর্তনশীল ! 

-_কে, শোঁপরো ও আর, বিউম৯ 


৭.১ ছন্দের প্রকার ও নামকরণ 

গদ্য ও সংগীতের মতো কাঁবতা কালে সণ্রণশীল নিলা ৷ বিশেষ বিশেষ 
উদ্দেশ্যে ধ্বানগুলি বাভিন্ন এককে বিশ্লোষত হতে পারে, যেমন স্বন (phone) 
বা অক্ষর। কাজেই ধ্বান উচ্চারিত হয় এবং প্রত্যক্ষীভূত হয় ক্রামকভাবে। লেখ্য 
বা কথ্য অক্ষরের অগ্রগাতির সঙ্গেসঙ্গেই এরা ভাব ও চিন্রুকষ্প সৃষ্ট কর্তে থাকে 
যা বুঝে আমরা সাড়া 'দি। যুগপৎ আমরা সাড়া দি ধ্বানতে এবং [বচলন গুণেও 
অর্থাৎ তাদের আপোক্ষিক বেগ বা শ্রথন এবং সাপেক্ষ সমতার পরিপাটিতে। 
ধ্বানিপ্রবাহ একাধারে চিন্রকষ্প, চিন্তা ও অনুভূতিতে রূপ নেয়, অন্যাদকে এ নিজস্ব 
অধিকারে প্রাতাষ্ঠত থাকে অর্থাৎ {কনা নিছক ধ্বনি হিসেবে । কাঁবতার কন্দরে 
রয়েচে ধ্বান, আর বিচলন ও ছাঁচ-এ কবির আঙ্গিকের অংশ এবং শব্দার্থের মতোই 
কবিতায় আমাদের কল্পনা ও আবেগের সাড়া নিধণরণে সমান তাৎপৰ্যপূৰ্ণ । 
কাজেই বলা যেতে পারে যে কাবর ছন্দঃশান্ত্র বা ছন্দোবজ্ঞান-ধ্বানপ্রবাহের 
নিয়ন্ত্রভাষার মধ্যেই তার ভাষা ছন্দঃশান্ত্র কাবিতার চিন্তা ও অনুভুতির পাঁরপ্রক ঃ 
এ-বাভন্ন উপাদানকে এক আঁবভাজ্য ও বোধগম্য আঁভন্ঞতায় বূপাস্তরণের 
সহায়ক ৷ কাব্যরাণীর নিদে'শ হলো ৪ “অন্তরে তাকাও তুমি তারপরে লেখো” ।২ 
তাই কবিতার দৃষ্টি ও তার ছন্দায়ণের (56751808109) মধ্যে আছে একটি নিবিড় 
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সম্পৰ্ক -_দ্বতীয়াঁট প্রথমাঁটর সেবায় সৰ্বদাই সক্লিয় কাজে নিয়োজিত ৷ ছন্দঃশান্্র 
অধ্যয়নের অর্থ ধ্বান ও লয়, প্রবাহ ও ছেদ, চরণ ও স্তবক, মিল ও আমল এইসব 
জানসের অনুধ্যান। কাব্যকলার সমঝোতা ও উপলান্ধর জন্যে এ-সব বিষয়ের 
অনুশীলন আবাঁশ্যক, যেমন প্রয়োজনীয় গৃঢার্থ, রূপক ও চিন্রকম্পের অধায়ন। 
ছন্দোবিজ্ঞানের অনুশীলন অব্যবাহত উপলব্ধির বাইরে নিয়ে যায় এবং কাব্য কোন্‌ 
কৌশলে তার বিশেষ প্রভাব বস্তার করে তার আবিষ্কারে সচেষ্ট হয়। এ মানানক 
উপলব্ধির ঘাটে পৌছে দেয় আর যেবব্যন্তি কাব্যকলায় শিক্ষিত হবার অভিলাষী 
তার পক্ষে এ এক আবশ্যিক অনুশীলন ৷ তাই কাবতা বা পদ্যকে মান্রায়িত বা 
ছন্দোবদ্ধ ভাষা বলা যেতে পারে অর্থাৎ এমন ভাষা যাতে ?*কছু আক্ষারক গুণ 
যেমন প্রচাপ বা মান্রাকে দৃঢ়ভাবে অথবা নিদেনপক্ষে আপোঁক্ষিকভাবে বিধিবদ্ধ 
করা হয়। ীনাঁদস্টি রূপকল্প বা ছাঁচকে বলে ছন্দ; উদ্ভূত কাবাকে পদ্য। 
অবশ্য কিছুণকিছু মহৎ কাঁবতা ছন্দোহীন। যেমন বাইবেলের হিরু “স্তোত্ৰ” 
(Psalms ), বা রাজা জেমৃ-এর ওরি ইংরোঁজ রূপান্তর (১৬১১ ), অথবা 
রবীন্দ্রনাথের এলাপিকা” (১৯২২)। সমস্ত মুন্তক (0০০ ৮:৪০)-ই আমান্রায়িত 


(unmetered)। সাধারণত, কাব্য. দু’ ভাগে বিভন্ত ছান্দসিকভাবে £ এক, 
মান্রায়ত কাব্য বা পদ্য ; দুই, মুন্তক ।৩ 
7. প্রকার 
প্রশ্ন জাগে বাঙলা ছন্দের প্রকার নিয়ে । এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আগেই 
হয়েছে (দ্রষ্টব্য, ২.১৩, ২.১৪, ২.১৫ ও ৬.২)। দেখা গেচে শারীরবৃত্তীয় 
কারণই ররেচে ভ্রিধাছন্দের মূলে ৪ প্রচাপন ; প্রন্বরৱন ঃ প্ৰস্ষুটন । প্রথমাঁট শ্বাস- 
তন্তের সঙ্গে যুন্ত--উরসম্পন্দের সঙ্গে কুক্ষিস্পন্দনে মিলিত হয়ে আনে প্রচাপন 
বা বলবৃদ্ধি ৷ দ্বিতীয়াঁট স্বরতন্রীয় ; আর তৃতীয়টি উচ্চারণতন্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । 
এই তিনটির নাম দিয়েছেন 10769 যথাক্রমে চাপমান (stroneme), স্বরমান 
(toneme) ও কালমান (chroneme) সংস্কৃত ছন্দ বিবর্তনে এই তিনাট 
ধারার পৰিচয় মেলে তালসংগীত, স্বরসংগীত ও বর্ণসংগীতে। প্রথমটি দেখা যায় স্বর 
মড়লনে, যেমন বৈদিক উদাত্ত অনুদাত্ত-ঘ্ারতে, যার পরিচায়ক হলো অক্ষরবৃত্ত 
গায়ন্ী-অনুষ্টভ । ভিত ও জগতী । বর্ণের সঙ্গে স্বরই যুন্ত হয়ে এই সংগীত সৃষ্টি 
করে। কাব তাইতো বলেচেন ঃ 
হেনিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্ৰভেদী তোমার সংগীত 
তরঙ্িয়া চালয়াছে অনুদাত্ত উদাত্ত স্বারত 
প্রভাতের দ্বার হতে সন্ধ্যার পশ্চিম নীড়পানে 
দুর্গম দ:রূহ পথে কীজানি কী বাণীর সন্ধানে ! 
র্লবীন্দ্ৰবচনাবলী ৪ উৎসর্গ, সংখ্যা ২৪, পৃঃ ৪১. 
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দ্বিতীয় ধাপে এসেচে ধুপদী সংগ্কৃতে স্বনপরিবৃত্তি অর্থাৎ বৰ্ণসংগীত। পূবে 
ছিল একক বর্ণের একক আর পৰধস্তগুলি সংজ্ঞিত হতো এই একক বর্ণ সংখ্যায় 
বৰ্ণ বিন্যাসক্মের কোন মর্যাদা ছিল না। এখন এই নতুন একক আবিষ্কৃত হলো 
হস্বদীঘ* স্বনের পাঁরবৃত্তির স্বীকৃতিতে। বর্ণদংগীতে স্বর-সংগীতের প্রস্বরণ 
স্থান পেলো প্রাথমিক উপাদান হিসেবে, কিন্তু মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করলো হ্ব- 
দীর্ঘ‘ গ্বন বা ধ্বানর বিন্যাস-জাত সংগীত। এরি আরেক ভিয়ান মেলে মান্ৰাবৃত্ত 
হণ্দে, যেখানে মান্রাগণে সংযোগস্থলে দীর্ঘবর্ণ পরিত্যন্ত হলো ৷ ছন্দোবিবর্তনের 
তৃতীয় ধাপ হলো তালসঙ্গীত যা কালনিয়ন্ত্িত প্রস্বনের সংগীত। এর বৈশিষ্ট্য ধরা 
পড়ে না স্বর-মড়ঃলনে, কিংবা হুস্ব-দীঘ” স্বনের নাদ্টিক্রমেও। এ স্বর বা স্বনের 
প্রচাপনে জন্ম নেয়, যা আসে কাল-মাপা নিদিষ্ট পর্যায়ের অবসানে, আর এরই নাম 
কালমান্রা। হাততালিতে বা ঢোলকের চাটতে এই তাল পাওয়া যায় ঃ এই 
আঘাতের সংস্কৃত নাম ‘তাল’, যা ‘তড়'-ধাতু থেকে উদ্ভূত এবং এর অর্থ ঘা-দেওয়া। 
এ প্রচাপন আসে ৪র্থ, ।ম, ৬ষ্ঠ বা ৭ম কাল মান্রার অথবা তাদের গুণিতকে । 
কথাত্তরে, চার রকমের মূল তাল আছে, ৪, ৫, ৬ ও ৭ মান্রার। প্রাকৃত ও অপভ্ৰংশে 
ছন্দ তাই তালবৃত্ত। কাজেই দেখা যায় সংস্কৃত ছন্দ তিনটি মূল সংগীতে স্পন্দশীল 
স্বর, বর্ণ-বিন্যাস ও তাল-এ।৪ 

বৈদিক-সংস্কৃতপ্লাকৃত-অপভ্ৰংশের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলা ছন্দও ব্রিধা বিভক্ত ৪ 
প্রবৃত্ত; স্বনবৃত্ত ; বলবৃত্ত। এর সঙ্গে যুদ্ত হয়েছে শারীরবৃত্তীয় কারণও। তৃতীয়ত, 
বাঙলা ছন্দের আভজ্ঞতাও এরি আভাস দেয় । এর প্রমাণ আছে লয়ে (tempo) । 
[বিচারের এই হলো মানদণ্ড ৷ শাব্দিক প্রকাশে যতটা তথা, ততটাই লয়ের তথ্য। 
গদ্য বা পদ্য পঠনে এ ধরা পড়ে । মন্থর বা বিলম্বিত পঠনের প্রয়োজন, যাঁদ চাই 
অবসাদের চিন্রক্পের সঙ্গে অর্থোদ্ধার ; আর দুত পঠন আসে উত্তেজক দৌড় বা 
দুত গতি প্রকাশনে ৷ অবশ্য লয়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকে ভোৌতগুণও, যেমন অক্ষর, 
দৈর্ঘ্য, প্রচাপ-বণ্টন ও উত্তি-্াচ্ছন্দ্য।৫ লয়ে যে শাব্দিক গড়ন প্রকাশ পায় 
তাতে আছে একটি সম-কািক সূত্র অর্থাৎ চরণ, স্বর, স্বন বা বল, যেভাবেই 
িভন্ত হোক না কেন ছেদ, যাত বা 1বরাম-এ, অন্তরালগুলি অর্থাৎ পদ, পর্ব ও 
মেল সম-কাঁলক হয়। ছন্দগুলি পাওয়া যায় স্বর, স্বন ও বল-এর সঙ্গে 
বৃত্ত যুক্ত করে। “বৃত্ত শব্দটির বুৎপত্তি এরূপ ঃ বৃৎ (বর্তনে )+ত 
( কতৃবাচ্যে) অর্থাৎ যা বর্তন করে। তাই খক প্রাতিশাখ্যের ভিত্তিতে 
Monier-Williams এর অর্থ করেছেন ঃ ‘turn of a line’, the 
Thythm at the end of a verse, final rhythm |৬ এখানে বৃৎধাতুর 
অর্থ 4০ turn, roll on, revolve’, যেমন বেণীসংহারে ( ৩৷৭ ) 8 'যাবাদয়ং 
লোকযান্রা বর্ততে' ।৭ আর ইংরেজি ৮০৮১০ শব্দাটতে আছে এরই দ্যোতনা, কেননা 
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২৫৮ বাঙলা ছন্দোবজ্ঞান 


এ এসেচে লাতিন 52933 থেকে, যার অর্থ আবৰ্তন ।৮ ,তাই বাঙলাছন্দের 
প্রয়োগকালে এই অৰ্থই গ্রহণীয়, কিন্তু সংস্কৃত ছন্দের অর্থ নর, যেহেতু সেখানে 
‘বৃত্ত শব্দাট প্ৰযুক্ত হয়েচে এক 1বশেষ অর্থে 8 '2a metre in general, 
especially a metre regulated by the number of syllables it 
contains (as opposed to জাতি)'।? বৃত্ত ও জাত ভেদ আছে সংস্কৃত ছন্দে-_ 
একটি 1নাদষ্ট সংখ্যক অক্ষরে নয়ান্রত, অন্যটি মান্রাকৃত। তাই 'ছন্দোমঞ্জরী' 
(১৪)র ডীন্ত__- 


পদ্যং চতুদ্পদী, তচ্চ বৃত্তং জাতাঁরাত দিধা। 
বৃত্তক্ষরসংখ্যাতং জাঁত্সান্রাকৃতা ভবেৎ ॥ 
ধা বাঙলা ছন্দের নামেই প্রকাশ এদের বৌশষ্ট্য। স্বরবৃত্তে বুঝায় যে এতে 
আছে স্বরসংগীত অর্থাৎ প্রস্বনন বা প্রস্বরের তানই এখানে মুখ্য, যাকে রবীন্দ্রনাথ 
শোষণশান্ত বলে আঁভাহত করেচেন। এখানে প্রস্বরণই উচ্চারণে সহায়তা করে 
এবং এর পদক্ষেপ পদে-পদে এবং লয় মধ্য। স্বনবৃত্তে প্লাতাট স্বনের মান্রাই গণ্য 
_ঠিক-ঠিক উচ্চারণ আছে প্রাতাট ধ্বানর। এর পদক্ষেপ পবে-পবে এবং লয় 
1বিলাম্বিত ৷ আর বলবৃত্তে মুখ্য হলো প্রচাপ-_এর পদক্ষেপ ঘটে মেল-এ এবং লয় 


দ্ুত। এ তিনের পদক্ষেপ নিয়ামক হলো ছেদ, যাঁত ও বিরাম। নিচে এদের 
উদাহরণ দেওয়া হলো-__ 


স্বরবৃত্ত ৪  একাদন ছিল শুধু ৷ মহাশূন্য দেশকাল ?ঘরে। 
দিকে 'দগন্তরে ব্যাপ্ত । 


স্বনবৃত্তঃ কত ৱ্ৰহ্মের। গোরক বাসে। 
সাধনা শুনেচে ৷ নিবাণ ম । শর 
] । । ৷ 
বলবৃত্তঃ কে ডেকেচে। নটবরকে । হঠাৎ কেন। ছাঁচে, 
। [ । । 
হাত বুমৃঝুমৃ। পা-ঝুমুঝুমু। খেলার তালে ৷ নাচে। 
= আনলবিশ্বাস £ উদ্বেগউপকূলে, পৃঃ ৪৮, ৬৯, ৭৪ 
এপর্যন্ত কোন ছান্দসিকই বল্‌তে পারেনান কেন বাঙলা ছন্দ তধা হলো। 
তাঁরা এই বিভাগকে স্বতঃাসদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করেচেন। কেউ বলেচেন “মশ্রবৃত্ত, 


কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত”।৯ আরেকজন এদের নাম দিয়েচেন “তানপ্রধান, ধ্বান- 
প্রধান ও বলপ্রধান” 


ও ছড়ার ছন্দ”।৯১ 
দুই বা তিন পৰাঙ্গ 


ধূসর হয়েচে । ধরা, 


1১০ এবং তৃতীয় আরেকজন বলেচেন “পদভূমক, পবভূমক 
তবে অমূলাধনের [তিনের সম্পর্কে মতামত কিছুটা ধরা পড়ে 
নিয়ে কেন পৰ সৃষ্টি হয় তার ব্যাখ্যানে। তার মতে £ “এই 
প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বোধ হয় গণিতের দার্শানক তত্ত্ব বা বিশ্বরহসোর 


ছন্দের স্বরূপ ২৫৯ 


জাঁটল তথ্যের আলোচনা কাঁরতে হয়। সৃষ্টির মূলতত্বের বিভাগ জড় ও চৈতন্য ৷ 

প্রকাতি'ও পুরুষ এইরূপ দুইটি ভাগ, কিংবা কোন একটা Trinity, যেমন ব্ৰহ্মা, 
বিষ্ণু, মহেশ্বর এইরূপ [তিনটি ভাগ কেন? গণিতে ২ আর ৩ কে প্রাথমিক 
জোড় ও বিজোড় সংখ্যা বলা হয় এবং তাহা হইতেই সমস্ত সংখ্যার উৎপত্তি স্বীকার 
করাহয়। এইরূপ কোন দার্শীনক তত্ত্বের সাহায্যে ছন্দোবজ্ঞানে ২ ও ৩ এর 
গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা যায়।”৯০ এ উাঁন্তি যুন্তানঃ নয় এবং তাই অবৈজ্ঞানিক | 
ছন্দোবিজ্ঞানে এ গৌজামিলের অজ্ঞতা ঢাকবার প্ৰচেষ্টা । 


৪ নামকরণ 


বাঙলা ছন্দোরীতির বাভিন্ন নামের পাঁরচয় ৪-সংখ্যক সারণীতে তুলে ধরা 
হ’লো-- 


সারণী ঃ ৪-ছন্দোরীতির নাম বৈচিন্য ৷>২ 


১ ২ ৩ 
বাঙলা ছন্দ | সংস্কৃত-প্রাকৃত রূপ বাঙলায় নাম বৈচিত্র্য 
স্বরবৃত্ত অক্ষরবৃত্ত- অক্ষরবৃত্ত ; তানপ্রধান; আদ্যাপ্রী- 
স্বরসংগীত গাঙ্গনীতরণ পদ্ধীত; পয়ার জাতীয়; 
আক্ষারক ; পদভূমক; মিশ্রবৃত্ত; 
অক্ষরমাঁত্রক । 
স্বনবৃত্ত | বণবৃত্ত; মান্রাবৃ্ত ; ধ্বানপ্রধান; হৃদ্যাশ্রী গঙ্গা- 
মান্রাবৃত্ত- যমুনা পদ্ধাত; ব্লজবুলি-ভাঙা ; মান্রক; 
বর্ণমংগীত পর্বভূমক ; কলাবৃত্ত; স্বরমান্রিক ; 


হসন্তপ্রাণ মান্রাবৃত্ত ; দৃপ্তত্রীবমানবিহার 
ত। 


বলবৃত্ত তালবৃত্ত- স্বরবৃত্ত ; বলপ্রধান ; চিন্রশ্রী-ঝর্ণাঝামর 
তালসংগীত পদ্ধতি; লোক ছন্দ; ছড়ার ছন্দ; 
স্রান্তক ; দলবৃত্ত; দলমান্রক ; 


মঞ্জুমী-বুলবুল গুলজার পদ্ধাতি। 

উভবৃত্ত == | দ্বৈতবৃত্ত 
বাঙলা ছন্দের বিজ্ঞান-সম্মত নাম হলো দ্বরবৃত্ত, দ্বনবৃত্ত ও বলবৃত্ত। কাজেই 
অন্যান্য নাম যে-পাঁরমাণে এ থেকে বিচ্যুত, সে-পাঁরমাণে অবৈজ্ঞানিক ও পাঁর- 


২৬০ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান, 


ত্যাজ্য। প্রথমেই “মিশ্ৰবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও দলবৃত্তে'র কথা। এ নামকরণের 
সমর্থনে দিলীপ কুমার রায়কে সাক্ষী মানা হয়েচে ঃ “আমার অনেক ভ্রান্ত ধারণার 
নিরাকরণ হয়েছে ৷ স্বরবৃত্ত (ওরফে দলবৃত্তের ) য়নিট দল আর মান্রাবৃত্ত ( ওরফে 
কলাবৃত্তের ) গুঁনট কলা, এ ভেদজ্ঞানের প্রয়োজন আছে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের 
ও নবনামকরণ “মিশ্রকলাবৃত্তকেও আঁভনন্দন না করার কোনই হেতু নেই ৯১৩ 
এসব নামে পাঁরাচাতি মেলে না ছন্দের মূল প্রকৃতির। আয় চক্রবতাঁকে লেখা 
একটি চিঠিতে (৩০।১২৩১) দিলীপ কুমারের মন্তব্য এরূপ ৪ “সেন মহাশয়ের 
যুক্তি আমার ওঁরজিন্যাল লেগোঁছল বটে । কিন্তু গাঁরাজন্যাল কিছু বলতে হবে 
এই রোখ করে লেখা ।”১৪ এখানে স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠির বয়ান 
€ ২৯৩৪) “ছন্দের নিয়মটা জানবার যোগ্য বিষয় বটে-_কিস্তু ছন্দ ব্যবহার 
করবার কালে আরো বেশি কছু আবশ্যক হয়। সেটা কাউকে বুঝিয়ে দেওয়া 
যায় না--এর বেলাও খাটে ‘ন মেধয়া ন বহুনা শ্ুতেন” 1৮১৪ 

মনে রাখার প্রয়োজন যে বৈজ্ঞানিক সত্য তথ্যানর্ভর এবং এ-তথ্য বিজ্ঞানের 
অনুমোদনসাপেক্ষ । আর এ ব্যান্তগত মতামতের উপর নির্ভর করেনা । তাই 
ছন্দোবিজ্ঞানের তথ্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এর উত্তীর্ণ হওয়া চাই। 
শ্রেণীবিন্যাসে পরিভাষাগুলি পরীক্ষা করে দেখা যাক। 
বস্তুর সংজ্ঞা আর আরিস্ততল মনে করেন যে “সংজ্ঞা এমন একটি বাক্যাংশ যা 
বস্তুর সারাৎসারের দ্যোতক”।১৫ আর এই সারাৎসার হলো মৌল গুণাবলীর এক 
প্রস্ত, যা এ বন্তুর মূর্ত হাওয়ার আবাশ্যক ও পর্যাপ্ত শৰ্ড। সংজ্ঞার তাই থাকে দুটি 
অবয়ব-_গণ (8০70৩) ও ভেদ (differentia) | ভেদ হলো সারাৎসারের সেই 
অংশ যা একই গণভুক্ত এক প্রজাতিকে (99০০765 ) অন্য প্রজাতি থেকে পৃথক 
করে। এক গণভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতি প্রদর্শনকে বিভাজন (division) বলে-_এতে 
শ্রেণী উপশ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। বিভাজন তাই সংজ্ঞার সঙ্গে সম্পকিত, কেননা 
এ শ্রেণীবিস্তুতির সীমা বেঁধে দেয়। আবার বিভাজনকে যাদি দেখা যায় প্রজাতি 
বাদ দিয়ে একেকজন সদসোর দিক থেকে, তবে এ প্রক্রিয়ার নাম শ্রেণী বিভাগ 
(classification) তাই বিভাজনে গণ প্রজাতিতে বিভন্ত হয়ে যায়, কিন্তু শ্রেণী- 
ভাগে ব্যাষ্ট সমষ্টিতে সংঘবদ্ধ হয়। প্ৰথমটি নি্নগ। দ্বিতীয়টি উৰ্ধগ ৷ এই 
বিভাজনের তিনটি সূত্র আছে £ (১) এ সামাগ্রক ; (২) গণের প্রজাতিঅবয়বেরা 
একে অন্যকে বহিষ্কার করে; এবং (৩) বিভাজন প্রতিস্তরে একটি নীতিই 
অনুসরণ করে, অর্থাৎ 1বভাজনের ধূলত্বত্বকে ।৯৬ এই অভীক্ষায় (৮০১৮) 
সারণীর তৃতীয়স্তম্ভের নামগুলি টেকেনা। যেমন, “মিশ্রবৃত্ত' নামাট অচল, কেননা 
এ বিভাজনসূত্ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় নিয়মভঙ্গ করেচে। তেমান 'কলাবৃত্তে' দল 


(জৈন) রয়েছে। তাই এতে দ্বিতীয় নিয়মি লাঙ্ঘিত হয়েচে। 'দ্বৈবৃত্ত-_এরও এ 


বাঙলা ছন্দের 
পরিভাষায় থাকে কোন 


ছন্দের স্বরূপ ২৬১ 


একই কথা৷ কাজেই এ-সব নাম একটিও বিচার-সহ নয় । মূলে পৌছানোর 
অক্ষমতাই এর জন্যে দায়ী ৷ 


৭.২ জ্পন্দ মাতির সন্তোবলী 


I. সপন্দ ও স্পন্দমিতি বা ছন্দ 
১. স্পন্দনে প্রত্যানয়ক বল সাম্য অবদ্হান হতে কণিকার সরণ দূরত্বের ঠিক- 
ঠিক আন;ঃপাতিক। 
দোলন ও স্পন্দনের মধ্যে পার্থক্য আছে। স্পন্দন দোলনের এক বিশেষ 
রূপ । দোলনে কণিকা সাম্য অবস্থান থেকে যতদূরে যাবে তত বোঁশ হবে তার 
প্রত্যানয়ক বল। কিন্তু স্পন্দনে এই অনুপাত সঠিক। তাই স্পন্দশান্ত 
বিস্তারবর্গের আনুপাতিক ৯৭ 


২. বাক্ধ্বনি সপন্দশীল ফ্ঃসফ/সাঁয় বায়ঃপ্রবাহের সৃষ্টি । 


শ্বসনপেশীর একান্তর সংকোচন ও প্রসারণে দেখা দেয় বায়:চাপে নিয়ত ও 
দূত হ্বাসবৃদ্ধি। প্রতিটি পেশীয় সংকোচন ও বারঃচাপের অনুবন্ধী বৃদ্ধি-ই হলো 
উরসস্পন্দ, যার স্রষ্টা বক্ষের আন্তর পাজরীয় পেশীপুঞ্জ । আর প্রত্যেক উরসস্পন্দে 
জন্ম নেয় একটি অক্ষর। এই অক্ষর-জনন প্রক্রিয়া, উরস্পন্দীর পদ্ধাত হলো 
মানুষী বাক এর ভিত্তি । এছাড়াও আছে স্পন্দশীল পেশীয় 1বচলনের আরেকটি 
পদ্ধতি যার উপর আংশিকভাবে বায়প্রবাহ নির্ভরশীল । শ্বসন পেশীর কম- 
পৌনঃপুনক কিন্তু বেশী জোরালো সংকোচনমালার তোর হয় এ.পদ্ধাত 
যা উরসম্পন্দের সঙ্গে মাঝে-মাঝে মিশে তাকে বলব্তর করে, আর বায়:চাপে ঘটায় 
আরো বেশি গণনার যোগ্য ও অধিকতর আকস্মিক বৃদ্ধি। এই সব বলবৎ- 
করণী [বচলনই তৈরি করে চাপস্পন্দ বা বলস্পন্দ পদ্ধতি। উরসস্পন্দ ও 
বলস্পন্দ "মিলে সৃষ্টি হয় বাকৃ। 


৩. বাক্‌-স্পন্দ উরসম্পন্দ ও বলস্পন্দের যৌথ সৃষ্টি ৷ 

কথা বলার বায়-প্রবাহ সৃষ্টিতে দৃ'ট স্পন্দ যেভাবে মিলিত হয় বাকৃষ্পন্দ 
হলো তার ফলন ৷ বস্তুত সপন্দ আগে ভাগেই বায়প্রবাহে বর্তমান-_-শব্দতোরর স্বর 
ও বাঞ্জন উপাদান এর উপর ন্যস্ত হওয়ার আগেই। সব কথ্যভাষায়ই এ দুট 
স্পন্দ পদ্ধাত আঁ্তমান, তবে প্রতিটি ভাষায় এদের সমন্বয়ন ভিন্ন ভিন্ন এদের 
সংঘটনে জন্ম নেয় দু'ধরনের পৰ্ষাবত্তি-দুটি পদ্ধতির একটি অন্যাটতে সমান 
কালান্তরালে স্পন্দের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে ।৯৮ 


২৬২ বাঙলা ছন্দোবজ্ঞান 


৪. প্রত্যেক অক্ষরই আচ্তরপাঁজর পেশী পঃঞ্জীয় ক্রিয়ার ক্ষেপক স্ফোট । 


একাট পেশী বা পেশীপ্রস্তের বাধাহীন সংকোচন সঞ্জাত বিচলনকে বলে 
ক্ষেপক 1বিচলন ৷ কথা বার্তায় কছু-কছু পেশীয় 1বচলন নিয়ান্তিত । অন্যসব 
ক্ষেপক বিচলন প্ৰাতাঁট এচ্ছিক পেশী গুচ্ছে-গৃচ্ছে সাজান পেশীতন্তুর সমাষ্টতে 
তৈরি ৷ আর প্রত্যেক তন্তু একটি স্বতন্ন একক-এ 9 থেকে 40 millimeter লম্বা 
ও 1 মিলামিটারের 1/10 বা 1/100 অংশ এর ব্যাস; আর আকাতি বেলনীয় 
বা [প্রজ্মীয়। প্লায়ুতন্ত্রের কার্যকর একক হলো {নউৱরোণ (neuron) | 
তাই যে কোন পেশীয় ক্রিয়ার সণ্টালক একক হলো পেশীতন্তু-প্রান্তিক 
একটি একক সঞ্চালক নিউরোণ। আর অক্ষরই হলো এই সণ্ডালক একক । 
অর্থাৎ প্রাতাঁট অক্ষরই মূলত একটি ?বচলনজট, যার অন্তাৰ্নাহত বৃহত্তর 
1বচলন হলো খ্বাসম্পন্দ বা উরস পেশীতন্ত্ৰীয় ঘাত।১৯ 


৫. বল-সজক জ্পন্দ শ্রেণী সমকালীন ক্ৰমে বিন্যস্ত হলে সংণ্টি হয় বলবৃত্ত 
স্পন্দ ; আর অক্ষর সৃণ্টিকারী স্পন্দশ্রেণ সমকালীন ক্রমে বিন্যস্ত হলে পাওয়া ' 
যায় অক্ষরবত্ত দপন্দ, অর্থাৎ স্বর-স্বনীয় স্পন্দ। 

স্পন্দ দু'রকমের__বলবৃত্ত ও অক্ষর (511চ16)-বৃত্ত। 
বাঙলা ছড়ার ছন্দ; দ্বিতীয়টি দেখা যায় স্বরবৃত্ত ও স্বনবন্তে। 
যে স্পন্দশ্ৰেণীর একটি সমকালীন ক্রমে ন্যস্ত হলে অন্যাট সেরকম হবে না অর্থাৎ- 


একটি সমকালীন স্পন্দে সাক্রয় হলে, অন্যাট ক্রিয়াশীল হবে অ সমকালীন 
স্গন্দে।৯৮ বলব্ত্তের একটি উদাহরণ নেয়া যাক 


প্রথমাটর উদাহরণ 
এখানে স্মৰ্তব্য 


|| 1 [| || 
বাইরে শুধু ৷ জলের শব্দ ৷ কূপ্‌ঝুপ্‌। ঝুপ- 


এখানে প্রচাপ পড়েচে চারাট ঃ খাড়াদণ্ডে দেখান হয়েছে ; কিন্তু অক্ষর আছে 
এগারোটি_ প্রথম দুটি মেলে বা পর্বে আছে ৪+-৪-৮ট অক্ষর আর 


তৃতীয়ে দু'টি 
অক্ষর এবং চতুর্থাটতে মাত্র একটি অক্ষর। কাজেই বলম্পন্দে ও অক্ষর স্পন্দে 
পরদ্পরে মিল নেই এবং এই ফাঁক পূরণের জন্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মেলে অক্ষর 


হবে সপ্রসারত। আবার অক্ষর বেশি হলে তারা হবে সঙ্কুচিত, যেমন, 
|| || || || 

যমুনাবতী ৷ সব্নস্বজী । কাল বমুনার। বিয়ে 
এখানে প্রথম মেলে আছে ৫টি অক্ষর, দ্বিতী 
মোট ১৫। এখানেও টি মেল এবং অক্ষর 
মাত্র ১১টি অক্ষর ৷ এদের সা 
বিলম্বিত লয়ে। 


য়ে ৪, তৃতীয়ে ৪ ও চতুর্থে ২। 
সংখ্যা ১৫, যদিও প্রথমটিতে আছে 
মা বজায় আছে অৰ্থাৎ সমকালীনতা উচ্চারণের দুত ও 
প্রথম পংান্ততে আছে সম্প্রসারণ, আর দ্বিতীয়াটিতেও ৷ প্রতি 


ছন্দের স্বরুপ ২৬৩ 


মেলে মান্রাসংখ্যা ৬__শেষেরাট বাদে । তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন ৪ “বাংলাভাষায় 
স্বরবর্ণের ধ্বানমান্রা কল্পে দীর্ঘ ও হ্দ্ব হয়ে থাকে, ধনুকের ছিলের মতো, টানলে 
বাড়ে, টান ছেড়ে দিলে কমে ৷ সেটাকে গুণ বলেই গণ্য করি। আমরা দুত 
লয়ে বলতে পারি “এইরে', আবার তাকে টানলে ডবল করে বলতে পারি 
‘এ-ইরে' ৷ তার কারণ স্বরবর্ণগুলো জীব ধৰ্মী, ব্যবহারের প্রয়োজনে একটা সীমার 
মধ্যে তাদের সঙ্কোচন-প্রসারণ চলে 1২০ 


৬. জ্পন্দ কালিক ঘটনারুমের সেই ধর্ম যা দর্শকের মনে ক্রমসজক একাধিক 
ঘটনা বা ঘটনা অমাণ্টর গ্িতিকালের মধ্যে অনুপাত বোধ জন্মায় । 

স্পন্দের ইংরেজি প্রাতশব্দ 15000-_এ সাধিত হয়েছে 13০০ ধাতু থেকে, 
যার অর্থ 'গ্রবাহ' ৷ পরবর্তীকালে এর মানে দীড়ায় পাঁরামত বিচলন অর্থাৎ 
িরমবার্ততা বা ক্রমানুসরণ বা চারুশীলতা। উপরের সংজ্ঞায় চারাট বৈশিষ্ট্য 
লক্ষণীয় প্রথমত, এতে উত্ত হয়েছে স্পন্দ বক জানস। কিন্তু এ কি করে বা 
{কসের উপরে 1নর্ভরশীল তা অনুন্ত রয়ে গেচে। দ্বিতীয়ত, সংজ্ঞা অনুপাত বোধের 
কথা বলেচে ; কিন্তু বলে নি যে ক্রম নিজেই গণিতীয় বা মান্রামাপক যাথাৰ্থ্যের 
অনুপাতে নির্ধারত। এর কারণ, কিছু-কছু ক্রমে এরকম অনুপাত আহে; তবে 
অন্যে নেই। তৃতীয়ত, এতে স্থিতিকালের কথা আছে, কেননা কাল ঘটনার 
আপোক্ষক স্থিতির অর্থেই স্পন্দের মৌল বৈশিষ্ট্য । চতুর্থত, কালিক ঘটনার 
কথা বলা হয়েচে এবং এতে তাদের মাপের সম্ভাবনা বুঝায়, যেমন তরঙ্গলেখ 
€ 13570027817 ) এর সহায়তায় । মনে রাখতে হবে যে কালের সব ঘটনাক্রমই 
স্বয়ং স্পন্দশীল নয় ।২৯ 


৭. স্পন্দ প্রায় অবিশ্লেষ্য ভাবেই জৈব ; স্পন্দীমৃতি বা ছন্দ যান্ত্ৰিক বা 
বলাবজ্ঞানের বিষয় । 

স্পন্দকে নদীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। এর উপনদীগুটল হলো প্রচাপ, 
অক্ষরের "স্থিতিকাল, যতি, বাক্যাংশ বা পদক্রম এবং সর্বাত্মক অর্থ। আর নদীর 
মতোই স্পন্দ জিল ও প্রায় অবিশ্লেষ্যভাবে প্রবাহময় এবং সর্বদাই পদক্ষেপে ও 
মেজাজে পাঁরবর্তনশীল । এক কথায়, স্পন্দ হলো চরণগাঁতর গৃণসমগ্র, যা বাভন্ন 
উপাদানের ফসল, শুধুমাত্র প্রচাপ বা পরিমাণের উপর নির্ভরশীল নয়। অন্যাদকে 
স্পন্দামীত হলো স্পন্দের মাপন বা ছন্দ। তত্তের দিক থেকে এ নিয়ামত, তবে 
ব্যবহারের দিক থেকে বিচিত্র ৪ ছন্দ হলো চরণমধ্যে শাব্দিক খ:টনাটির এক 
আবর্তক আদর্শ বা ছীচ ৷ নিয়মবার্তিতা বা প্রৃতিসাম্যের ধারণা দেওয়ার জন্যে আছে 
একটি নিৰ্দষ্ট শাব্দিক গড়ন, যা বলবত্তর হয়েছে সমকালীন সূত্রে অর্থাৎ এই তথ্যে 


২৬৪ বাঙ্‌লা ছন্দোবিজ্ঞান 


যে চরণাঁবভাগের অন্তরালগুলি পরস্পর সমান। ফলে স্পন্দামাত বা ছন্দ হয়ে 
দাড়ায় অক্ষর বণ্টনের ক্রি়াবিধি আর এ হলো চরণমধ্যে বা চরণগুচ্ছে কোন 
নিয়ামত ছাচে বা-আদর্শে প্রচাপ, মাত্রা, 
বণ্টন ৷১ 


৮. 


প্রন্বর বা নিছক সংখ্যা অনুসারে অক্ষরের 


পপন্দ প্রত্যক্ষ ( percept ) ; ছন্দ প্রত্যয় ( concept ) | 


সকর্ণ মানুষের কাছে প্রত্যক্ষ পৌঁছায় তার স্পন্দ নিয়ে । কানের ক্রিয়াবাঁধ 
উৎক্রান্ত (75৮9০) টঢোলফোনের মতো। টোৌলফোন ববিদ্যুৎপ্রবাহের 
পরিবৃত্তিকে মধ্যচ্ছদার স্পন্দে রূপান্তরিত করে; কিন্তু কান কর্ণপটহের স্পন্দকে 
রুপান্তরিত করে বিদ্যুৎপ্রবাহে, যা মস্তিষ্কে পাঠায় সংবেদন।১৭ আর জ্ঞানোন্দ্রয় 
নয়, কিন্তু মন-ই বাভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক ঘটনা গুচ্ছকে সরল 1বভেদে পরিণত করে 
এবং পরমভোৌত প্রকাতির আঁত বিসদৃশ বন্তুগুলি মেপে তাদের, সমীকরণও তৈরি 
করে। এতে বুঝায় যে ছন্দ চরণের পঠন বা শ্ৰবণরীতিকে সাক্ষাৎভাবে প্রভাবিত 
করে না; তবে এইটুকু শুধু জানা যায় যে *পন্দকে আতীবমূত্ত কোন পারিকপ্পের 
সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায়, আর এ-পারকষ্প কেবলমান্র অনুমানসিদ্ধ, কিন্তু 
প্রত্যক্ষ নয় এবং এ পঠনের উপর কোন প্রভাব বস্তার করে না। বস্তুত ছন্দিত 
কবিতার চরণকে অনেক সময় ভিন্ন-ভিন্ন স্পন্দ সমবায়ে পড়া যেতে পারে ; 
কাজেই তাদের মধ্য থেকে যে কোন একটির বাছাই কর্তে পুরনো অর্থের ছন্দ 
চুড়ান্ত নয়। তাই চরণের বিভিন্ন সম্ভাব্য ব্যাখ্যানে 


একই ছন্দের প্রয়োজন নেই, 
যাদও তা থাকৃতে পারে। এক কথায় কবিতার ছন্দ হলো তৎপধপূর্ণ ছন্দো- 


বশ্লেষের ( scansion ) ধানৰ ( matrix ) ।২২ 
৯. গদ্য স্পন্দশীল ; পদ্য ছন্দোবদ্ধ ; 


আর কাব্য রসাত্মক বাক্য, যা গদ্যে-পদ্যে 
অপ্তিমান । 


বিশ্বনাথ কবিরাজ তার ‘সাহিত্য দর্পণে” (১৩) কাব্যের সংজ্ঞা দিয়েচেন £ 
“বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্‌” অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যই কাব্য। বাক্য হলো যোগ্যতা, 
আকাঙ্ন ও আসত্তিযুন্ পদের সমাষ্ট। আর রস হলো আস্বাদযোগ্য বন্তু £ 
“রস্যতে আস্বাদ্যতে”। রসের নিষ্পত্তি সম্পর্কে ভরতের “নাট/শান্ত্রে'র (৬1৩১) 
সূত্াট এখানে স্মরণীয় ৪ “বভাবানুভাবব্যাভিচারী সংযোগাদূ রস নস্পাত্তঃ” অর্থাৎ 
বিভাব (কারণ), অনুভাব ( কার্য) ও ব্যভিচারীভাব ( সণ্টারী ) এর সমন্বয়ে রস 
উদ্ভূত হয়। এখানে স্মৰ্তব্য যে রসই একাধারে কাব্যবীজ ও কাব্যফল ৷ কাব্যফল- 
রূপ রসাস্বাদনের স্বরূপ সাহত্যদর্পণকার (৩২) নির্দেশ করেচেন “্রহ্মাস্বাদ 
সহোদরঃ' বলে। এই রসের ব্যাখ্যা দিয়েচেন অরাঁবন্দ তার “দব্যজীবনে” যা 


ছন্দের স্বরূপ ২৬৫ 


আনবানের ভাষান্তরে দীড়ায় এরূপ ৪ “রস বন্তুর সার ও স্বাদ দুই-ই । বিষয়ের 
সংস্পর্শে তার সারটুকু খুজি না আমরা-_শুধু দেখ কিভাবে আলোড়িত করে সে 
আমাদের কামনা ও ভয়কে, লালসা ও বিরাগকে ৷ তাই 1বষয়ের রস আমাদের 
চেতনার বিবর্তিত হয় অপূর্ণ আনন্দের ক্ষাণকায়, অৰ্থাৎ সারগ্রাহিতার সামর্থ্য থাকে 
না তার মধ্যে। হৃদয় ও মন সম্পূর্ণ অনাসন্ত হয় যাঁদ এবং সেই অনাসীস্তর বীৰ্য 
নাড়ীতন্তেও সংক্রামিত হয়, তাহলে রসের এই অপূর্ণ তির্যক প্রকাশকে ধীরে- 
ধীরে অবলুপ্ত করে শুদ্ধসন্তার অব্যভিচারী আনন্দের 1বাঁচল্ল উল্লাসকে তার স্বারাসক 
সত্য স্বরূপে আগ্বাদন করা অসম্ভব হয় না, যখন কাব্য ও কলার বিষয়বন্তুকে 
আমরা গ্রহণ কার সামাঁজকের সহৃদয়তা "নিয়ে । আমরা তখন অনাসন্ত নিলিপ্ত 
শুধু ভাবি বিষয়বস্তু ও তার রসের কথা । সামাজকের এই রসবোধ অবশ্য বিশুদ্ধ 
আনন্দ সত্তার আঁবকল প্রতিরূপ কখনও হতে পারে না। কেননা ব্ৰহ্মানন্দ কাব্য" 
রসোতীর্ণ আতিমানস অনুভব। ব্ৰহ্মানন্দে শোক, ভয়, জুগুগ্পা বিলুপ্ত হয় আলম্বন 
সুদ্ধ । কিন্তু কাব্যরসে আলম্বন থাকে অক্ষুণ্ন ।৮২৩ 

কাব্য তাই রসাত্মক বাক্য অর্থাৎ সৃজনীবাক্যের অভিব্যন্তি। আবার নিমিত 
বাক্যের প্রকাশনও আছে, যা আটপৌরে সংলাপে ও কাঁথত গদ্যে দেখা যায়। 
প্রথমটি সৃষ্টি, দ্বিতীয়টি নির্মাণ । দইয়ের পার্থক্য এখানে যে কাব্য জন্ম নেয় 
ঘনীকরণ প্রক্রিয়ায় ; গদ্য বিচ্ছুরণ প্রক্রিয়ায় । কাব্যের জার্মান প্রাতিশব্দ তাই 
Dichtuns ; আর জার্মান ধাতু ৭1067 এ বুঝায় ঘনীকরণ ও কবিতারচনা ৷ 
তাই কবিতা সম্পর্কে বলা যায়ঃ কাব্য মজ্জা ও সারমর্মের সৃষ্টি।২৪ এ হলো 
গীতোন্ত (৪1৭) “আত্মানং সৃজামাহম্” অর্থাৎ নিজেকে জে সৃষ্টি করে। 
বেৰ্গসোঁর মতে শব্দ হয়ে-ওঠা_ শব্দ ও চিন্তার মধ্যে কোন কালান্তরাল নেই ৷ 
শব্দই চিন্তা, চিন্তাই শব্দ, আর চিন্তা ও শব্দই কাব্য। অপরপক্ষে গদ্য গড়ে-তোলা 
শব্দের কাঠামো অর্থাৎ যে-সব মৃত উপাদান পৃনঞ্জীবত হয়েচে তাদের নিয়ে এ 
তৈরি; আর এ-জীবনই স্পন্দ। তাই আপাত-বিরোধী মনে হতে পারে যে কাব্য 
অন্তানিহিত থাকতে পারে একটি একক শব্দে, একটি একক অক্ষরে এবং অন্তিম 
ক্ষেত্রে সপন্দহীনও হতে পারে; কিন্তু গদ্য বাক্যাংশ ছাড়া থাকৃতে পারে না, আর 
বাক্যাংশে কোন না কোন স্পন্দ থাকৃবেই ।২৫ 

গদ্য ও পদ্যের গরামল এখানে যে গদ্যে পধীন্ত মুদ্রাক্ষরীয় প্রয়োজন জাত বলেই 
পঠন কালে উপেক্ষিত হয়, কিন্তু পদ্যে তাই হয়ে দাড়ায় স্পন্দমশীল একক, যার 
নাম চরণ; সঙ্গে সঙ্গে চরণপ্রান্তকে বিশেষ বিরাম চিহ্নের মৰ্যাদা দেওয়া হয় । 
এই চরণ স্পন্দের ক্ষুদ্ৰতর এককে তৈরি হয় ।২৬ গদ্য চলে বাক্য ও অনুচ্ছেদের 
এককে ; পদ্য চরণ ও চরণব্যহে যার নাম শুবক। আবার পৃষ্ঠার উপর থেকে 
নিচে গদ্যের বাক্য চলে আবচ্ছেদ্যভাবে ; অনুচ্ছেদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন 


২৬৬ বাঙলা ছন্দোবজ্ঞান 


মুদ্ৰাক্ষরীয় ছেদ দেখা যায় না। অপর পক্ষে, কাব্যের বাক্যের মধ্যে নিয়ামত যাঁত 
বা ছেদ দেখা দের। তাই মিণ্টনের “হারানো স্বে”র প্রথম বাক্যটি ১০ অক্ষর 
বিশিষ্ট ১৬টি চরণে বিভন্ত । সব পদ্যেই চরণ আছে-_এ প্রায় সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য 
পাঁরণত হয়েচে।৯ বর্তমানে গদ্য ও পদ্যের মাঝখানে দুটি ধাচের আবিৰ্ভাব 
হয়েচে $ একটি গদ্য হতে পদ্যের দিকে এগিয়েচে £ অন্যটি পদ্য হতে গদ্যের 
দিকে যাত্রা করেচে। প্রথমটি স্পন্দশীল গদ্য, যার নমুনা হলো রবীন্দ্রনাথের 
“লাঁপকা” ও “গীতাঞ্জালর” ইংরোজ অনুবাদ । একে রবীন্দ্রনাথ বলেচেন 
rhythmic prose $ পীলপিকার রচনাগুল প্রথমে rhythm রক্ষার জন্য পদ্যের 
মতো ভাঙাভাঙা লাইনেই িখোঁছলুম। পরে পদের মতো ছাপান হয়েচে ৷” 
দ্বিতীয়া মুন্ডক (18০০ ৩:5০ ), যা অহান্দিত। ছন্দ ও অছন্দের তফাৎ আছে ঃ 
“কথা একটাতে চলে, আর-একটাতে শুধু বলে, কিন্তু চলেনা । গদ্যে প্রধানত 
অর্থবান শব্দকে ব্যুহবন্ধ করে কাজে লাগাই, পদ্য প্রধানত ধ্বানমান শব্দকে 
বখহবদ্ধ করে সাজিয়ে তোলা হয় 1৮২০ মুন্তকের উদাহরণ Walt Whitman- 
এর Song 0f Myself | কেউ-কেউ একে বলেন স্পন্দমান গদ্য, কেউ-কেউ 
আবার কাব্যগুণান্বিত। সার্থকবাক্যাংশ ও. চিত্রকল্পীয় ছাঁ প্রভাতর পারিবৃত্তিসহ 
পুনবৃত্তির অনিয়মিত স্পন্দশীল লয়ে প্রতিষ্ঠিত এই মুন্তক। যখান চোখ বা 


কানের দৌত্যে কবিতায় ছান্দাসক আদশের নিবন্ধ অনিয়ম স্থাপিত হয়, তখান 
তাকে বলে মুত্তক।২৭ এ-সম্বন্ধে পরে দুষ্টব্য। 


১০. ছন্দ আনে নান্দনিক বা মানসিক দুরত্ব । 


ছন্দ একাধারে আবেগের প্রকাশক ও নিয়ামক । 
তাকে সাহিতাদর্পণকার (৩২) 
পদার্থের সঙ্গে কোন বাহ্য বস্তুর সম্প 


কাব্য যে রসের উদ্রেক করে 
“বেদ্যান্তর সপর্শশূনা” বলেচেন। অর্থাৎ রস 


র্ক থাকে না। কাব্য শোক-কে শ্লোকে পারণত 
করে সৃষ্টি করে এক নিঁলপ্ত আনন্দলোক ৷ Bulloush একে আঁভাহত 


করেছেন “মানসিক দুরত্ব” ( Psychical distance ) বলে ৪ “কবি ও শিল্পীর 
কার্যকলাপে অহংও বস্তু সম্পর্কের ব্যন্তিগত চার্র পরিশ্রৃত হয়। এতে মুন্ত হয় 
আবেদনের ব্যবহারক ও মূর্ত প্রকূতি।»২৮ আর এ-কাজে ছন্দ হয় কাব্যের 
গহায়ক। একথা স্বীকার করেছেন Wordsworth তার Preface to Lyrical 
Ballads এ $ “ছন্দের একটি প্রবণতা হলো ভাষাকে কিছুটা তার বাস্তব থেকে 


মত করা ও রচনাসমগ্রের উপর বনুহীন আস্তিত্বের এক আধাচেতন প্রলেপ 


লাগানো; (ফলে ) দয়ার পাঁরা্থাত ও ভাবাবেগ ছন্দোবদ্ধ রচনায় সহনীয়, 
1বশেষত মিলে, কিন্তু গদ্যে নয় ।৮১ 


ছন্দের স্বরূপ ২৬৪ 


IL. বাগৃধ্বনি 

১১. বাগধ্বনি উৎপাদনের দা কার্যকর মৌল উপাদান হলো উদ্বোধন ও 
প্রস্য্টন ; এ ছাড়া আছে স্বনন, যা এতটা মৌল নয় । 

প্রতাঙ্গীয় বায়ুসচল দৃষ্টিকোণ থেকে বাগৃধ্বানর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে দুটি 
রাক্রয়া_ উদ্বোধন ও প্রস্ছুটন। এখানে প্রত্যঙ্গ উদ্বোধক অর্থাৎ উদ্বোধনের কাজ 
করে। আর উদ্বোধন হলো প্রত্যঙ্গের হাপর বা িষ্টন সদৃশ বিচলন, যা সন্নিহিত 
কণ্ঠা্টলীয় আয়তনের পরিবর্তন ঘটায় সেখানকার বায়ুর সংনমন বা সম্প্রসারণে 
এবং ফলে প্রকৃত বা সম্ভাব্য বায়ুপ্রবাহের সূচনা করে । কাজেই উদ্বোধন সূচকের 
ভূমিকা নেয়। অন্যদিকে প্রস্ফটন বা উচ্চারণ প্রত্যঙ্গের একটি বিচলন, বা 
অঙ্গাবন্যাস যা বায়ুপ্রবাহকে এমনভাবে বাধা দেয় বা পাঁরবাতত করে যে একটি 
নিদ্দিউশব্দের উদ্ভব হয় । সব বাগ্‌ধ্বানতে আছে এই উদ্বোধন ও প্রস্ফটন। এরা 
আবাশ্যিক। তৃতীয় আরেকটি উপাদান আছে, নাম যার দ্বনন। এ আগের দু'টির 
মতো ততটা মৌল নয়। ফুসফুসীয় ধ্বনির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলেই এ প্রথম দুটির 
তুলনায় কম মৌল ৷ এতে বুঝায় এমন স্বরযন্ত্ৰীয় ক্রিয়া, যা উদ্বোধক নয়, আর 
প্রস্কুটকও নয় ঃ ঘ্বাননিক ক্রিয়াকলাপ প্রধানত স্বরতন্ত্রীর বিচলন ও অঙ্গবিন্যাস। 
বায়ুন্তম্ত যখন স্বরযন্ত্লের ভিতর দিয়ে যেতে থাকে তখন ঘটে এই স্বনন।২৯ 
স্বরতন্ত্রী এখানে কম্পকের কাজ করে-_স্পন্দ সব স্বরে এবং Z2-এর মতো ব্যঞ্জনে 
লক্ষণীয় । এ হলো স্বরতত্ু (60016 0:০0: ) বা সুরের মতবাদ ৷ দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পরে R. [5550 স্পন্দের নতুন ব্যাখ্যা দিয়েচেন দ্লায়ু-পেশীয় ভাষায়। 
তার মতে বাকৃ-এ কণ্ঠতন্ত্ৰীর স্পন্দন ঘটায় সাক্ষাৎভাবে কণ্ঠ যন্তস্থ আবর্তক স্নায়ু এবং 
উপশ্বাসরন্ধীয় বাযুচাপ ব্যাতরেকে । কম্পাংক বা প্রস্বর নির্ভর করে প্রত্যক্ষ 
মায়ুসংভরণের উপর, আর স্বৱযন্ত্ৰীয় সুরের তীক্ষতা উপশ্বাসরন্ধীয় বায়ুবল নির্ভর ।৩০ 


১২. সব বাক্‌-ই অক্ষর ও শ্বাসমেলে গঠিত । 

ধ্বনির দিক থেকে বাক্‌ সর্বদাই ধ্বানগুচ্ছের রৈখিক অনুক্রমের চেয়েও আরো 
কিছু বোৌশ। ফুস্ফুস্‌-নির্গত বায়ুতেই এদের জন্ম এবং তাই বক্ষঃন্থ শ্বাসযন্ত্ 
আনবার্ধভাবেই এই ক্লমকে খণ্ডেখণ্ডে ভাগ করে ৷ এদের মধ্যে স্পষ্টতম ?বভাগাঁটর 
নাম শ্বাসমেল ( breath ০৪ ) | এ হলো এক শ্বসনে উৎপন্ন ধ্বানমালা ৷ 
এর গরিষ্ঠ স্থিতিকাল পর্যাবৃত্তপ্রশ্বাসের দ্বারা নিয়ন্লিত। অবশ্য এই শ্বাসমেল 
ফুস্ফুসীয় বায়ুর মতো ‘স্থিতিশীল নয়। 

বস্তুত নঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রনের দু'টি আংশিকভাবে স্বতন্ত্র ক্রিয়াবাধ আছে। 
একটি হলো কুক্ষীয় ; অন্যটি বক্দীয়। প্রথমটি তোর হয় মধ্যচ্ছদা ও কক্ষির 
পেশীপুঞ্জে। এরা বক্ষঞীববরের আয়তনে পরিবর্তন ঘটায় এর নিম্নতর দেয়ালের 


২৬৮ বাঙ্‌লা ছন্দোবজ্ঞান 


( মধ্যচ্ছদা ) উৰ্ধাধ বিচলনে। প্রত্যেক শ্বাসমেলে তাদের গাঁত কামিবোশি সুদ্ছির ; 
কেবলমাত্র শ্বাসমেলের অন্তরালে প্রশ্বাসের জন্যে তাদের ক্রিয়া উল্টে যায়। 
এহলো শ্বাসমেলের শারীরবৃত্তীয় ভিত্তি। দ্বিতীর ক্রিয়াবাধর উপাদান হলো 
আন্তর পীজরীয় পেশীপুঞ্জ। এরা ক্রামক পাঁজরযুগলের মধ্যে বিস্তৃত এবং 
বক্ষঃগুহিকার আয়তনে হাস-বৃদ্ধি ঘটায় পার্শ্থিক দেয়াল অথাৎ পাঁজর পারের 
1বচলনে ৷ অবশ্য বাকৃ-এ শ্বাসমেলের আদ্যন্ত আন্তর পীঁজরীয় পেশীর ক্রিয়া 
নিয়ত নয়, কিন্তু দুতত্র পরিবৃত্তির অধীন। সরলতম ক্ষেত্রে এতে আত 
বায়ুভুক স্বরের একাশুরণ কমবায়ুভুক ব্যঞ্জনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে । কাজেই বাক্‌ 
আন্তর পাজরীয় পেশী পুঞ্জের গাতসঞ্জাত ক্ষুদ্ৰ সপন্দমালায় 1চাঁহিত হয় ৷ আর এই 
*পন্দমালা হলো অক্ষরসমূহ। সাধারণত অক্ষর কোন স্বর বা অন্য অনুনাদককে- 
কেন্দ্র করে আন্তমান এবং তার আরম্ভ ও শেষ ঘটে সংবৃত উচ্চারণে ।৷৩১ 


১৩. সাধারণ শ্বসন ও বাক্‌-শ্বসনের মধ্যে প্ৰভেদ আছে । 


সাধারণ খবসনে প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাসের কাল সমান সমান ৷ কিন্তু বাকৃ-শ্বসনে দুত 
প্ৰশ্বাসের পরে আসে মন্থর ও নিয়ন্ত্রিত নিঃশ্বাস ৷ 


দ্বিতীয়ত, প্রথমে এক চক্রের 
পরে বিরাম আসে, আর দ্বিতীয়ে ভাষার প্রয়োজন অনুসারে যে-কোন জায়গায় 


বিরাম বা যাতি আদতে পারে। তৃতীয়ত, শরীরের ভৌত প্রয়োজনে সাধারণ শ্বসনে 
আমরা আঁধকবাযু গ্রহণ কার যেমন, তেমন ত্যাগ কারও বেশি বায়ু; কু 
বাকৃ-এর কারবার ফুস্ফুসের শ্বাসবায়ু নিয়ে এবং এর পরিমাণ হলো ৫০০০ ০.০ 1৩২ 
১৪. স্বরযন্ত্রীয় ক্রিয়া প্ৰননবণত্তিতে 
স্বরধ্বনির স্বর অথবা ভ ও জএর 

শ্ৰাসরন্ত বেশ প্রশস্ত ও মুন্ত ; ক 


পলস ধরে যখন কণ্ঠভাঁজের স্পন্দন 
মতো ঘোষ উষ্মধ্বনি উৎপাদনে সক্ষম ৷ 


ভু গাঢ়শ্বসনের আয়তন বেগে শ্বাসরন্ধে ঘটে 
অশান্ত ( turbulent ) প্রবাহ এবং জন্ম নেয় ফোঁস্‌ ফোঁস ধ্বান। শ্বসন পেশায় 


্রিয়ায় বহিবাহ নিয়ন্ৰিত হলে বিক্ষোভ থেমে যায়, কিন্তু থাকে মৌন শ্বাস। এ ঘটে 
যখন আয়তন বেগ হয় ২০০-৩০০ ০7095 অর্থাৎ ক্রাত্তিক বেগের সমতুল্য । 
এরি নাম মৌন স্বনন। এর দুটি ধারা--এক, শ্বাস স্বনন ( breath Phona-- 
6০৪), যখন আয়তন বেগ ২০০-৩০০ €m$/5 ; দুই, শূন্য স্বনন (nil 


phonation ) যখন আয়তন বেগ প্রথমটটর নিচে যায়। ‘হ’ প্রথমের উদাহরণ, 
আর ‘ফ’, ‘স’ দ্বিতীয়ের ৷ 


প্ৰশ্বনন প্রচ্বরনে রূপান্তরিত হয় যখন স্বরের উদ্ভব হয় কণ্ঠে । কণ্ঠ ভাজ 
স্পন্দন প্রাক্িয়া শুরু হয় টানওয়ালা ভাজ নিয়ে, যাঁদও কাণ্চিৎ উন্মুক্ত ফুস্ফুস্‌- 
নিৰ্গত বহির্থামী বারুপ্রবাহ আঁত সংকীর্ণ চ্বরতন্তরীর মধ্য দিয়ে গমনকালে ত্বরান্বিত 
হয় এবং তারি ফলে শ্থাসরক্ধীয চাপ কমে যায় বার্ণোলী-অভিক্রিয়ায়, 


ছন্দের স্বরূপ ২৬৯ 


€ Bernoulli effect ) অর্থাৎ গারষ্ বেগের অনুবন্ধ হলো লাঘষ্ঠ চাপ এবং 
তাঁদ্পরীত এই সূন্রানুসারে । তাই কণ্ঠভাজ বন্ধ হয়ে যায়, যা পরে উপশ্বাসরন্ধীয় 
চাপে উন্মুস্ত হয়, আবার বার্ণো লী-আঁভক্রিয়ায় ও স্বকীয় স্থিতিস্থাপকতায় বন্ধ হয় 
আর এ-ভাবেই চক্করের পুনর্বত্ত ঘটে বারেবারে। একেই বলে পেশীয়- 
জ্ছিতিদ্থাপক তন্তু, কেননা এর অঙ্গীকারে আছে কণ্ঠভাজের স্পন্দনের জন্যে 
দায়ী [তিনটি উপাদানের সাঁম্মীলিত আঁভব্রিয়া__(1) উপশ্বাসরন্ধীয় চাপ ; (ii) কণ্ঠ- 
ভাজের 'স্থাতস্থাপক ধর্ম ; ও (11) বাণোঁলী-আভাক্লয়া। কাজেই স্বরোৎপাদনে 
নিদেন পক্ষে ২ থেকে ৩ ০0. H20-এর উপশ্বাসরক্জীর চাপের প্রয়োজন ৷ ধ্বনির 
চাপ মাপা হয় নলের সেপ্টামটারে ( মে [750 ) অর্থাৎ ৯৮০.৪ dynes/cm2- 
এর চাপে । আয়তন বেগের নিন্নতম মান হলো 50 ০0০১]; এবং বাক্‌-এর 
গড় আয়তন বেগ হলো ১০০-৩৫০ ০22১15| শ্বাসরন্ধ খেলার সঙ্গে-সঙ্গে 
উচ্চবেগের বায়ুজেট, গড়ে ২০০০-৫০০০ ০/5 গলনালীতে উৎক্ষপ্ত হয়। এই 
রকম উচ্চ বেগ জেটের পর্যাবৃত্ত শ্রেণীই আতশ্বাসরন্জীয় 1ববরের অনুনাদক 
প্রকোষ্ঠগুলিকে অনুরণনশীল করে তোলে, স্বরোৎপাদনে ।৩৩ এই প্রস্বরণে আসে 
তান। 
১৫. প্রন্বর পাঁরবৃত্তি সাধারণত ঘটে কণ্ঠভাঁজের উপর দ্বরযন্তের পেশীয় 
ক্রিয়ায় ; তবে শ্বাসরম্প্র পারের চাপ-বিভেদও বিশেষ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য । 

দু'টি প্রণালীতে কম্পাংক পারবৃত্তি ঘটে--এক, পেশীয় ক্রিয়ার পাঁরবর্তনে, 
যাতে কণ্ঠভাজ হয়ে যায় দৃঢ় ও শিথিল ; দুই, কণ্ঠভাজের উর্ধধ চাপ-ীবভেদের 
তারতম্যে । নিম্নতম মানের ( ২-৩ ০০ [750 ) উপরে চাপের হঠাৎ পাঁরবর্তনে 
কণ্ঠভাজের কম্পাঙ্কেরও পাঁরবর্তন হবে, পেশীয় টান বাদেই ৷ সাধারণত স্বরযনত্ীয় 
পেশীক্রিয়াই দায়ী। তা সত্ত্বেও অন্য প্রসঙ্গে শ্বাসরন্ধপারে চাপভেদে ঘটে কম্পাঙ্ক 
পাঁরবতন। এঁর উদাহরণ হলো ঘোষ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনে ও উষ্ণধ্বানতে। এসব 
ক্ষেত্রে শ্বাসরন্ধ-পেরোনো চাপভেদ নেমে যায়, আর এইসব ধ্বনির উচ্চারণে 
স্বরকম্পাঙ্কের পতন প্রবণতা লক্ষণীয় । 'বিভিন্নভাষার ইতিহাসে স্বন: বা সুরের 
( 69775) উৎপাত্ততে ঘোষ ব্যঞ্জনের অবনমিত কম্পাংকের ঘটনা একট সুপারাঁচত 
উপাদান। কম্পাংক পরিবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাজে লাগায়। 
এখানে দ?ট রীতি লক্ষণীয়__স্বরভার্দ (intonation ) ও স্বর ( tone ) | 
প্রথমটি উন্তির দীর্থাবস্তারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যেমন 'দ্বিীয়াঁট হস্ববিস্তারের সাথে ।৩৩ 
এ হলো তান উদ্ভবের কারণ। 

III. উচ্চারণ 


১৬. সাধারণত পদের আদ্য অক্ষরেই জোর (প্রচাপ বা বল) পড়ে; কিন্তু 


২৭০ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


রাক্যখণ্ডে অথাৎ শ্বাস মেলে বা অর্থপবে” আদ্যশব্দের আদ্য অক্ষরই প্রচাপিত 
হয় আর অন্যশব্দের জোর লোপ পায় ৷ ৷ 
বাঙলা ভাষার বৈশিষ্ট্য এই যে ঝোঁক পড়ে পদের আদ্যঅক্ষরে, কিন্তু হিন্দির 


[ I ] | 
মতো দ্বিতীয় অক্ষরে নয়। যেমন-_আছে, কিন্তু আছে নয়; গোসাই, গুসাঈ* নয় । 
এ নিরম শব্দগুলির স্বতন্ত্র অবস্থানে প্ৰযোজ্য ৷ বাক্যে প্ৰযুক্ত হলে নিয়ম 
পাণ্টে যায়। এর কারণ বাক্য তখন এক নিঃশ্বাসে উচ্চাৰ্ষ প্ণাৰ্থ কয়েকটি খণ্ডে 
অর্থাৎ শ্বাসমেল বা অর্থপর্বে বিভন্ত হয়ে যায়। এই মেল বা পৰান্তৰ্গত শব্দ বা 
পদগুলির স্বকীয় প্রচাপ বা বল অটুট থাকে না। বাক্যখণ্ডে আদ্য শব্দের আদ্য 
অক্ষরের উপরই জোর বা ঝোঁক পড়ে ঃ মেল বা পর্বের অন্য শব্দের প্রচাপ লুপ্ত 
হয়ে যায়৷ অর্থাৎ মেল বা পৰে থাকে শুধু একটি মাত্র ঝোঁক বা প্রচাপ। যেমন-- 


1 || ॥ || || || 

সাহিত্যের। শ্রেষ্ঠ ফুল ৷ কাঁবতা ;। কাবতার। শ্রেষ্ঠকল । গান | বাঙলার 
বাক্যস্থ শ্বাসমেল বা অর্থপর্ব যেন কতগুলি রেল-গাড়ির সমষ্টি, বলাহত বা প্রচাপিত 
প্রথম অক্ষর যেন ইঞ্জিন গড়ি, বাক্যখণ্ডের অন্য অক্ষরগুলিকে টেনে নিয়ে 
যাচ্ছে।৩৪ 


১৭. প্রচাপ ছাড়াও আছে প্রদ্বর, 
বা অক্ষরে নয় । 

প্রচ্বর হলো কণ্ঠপ্বরের উন্নয়ন ও অবনমন ৷ 
সুর লক্ষণীয় ছিল-_-শব্দের অক্ষরবিশেষ উঁ৷ 
নিচুদুরে। এই কণ্ঠস্বর তিন প্রকারের ছি 
Chigh pitch); (ii) অনুদাত্ত 
011) স্বরিতস্বর বা অবরোহী সুর 


খা বাক্যসমগ্রে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু একক শব্দ 


বৈদিক ভাষায় এইরূপ কথার 
চুমূরে কথিত হতো, আর অন্য অক্ষর 
ল--৫) উদাত্দ্বর বা 'আরোহীসুর 
প্বর বা নিচের সুর (low pitch ); ও 
(combind rise and fall) এর 
উদাহরণ হলো প্রশ্ন বাচক বাক্য ঃ ‘তুমি যাবে £ এখানে ‘তুমি শব্দটি উঁচুসুরে 


বলা হয়; 'যাবে-র ‘যা’ খুব নিচুসুরে ; আর ‘বে’ অক্ষরের বেলায় সুর বেশ উঁচুতে 
উঠেচে ।৩৪ 


৯৮. একাক্ষর শব্দ পৃথকভাবে উ৷ 
’ অনেকাক্ষর শব্দে যথাসম্ভব দ্‌” 


ছন্দের স্বরূপ ২৭১ 


কিন্তু কথ্য উচ্চারণে ‘রা--মৃ’ একাক্ষারক, তবে দ্বিমাত্রক । বর্ণের নাম একাক্ষর, 
যেমন ‘ক, খ’, প্রভাত; এবং দ্ব/ক্লর ‘ক-কার’, 'খ-কার' ইত্যাদি__এখানে একাক্ষর 
ও দ্ধক্ষর উভয়েই দিমান্রক । আবার অনেকাক্ষর শব্দকে ভেঙে ভেঙে দুই-দুই 
অক্ষরে ভাগ করা হয়। যেমন, ‘যমুনাবতী’ ৫ অক্ষরের ; কিন্তু উচ্চারণে হয়ে যায় 
৪ অক্ষরের-__বমৃনা+বতী (২+২)। ‘ফোলয়া দাও’ সাধুভাষায় & অক্ষরের ; 


হয়ে যায় ৩ অক্ষরের ‘ফেলে দাও’; কথ্যভাষার দুত উচ্চারণে ২ অক্ষরের 'ফেল্‌ 
দাও 1৩৪ 


১৯. অক্ষরমান্রা লয়নিভ'র এবং এই লয় তিন প্রকারের__দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত। 


উচ্চারণের গতিকে ( 6৩790, 996০0 ) লয় বলে । এর উদ্দেশ্য কবিতা বা 
পদ্যের আদ্যন্ত কাল পাঁরমাণের নিয়ম সমান রাখা । তাই অমরকোষের উীন্ত ঃ ‘লয় 
সাম্যমৃ' । ছন্দ মান্রায়ত বলেই লয়ের প্রভাব এখানে অধিকতর ৷ এই উচ্চারণ হারই 
বাঙলা ছন্দে বিশেষ জরুরী । এখানে ‘(৪.৫ ) ৪ উচ্চারণের স্বরূপ’ দুচ্টব্য। 
খক্প্রাতিশাখ্যে (১৩।৪৬-৯) ত্রিধা উত্তির উল্লেখ আছে। কৈর়টের মতে 
( পাঁণান I. ১.৭০ ) এ-তিনের অনুপাত ৯ £ ১২ ৪১৬ অর্থাৎ দ্বিতীয়টি প্রথমটির 
এক-তৃতীয়াংশ বেশি, আর তৃতীর়টি দ্বিতীরটির এক-তৃতীয়াংশ বেশি । ক্রমিক 
অনুপাতের সৃতানুসারে মধ্যম ৬ প্রথম * তৃতীয় ৷ তাই কৈয়টের গণনা নিভুল ৷ 
এখানে স্মৰ্তব্য কৈয়ট তাঁর অনুপাতকে ভৌত-মনন্তাত্ক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত 
করেচেন। ছন্দে তাই অক্ষর দু'প্লকারের--স্বাভাবিক ও প্রভাবিত। সাধারণত 
স্বাভাবিক অক্ষরে মারার হস্ব-দীর্ঘ ভেদ নেই; কিন্তু প্রভাবিত অক্ষরে এ এসে 
পড়ে। ছন্দাথাতে (1005 ) এই প্রভাব আসতে পারে, যথা, 


। | 
ধিনতা ধিনা-। পা-কা নোনা- 

এখানে ‘ধিনা’, ‘পাক!’ ও ‘নোনা!’ যথাক্রমে 'না-,, পা” ও ‘না-’ এর মাল্লা সম্প্রসারণে 

দু'মান্রায় পারণত হয়েছে । এরা প্রভাবিত অক্ষর । 


২০. দ্র;তলয়ে আসে সংবৃত বা সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ ; বিলম্বিত লয়ে বিরত বা 
বিশ্নিল্ট উচ্চারণ । 


পঠনের গতিতে হ্ববর্ণ দীর্ঘ হয়ে যায় আর দীর্ঘবর্ণ হগ্ব। আঁতদুত পঠনে 
দু'তিন বর্ণও এক হয়ে যায়। এ সম্পর্কে প্রাকৃত পৈঙ্গলম্‌ ( ১৮ )-এ আছে 
সমর্থন 
জই দীহো 1বঅ বন্নো, লহুজীহা পঢ়ই হোই সো {ব লহু। 
বন বি তুরিশ্ৰপঢ়ি শ্রো, দো ত্তান্ন বি একক জানেহু ॥ 


২৭২ বাঙ্‌লা ছন্দোবজ্ঞান 


‘অন্তর’ শব্দাট সংবৃত উচ্চারণে সিদ্ধ । এর বিবৃত উচ্চারণ হবে 'অন+তর্‌। 
দুটি উচ্চারণের তফাৎ এখানে যে, সংবৃত উচ্চারণের প্রথম অক্ষরের ব্যঞ্জন ‘নৃ’ 

ততঃ 
যুক্ত হয়েচে দ্বিতীয় অক্ষরের ‘ত’-এর সঙ্গে; কিন্তু বিবৃত উচ্চারণে যুন্তাক্ষর 'স্ত 
পরস্পর বীশ্রষ্ট হরে গেচে। প্ৰথমটি হলো একান্নবৰ্ল পরিবারের দ্যোতক, 
দ্বিতীয়াটবভন্ত পাঁরবারের ! 


২১. বাঙলা ছন্দ ত্ৰিধা বিভন্ত উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যে-বলবৃত্ত ; জ্বরবৃত্ত ; জ্বনবৃত্ত। 
উদ্বোধন-এর দিক থেকে আছে দুটি স্পন্দ_একটি, উরস স্পন্দ ; অন্যটি, 
বল (চাপ )স্পন্দ । আবার প্রস্ফুটনের আছে দুটি প্রকার__স্বর ও স্বনৃ। একটি 
প্রধানত কণ্ঠের সঙ্গে জড়িত; অন্যাট প্রধানত জিভ, "নাসিকা ও মুখের সঙ্গে । 
এদের ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো যথাক্রমে ৮০০০ ও ০1০০ ৷ ৭:০০ শব্দটি এসেচে 
লাতিন 2005, গ্রীক 009 থেকে, যার অর্থ প্রতান (stretching) ; অন্যাদকে 
৮০1০৩ উৎপন্ন হয়েচে লাতিন ৮০০৪, ৮০৯ যার অর্থ ধ্বান বা স্বন। এর-ই 
সগোত্রীয় হলো লাতিন ০০৪৮০ অর্থাৎ ডাকা বা আহ্বান করা এবং গ্রীক ৪০১ 
অর্থাৎ শব্দ বা বাকৃ। T০ne-এর অর্থই হলো কণ্ধ্বান-_গ্বর যন্ত্ৰই স্পন্দশীল 
পেশীয় পটিজাত ধ্বনি; আর ৮০1০০-এ বুঝায় প্রাণী, বিশেষত মানুষের মুখে 
উচ্চারিত ধ্বান বা স্ফোট ধ্বান অথাৎ উক্তি বা বাক্‌। 'দ্বর’ শব্দট উৎপন্ন হয়েচে 
এ-ভাবে ৪ /স্ব+অ অচ্‌ ) কতৃবাচ্যে, আর এর মানে যা শব্দ করে। এতে 
বুঝায় উদাত্তাদি স্বরন্রয়, যার কথা বলা হয়েচে তৈজ্তীয় প্রাতিশাখ্যে (২১১) ৪ 
“উদ্দানতশচানুদাত্তশ্চ স্বারতশ্চ স্বৱাস্ত্ৰযঃ । অর্থাৎ এ কণ্ঠধ্বান ৷ অন]াদকে ‘দ্বন’ শব্দটি 
সাধিত হয়েচে স্বনৃ (শব্দকরা ) + অ ( ভাববাচ্যে ) এ-ভাবে। এর অর্থ ধান, 
শব্দ; খধেদে (১/৩৮।১০ ) আছে ‘অধ স্বনান্‌ মধুতাম ৷ ত্রজাঙ্গনা কাব্যে তাই 
বলা হয়েচে ঃ “স্বন, দ্বন, স্বনে শুন বাহছে পবন”।৩৬ তাই আননবাৰ্ষভাবেই এসে 
পড়ে প্িধাৰুপ-বলবৃত্ত ; দ্বরবৃত্ত ; স্বনবৃত্ত। এই শ্রেণীবভাগ নিচে দেখান 
হলো-- 
উদ্বোধন (initiation ) 


1 
উরস স্পন্দ (chest pulse) 


+ 


| 
বল (চাপ) স্পম্দ (Stress) 
| 
স্বন (৮০1০৪) 
এখানে মনে রাখতে হবে যে ভাষা ও ধ্বানর আছে স্বতন্ত্ৰ নাম তাদের ?বভাজন 


| 


স্বর (tone, phonation) 


ছন্দের স্বরূপ ২৭৩ 


শ্রেণী বুঝাতে। ভাষাতাত্বিক নাম হলো স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবৰ্ণ ; কিন্তু ধ্বানতাত্বিক 
নাম স্বর (০০০1৭) ও দ্বন (০০001) ৷ এ-নাম ব্যবহার করেচেন Pike 1৩৭ 
স্বর (906 ), স্বন (92০7), ও বল (36959) প্রধানভাবে উপস্থিত আছে ত্রিধা 
ছন্দে ৪ এদের একক বৈশিষ্ট্য হলো সুরমান (toneme), কালমান (chroneme) 
ও চাপমান (5troneme )। এদের ভিত্তিতে তিন রকমের বিজ্ঞান পাওয়া যায়, 
যথা, স্বরাঁবজ্ঞান (₹০neti০5 ), স্বনবিজ্ঞান ( phonetics) ও বলবিজ্ঞান 
( stronetics ) ।৩৭ এই [িনধারার পরিচয় আগেই দেয়া হয়েচে। এরা 
যথাক্ৰমে বৈদিক, সংস্কৃত ও অপভ্ৰংশের দ্বরসঙ্গীত, বর্ণসংগীত অর্থাৎ ধ্বনি বা স্বন- 
পারবৃত্তর সংগীত (স্বন সংগীত ) ও তালসংগীত এর সগোন্রীয়। এককথায় এরা 
তান, মানু ও তালের দ্যোতক ।৩৮ 


IV. ছন্দোনিণ'য় 
২২. ছন্দের দুটি অঙ্গ--একটি চাল ; অন্যটি চলন । 
ছন্দোনণয়ের মূল কাজ হলো দু’টি গতির নির্ধারণ-_একটি প্রদক্ষিণ ; অন্যটি 
পদক্ষেপ এদের চাল ও চলন বলে। এ দু্গট পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক 


গাঁতির মতো--একটি বড়ো গতি, অন্যটি ছোটোগতি। উদাহরণে বিষয়টি স্পষ্টতর 
হবে। 


১ ২ ৩ ৪ 
মহাভার -তেরকথা অমৃতস -মান 
ণ ৬ ৭ ৮ 
কাশীরাম দাসকহে শুনেপুণ্য বান্‌ ৷ 


এখানে চলন হলো চারমানায় অর্থাৎ চারমান্রায় পা ফেলে চলেচে ছন্দ, আর 
আটমান্লায় ঘুরে আসৃচে। এখানে যুক্তাক্ষরে, যেমন, ‘পুণ্য’ দঃ মাত্রা আছে, কেননা 
৭ম পদক্ষেপ ‘শুনে পুণ্য’ আর ৫ম বা ৬ষ্ঠ পদক্ষেপ-_কাশীরাম', ‘দাস কহে'_ 
একই ওজনের । বস্তুত চালের তুলনায় চলনই ছন্দোনিণয়ে বেশি সহায়ক ৷ প্রাচীন 
পয়ার রীতির এ-ছন্দ দুয়ের গুণিতক ৪-এ চলেচে। এ দ্বৈমাত্ৰিক চলনের সূচক, 
৪র্ঘ ও ৮ম চলন আপাত দ:মা্রার হলেও, এ সুরের জন্যে হয়েচে চতুর্মাত্রিক। 
কটা সুর পুরণ করেচে।৩৯ চাল বিভাজিত হয় চলনে অর্থাৎ প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ 
হয় কয়েকটি পদক্ষেপে । 


২৩. চলন এগোয় আয়াস ও আরামের দঃটি পায়ে অর্থাৎ গতি ও বিরতিতে । 
আর চাল চলন-নিভ“র। 
১৮ 


২৭৪ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


বিশ্ৰাম-শ্বসন ও বাকৃ-শ্বসনের মধ্যে পার্থক্য আছে । দেহ যখন বিশ্রাম করে 
তখনকার শ্বসনহার নির্ধারত হয় রক্তপ্রবাহের প্রয়োজনে । রন্তে কার্বন ডাই- 
অক্সাইডের পরিমাণ ক্রান্তাবন্দূতে পৌছুলে মধ্যচ্ছদা সংকোচক দ্রাযুগুচ্ছ আপনা- 
আপান উত্তোজত হয় এবং টাট্‌কা বায়ু প্রশ্থাসত হয় । মোটামুটি বিশ্রাম শ্বসনের 
হার প্রতি মাঁনটে ১০-২০ বার শ্বাসগ্ৰহণ। শিশ্রামশ্বপন প্রশ্বাস, নিঃশ্বাস ও 
রামের অনুক্রম। বিরাম দশায় আপেক্ষিক জড়তা দেখা যায়। প্রশ্বাস ও 
নিঃশ্বাসের অনুপাত প্রায় ১৪ ১.১। নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিরাম যুক্ত হলে প্রশ্বাস ও 
প্রশ্বাসহীনতার ব্যাপ্তি অনুপাত হবে ১ঃ২ ৷ শ্বসনকারীর হেলান অবস্থায় বিশ্রাম 
শ্বসনের বিচলন মহুরতম, আর দাঁড়ান অবস্থায় দুততম ৷ 

কিন্তু বাকৃ-শ্বসন ীনধণারত হয় উত্তির প্রকৃতিতে । আমরা কথা বাল শ্বাস 
মেলে অর্থাৎ কমিবোশ অখণ্ড ধ্বান ক্রমে, যার দ:টর মধ্যে আমরা শ্বাসগ্রহণ করি। 
তাই বাক্‌-শবসনের হার বাকৃ-প্রকারের সঙ্গে পরিবর্তনশীল । প্রায়ই এই হার বিশ্রাম 
সনের চেয়েমস্থরতর; তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ দুততর। বাকৃ-শ্বসনে নেই আপোক্ষিক 
বিরতি বা জড়তা। এখানে অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ সময়ে প্রশ্বাস বিচলন 
সম্পূর্ণ হয়, আর নিঃশ্বাস দশা অতিমান্লায় বিলম্বিত হয়। সাধারণ সংলাপে 
আগ্রম-নগমের অনুপাত ১৪৩ থেকে ১৪১০, তবে এ ১৪৩০ পর্যন্ত উঠতেও পারে । 
বাকৃ-শ্বসনে উীন্তর হার প্রাতসেকেণ্ডে ২.৫ থেকে ৪ অক্ষরে পৌছালে, কুক্ষিপেশী” 
পুঞ্জ দৃঢ়ীভূত বা সংবদ্ধ হয়ে যায় এবং তারা পাঁজর পিঞ্জরের প্রান্তকে দৃঢ়ভাবে 
ধরে রাখে। এ আন্তরপাঁজরীয় অক্ষর দ্পন্দের পরিপন্থী 19০ 


তাই চলন নিয়ান্্রত হয় কুঁক্ষি-পেশীয় ক্রিয়ায়__একাদিকে গমন, অন্যদিকে 
বিরতি। চাল ও আবার চলন-নিয়ান্ৰত ৷ ফলে এখানে আছে গমন ও বিরতি, 
আয়াস ও আরাম। 


২৪. চলন তিন প্রকাবের-_-সম ; অসম ; বিষম ৷ 


ছন্দের জাত নির্ণয়ে চলনই তাৎপর্যপূর্ণ । বস্তুত একাজে চালের চেয়ে চলনই 
অধিকতর সহায়ক ৷ এই চলনের উপাদান দুই ও তিনকে নিয়ে অর্থাৎ সৃষ্টিমূলে 
রয়েচে জোড় ও বিজোড়ের লীলা। পাীগাঁণতে জোড় ও বিজোড়--১, ২-এর 
পাৰ্থক্য একটি পুরাতন বৌশিষ্ট্য। এ-পার্থক্য পাহিথা-গোরাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
Philolaus বলেন ঃ “সংখ্যা দুটি বিশেষ ভাগে বিভন্ত হয়েচে__জোড় ও 
বিজোড়, আর দুরের মিশ্রণে সৃষ্টি হয়েচে জোড়-বিজোড়ে তৃতীয় ৷” 11007050105. 
এদের সংজ্ঞা নির্দেশ করেচেন এ-ভাবে ৪ “যুগ্ম (জোড়) সংখ্যা তাকেই বলে যাকে 
একই প্রৱিয়ায় গরিষ্ঠ ও লাঘষ্ঠ অংশে ভাগ করা যায়_আয়তনে ‘গরিষ্ঠ কিন্তু 


ছন্দের স্বরূপ ২৭৪ 


সংখ্যার অর্থাৎ দ?াট অর্ধেকে, লথিষ্ঠ; অপরপক্ষে অযুগ্ম বা বিষম সংখ্যা 
তাকেই বলে যাকে এ-ভাবে ভাগ করা যায় না, কিন্তু যা কেবল অসমান দ:টি 
অংশে 1বভাজ্য” | তার মতে জোড়সংখ্যা দুটি সমান ভাগে অথবা দ:"ঢটি অসমান 
ভাগে বিভাজ্য ; আর বিজোড় সংখ্যা বিভাজ্য দুটি অসমান অংশে অর্থাৎ একটি 
বিজোড়, অন্যটি জোড় । তাই দেখা যায় প্রথমাটর ভাগগুলি একই প্রকৃতির 
অর্থাৎ উভয়ই হয় জোড়, না হয় বিজোড় ; কিন্তু দ্বিতীয়াটর ভাগগুলি ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকাতির অথাৎ একাট জোড়, অন্যটি বিজোড়।৪১ তবে পাইথাগোরীয়রা জোড় 
ও [িজোড়কে সসীম ও অসীমের সঙ্গে অভেদ কল্পনা করেচেন। সংখ্যা স্থানিক-_ 
‘এক’ “বন্দুর’ সঙ্গে অভেদ, যেমন, ‘দুই’ 'রেখা'র সঙ্গে এবং তিন’ 'তলে'র সঙ্গে। 
আর জোড় ও বিজোড় এবং সসীম ও অসীম হলো দশাঁট মৌল দ্বন্দের মধ্যে 
দণটি ; অন্যদের মধ্যে আছে পুরুষ ও নারী এবং স্থিতি ও গাঁত ৷৪২ 

গ্রীক চিন্তাধারার ভিত্তিতে ছন্দের চলন দেখা দেয় জোড়-বিজোড়ের লীলা 
হিসেবে ৷ তবে এখানে দু'ট পরিবর্তনের প্রয়োজন এক, প্রথম 1িজোড় সংখ্যা, 
“এক"-কে বাদ দিতে হবে, কেননা ছন্দের ব্যাপারে একাধিক-এর দরকার । তাই 
‘দুই’ থেকে শুরু হবে এখানে ৷ দ্বিতীয়ত, জোড় ও [িজোড় স্থিতি ও গাতির অনুরূপ 
হিসেবেই গ্রাহ্য। ফলে জোড়ে আসে স্থিতি, আর বিজোড়ে গতি অর্থাৎ এ 
গাঁড়য়ে চলে ৷ সংস্কৃত-প্রাকৃত__অপভ্রংশের নাঁজরায় তাই ছন্দে দৃশ্য হয়ে ওঠে 
[তিনটি চলন-_সম ; অসম ; ও বিষম ।৪৩ এই বিভাগ দুই ও তিনের সমবায়ে 
গড়ে উঠেচে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলচেন ৪ “ধ্বানর দুই মান্না এবং 'তিনমান্রা 
বাংলা ছন্দের আদিম এবং রূটিক উপাদান । তারপরে এই দুই এবং তিনের যোগে 
যৌগিক মান্রার ছন্দের উৎপান্ত__তিন+-দুই, তিন-চার, চা, 
প্রভীত।”৩৯ এবার তন প্রকার চলনের উদাহরণ-- - 


সম ঃ তারা. গুলি সারা. রাতি। কানে. কানে. কয়। 
সেই. কথা. ফুলে. ফুলে ৷ ফুটে. বন. ময় ॥ 
_ রবীন্দ্রনাথ £ ছন্দ, পৃঃ ৬৪ 


অসম ঃ আঁধার. রজনী. পোহাল. 
জগৎ. পুরিল. পুলকে ৷ 
_ রবীন্দ্রনাথ 3 ছন্দ, পৃঃ ৪৫ 


বিষম ঃ তমাল. বনে ঝরিছে. বারি-। ধারা, 
তাঁড়ৎ. ছুটে । আঁধারে: দিশা-। হারা । 


_ রবীন্দ্রনাথ £ ছন্দ, পৃঃ১৪৬ 


২৭৬ বাঙলা ছন্দোঁবজ্ঞান 


২৫. চলনীবরাতর তিধান:প--ছেদ ; যতি; বিরাম ৷ 

চলন হলো চালের বাটখারা অর্থাৎ এতে মাপা হয় ছন্দের প্রকার। এর 
পাঁরমাণ 'নর্ধারত হয় ছেদ, যাঁত ও বিরামে। অর্থাৎ কনা এই তিনটি বাট- 
খারার গড়ন নর্ধারক। এদের কথা আগেই বলা হয়েচে (৫.৪) £ “ছেদ, যাত 
ও ীবরাম”__এ। মধ্য লয়ে আট পোৱে কথাবার্তা চলে, যার সাধারণ নাম গদ্য। 
এঁর প্রয়োগ হয়েছে বাকৃছন্দ হিসেবে কবিতায় বা পদ্যে। এখানে বিরত অর্থ- 
মাফিক অর্থাৎ অর্থের ছেদই এর বড় কথা । তাই এচলন একটু লম্বাটে ঃ লম্বা 
লম্বা পা ফেলে এ এগোয় । এ দেখা যায় স্বরবৃত্ত ছন্দে, কেননা প্রস্বরের সুরই 
এই দীর্ঘ পদক্ষেপের সহায়ক, আর 'পদে'র পরেই পড়ে এই ছেদ । সাধারণত 
৬, ৮, ও ১০ মান্রার পরেই ছেদ-এর আবির্ভাব । "দ্বতীয়টি হলো যাত, 
যার পদক্ষেপ আরো ছোট। সাধারণত এ আসে ৩ মান্রার ও তার গুণিতকে, 
যেমন ছেদ পড়ে ২ মান্রায় ও তার গুণিতকে । তাই যাঁতর আঁবর্ভাব ৩ বা ৬ 
মাত্রায় এবং এই পদক্ষেপকে বলে পর্ব । উচ্চারণ মন্থর বলেই প্রাতাট স্বন 
(92০7) নিজের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। ফলে প্রত্যেক বনের 
বাক্‌ প্রবাহ নাঁতদীর্ঘ অবয়বে কাটা-কাটা হয়ে পড়ে। এ গাঁড়য়ে-চলা ছন্দ, 
চলে ঠিক চাকার মতো। অন্যদিকে স্বরবৃত্তের ছন্দ চৌকা। মনে রাখতে হবে 
যে “দুই সংখ্যাটা স্থিতিপ্রবণ, তিনসংখ্যাটা গাতপ্রবণ”৩৯ । তৃতীয়াটর নাম বিরাম, 
যা দেখা যায় বলবৃত্তে। বল-ই এখানে মুখ্য; তবে বল যাতে বেসামাল না 
হয় তার জন্য রক্ষাকবচও আছে। অর্থাৎ প্রচাপ আসে প্রথমে ও তারপরে শ্লথন। 
এ দুইয়ে মিলে চলনকে করে নিয়ান্্ত। ফলে এ হয়ে দাঁড়ায় বিষম চলন অর্থাৎ 


গতি ও বাধায় গড়ে এর পদক্ষেপ, যা বিশোষত হয় 'মেল'__নামে। 
যতি, বিরামের উদাহরণ 


দবাতন্র্যে 


এবার ছেদ, 


|| || 
ছেদ ঃ ভবানীর কটু ভাষে। লজ্জা হৈল কৃন্তিবাসে। 


|| || 

ক্ষুধানলে কলেবর। দহে। 
এ ভ্রিপদী, যার চলন আটমান্রায় অর্থাৎ দুই-য়ের গুণিতকে । ফলে ‘ছেদ’ পড়েচে 
চলনশেষে অর্থাৎ আটমান্লায়। চতুর্থ পদটি ‘দহে’, যা ঠেক দিয়ে ছন্দটাকে 
খাড়া রেখেচে। কারণ ঃ “চতুষ্পদ জন্তুর পায়ের তেলোটা চওড়া হয় না, কিন্তু 
মানুষের শরীরের টল টলে ভারটা দুই পায়ের পক্ষে বোশ হওয়াতেই তাহার পদ- 


তলটা গোড়াল ছাড়াইয়া সামনের দিকে খাঁনকটা {বিস্তীৰ্ণ ; সেইটুকুই 18পদীর 
এ শেষ দুটো আঁতারন্ত মান্রা।» 


যাতি ঃ নবীন । কিশোরী । মেঘের ৷ 1বজুরী । চমাঁক । চালিয়া । থেল। 


ছন্দের স্বৰূপ ২৭৭ 


এখানে চলন তিন মান্রায়। তাই এ গড়িয়ে চলেচে ঃ এতিনমান্লার শব্দগুলি একটা 
আর একটার গায়ের উপর গড়াইয়া পড়িয়া ঠেলা দিয়া চালিয়াছে, থামানো দায়! 
অবশেষে একটি দুই মান্না আসিয়া তাহাকে ক্ষণকালের জন্য ঠেকাইয়াছে।»৩৯ 


৷ । ৷ 

বিরাম ঃ বৃষ্টি পড়ে। টাপুর টুপুর । নদী এলো । নদ 
এখানে দণ্ডাহত অক্ষরে প্রচাপ পড়েচে, তাই পরবর্তী শব্দে বিরামের প্রয়োজন 
বিশেষ জরুরী । ফলে 'বাঁষ্'তে যে-প্রচাপ ছন্দাঘাতের (1০05) কাজ করচে, 
তা পরবর্তী শব্দে ‘পড়ে’ শিথিল হয়েচে। এ ভাবে প্রচাপ-শ্রথনে উদ্ভব হয়েচে 
একটি শ্বাস মেল-এর বা শুধু মেল-এর | এই ‘মেল’ চাহ্নত করে বিরাম’। 

বিরতির এই দ্বিধা বিভাগের সঙ্গে তুলনীয় তৌত্তরীয় প্রাতিশাখ্যের (২২১৩) 
চতুবিভাগ ঃ ত্রিমাত্রিক বাধিরাম ; দ্বিমাত্রিক পদবিরাম ; এক মান্রক বিবৃত্ত- 
বিরাম ; ও অর্ধমান্রক সমান পদ বিবৃত্তি-বিরাম। 


২৬. ছন্দ চলে পদ, পর্ব ও মেলে । 

চলনের বহর তিন প্রকারের--পদ, পর্ব ও মেল। এদের ব্যাখ্যা আগেই 
দেওয়া হয়েচে “(৬.৩ ) ৪ নিৱুক্তি”তে-দুষ্টব্য (৯), (১১) ও (১৭) সংখ্যা। 
মধ্য, বিলম্বিত ও দুত উচ্চারণের ভিত্তিতেই পদ, পর্ব ও মেল এর সন্ধান মেলে । 

পদ ও পর্বের মধ্যে পার্থক্য আছে৷ প্রথমত, পদে আসে প্রস্বরের স্বরের বা 
সুরের প্রাধান্য ; কিন্তু পর্বে স্বন-এর ৷ ফলে মধ্যবত্তাঁ অযুন্ত বা যুন্তবর্ণের ওজন 
কম বা বোঁশ করা যায় পদে। কিন্তু পৰে নয়, যেমন, 

সম্মুখ সমরে পাড় ৷ বীর চূড়ামণি 
এখানে পদাবিভাগ ৮+-৬ মান্রায় এবং যুক্ত ‘ম্ম’ এক মান্রা ওজনের ৷ 1কত্তু 
নন্দপুর ৷ চন্দ্রাবনা। বৃন্দাবন। অন্ধকার 
এ যুদ্ভ বর্ণগুলি দৈমাত্রক ; তাই এখানে আছে পর্বের পরিচয় ; আর চলন হলো 
&+-&+-&+7& মান্রার। দ্বিতীয়ত, পদ মধ্য লয়ে উচ্চারিত হয় বলে, এতে আছে 
দৈমান্রক লয়; অন্যাদকে পৰ ন্ৈমান্রিক লয়ে উচ্চারিত হয়। ফলে পদ স্থাতি- 
প্রবণ, কিন্তু পর্ব গতি-প্রবণ । তাই 
{নিখিল আকাশ ভরা ৷ আলোর মহিমা 

--৮+৬ এর পদে এখিয়েচে ৷ প্রথম পদটি ৩+৩+২; কিন্তু এর উচ্চারণ 


|| || 
হলো-_নিখি-লৃআ-কাশ-ভরা । দ্বিতীয় পদ ৩4-৩ মান্রার ; তবে এর উচ্চারণরূপঃ 
|| || 
আলো-ব্মৃ-হিমা । গোটা চরণটি দাঁড়ায় এরুপ £ 
1নাথ-ইলৃআ-কাশ-ভরা। আলো-ওরমৃ-হিমা 


ই বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


লক্ষণীয় যে দ্বিতীয় পদাট প্রথম পদের লয় দ্বারা নিয়ান্তত, আর ঝোঁকের তেমন 
অবকাশ নেই ৷ কেননা, প্রাতাট ধ্বান বা স্বন স্বাতন্ত্য বজ্বায় রাখতে পারে ন 
স্বর প্রবাহের জন্যে। একে তিনমান্রায় লয়ে রূপ দিলে হবে__ 
আলোর মাঁহমা ৷ নাখল আকাশ । ভরা 

অর্থাৎ এখানে প্রাতি পর্বে এসেচে ৩+-৩ মান্রার লয়, আর অন্ত্য পৰে 1তিনের 
গতিকে প্রীতহত করা হয়েচে। এ আর পদ নয়, পৰ্ব ৷ 

দ্বিতীয়ত, পৰ্বচপন্দে গাঁতই বড় কথা এবং এতে পর্বগুীল কাটা-কাটা হতে 
পারে । পদে কিন্তু স্বরপ্রবাহ থাকে ৷ অর্থাৎ প্রথমাঁটতে থাকে ঝোঁক, দ্বিতীয়াটতে 
এঁর অভাব ৷ মধ্যবর্তী যুন্তাক্ষরকে দু'মান্রার ওজন দলে এ পার্থক্য ধরা পড়ে। 
যথা, 

পদ ঃ 'িমূনে যমুনা বহে ৷ স্বচ্ছ শীতল (৮+৬) 

। IR: 
পর্বঃ  নয্নে যমুনা. বহে ৷ দ্বচ্ছ শীতল [ ৬4 (২)+৬] 


তৃতীয়ত, গাঁতকে বাঁধবার জন্যে চাই খণ্ড পর্ব ৷ বস্তুত পদের ব্যাপারে খণ্ড পদ 
নেই ৷ যেমন, 


| 1 || 1 
কুঞ্জে আমার । এসে ফরে গেছে ৷ অকাল বৈশা-। খী 
এখানে খণ্পব এসেচে ‘খী’-তে । 


অবশেষে প্রচাপ বা ঝোঁক বৈচিন্যে ধরা পড়ে পদ, পর্ব ও মেল-এর পার্থক্য । 
প্রথম দুশটতে আছে উরস্পন্দ, আর তৃতীয়াটতে বল-স্পন্দ ৷ অর্থাৎ বলস্পন্দ 
উরসম্পন্দ থেকে বলবন্তর। [তনটি চরণ-বিভাগে তিনাটি ঝোঁকের বল-পাঁরমাণ 
ভিন্নতর। এর কারণ, পদ স্বরনির্ভর ; পৰ্ব স্বন-নিৰ্ভর ; ও মেল বল-ানর্ভর। 
তাই বলের সাধারণ উপাস্থাত লক্ষণীয় প্রথমে; এ বেড়ে আরো বোঁশ হয় 
দ্বিতীয়ে ; আর তৃতীয়ে এ বৃহত্তম। এদের নামকরণ হতে পারে বল (২), 


আঁধবল (/), আঁতবল (৷) ৷ নিচে এই ব্রিধা ঝোঁকে [তিনের পরিচয় দেখান 
হলো-__ 


০ 
পদ ঃ রান্রিকালে দুর্জনেরা। হকে লুষ্ঠনাশে 


A রে রর 
পর্বঃ রান্রিকালে। দুর্জনেরা । টান লুষ্ঠনাশে 


। ৷ | । 
মেল ৪ রাতের বেলায়। ডাকাতগুলো ৷ হুঙ্কার দিল । লুটের আশে । 


এখানে লক্ষণীয় যে বল বা ঝোঁক পর্ব ও মেল-এ অনেকটা কাছাকাছি এসে 


ছন্দের স্বরূপ ২৭৯ 


গৈচে ১১ আঁধবল ও আঁতবলের পার্থক্য এবং স্বনবৃত্ত ও বলবন্ত রীতির বিভেদ 
না ধরতে পারায় সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভুল হয়েচে নিচর চরণের 
ছান্দোনির্ণয়ে__ 
মুস্ত বেণীর ৷ গঙ্গা যেথায় । মুক্তি বতরে। রঙ্গে । 
আমরা বাঙালী ৷ বাস কর সেই। তীর্থে-বরদ । বঙ্গে ৷ 
_ সত্যেন্দ্রনাথ ঃ কুহু ও কেকা--আমরা? 


আগে (১৯২৬) একে তান 'বলব্ত্ত' বলে আভাহত করেচেন ; পরে (১৯৭২) 
একে '্বনবৃত্ত' বলেচেন 1৪9 প্রবোধ চন্দ্র সেন মহাশয় বলেন ৪ এর মূলে আছে 
তাঁর ও শিশির কুমার ভাদুড়ীর আব্াত্ত। বস্তুত চরণ দুশট যে দু'রীতিতে অর্থাৎ 
বলবৃত্ত ও স্বনবৃত্তে পাঠ্য তা এরা কেউ-ই ধর্তে পারেন {ন ৷ এখানে স্মৰ্তব্য 
যে স্পন্দ প্রত্যক্ষ, আর ছন্দ ধারণা। কাঁবতা বা পদ্যের চরণ-কে তাই বাভিন্ন 
স্পন্দ মেলে পড়া যায়। এ-জন্যেই Chatman বলেচেন ঃ “যে-কোন কাঁবতা 
ছন্দের শ্রেষ্ঠ বর্ণনা এই যে এ সকল অর্থবহ ছন্দোবিশ্লেষের ধাল” ।২২ এ-প্রসঙ্গে 
তাই সেন মহাশয়ের উক্তি যুন্তি-সহ নয় £ “আসলে এটা কলাবৃত্ত (স্বনবৃত্ত ) 
রীতির ছন্দ । 50295 আছে বটে ; [কস্তু তা তার ছন্দোগত ধর্ম নর, কাঁবকর্তৃক 
আরোিত। 98259 টা কোনো বিশেষ রীতির প্রকৃতিগত নয় ।”৯ তান ধর্তে 
পারেনান বৈজ্ঞানিক তত্ত্বট-_ 5৮৮০৪ বা বল প্রচাপ-উদ্ভূত এবং এর শারীরবৃত্তীয় 
1ভাত্ত রয়েচে। তাই এ কবির কৃপাপ্রার্থা নয়। 


২৭. ছন্দের উপাদান অক্ষরের উচ্চারণরীতি ও বিরাঁত এবং তাঁর সঙ্গে প্রচ্বর 
ও প্রচাপ। 

উচ্চারণ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য “(৪.৫ ) £ উচ্চারণের স্বরূপ” ; বিরাঁত সম্পর্কে 
“(৫ ৪ ৪ ) ৪ ছেদ, যাতি ও বিরাম”; এবং প্রদ্বর ও প্রচাপ সম্পর্কে “(২.১৩ ) ৪ 
প্রচাপ, প্রস্বর ও প্বরভা্গি” এবং “(6৫.৩ ) ঃ প্রচাপ, প্রস্বর ও মান্রাবচার”। বস্তুত 
প্রচাপ ও প্রস্বর বাঙলা ছন্দের অঙ্গ বলেই এদের নামেই হয়েচে ‘বলবন্ত’ ও 
'স্বরবত্তের নামকরণ। বলের যেমন আছে ব্রিধার্প, তেমনি প্রশ্বরেরও । তিনটি 
ছন্দকে প্রপ্থরের ক্রমবর্ধমান শ্রেণীতে সাজালে দাঁড়ায় ঃ বলবন্ত; স্বনবত্ত; ও 
স্বরবৃত্ত। এবার বলের ব্লমবৰ্ধ'মান শ্রেণীতে হবে ঠিক উ্টোটা ঃ স্বরবৃত্ত ; স্বনবৃত্ত ; 
ও বলবৃন্ত। বলের আছে পারমাণগত তিনটি ক্রম, যথা, বল ( স্বরবাত্তে ), আধবল 
স্বনবৃত্তে) ও আতবল (বলবৃত্তে)। প্রস্বরেরও তেমাঁন তিনাট ক্রম আছে, 
স্বর (বলবৃত্তে ), অধিস্বর ( স্বনবন্তে ), অতিস্বর (্বরবৃত্তে)। প্রস্বর ও প্রচাপের 
সমন্বয়ে চলে ছন্দ_-প্রবাহ ৷ 


২৮০ * বাঙুলা ছন্দোবিজ্ঞান 


সুনীতি কুমার মনে করেন যে স্বরভঙ্গি বা প্রদ্ররণ বাঙলা বাকৃ-এ তাৎপর্যপূর্ণ 
নয়, যেমন দেখা যায় পাঞ্জাব ও সুইডিশ ভাষায়। তবে এর আন্তত্ব অস্বীকার 
করা যায় না।৪৫ দেখা গেচে যে অর্থের সূক্ষ বিভেদ বুঝাতে স্বরভাঁ্গর ভূমিকা 
আছে। আঁভলেখ সাক্ষ্য দেয় যে মেল বা বাক্যাংশ [িচলনই অর্থ-বিভেদের 
জন্যে দায়ী। যেমন, 
তুকি কি। যাবে? - প্ৰশ্নবোধক; 
তুমি। কি যাবে-নিষেধাৰ্থক ।৩২ 
তবে মেল-বিচলনের সঙ্গে যে স্বরভাঙ্গি সশ্লফ্ট সে-সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই৷ 
গ্লভাঙ্গ ছাড়াও কবিতায় আছে স্বরত্রঙ্গ বা সুরেলা উচ্চারণ, যার প্রাধান্য স্বরবন্তে 
ত। তাই প্রশ্বরের ভুমিকা নগণ্য নয় স্বগ্ববণ্ডে, যেমন স্বনবত্তে বা বলবৃত্তে। 


৬. মান্রাসাম্য 

২৮. অক্ষরই বিচলনের তথা ছন্দের একক এবং এ 
বাগ্‌ধ্বান বৃত্তি অনুসারে দু'ভাগে িভাজ্য__আ 

খে ধরা পড়েচে যে শাব্দশাঁ 

সঙ্গে ঠিকঠিক মিলে যায়। উট 
কাজেই Stetson € স্টেটসন্‌ ) মনে করেন যে 


দঃপ্রকারের- মুক্ত ও বদ্ধ। 


হয়। উচ্চারক প্রত্যঙ্গের বিচলনে বায়ু নিঃ 
প্রতিহত হয়। এখানে অনাক্ষারকরা আক্ষার 


গোঁণ উপাদান হয়ে দাড়ায় । তাই অক্ষর বাস্তব, অলীক নয় 1৪৬ তবে ব্যবহারিক 


দিক থেকে অনুরণনশীলতা ( sonority ) এখানে সহারক- মোটামুটি এ শাব্দ- 
শল্তির সমান আর Bell Telephone Laboratories এ এর পাঁরমাণ মাপাও 
হয়েচে। আক্ষারকের মূলকে দু'ভাবে দেখা যেতে পারে--শাব্দিক ঘটনা হিসেবে 
এ হলো অক্ষরে অধিকতর অনুনাদীয় উপাদান ; আর বাকৃ-প্রত্যঙ্গের দিক থেকে 
এ হলো অক্ষর-নিঃসৃত শ্বাস স্পন্দের প্রধান বাহক। অধিক অনুনাদশীল উপাদান- 


গুলোকে বলা হয় স্বরধ্বনি, যদিও স্বর ও ব্ঞ্জন ধ্বানর মধ্যে পৃথকীকরণের কোন 
সন্তোষজনক পথ নেই।১৯ 


বাঙলা অক্ষর দুই প্রকারে 
নাকৃ, ধান। এ দুই নিয়ে বাঙ 
পারে। সপ্তাক্ষারক শব্দ, যথা, 
রাখতে হবে যে প্রতিটি ব্যঞ্জনধ্ব 


মুন্ড, যেমন, আ, ও, টা প্রভৃতি; বদ্ধ যেমন, 
লা শব্দ সপ্তাক্ষরিক বা তদৃধ্ব সংখ্যকও হতে 
অ। ন। তি। প।রি। চি। ত=৭ । এখানে মনে 
নির হরফের মধ্যে একটি স্বরধ্বান লুকিয়ে আছে, 
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যার নাম আ'। তাই কোন একটি ব্যঞ্জন বর্ণ (ete) কে শব্দের বাইরে 
উচ্চারণ কর্তে গেলেই তার অন্তনিহিত স্বরধ্বান ‘অ’ আপনা থেকে উচ্চারিত হয়ে 
উত্তবর্ণকে একটি পূর্ণ অক্ষরের মর্যাদা দেয়। যেমন, ক+অ-ক, পৃ+অ-প 
ইত্যাদ। এগুলো শুধু বণই নয়, একেকটি অক্ষর (55119)0০)। এক কথায়, 
অক্ষরগঠনে ব্যঞ্জন পরবর্তী স্বরকে অনুসরণ করে, যেমন টু+উ=টু প্ৰভৃতি ।৪৭ 
২৯. স্বর হুস্ব ও দীর্ঘ ভেদে দ্বিবিধ ; কিন্তু অক্ষরও দ্বিধাবিভন্ত_লঘ; ও 
গনুরঃ ;. আর ছন্দে উভয় ভেদই ব্যাপ্তিতে এক । 

স্বর ও ব্যঞ্জন নিয়ে অক্ষর তোর হয়। স্বরের বেলায় হৃদ্ব-দীর্ঘত্ব আছে; 
অক্ষরের ক্ষেত্রে লঘু-গুরুত্ব হস্বতার 1নারিখ হলো 'অ'স্বরের মাপ। তাই 
বাজসনেয়ী প্রাতিশাখ্যে (/৫৫-৫৭) বলা হয়েচে £ “অমান্স্বরো হস্বঃ ; মান্না চ; 
দ্বিস্তাবান দীর্ঘাঃ»। অর্থাৎ ‘অ'-মাপের স্বরই হস্ব এবং এ মান্লাও--এর দ্বিগুণ কাল 
লাগে যে উচ্চারণের সেই দীর্ঘ। তবে অক্ষর পরিচয়ে ব্যবহৃত হয় লঘু ও গুরু 
শব্দ দ:ট।৪৮ এখানে স্মৰ্তব্য যে তাত্বিক দিক থেকে হৃস্ব-দীর্ঘ এবং 'লঘু-গুরুঃ 
এক নয়। প্রথম যুগল ব্যবহৃত হয় কালদৈর্ঘ্য বা কালব্যাপ্ত বুঝাতে ; দ্বিতীয়টি 
ওজনের সঙ্গে সম্পৃশ্ত। আর দৈৰ্ঘ্য ও ওজন এক নয়। মনে রাখতে হবে যে 
এই দৈর্ঘ্য ভর নয়। তাই ধ্বনিভর* কথাটি অবৈজ্ঞানিক-_ধ্বনি শ্রোত, দৃশ্য নয় । 
ধ্বনিকে বর্ণের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলায় এসেচে এই ধারণা ৷ ফলে বলা হয়েচে যে, 
“আয়তনে সমান হলেও বুদ্ধদলে ধ্বনিবন্তু থাকে বৌশ”। এ-উন্তি অজ্ঞতা-প্রসূত 
ও যুন্তি-বিরোধী । তাই "গুরু রুদ্ধ দল ও লঘু মুন্ত দল” কে “আয়তনে সমান অর্থাৎ 
একমান্রা” ধরা হয়েচে। ধ্বান বাদে বর্ণের দিকে চেয়েই এ মন্তব্য করা হয়েচে, 
যেমন 'কথা-কন্থা” “পাতা-পান্তা" । এখানে দ£'টির ধ্বানসাম্য নেই । তবে ছন্দের 
প্রয়োজনে কখনো-কখনো এরা এক হয়ে যায়। যাঁদও বিজ্ঞানের আলোচনায় 
এদের স্বাতন্ত্র্য বর্ণনীয়। দ্বিতীয়ত, আরেকটি উক্তি বিচার-সহ নয় ৪ “ধ্বান এমন 
একটি জানস যার ভার, ওজন বা গুরুত্ব থাকতে পারে না। বৈজ্ঞানিক পরি- 
ভাষায় ভার (০10) না বলে বলা উচিত ভর ( 00895) ।”*৯ ভর কথাটি 
ধ্বনি সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। বাগধ্বান উৎপাদনে রয়েছে ফুস্ফুসীয় বায়ুপ্রবাহের 
সংনমন ও সম্প্রসারণ । কাজেই চাপ এখানকার বড়ো কথা৷ তাছাড়া প্রচাপের 
ভূমিকাও স্মর্তব্য। এই প্রচাপ হলো উদ্বোধক শাল্তর প্রত্যঙ্গীয় বায়ু-সচল ও 
ধ্বানক অনুষঙ্গী। এ স্বরভাঙ্গ ( কম্পাংক ) থেকে আলাদা। ফলে প্রচাপ 
(বল )-উদ্বোধক বেগ চাপ ৷২৯ পদার্থ বিজ্ঞানে প্রাত একক ক্ষেত্রে প্রযুক্ত 
বলকে বলা হয় প্রচাপ। অন্যদিক থেকে ভর হলো কোন বস্তুতে প্রযুক্ত ‘বল’ 
ও তার ‘ত্বৱণে'র অনুপাতের ধুবক ৷ এখানে ‘ধ্বান’ দৃশ্য বস্তু নয়, 1কন্তু বলজাত।৪৯ 
কাজেই বিজ্ঞানের আলোচনায় সাবধানতার প্রয়োজন। 


২৮২ বাঙ্‌লা ছন্দোবজ্ঞান 


পাঁণান (I. ২. ২৭) উ-্বরকে হস্বকালীন, উ-স্বরকে দীৰ্ঘকালীন ও 
প্রলাম্বত উকে প্রনতকালীন বলে আঁভাহত করেচেন ঃ “কালোহয়ং যথাক্রমং 
হস্দীর্ঘপ্লুতইত্যেবংসংজ্ঞোভবাত”। পরে (]. ৪. ১০-১২) হস্ব স্বরকে লঘু 
এবং দীর্ঘ স্বরকে গুরু বলা হয়েচে। ' “হস্থং লঘু । সংযোগে গুরু । দীর্ঘংচ”। 
পিঙ্গলের ছন্দঃ সূত্রে (I. ৯, ১৩ ) উত্ত হয়েচে যে লঘু অক্ষর হাল্কা পরিমাণের 
এবং গুরু অক্ষর দু'টি হাল্কা পরিমাণের সমান এরি পারিপ্রোক্ষিতে A. Borooah 
বলেনঃ “অক্ষর গুরু হবে যাদি এতে থাকে দীর্ঘস্বর বা হস্বস্বরের পরে যুন্তব্যঞ্জন, 
বিসর্গ বা অনুস্বার, কেননা উচ্চারণ এক্ষেত্রে হয় বিলাগ্মত । এ লঘু হবে যদ 
ইস্বস্বরের পরে নাথাকে যুক্ত ব্যঞ্জন, বিসর্গ বা অনুদ্বার, কেননা এ-সব ক্ষেত্রে 
উচ্চারণ প্রলাশ্বিত হয় না। যাদ গুরু অক্ষরে ব্যঞ্জন থাকে তবে এ হবে গরীয় ; 
যাঁদ লঘু অক্ষরে ব্যঞ্জন না থাকে তবে এ হবে লঘীয় 1৮৫০ লঘৃ-গুরুর হ্স্ব-দীর্ঘে 
রূপান্তরের নৈয়াঁরক ক্রিয়া সম্পর্কে ডা, A. Allen মন্তব্য করেচেন যে গুরু 
অক্ষর--২ মাল্লা ঃ এই সদ্ধান্তটিতে রয়েচে “বৃহত্তর বিপদ”, কেননা ধ্বানাবদৃদের - 


“মানা? আর ছান্দোসিকদের “মাত্রা” এক নয়। তার মতে ধ্বানীবদৃদের যুক্ত 
পরম্পরা এরুপ ৪ 


(9) যুদ্ভবাঞ্জনের পূর্ববর্তী হস্বদ্বর--গুরু অক্ষর ঃ তৈত্তরীয় প্রাতশাখ্য XX, 
১৪-১৫; 


(1) দীধদ্বরল্গুৰু অক্ষর ৪ খক্প্রাতিশাখা, XVII, ৪১-৪৪ ; 
', (01) যুন্তবাঞ্জনের পূর্ববর্তী হচ্বদ্বর--দীর্ঘদ্বর ৷ 
(iv) দীর্ঘদবর--২ মাত্রা ঃবাজসনেয়ী প্রাতশাখ্য, [/ ১০১ নু 
'. (৮) যুক্তব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী হস্বস্বর--২ মাত্রা ; 
(i) ও (৮) অনুসারে .". গুরুঅক্ষর= ২ মান্রা। 
Allen শেষ সিদ্ধান্তে আঁথকে উঠেচেন ৷৫১ কভু লক্ষ্য করেনাঁন যে 
(iii) সিদ্ধান্তটি ভুল, নৈয়ায়িক যুক্তি (5511021951০ reasoning ) অনুসারে ৷ 
এখানে আছে, () ও (11)-তে তিনটি পদ (৮০৮0 )--খুক্ত বাঞ্জনের প্ৰবতী 
ইস্বপ্বর', ‘গুুঅক্ষর ও 'দীর্ঘদ্বর' । এদের মধ্যে মধ্যমাটর ব্যাপ্তি দোষ ঘটেছে, 
তাই সিদ্ধান্তাটি অৰ্থাৎ (11) ঠিক নয় ।৫২ বস্তুত অক্ষর স্বর ও ব্যঞ্জনে তোর; আর 
হদ্বদ্বর ‘অ’ বা 'উ’-এর সমান দীঘন্বর এদের দ্বিগুণ ৷ বর্ণালী লেখ-এ 'আ-এর 
তিনটি প্রদ্বরাবয়ব নারীকণ্ঠে ৪০০, ১০০০ ও ৩০০০ ; আর উ-র যথাক্রমে ৪০৩ 


ও ৮০০ চক্র প্রতি সেকেণ্ডে। এরা প্রায়তুল্যমূল্য_বাজসনেয়ী প্রাতশাখ্য 'আ- 


এর সমর্থক, আর পাঁণাঁন ‘উ'-এর ৷ উভয়ে প্রায় একজায়গায় এসেচেন হৃস্বস্বরের. 
কালব্যাপ্ততে। এর দ্বিগুণ হবে দীঘ‘দ্বরে ।৩২ 
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প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে ফরাসী ছন্দ, কেননা ফারসী বাঙলার মতই 
আর্ধভাষা। ফরাসীতে স্বরান্ত অক্ষর যুন্তাক্র এবং এ হস্ব__দীর্ঘস্বরের মুস্তাক্ষর 
দীর্ঘই বটে ৷ আবার বাযঞ্জনান্ত অক্ষর বন্ধাক্ষর এবং এ দীৰ্ঘ ৷ দীর্ঘদ্বরের বদ্ধাক্ষর 
দীর্ঘতর ঃ হৃগ্ব বা দীর্ঘপ্বরের দ্বিগুণ বদ্ধ অক্ষর ও দীর্ঘতর ৫৩ বাঙলা সম্পর্কে 
আগেই বলা হয়েচে (দ্রঃ ২. ১৫ ) যে বাচ্যভার ( voice ৪1170) আছে 
এবং অরাবিন্দের মতে এ তিন প্রকারের__আনুভূমিক ভার দও, খাড়া সংঘাতভার 
(vertical ictus weight) ; ও ব্যঞ্জনভার (consonantal weight) 1৫৪ 
অর্থাৎ বলের ভার বা ওজন অক্ষর দৈর্ঘ্যে রূপান্তরিত হয়। তাই ওজন-দৈর্ঘাই এর 
বড়ো কথা। প্রথমাঁটতে আনুভীমকভাবে ভারদণ্ডে ঘটায় স্বরের স্ফীত দীথায়ন। 
যেমন 'না-না-না-। মানবের তরে" ৷ এখানে “নার ‘আ’ আবেগে স্বর বেশিক্ষণ 
স্থায়ী হওয়ায় বাচ্যবাদ্ধ হয়েচে । দ্বিতীয়াটিতে ঘটায় খাড়া দণ্ডাঘাত, যেমন, 


|| || 
বলবৃত্তে বলের প্রয়োগে ৷ যথা, ‘বৃষ্টিপড়ে । টাপুর টুপুর’ । আর তৃতীয়াটতে আছে 
ব্যঞ্জনভার, যেমন, 'সম্মান'-এর ম্ম-তে বাঞ্জনসংঘাতে কাল দৈর্ঘ্য বেড়ে গেচে এবং 
এদেখা যায় স্বনবৃত্তে। এসমন্ধে রাজশেখর বসুও বলেচেন ঃ “বাংলায় গুরুধ্বান 
আর ৪০০০৪ মিশে যার” 1৫৫ তাই অক্ষর গুরু হতে পারে এবং, দী্ঘও । 
৩০. স্বর, স্বন ও বল ভিন্নাভন্ন হলেও তাদের এক্য মেলে অক্ষরের মান্তা 
সাম্যে। 

অক্ষর (951115 ) স্বর ও ব্যঞ্জনে তৈরি ৷ সংস্কৃতের মতো বাউলায় কোন 
হস্ব-দীর্ঘচ্বর নেই; তবে ছন্দের প্রয়োজনে স্বর দীর্ঘও হতে পারে। যেমন, 
অনুকার বুঝাতে, 

হীহী শবদে ৷ অটবী পুরিছে। 

এখানে প্রথমে ‘হী’ দীর্ঘ । এরপরে ব্যঞ্জনের কথা। সংস্কৃতে ব্যঞ্জনের পৃথক্‌ 
মূল্য স্বীকৃত হয়ান-_এরা স্বরের সহচরী ৷ প্রত্যেকটি ধ্বান-ই ভাষাদেহের মুল্যবান 
একক ৷ তাই উপাদানের কোনোটাকেই বাদ দেওয়া যায় না। তবুও ব্যঞ্জনের 
তুলনায় স্বরের প্রাণশক্তি ও অনুরণন আঁধকতর। তাই নারদ শিক্ষায় ব্যঞ্জনগুলো 
তুলিত হয়েচে একগাছ মালার মুন্তোর সঙ্গে আর স্বরগুলো সে-মালার সৃত্রের সঙ্গেঃ 
“মাঁণবদ্‌ ব্যঞ্জন্‌ং বিদ্যাৎ, সূৱ্বচ্চ স্বরং বিদু?” 1৫১ বাজসনেযী প্রাতশাখ্যে ([. ৫৯) 
বলা হয়েছে যে ব্যঞ্জনের মান্রা অর্ধেকঃ 'বাঞ্জনমূ অর্ধমান্রা । এ ঠিক নয় বলেচেন 
Allen 1৫১ স্বরের সঙ্গে ব্যঞ্জনের সম্পর্ক নিরাপিত হয় উচ্চারণের লয়ে । মধ্য ও 
বিলাম্বত উচ্চারণে ব্যঞ্জনের স্বতন্ত্র ব্যাপ্ত বা মাল্লা বজায় থাকে, কিন্তু দুত 
উচ্চারণে এ স্বরের সঙ্গে মিশে যায়।৫৭ পতঞ্জীল মনে করেন যে ব্যঞ্জন স্বর- 
প্রদ্বনের অংশভাক-_স্বরসন্লিধর জন্যেই ব্যঞ্জনের এই পরিণাম।৫৮ 
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তবে একথা অনস্বীকার্য যে ব্যঞ্জন যথেষ্ট প্রাধান্যে উচ্চারিত হলে আলাদা 
অক্ষর হতে পারে। অক্ষরের ভান্তি শুধু মাত্র অনুনাদ নয়, প্রাধান্যও। আর এই 
প্রাধান্য (997017067০6 ) তিনাট উপাদানে তৈরি-দৈঘ্, শ্বাসবল ও অনুনাদ । 
ব্যঞ্জনের অনুনাদ স্বরের তুলনায় কম হলেও, যাদি অন্য দুটি বা তাদের মধ্যেকার 
একটিও অর্থাৎ দৈর্ঘ ও শ্বাসবল, উচ্চারণে প্রকাশ পায়, তাহলে ব্যঞ্জনাটি স্বতন্ত্র 
অক্ষর গঠন কে পারে ।৫৯ এর পরিচায়ক হলো বাঙলার প্রিধা ছন্দ। স্বরের 
প্রাধান্য আছে দ্বরবৃত্তে অর্থাৎ কিনা সুরপ্রবাহ ; স্বন প্রতিষ্ঠিত হয়েচে ব্যঞ্জনের 
স্বত্ত মর্যাদায়, যা দেখা যায় স্বনবাত্তে ; আর বলব্ত্তে প্রকাশ পেয়েচে ব্যঞ্জনের 
বল ৷ তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ «এই (অর্থাৎ 'ব্যষ্টপড়ে" ছড়ায় ) দুটি জানস 
দেখবার আছে। এক হচ্ছে 'বসর্গের (হসস্তের ) ঘটকালিতে ব্যঞ্জনের সঙ্গে 
ব্যঞ্জনের সাম্মলন, আর-এক হচ্ছে 'বান্ট' এবং 'কনে) কথায় যুস্তবর্ণকে যথোচিত 
মর্যাদা দেওয়া ।”৬০ যুম্তবৰ্ণের বিশ্লেষণে ব্যঞ্জন পাওয়া যায়, যেমন ব:ষ্টি্ব্‌্ষ:-+- 
টি, কনে]কন্‌+নে। ছড়ার ছন্দে (বলবন্তে) প্রচাপের ফলে ব্যঞ্জন পায় 
পূণমধাদা এখানে ৷ যু্ভবৰ্ণ ্বর-বিস্ফোরণে বিযুন্ত হয়ে যায় এবং ব্যঞ্জনে-বাঞ্জনে 


বু; ও বলশীভীত্তক বলব্ত্ত। 
স্বরেরই প্রাধান্য বৌশ।. দ্বিতীয়ে 
জায়গায় স্বনপ্ৰতিষ্ঠায়। আর তৃতীয়ে 
বং এ ঘটেচে প্রচাপের মারফতে। প্রাতিক্ষেত্রেই 
ঘটেচে: “ওজন-দৈঘ4৮1৫৪ সাধারণত স্বরবৃত্তে আছে স্বরভার ; স্বনবৃত্তে 
ব্যঞ্জনভার; আর বলবৃত্তে বলভার। স্বন দৈঘ্যাভিত্তিক বলে কালশায়ী ও 
মান্লাভিত্তিক ; স্বর ও অনুনাদশীল বলে হয়েচে কালশারী ও মাল্লাভীন্তক ; 
আর বল ও শ্বাসবলে দাঁ্ঘ ও কালশায়ী এবং এ তাই মান্রাভীত্তক। এখানে 


মনে রাখতে হবে যে “প্রস্বন” বা প্্রচাপ” ও গুরুধবান এক--এহলো একের 
অন্যে বুপান্তরণ ।৫৫ ৰ 


৩১. ছন্দে মান্নাই প্রধান, অক্ষর নয়। 


এখানে স্মর্তব্য যে মান্না নিরেট ছন্দের স্ববূপ। তাই 'কাঙ্কণীতে ঘুণ্ট 
[কিভাবে ও কতসংখ্যায় সাজানো সে কথাটা গৌণ, তার ঝংকারের লয়টাই আসল 


কথা। এই অক্ষরের মাপে ছন্দোরচনা করলে মেলান শক্ত হয়ে ওঠে । যেমন, 
সাধু বাঙলায়, 


ছন্দের স্বরূপ ২৮৫ 
১ ২ ৩ 
আজিকে তোমারে ৷ ডাক দিয়ে বাল ৷ শুন গো সখী, 


৪ ৬ 
তোমার বীণায় ৷ বাজে অপরূপ ৷ ছন্দ ও কি? 


দেখা যাচ্ছে প্রথম পর্বে আছে ৬টি অক্ষর ( ১ঠ1186]2 ), দ্বিতীয়পৰে ৫, চতুর্থপর্বে 
৪ ও পণ্ডম পর্বে ৫ ৷ প্রাকৃত বাঙলায়ও দৃষ্টান্ত আছে, যথা, 


৷ ৷ || । 
শিবু ঠাকুরের ৷ বিয়ে হবে ৷ তিন কন্যে। দান। 


প্রথম মেলে আছে ৫টি অক্ষর, দ্বিতীয়ে ৪, তৃতীয়ে ৩ এবং চতুৰ্থে ১ । এখানে 
মেলের অক্ষরসংখযা অসমান। কাজেই রবীন্দ্রনাথ মনে করেন “মাত্রা নিয়েই 
ছন্দের স্বরূপ” । তিনি আরো বলেচেন ঃ “প্রাকৃত ছন্দকে চার-চার সিলেব্‌ল্‌-এ 
ভাগ করাটা ঠিক বলে আমার মনে হয় ন৮।৬০ 

কিন্তু আধুনিক অনেক ছান্দসিকই ছড়ার ছন্দ (বলব্ত্ত)-কে এই অক্ষর বা 
syllable এ নিবদ্ধ রেখেচেন। এর থেকে তারা মাত্রায় নামতে পারেননি । 
এতে অবৈজ্ঞানিক মানসিকতার পরিচয় মেলে । যেমন প্ৰবোধ চন্দ্র সেন 
বলেচেন £ “বাংলায় এক রীতির ছন্দে ধ্বনি পরিমিত হয় দলসংখ্যা অনুসারে । 
এ-রকম মান্রাকে বলা হয় দলমান্লা (3511910 ৪০৮ )। আর একরীতির ছন্দে 
ধ্বান পারামিত হয় কলাসংখ্যা অনুসারে। এরকম মাল্লাকে বলা হয় কলামান্রা 
(70900 unit )| যেমন-_সংশ্রষ্ট উচ্চারণে 'ছান্‌. দ. দিক" তিন দলমান্ৰা, 
আর বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে ‘ছা-নৃ. দ. সি-ক’ শব্দে পাচ কলামান্রা।»৯. বলেচেন 
অগল্যধন মুখোপাধ্যায় $ “এরকম ছন্দে প্রত্যেক 35118916 বা অক্ষর এক মান্রার 
বালয়া গণ্য করা হয়। শুধু কয়টি স্বরবর্ণের ব্যবহার হইয়াছে তাহা গণনা করিলেই 
অনেক সময়ে মান্রার হিসাব পাওয়া যায়।»৯০ 851181516 ও মান্রা হওয়ায় উপরের 
“শিবু ঠাকুরের ৷ বিয়ে হবে। তিন কন্যে। দান’= এর মান্রা সমকত্ব থাকেনা । 
কেননা, এতে যথাক্রমে ৫, ৪, ৩, ও ১ মাত্রার পর্ব গঠিত হয়েচে। তৃতীয়ত, 
মোহিত লাল মজুমদার বলেন £ “এ ছন্দের রূপ--প্রাতপর্বে চারিটি স্বরান্তবর্ণ বা 
অক্ষর, এবং প্রাতপর্বে আদ্য-অক্ষরে একটি করিয়া ঝোঁক ।”১৯ এও যুক্তিসহ নয়, 
“শবুঠাকুরের” ছড়ার ছান্দাপক পরিপ্রেক্ষিতে । এখানে লক্ষণীয় যে অমূলাধন 
মাত্রার কথা বললেও তিনি অক্ষরেই নিবদ্ধ রয়ে গেচেন। মান্রান্তরে নামতে 
পারেন নি। আবার একটির একক কলা, অন্যটির অক্ষর--এরকম ভেদও অচল । 
(কেননা, বিভিন্ন ছন্দোরীতির মধ্যে চাই একটি গরিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক এবং এ : 
মাহা'ই দিতে পারে। 
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৩২. প্রদ্বরণ, প্রচাপন ও উচ্চারণের উন মিলনে ছন্দের সৃষ্ট ; আর এর 
স্বরূপ নির্ণয়ের চাবিকাঠি আছে সাধ্য ও প্রাকৃত বাঙলার যন্তাক্ষৰ ও হসভ্ভের 
মাত্রা বিশ্লেষণে ৷ 
প্রন্থরণ, প্রচাপন ও উচ্চারণ হলো শব্দ সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান ৷ এরা বিউনী 
{মলে গড়ে তোলে একেকটি শ্বাস মেল, যার পরিচায়ক হলো স্বর, স্বন ও বল- 
ভীত্তক [তিনাট ছন্দোরূপ, যথা, স্বরবৃত্ত, স্বনবৃত্ত ও বলবৃত্ত। প্রচ্বর ও প্রচাপ যে 
আলাদা সে সম্বন্ধে অবাহত হওয়ার প্রয়োজন ৷ অনেকেই এ-সম্বন্ধে সজাগ 
নন ৷ এসবের কথা আগেই আলোচিত হয়েচে ঃ (১.১৩ ) ও (6.৩) দ্রষ্টব্য 
এবং ( ৬.৩ )-এর (১২) ও (১৩) সংখ্যা। Accent কে প্রস্বন ধরে, pitch 
accent বা pitch কে বলা যায় প্রস্বর, আর 5555 accent বা 50555 কে 
প্রচাপ । শারীরবৃত্তীয় দক থেকে এই পাঁরভাষাই গ্রাহ্য। এ-প্রসঙ্গে সুনীতি 
কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সুর বা স্বর (7:50) ও ঝোঁক (50559 ) উল্লেখ্য ।৩৪ 
তবে তাঁর “স্বরাঘাত” 5৮7০55 এর প্রাতিশব্দ হিসেবে গ্রহণ যোগ্য নয়, যেমন তার 
respiratory accent | কেননা, এতে দুই-ই প্রায় এক হয়ে যায়। দুই-য়ের 
প্রকীতকে আভাহত করেচেন Abercrombie chest pulse ও 963 
বলে, অর্থাৎ উরসম্পন্দ ও চাপ (বল) স্পন্দবলে 1১৮ তাই গীতিগ্রস্বর ( pitch 
accent ) ও ঘাতপ্রদবর (stress accent ) সাঠক প্রাতশব্দ নয় শারীরবৃত্তীয় 
প্রক্কিয়ার দক থেকে-_এরা ইংরোজর অনুবাদ ৷ দুইয়ের পার্থক্য না বোঝায় এক 
প্রধান ছন্দোবিদ্‌ বলেচেন ২ “বাংলা ছন্দে গীতি প্রস্বরের কোনো ক্রিয়া দেখা যায় 
না, কিন্তু ঘাত প্রদ্বরের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায় । তাই প্রদ্বর বললে ঘাত প্রস্বরই 
বোবায়।”৯ অথচ তিনি বাংলা ছন্দের বিশিষ্টঁতা বোঝাতে রবীন্দ্রনাথের “শোষণ- 
শান্ত” বা “ভার-বহন শান্ত ”র উল্লেখ করেচেন। এই শান্ততো প্রস্বরের, 1কন্তু 
প্রচাপের নয় অর্থাৎ তাঁরি পরিভাষায় এ কাজ ‘গীতি প্রচ্বরের', 'ঘাত-প্রদ্বরের' 
নয়। তাহলে তাঁর উীন্ভাট স্ববিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় 
অন্যাদকে প্রস্বরের দিকে ঝু'কেচেন এবং তাই "শ্বাসাঘাত' ব্যবহার করেচেন stress 
বোঝাতে ।৯০ আগেই দেখান হয়েচে যে এই 'শ্থাসাঘাত'-এ chest pulse বুঝায়, 
505০5 pulse কে নয় । কেননা শ্বাসাঘাত ছাড়া বাকৃউচ্চারণই অসম্ভব। কাজেই 
তাঁর পরিভাষায় ব্যাপ্তদোষ এসেচে অজ্ঞতার জন্যে। শ্বাসাধাতের সম্প্রসারণে 
তারাপদ ভট্টাচাৰ্য এতে সুরযোজনা করেচেন £ “বলবন্তে সুতীৱতা বর্তমান ।”৬৯ 
বলাই বাহুল্য যে বলবল্ডে বল বা প্রচাপ আছে ধ্বনিতে, কিন্তু সুর নেই। তবে 
মোহিতলাল এব্যাপারে কিছুটা 507০55 119০ এর কাছাকাছি এসেচেন তাঁর 
স্বরবিস্ফোরণ' তত্ত্বে, যদিও তা পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠতে পারোনি। তাঁর 
মতে ৪ “এ মধ্যস্থ হসন্ত আদ্য-অক্ষরের স্বরকে সংকুচিত বা প্রসারত করে/না, 


9 pulse 


ছন্দের স্বরূপ ২৮৭ 


তাহার ঝোঁক, বা উচ্চারণক্রিয়ার জোরকে বাদ্ধিত করে মান্র__ইহাতে ৪০০৪7 বা 
স্বরবাদ্ধ, 50695 বা ঠেস বলা যাইতে পারে ।৮”৯৯ এউন্তি সবাংশে গ্রাহ্য নয়। 

আলোর পরিচয় তরঙ্গণায় স্মে৪01০) অর্থাৎ তরঙ্গ ও কণায় প্রকাশিতব্য। 
তরঙ্গ হলো ঢেউয়ের রূপ, আর কণ! হলো কণাবৃষ্টির বূপ। এরি যৌথর্প 
ফুটে ওঠে ত্রঙ্গণায়। তেমনি বাঙলা ভাষারও দু'।ট রূপ__একটি সাধুভাষার 
স্বরবর্ণবহুল ত্রঙরূপ, অন্যটি প্রাকৃত ভাষার হসন্তবহুল কণার্প। তাই সাধুভাষার 
ছন্দে ভদ্র বাঙালী চলতে পারে না, তাকে চলিতে হয়, বসতে তার নিষেধ, 
বাঁসতে সে বাধ্য । সাধুভাষার শব্দগুলি গায়ে-গায়ে মিলিয়ে গাঁড়য়ে চলে, তাদের 
ধ্বানিগুল স্ররবর্ণের মধ্যবতিতায় আঁট বাঁধতে পারে না। যেমন-_- 

শমন-দমন রাবণ রাজা, রাবণ-দমন রাম। 

এ কৃত্তিবাসী, ‘রামায়ণ’ 'কি ফ্ষিন্ধ্যাকাও 
অন্যাদকে প্ৰাকৃত বাঙলায় হসন্ত-প্রধান ধ্বানতে ফাঁক বুঁজিয়ে শব্দগুলিকে নিবিড় 
করে দেয়। তাই পাতলা, চাঁদ্‌নি প্রভৃতি শব্দগুলি সাধুভাষায় গুরুপাক। ফলে 
হসন্ত সম্বন্ধে ছন্দের নিয়ম এই যে, সাধুভাষায় হসন্তের টানে শব্দগুলি গায়ে-গায়ে 
লেখা যাবে না অথ বাঙলার স্বাভাবিক ধ্বানর নিয়ম এড়িয়ে চলবে, যথা, “সতত 
হে নদ তুমি পড় মোর মনে’ এখানে ‘নদ’ আর "তুমি", মোর’ আর ‘মনে’ হসন্তের 
বাঁধনে বাঁধা; কিন্তু পয়ারে ওর বাঁধন আলগা করে দেয়া হয়েচে। তবে প্রাকৃত 
ছন্দে এরা একেবারে এ'টে গেচে ৷ যেমন “এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যখানে 
চর’। এখানে পয়ার চোদ্দ বর্ণের সীমানা পেরিয়ে গেচে ; কিন্তু উচ্চারণে চোদ্দ 
অক্ষরের বেশ হবে না, যথা, “এপার্গঙ্গা ওপার্গঙ্গা মাধ্যখানে চর'। দু'য়ের 
দ্বিতীয় তফাৎ, ঝোঁক বা গ্রচাপে প্রাকৃত বাঙলায় স্বরের উচ্চারণ সব জায়গাতেই 

। ৷ 

দীর্ঘ হয়। যেমন-ভা-রিতো পাঁওত, কে-বা কার খোঁজ রাখে। হসন্ত সম্পর্কে 
বাঙলার একি “নিজস্ব নিয়ম আছে এবং তাতে প্রাকৃহসন্ত স্বর দীর্ঘায়িত হয়, যাঁদও 
বাঙলা স্বরবর্ণ সংস্কৃত বানানের হস্বদীর্ঘতা মানে না । যেমন জল, চাঁদ । এ 
দুটি শব্দের উচ্চারণে জ-এর ‘অ’ এবং '৮-এর ‘আ’ আমরা দীর্ঘ করে টেনে 
পরব্তাঁ হসন্তের ক্ষতিপূরণ করে থাকি। আবার 'টুমুস্‌ টুমুস্‌ বাদ্য বাজে? 
পদটাতে টু-মু দুই অক্ষর, পরবৰ্ত্তা হসন্ত'স্-ও এক অক্ষরের মান্না নিয়েচে পৰ্ব্বতত 
উ-কারকে সহজেই দীর্ঘ করে ।৬০ 

প্রাকৃত বাঙলায় হসন্তের প্রাধান্য আছে বলেই যুন্তবর্ণের জোর তার মধ্যে 
আপাঁন এসে পড়ে ৷ যুন্তবর্ণের পূর্ববর্তী স্বর সংস্কৃতে দা্ঘ হয় এবং স্বনবত্ত ছন্দেও 
এদীঘতা সমানভাবে দেখা যায় শব্দের মধ্যে ও অন্তে । তবে স্বরবৃত্তে এ 
শুধু ঘটে অন্তে, মধ্যে নয় । এর কারণ সুরপ্রবাহে এই হসন্তের লোপ। তাই’ 


২৮৮ বাঙলা ছন্দোবজ্ঞান 


“সম্মুখ সমরে পাঁড় বীর চূড়ামাণ'-তে 'সম্মুখে-র 'সমৃ+মুখ এ হসন্ত ‘ম্‌ টি লুপ্ত 
হওয়ার উপক্রম স্বরবৃত্তের তান বা সুরপ্রবাহে। তাই ৪৮৪ বলেন ৪ “দুত 
বাক্‌-এ ব্যঞ্জনকাল স্বরকালের সঙ্গে মিশে যায়”।৫৯ এ-সম্পর্কে কৃষ্ণন 
বন্দোপাধ্যায়ের মত হলো £ “ছন্দে হসন্ত বর্ণের কোন পৃথক মান্রা নাই; উচ্চারণ 
সময়ে উহাতে কেবল জিহ্বা বা ওঠ সংলগ্ন হয় মান্র। কাব্য ছন্দে উহা প্বাস্থত 
হস্বস্বরের গুরুতা সম্পাদন করে।”৬২ তাই 'ম:-লোপে 'স-এর ‘অ’-কারের স্বর- 
সম্প্রসারণ সুরের প্রবাহে মিলে গেচে। এখানে মনে রাখতে হবে যে যুন্তাক্ষর 
উচ্চারণে ভেঙে হসন্তে বিভন্ত হয়ে যায়, যেমন, সত্তর==সং-তর্‌ ; জিহ্বা=জিউ্‌ 
+হা, জিব্‌+-ভা; বিহবল=বউ্‌+হল;, 1বব্‌+-ভল্‌ ৷ 
ব্যঞ্জনধ্বানকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়-যুক্ত ও অযুন্ত। এখানে প্রথমের 
শান্তর লীলা লক্ষণীয়। যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বান চার-প্রকারের_€) ‘আঁভানিধান’-জাত, 
, যেমন, পৃত' প্তে), বদ বে) প্রভাত; (1) এক-প্রয়াস-জাত যথাৰ্থ" যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বান, 
যথা, স্ব ম, নৰ প্রভৃতি; (iii) দ্বিত্প্ৰাপ্ত, যথা, নিন, ‘তৃত' প্রভৃতি; এবং (iv) 
সমস্থানজাত, যথা, %, ও, ন্ত প্রভাত। এদের প্রথমাংশের উচ্চারণে সংশ্লিষ্ট 
মাংশপেশী ক্ষাণকের জন্য অর্গলবদ্ধ হয়ে গিয়ে মুক্তলাভের চেষ্টায় 'অন্তারত 
পরাক্রমে' সংগ্রামে রত হয়। এজন্যে উচ্চারকদ্বয় উন্তধ্বান উচ্চারণে অধিক 
সময় নেয়--ফলে এসব ধ্বানিগুলোর কালপাঁরমাণ বৃদ্ধ পায়। এখানে প্রলম্বন 
ঘটে যুস্তব্যঞ্রনের প্রথমাটতে, স্বরধ্বানতে নয় । এবার অযুন্ত ব্ঞ্জনধবনির কথা, যেমন, 
‘আহ্লাদ’ এর ‘হ'ল’ ( লৃহ ), 'জামা'র ‘ম’ প্রভীতির কথা । অযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বানগুলোর 
সব ক’টিই শব্দের আদিতে পূর্ণতম উচ্চারণ পায়, শব্দমধ্যে দনবল উচ্চারণ এবং 
শব্দশেষে মাঝামাঁঝ উচ্চারণ। অথাৎ শব্দান্ত উচ্চারণটি শব্দমধ্য উচ্চারণের 
চেয়ে বোৌশ সময় নেয়। তাই পাঁরমাণের দিক থেকে শবান্ত অসংযুন্ত বাঞ্জনধ্বান 
দীর্ঘতম সময় নেয়। দুই স্বরের মধ্যবর্তী ব্যঞ্জন স্বষ্পতম সময় এবং প্রথম ধ্বানাঁট 
শব্দমধ্য ধ্বনির তুলনায় কিছু কম, 1কন্তু দুইস্বরের মধ্যবর্তী ধ্বানর তুলনায় কিছু 
বেশি সময় নেয়।৪৭ এখানে লক্ষণীয় যে স্বর ও বল স্বনকে প্রভাবিত করে। 


৩৩. বাংলায় সংস্ৰৃতের মতো স্বরের হচ্বদীর্ঘতা না থাকলেও, কোন কোন 
প্হলে এ দেখা দেয় বিশেষ ভূমিকায় । j 

স্বরধ্বানর হক্বতা বা দীর্ঘতা সম্পর্কে বাঙলা উচ্চারণে কয়েকটি বিশেষ 
নিয়ম আছে। গোটা শব্দ-দৈঘের সঙ্গে তার স্বর-ধ্বানর দীর্ঘতা বা হস্বতা জাঁড়ত। 
সাধারণত একাক্ষর শব্দ বা পদ (29০০০-511921০ ) দীঘ‘ উচ্চারিত হয়, যেমন, 
‘জল'=জ+লৃ এর অ-কার দীৰ্ঘ ; কিন্তু 'জলা'র অকার হৃগ্ব। এর কারণ 
প্রাকৃহসন্ত স্বর দীর্ঘায়ত হয়। তবে একাধিক অক্ষরের পদে, অথবা এক 


ছন্দের স্বরূপ ২৮৯ 


নিঃশ্বাসে উচ্চারিত বাক্যে স্বর এলে তা দীঘ হতে হস্ব হয়ে দাঁড়ায় । যেমন= 
দিন (দিবস), দীন (দরিদ্র), দিন (- দিউন, দান করুন), প্রভৃতিতে 'ই' একক- 
ভাবে দীর্ঘ, কিন্তু একাধিক অক্ষরে হস্ব, যেমন দিন-কাল, দিন-দুনিয়ার মালিক । 
বাঙলা ছন্দে তাই স্বরের হস্বতা-দীর্ঘতা বাঁধা ধরা নয়_অবস্থাগাতকে একই 
স্বর্ধ্বনি হস্ব বা দীৰ্ঘ দুই-ই হতে পারে। যেমন, 
_ সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চুড়ামান__ 

এখানে ‘সম্মুখ’ শব্দাটকে তিন অক্ষরের (সম্‌+মু+খ ) মতো না পড়ে দুই 
অক্ষরের ( সমৃ+মুখ ) মতো পড়লে, 'মু-এর উ-ধ্বান খ-এর অ-কারের লোপ্‌ 
পূরণ কে দীঘ‘ উচ্চারিত হয় ।৩৪ 


৭.৩, ছন্দোপারাঁচাত 

এবার ন্রিধা বাঙলা ছন্দের পাঁরাচাত । আগেই বলা হয়েচে যে তিন প্রকারের 
ছন্দোরীতি বাঙলায় গুচালত ৷ একেকটি বিশেষ ভিত্তিতে একেকটির উদ্ভব বলে 
এদের ভিন্ন ভিন্ন নাম__স্বরবৃত্ত; স্বনবত্ত ; ও বলবৃত্ত। স্বরবৃত্তে বুঝায় এমন 
ছন্দকে যা স্বরাভীত্তক অর্থাৎ টান বা সুর যার বৈশিষ্ট্য। স্বনবাত্তে প্রকাশ 
পেয়েছে স্বন বা ধ্বনির স্বরূপ । আবার বলব্ত্ত আদো বল বা চাপে উৎপন্ন । 
তবে এরা ভিন্ন ভিন্ন স্পন্দের হলেও এদের মূলে আছে 'মান্রা। অর্থাৎ মান্রাই 
এদের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বা গ. সা. গু। এতেই সগ্রমাণ যে এরা তিন 
হলেও এক গোষ্ঠীভুন্ত । এখানে স্মৰ্তব্য যে স্বরবত্ত ও দ্বনবত্ত সাধুভাষার ছন্দ ; 
আর বলবৃত্ত প্রাকৃত ভাষার। এদের বৈশিষ্ট্য নিচে 'নর্দোশত হলো-_ প্রথমে 
সাধারণ ব্যাখ্যায়, তারপরে গাঁণতীয় পরিভাষায় ৷ 


(ক) ঃ ব্যাখ্যান 
I. স্বরবন্ত বৈদিক ছন্দের স্বরসংগীত বা স্বরমডুলনের সংগীতই আছে 
এর জন্ম লগ্নে, যার আরেক নাম তান বা সুর। কাজেই বাঙলা স্বরব্ত্ত ছন্দ 
হলো বৈদিক স্বরসংগীতের উত্তর সাধক ৷ এর চলন দুই বা দু'য়ের গুঁণতকে ৷ 
তবে সাধারণত এ ৪, ৬, ৮ ও ১০ মারার পদক্ষেপে এগোয় । অর্থাৎ পদই এর 
বড়ো কথা। তাই এর প্রচলিত নাম 'পয়ার বা পদ-চার। পদের গোড়াতেই 
একেকটি ঝোঁকালো শব্দ কাপ্তোন করে এবং তার পিছন পিছন কয়েকটি 
অনুগত শব্দ সমানতালে পা ফেলে কুচ করে চলে যায়। একেকাঁট ঝোঁক- 
কাপ্তেনের অধীনে ক”টকরে মান্রা সেপাই থাকবে তা "নির্ধারিত হয় ছন্দের 
নিয়মানুসারে । পয়ারটা চতুষ্পদ ছন্দ, যেমন, 
মহাভারতের কথা । অমৃতসমান । 
কাশীরাম দাস কহে ৷ শুনে পুণ্যবান। 
১৯ 


তত বাঙলা ছন্দ্োবিজ্ঞান 


পরাতাট চরণে ৮৬ মান্না তবে শেষের দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে যে ৬ মান্না দেখা 
যাচ্ছে তা ৮-এর সমান, কেননা চরণান্তে রয়েচে দু'টি ফাঁক সুরে পড়লে ‘মান 
ও ‘বান্‌’ এর আকার দীর্ঘায়িত হয়ে এ দু'মান্রার ফাঁক পূরণ করে।৩৯ এই পদের 
বরাত ঘোষণায় রয়েচে ছেদও ৷ এখানে পদ ও ছেদ-এর 'নরুন্তি দুষ্টব্য ৪ '( ৬.৩) 
এর (৮) ও (৯) সংখ্যা’ । এতে চৌপদী-_ত্রিপদী হবে ৬+-৬+৮ বা ৮+৮-+-১০ 
মান্রায়। ন 
দ্বিতীয়ত, এর গঠন প্ৰকৃতি সম্বন্ধে সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত বলেচেন ৪ 
বিজোড়ে বিজোড় গাঁথ, জোড়ে গাঁথ জোড়। 
আটে ছয়ে হাঁফ ছেড়ে ঘুরে যাও মোড় ॥ 
ুন্তাক্ষর চড়া পেলে হসন্তের লাগ-- 
মারো ঝট্‌, ডিঙ্গা ভেসে যাবে ডগমাঁগ।৬৩ 
অর্থাৎ ১+৩বা ৩+১,বা ২+২বা ২+৪ বা ৩+৩ প্রভীত মান্রা 
সমাবেশ । এ সমমান্লার ছন্দ এবং এর অর্থ এই যে দুই, চার, ছয়, আট, দশ 
প্রভূত দু’য়ের গুণিতক--এর পর ইচ্ছামতো যাতিদ্থাপন করা যায়। আর এখানেই 
এ-ছন্দের শন্তি। এ জন্যই এ-জাতীয় ছন্দে আঁজাঁব্মাঁ (enjambement ) বা 
প্রবহমানতা চালানো সম্ভব। যেখানে দু'য়ের গুণিতক পাওয়া যায় সেখানেই 
থামতে পারা যায় বলেই প্রবহমান (24০-০০) পয়ার রচনা সম্ভব হয়েচে। 
রবীন্দ্রনাথ তাই মনে করেন এ-ছন্দে “অযুগ্রসংখ্যার পর যাত” 
তাই তান মধুসূদনের চরণ-1ডগানো, 
বীরবাহু চাল যবে গেলা যমপুরে 
অকালে 
এই পয়ারের সমালোচনা করেচেন তিন মান্রায়“অকালে'-যাঁত স্থাপনের জন্যে। 
তার মতে বারবাহুর “অকালমৃত্যুর সংবাদটি যেন ভাঙা রণ পতাকার মতো ভাঙা 
ছন্দে ভেঙে পড়ল”। পরে তান 'অকালে'র পরে যাত কে “অবশ্য একরকম 
করে সমর্থ'নও করা যায়” বলেচেন; কিন্তু, কারণ দেনীন। তবে তান লক্ষ 
করেচেন পয়ার-পদের ধবানভাগের বৈচিত্য ঃ “আমন্লাক্ষর ছন্দে পয়ারের প্রবর্তন 
হয়েছে এই কারণেই । সে কোনো কোনো আদিম জীবের মতো বহু-গ্লাহ্ল, 
তাকে নষ্ট না করেও যেখানে-সেখানে ছিন্ন করা যায়। এই ছেদের বৈচিত্র 
থাকতেই প্রয়োজন হলে সে পদ্য হলেও গদ্যের অবন্ধ গাঁত অনেকটা অনুকরণ 
করতে পারে। সে গ্রামের মেয়ের মতো; যাঁদও থাকে অন্তঃপুরে, তবুও হাটে- 
ঘাটে তার চলাফেরায় বাধা নেই ।»৬০ 
তৃতীয়ত, প্রবহমানতা হলো তান বা সুরের। এঁর ফলে 
“ঘুতক্ষর চড়ায়” আটকে পড়লে সত্যেন্দ্ৰনাথের দেশ হলো, 


দেওয়া চলে না। 


“হসন্তের লাগ” 
“মারো ঝটু” অথাৎ 
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ডানা ঝাড়া দিতে হবে! এহলো স্বরপ্রবাহের ইঙ্গিত। হসন্ত ও যুন্তাক্ষরে তফাৎ 
এইখানে যে প্রথমাঁট হস্‌ (.) চিহ্নে লেখা হয় । আর দ্বিতীয়াটি হস্‌কে যুস্তাক্দরে 
পরিণত করে। যেমন, তন্র-ুতন+ত্। এখানে তন্‌-এর হসন্ত ব্যঞ্জন ‘ন’, 
যুস্তাক্ষরে হয়েচে গ্ল’ ॥ কাজেই যুস্তাক্ষরকে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে পড়লে, পাওয়া 
যায় হসন্ত ; আবার হসন্ত ব্যঞ্জন সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে হয়ে যায় যুন্তবর্ণ বা যুক্ভাক্ষর। 
তাই সত্যেন্্রনাথের উপদেশ হলোঃ যুক্ত হসন্তের বেলার গুণটানা, আর অযুন্ত 
হসন্তের ক্ষেত্রে দাঁড় বাওয়া ৪ 

ঠাঁই বুঝে গুণ টানো ৷ ঠাঁই বুঝে দাঁড়। 

যুন্তাযুন্ত হসন্তের পয়ার তাগাড় ॥ 

এথেকে দুটি সূত্র পাওয়া যায়--এক, গুণ-টানা ; দুই, দাঁড়-বাওয়া। অর্থাৎ 

প্রথম পদ্ধতি যুক্ত হসন্তের বেলায়, আর দ্বিতীয়টি অযুন্ত হুসন্তের ক্ষেত্রে। একটি 
টেনে উচ্চারণ, অন্যটি ঠেসে উচ্চারণ ৷ তাই দুটি সূত্র হবে এবুপ-- 

(ক) শব্দমধ্যে (যুক্ত হসন্তে ) প্রদ্বরণের গুণে ছন্দকে টানতে হবে অর্থাৎ 
যুন্তাক্ষর চলবে একমান্নিক কদমে ; 

(খ) শব্দান্তে ( অধুন্ত হসন্তে ) ছন্দকে দাঁড়ের সাহ'য্যে চালিয়ে নিতে হবে 
অথৎ হসন্ত অক্ষর চলবে দ্বিমান্রক কদমে ; তবে ‘গুণ’ ‘ও “দাঁড়ে”র 
প্রয়োগ হবে “ঠাঁই বুঝে” । 

এখানে লক্ষণীয় যে প্রথম সূত্লাটির প্রয়োগ হলে স্বরসংগীত এসে যাবে এবং 
তার ফলে যুগ্মধ্বান চলবে একমান্রার কদমে। রবীন্দ্রনাথের কথায় £ “কথাকে 
তার জড় ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ । সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে, 
কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্ছে সেই তাঁর-বাঁধা সেতার । কথার 
অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে৷ সুর পদার্থটাই একটা বেগ । সে আপনার 
মধ্যে আপন স্পন্দিত হচ্ছে। কথা অর্থের মোন্তার করবার জন্যে, সুর আপনাকেই 
আপা প্রকাশ করে। বিশেষ সুরের সঙ্গে বিশেষ সুরের সংযোগে ধ্বনিবেগের 
একটা সমবায় উৎপন্ন হয়। তাল সেই সমবেত বেগটাকে গাঁতদান করে । ধ্বনির 
এই গাঁতবেগে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে গাঁত সপ্টার করে সে একটা বিশুদ্ধ 
আবেগমান্র। তার যেন কোন অবলম্বন নেই । গানের সুরে আমাদের চেতনাকে 
নাড়া দেয় একেবারে অব্যবাহতভাবে।৮৬০ তাই “ছন্দে হসন্তবর্ণের উচ্চারণে কেবল 
জিহ্বা বা ওষ্ঠ সংলগ্ন হয় মান্ল’৬২--ফলে হসন্ত লুপ্ত প্রায় হয়ে যায় সুরের টানে বা 
বুদ্ধ শ্বাসে। এ-জন্যে যুক্তাক্ষর হয়ে যায় একমাত্রক। অন্যাদকে শব্দান্ত হসন্তে 
আসে দিমান্রকতা এবং এ ‘দীড়ে'র অনুসরণে । এখানে লিভারের (lever ) 
ক্রিয়া লক্ষণীয়--নৌকা চালনায় দাঁড় লিভার ক্রিয়াকে ব্যবহার করে জলের 
বিৰুদ্ধে এই যাল্তিক ক্রিপনাকে বলে যান্রক সুবিধা এবং এ নির্ভর করে দুদকের 


ক বাঙ্‌লা ছন্দোবিজ্ঞান 


1বপরীত শান্তর প্রয়োগ রেখার উপরে আলম্ব (10:00) ) থেকে আঁঙ্কত 
লম্বদ্বয়ের দৈর্খ্যের উপর। এই দ্বৈত বাঁদিমান্রার সাম্য স্থাপন হলো এর কাজ। 
প্রাক্‌ হসন্ত স্বর তাই 'দিমান্রক । 
বস্তুত ‘গুণ’ ও 'দাড়ে'র এই পার্থক্য মনে রাখতে হবে। (ক) ও (খ) বিধান 
দুটি একটি অনুবাধ (০5:9০) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সে হলো “ঠাই বুঝে”। 
অর্থাৎ কোন স্থলে প্রয়োগ হবে, কোন স্থলে হবে না, তার মাপকাঠি হলো 
ছন্দের প্রয়োজন ৷ এ নির্ভর করে হসন্তের যুক্ত বা অযুন্ত হওয়ার পরে অর্থাৎ কিনা 
এর সংশ্লিষ্ট বা বিশিষ্ট উচ্চারণের উপর। তাই =--=একমান্না ও = সদুইমান্া হলে, 
[বকম্প ভাঙ্গর স্থাতস্থাপকতা দেখান যায় "নিচে এভাবে-- 
চমন ভেঙে গেছে শুনে গিনি রেগে খুন 
ৰি বলে আমার দোষ নেই ঠাকরুণ। 
এখানে “চম্‌’ একমান্রার, 1কিন্তু ‘ঠক্‌’ 'দ্বিমাত্রক । আবার 
মান ফেটেছে দেখে গৃহিণী সরোষ, 
বি বলে ঠাকুৰুণ মোর নাই কোনো দোষ 1৬০ 
এখানে “চমণ দুমান্রার ; কিন্তু ‘ঠাকৃ’ এক মাত্রক। 
চতুথতি, এই স্থিতিগ্থাপকতা ছাড়াও আছে স্বরবৃত্তের “অসাধারণ শোষণ শক্তি”। 
যেমন “দুর্দান্ত পািত্য পূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত” । এ হলো “ভারবহন শান্তি”), যাতে 
প্রকাশ পায় গান্তীর্য। মাইকেল আমন্লাক্ষর ছন্দে যুন্তবর্ণের ধ্বান পদে-পদে ঝংকৃত 
করে পয়ারের একটানা চালের মধ্যে শান্তিসগ্গার করে দিলেন এবং তার প্রমাণ 
“মৈঘনাথবধ কাব্য” ।৬০ তারাপদ ভট্টাচার্য এই শোষণশীন্তকে অবৈজ্ঞানিক উক্ত 
বলে মন্তব্য করেচেন £ “পৃথক তরল পদাথ'কে আত্মসাৎ করাই হইতেছে যথাৰ্থ 
শোষণ ৷ ধ্বনি যে তরল ও ধবানপর্ব যে কঠিন তাহা নহে, উভয়ে পৃথকও নহে। 
ধ্বনি ধবানপর্বেরই অঙ্গ মান্ু। কাজেই পয়ার জাতীয় ছন্দের ধ্বান শোষণ রূপ 
কপ্পনার বৈজ্ঞানিক মূল্য নাই।”৬১ 
উপরের মন্তব্য যুন্তি-সহ নয়--এ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অজ্ঞতাই সূচিত করে। 
“ধ্বনির ( শব্দের ) শোষণ” বা absorption of sound একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। 
তরঙ্গ গাঁত হিসেবে ধ্বান (শব্দ )র তীব্রতার হাস পায় মাধ্যমের ভিতর দিয়ে 
গমনকালে এবং এর একটি সুন্র আছে, যা গণিতের ভাষায় প্রকাশ করা যায় 
এ-ভাবে ঃ 
_ (৯ 
][==]০০ ০০,০30 
যেখানে 1০--ধ্বনির মুলবিন্দুর তীব্রতা ; [০--মূল বিন্দু হতে ₹- দূরত্বের 
তীব্রতা ; ॥= মাধ্যমের শোষণ গুণাঙ্ক ।৬৪ রবীন্দ্র নাথ শোষণ শান্তর কথা বলেচেন 


ছন্দের স্বরুপ ২৯৩ 


“পয়ারজাতীয়” ছন্দ সম্পর্কে, ধ্বনি সম্পকে নয়। অর্থাৎ কিনা ছন্দোলয়ের আছে 
ভার বহন শান্তি’ঃ ছন্দোলয় এখানে মাধ্যম যা এই 'বাশিষ্ট গুণে গুণান্বত। এ 
তৈরি হয়েচে ধ্বনি ও ধ্বানপদে ( পর্বে নয় )। কিন্তু এর আছে স্বতন্ত্ৰ এক তৃতীয় 
রূপ। অন্নজান ও জলজান বৈদ্যুদ আধানে জল-এ রূপান্তরিত হয়; ছন্দোলয়ও 
তেমনি। এই পার্থক্য না বোঝার জন্যে এসেচে ভুল সিদ্ধান্ত । 

]], জ্বনবৃত্ত_ ধ্বান-পারিবীত্তর সংগীত বা বর্ণপংগীতের অস্পষ্ট পদক্ষেপ 
দেখা যায় 'ন্রষ্ভের জগতী পংন্তির সম্প্রসারণে _-জগতীর উপান্ত বৰ্ণাট সর্বদাই 
হস্ব এবং শ্রিষুভেরাট সাধারণত দীর্ঘ। জগতী সধান্তর শেষে হস্ব ও দীর্ঘ বর্ণের 
একান্তরণ জাত সংগীত ক্রমে ক্রমে দ্বিতীয় ছান্দীসক ছেদেও ত্রিষ্টভের অন্ত্য চার 
বা পাঁচ বর্ণেও বিস্তৃত হলো। জগতী পান্ত তাই আয়াম্বক স্পন্দের গীততে 
রূপান্তরিত হলো ৷ বৈদিক এই পাঁরবর্তন ধুপদী সংস্কৃতের বর্ণবৃত্তে ও পরবর্তী 
মান্রাবৃত্তেও সম্প্রসারিত হলো। ধ্বাঁন বাস্বনের মূল্যই এখানে স্বীকৃতি পেল 
ইস্ব-দীৰ্থ বর্ণের বিন্যাস ব্লগে । এঁর পাঁরবাতিত রূপ প্রাকৃত-অপত্রংশের মধ্য দিয়ে 
পৌছিয়েচে বাঙলা স্বনবৃত্তে।৩৮ এর মূলবৈশিষ্ট্য হলো ধ্বান-পরিবৃত্তি বা 
হদ্বও দীর্ঘ ধ্বানর একান্তরণ । বাঙলায় এ যুক্ত হয়েচে বিলম্বিত লয়ের সঙ্গে-- 
ফলে প্রাতটি ধ্বনি-ই পায় তার মর্যাদা । এ যেন স্বনের প্রজাতন্র_এখানে 
“ছন্দব্যবসায়ীরা আর হসন্তের ষাটতোলা, দ্বরান্তের আশি এবং সংযুক্তাক্ষরের 
একশ'তোলা-_ছন্দেশ্বরীর ঠাটে বসে_াতিনরকম বাটখারায় মিশিয়ে ইচ্ছামত 
ওজন দিয়ে চুন্তি-ভুন্তন করতে পারবেন না!” ছন্দময়ী তাই গেয়ে ওঠেন 

গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম জলে 
মোলয়া যুক্ত ডানা, 
মঞ্জুমরাল বিহর হরষে 
সঙ্গীত গাও নানা ।৬৩ 

স্বরবৃত্তের সঙ্গে স্বনবৃত্তের তফাৎ এইখানে যে স্বনবৃত্তে উচ্চারিত অক্ষরের দ্বন- 
পারমাণই প্রধান। স্বরবৃত্তে যে-সুরের টান থাকে, এখানে তা অনুপাস্থত। 
কাজেই প্রথমের স্থিতিস্থাপকতা যেমন নেই দ্বিতীয়ে, তেমনি তার শোষণ শান্তরও 
অভাব। এখানে প্রাতাঁট দ্বন বা ধ্বাঁনর হিসাব রাখতে হয়। তাই এখানে ঘটে 
যৌগিক অক্ষরের দীৰ্ঘাকরণ। দ্বরবৃত্ত যেমন পুরুষালি ছন্দ, স্বনবৃত্ত তেমান 
মেয়ৌল। স্বনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সংস্কৃত মানরাবৃত্তের লঘু-গুরুর কল্লোল কিছুটা 
সম্ভব এই ছন্দেই। তাই সত্যোন্্রনাথের প্রচেষ্টা এগিয়েচে “ছন্দস্পন্দ” সৃষ্টি 
কর্তে ঃ একে তান আঁভাহত করেচেন “ববমান-বিহার পদ্ধাত” বলে। একে 
দিলীপকুমার বলেচেন “লঘুগুরুষ ৯৩ আর মোহিতলাল “হসন্তপ্রাণ মান্রাবৃত্ত”১১ । 
এর সূত্র হলো “শ্রুতবোধের” (২) £ 


উল বাঙলা ছন্দোবজ্ঞান 


সংযুক্তাদ্যং দীর্থং সানুস্বারং বিসর্গ সধামশ্রম্‌। 

ধিজ্ঞেরমক্ষরং গুরু, পাদান্তস্থ াবকল্পেন চ 
পারা, আরবী, গ্রীক, রোমকে বুন্তাক্ষর নেই, অথচ সেখানে ছন্দস্পন্দের প্রতিষ্ঠা 
হয়েচে দু'রকমে ঃ দীর্ঘদ্বরের সাহায্যে, আর অক্ষরসংঘাতের বিন্যাসে । অর্ধোচ্চারত 
বা আল্গোছ অক্ষরের পর, পূর্োচ্চারত বা গোছালো অক্ষর বসলেই অক্ষর 
সংঘাত হয়। এই অক্ষর-সংঘাতের অব্যবাহত পূর্বে বে অক্ষর তাকে পাশা, আরবী, 
গ্রীক ও রোমক ছন্দশান্ত্রে দীর্ঘ বলেই ধরা হয়। এর কারণ, গায়ে গা না 
জুড়লেও বস্তুত এ যুন্তাক্মরের সাঁমল । তাইতো “প্রাকৃত পৈঙ্গলের (১।২) 
নিৰ্দ্দেশ ঃ প্দীহো সংজুত্তপরো” অর্থাৎ সংযুক্তাক্ষরের পবস্বর দীর্ঘ । যেমন 
‘মালিনী’-ছন্দের ৪ 

উড়ে চলে গেছে বুল্বুল্‌ । শূন্য ময় স্বৰ্ণপঞ্জর 
(১ -হুপ্ব; - লদীর্ঘ) 
উড়ে চলে গেছে বুল্বুল্‌ ৷ শূন্যময় স্বৰ্ণপঞ্জর, 
ফুরায়ে এসেছে ফাচ্গুণ, যৌবনের জীৰ্ণ নির্ভর ।৬৩ 


এই স্বন প্রাবলোর সঙ্গে যুক্ত আছে। প্রাবল্য স্বনসংবেদনের এমন একট 
দশা যার মারফতে স্বন বা ধ্বানগুলো কোমল হতে প্রবল একটি মাপনীতে 
বিন্যন্ত হতে পারে। এ মাঁস্তম্কের রায়, কাজেই এ ভৌত রাশ নয়। মনে রাখতে 


হবে যে প্ৰাবল্য ও তীক্ষতা এক নয়। প্রাবল্য নির্ভর করে তীক্ষতা ও কম্পাংকের 
উপর, যেমন ২০ ৭৮ এর তীক্ষতান্তর ও ১০০০ ০95 এর কম্পাংকের 1বশুদ্ধ সুর 
শ্ৰব্য ; কিন্তু তীক্ষতা ঠিক রেখে কম্পাংক যাঁদ ১০০ ০৮৪ এ নামান যায়, তবে 
তা শোনা যাবে না। কান অবশ্য ঠিক-ঠিক মাপতে পারে না স্বনপ্রাবল্য ; 
তাহলেও তার রায় ব্যবহারিক দিক থেকে মোটামুটি শুদ্ধ ধরা যেতে পারে। একটি 
মানক প্বন-এ প্ৰাবল্য মাপা হয়, আর এই মানক স্বন হলো ১০০ ০০9 এর 
সুর।  স্বনস্তরের প্রাবল্য ১০০০ ০০৪ সুরের স্বন চাপন্তর। এর একক হলো 
ফন (01000) নির্দেশ স্তর হলো ০-০০ ২ ৫5775100:2 এর বর্গমাধ্যমূল 
(7.0.5 ) চ্বনচাপ । এঁর উপরে যাঁদ মানক সুর ৷৷ ডোঁসবেল-এর হয়, তবে 
মাপের অধীনস্থ ্বন-এর প্ৰাবল্য হবে ॥ ফন । কাজেই যেকোন স্বনের প্রাবলযস্তর 
ফনে মাপলে দাঁড়ায় বিশুদ্ধ ১০০০ ০০9 সুরের স্বনচাপস্তরের সমান ডোসিবেলে ৷ 
অন্যদিকে প্রাবলা-একক হলো সোন (5০॥e)-এহলো শ্রাব্যতা সীমার উপস্থিত 
৮০ ৫৮-এর বিশুদ্ধ ১০০০ ০০5 সুরের প্রাবল্য। এদের সম্পর্ক দেখান হলো 
১৯-সংখ্যক চিত্রে ঃ প্রবল্য বনাম প্ৰাবল্য শুর-এ ৬৫। এ-থেকে দ্বন-এর 
স্বরূপ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে । 


ছন্দের স্বরূপ ২৯৫ 


এ-ছন্দ পর্বচারী, পদচারী নয় ৷ এপ্প্রসঙ্গে স্মৰ্তব্য ( ৬.৩ ) এর (৯) ও (১১) 
অর্থাৎ পদ ও পর্ব এবং এঁর সঙ্গে ছেদ ও যাঁত-(৮) ও (১৮), আর (6.৪ ) এর 
ছেদ, যাতি ও বিরাম । পদ ও পর্বের তফাৎ এখানে যে প্রথমাটতে আছে তান বা 
সুরপ্রবাহ ; আর দ্বিতীয়াটতে তাঁর অনুপাস্থাত। এর একটি কারণ, পদের 
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চিত্র : ১৯-- প্রাধল্য বনাম প্রাবল্যত্তর 


তুলনায় পৰ্ব হৃস্বতর ৷ পদের প্রকৃতি সম্পকে” রবীন্দ্রনাথের উত্ভি স্মরণীয় ৪ 
“বাংলা রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদামঙ্গল, কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি সমস্ত পুরাতন 
কাব্য গানের সুরে ভরিয়া উঠত; সঙ্গে-সঙ্গে চামর দুলিত, করতাল চালিত এবং 
মৃদঙ্গ বাজতে থাঁকত।৮”৬০ এই জন্যে পদচারীর আরেক নাম স্বরবৃত্ত। কোনটি 
পদচারী, কোনটি পৰ্বচারী তা নির্ণয় কর্তে এই তানই সহায়ক । যেমন, 

বাস তর: পরে | কলরব করে | মার মার, আহা মারি। 

এবং 

শুধু বিঘে দুই, | ছিল মোর ভু'ই | আর সাব গেছে খনে ৷ 
উপরের দুটি চরণেই চলন ৬+-৬+৮ মাত্রার । অথচ প্রথমটি চ্বরবৃত্ত, ্বিতীয়াট 
স্বনবৃত্ত। আর এ বোঝা যায় সুরের টান থেকেই ৷ দু'য়ের আরেকাট পার্থক্য 


২৯৪ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


ধরা পড়ে খগপর্বে। অর্থাৎ পদ-এ কোনখও পদ থাকে না। কিন্তু পর্বে এ 
ছন্দের চরণাত্তিক অংশ ৷ এতে ছন্দোবৈচিত্ দেখা দেয় । যেমন, 

ডুববে পাহাড় বন ডুবে যাবে চরাচর। ধরণীর উন্মাদ । নৃত্যে 

৮৭-৮৭” ৮ মান্রায় এর চলন, যা থেমেচে তিনের খগপর্বে। স্বরবৃত্তের মতো 
এতে রয়েচে ৮ মালার পদক্ষেপ, অথচ এ স্বরবৃত্ত নয়। এষে স্বনবৃত্ত তার ‘দুটি 
প্রমাণ আছে উত্ত চরণে--এক, বুদ্ভাক্ষর ----"উদ্মাদ’-দ্বিমাত্রিক ; দুই, খণ্ডপৰ্ব-_ 
‘নৃত্যো--আছে এবং এ তিন মান্রার। 

স্বনবৃত্তের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এর পর্বে-পর্বে আদ্যক্ষরে ঝোঁক আছে এবং তা 
বেশ বড় রকমের। এই ঝোঁক সবল, যাঁদও বলবৃত্তের মতো এতো প্রবল নয়, 
আবার স্বরবৃত্তের মতো দুর্বলও নয়। এই ঝোঁক উরস স্পন্দের, কিন্তু বলস্পন্দের 
না হলেও এর কাছাকাছি ৷ ঘনঘন যুন্তাক্ষর বিন্যাসে এ দেখা যায় যেমন, তেমান 
হসন্ত বহুলতায়ও। তাই বুস্তাক্ষরের চলন ৬+৬+৬+২ এ-- 


ওরে হত্যা নয় আজ, সত্যাগ্ৰহ শান্তির উদ্বোধন 


। 1 [| 
অৰ্থাৎ (ওরে ) হত্যা নয়াজ | সত্যাগ্ৰহ | শন্তিরুদ্বো /ধনু 
ইসস বহুলায় এই ঝোঁক সৃষ্টি হয়, 


_7াতন-এ গাঁড়য়ে যাচ্ছে, আর 
দুই-এ বাধা পাচ্ছে। শেষে একেবারে চার-এ চরণান্ত। কিন্তু বলবৃত্তে এর পদক্ষেপ 


৬ মাঘায়। (পাঁচ মানায় নয় )--অৰ্থাং খেমটার ই'মান্রার তালে, যেমন, 


|| ৷ । [| 
বৃষ্টি পড়ে! টাপুর টুপুর / নদী-এলো | বান। 


III. বলবৃত্ত-_বৌদিক দ্বরসংগীত সামবেদে 
রাগ রাগিণীর সৃষ্টি করে। স্বরমড;লনই এর বড়ো 
এলো তাল সংগীত অর্থাৎ কালনিয়নত্ি প্রচাপের সংগীত। এ তাল নিয়ান্ত্রত হতো 


’ যার অর্থ আঘাত করা। এখানে লক্ষণীয় যে এহলো জন 
সাধারণের সংগীত। ভারতীয় ছন্দে দুটি ধারার সাক্ষাৎ মেলে__একটি, সংস্কৃত 


অৰ্থাৎ শোধিত; দুই, প্রাকৃত অর্থাৎ লোঁকিক, সাধারণ। প্রথমে বর্ণ নিয়েচে 
প্রধান ভূমিকা, আর 'দ্বিতীয়ে মাহা বা ছান্দীসক বিচলনই এর প্রধান উপাদান। 


ছন্দের স্বরূপ ২৯৭ 


আগেকার বৈদিক ছন্দ ছিল বর্ণ বা অক্ষরবৃত্ত। এখানে স্মৰ্তব্য যে মান্রাবৃত্তে 
অক্ষরবৃত্তের চেয়ে বেশি স্বাধীনতা ছিল । কত্ত তালবৃত্ত মান্রাবৃত্তের চেয়ে অধিকতর 
গীতল। ভেলাঙ্কর এই 'তালে'র সংজ্ঞা দিয়েচেন এ-ভাবে ঃ এ হলো “কাল 
উপাদানের সহায়তায় ছন্দপধীস্ত (চরণ )তে আব্তক 1বিরামের নিয়ন্ত্রণ প্রচাপ 
মারফতে। আর এই ‘বিরাম--নিয়ামক প্রচাপ’ নির্দোশত হয় কণ্ঠয প্রন্বনে ; কিন্তু 
এ-ছাড়াও হাততালিতে, বা দেহের অন্য কোন প্রত্যঙ্গের অনুরূপ বিচলনে অথবা 
হাতচোলক বা করতাল জোড়ার মতো কালরক্ষক বাদ্য যন্তের আঘাতে”। 
তলবৃত্তে বিরাম আসে নিদিষ্ট সংখ্যক কালাবচলন অর্থাৎ মানার শেষে ৷ তালবৃত্তের 
পৰন্ত একাধিক তাল গণে বিভন্ত এবং এদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে নিৰ্দিষ্ট 
মানা সংখ্যা, যা দটি প্রচাপিত বিরামের মধ্যবর্তী। আর গ্রাতটি তালকে স্বতন্ত্ৰ 
রাখতে হবে, যেন তারা পূব্ব্তী বা পরবর্তা তালের সঙ্গে না মেশে । এখানে 
মৌন বিরামের গুরুত্ব সমধিক 1৬৬ 


বাঙলা বলবৃত্ত ছন্দ এই তাল সংগীতেরই উত্তর সাধক। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
এসয়দ্ধে বাঙলা ছান্দসিকেরা এর তাৎপর্য ঠিক-ঠিক ধর্তে পারেন নি। তবে 
মৌলিক চিন্তার পরিচয় মেলে রবীন্দ্রনাথে, যখন তিন বলেন ঃ প্রাকৃত ছন্দ 
(বলবৃত্ত ) কে চার-চার সিলেব্ল্‌ এ ভাগ করাটা ঠিক বলে আমার মনে হয় না। 
এ ছন্দে তিন মানার ভাগটাই মূলকথা। সেই জন্যে তিনের ভাগে যেখানে কম 
পড়েছে সেখানে টেনে পুরিয়ে দিতে হয়। যাঁতিকে বাটখারা স্বৰূপ করে ছন্দের 
ওজন পুরণ বাংলা ছন্দ ছাড়া আর কোনো ছন্দে আছে কিনা জানিনে। যাঁতকে 
কেবল বিরতির স্থান না দিয়ে তাকে পতির কাজে লাগাবার অভ্যাস আরম্ভ 
হয়েছে আমাদের ছড়ার ছন্দ থেকে ৷ ছড়ার রীতি এই যে, সে কিছু ধ্বনি জোগায় 
নিজে, কিছু আদায় করে কণ্ঠের কাছ থেকে ; এ দুয়ের মিলনে সে হয় পর্ণ 1৮৬০ 
এতে দেখা যায় তালবৃত্তেরই অনুগামী বাঙলা বলবৃত্ত। ইংরেজ কবি Coleridge 
এর Christabel (১৮১৬) ছন্দের সঙ্গে এর মিল আছে প্রচাপ ও তার বণ্টন 
সম্পকে” ৪ 40111508161 এর ছন্দ এক নতুন নীতিতে প্রাতিষ্ঠিত, যথা, প্রত্যেক 
চরণে অক্ষর নয়, প্রন্বন গণনা ৷ প্রাতাট চরণে দেখা যাবে মান্র চারটি প্রস্থন”। 
মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেক চরণে আছে চারটি বলম্পন্দ, কিন্তু প্রচাপিত অক্ষর 
শয়। অর্থাৎ আমাদের তৈরি থাকতে হবে কিছু মৌন প্রচাপের জন্যেও। চারটি 


|| || || 
বলস্পন্দ আছে এ চরণে ৪”[15 the middle of night by the castle 


|| |] || । 
clock আবার My sire is of a noble line—এ আছে তিনটি প্রচাপিত 


২৯৮ বাঙ্‌লা ছন্দোবজ্ঞন 


অক্ষর, ?কন্তু চারাট বলস্পন্দ, যার মধ্যে চতুর্থাট মৌন এবং 375 ও 19 এর মধ্যে 
বৰ্তমান ৷ মৌন হলেও অন্য তিনাটির মতো ইন্দ্ৰিয় গ্রাহ্য ।১৮ 

বলবৃত্তে প্রথমেই ?নর্ণের ক"ট বলস্পন্দ আছে৷ তার পর এক বলম্পন্দ থেকে 
অন্য বলস্পন্দ পর্যন্ত যে বিভাগ তার নাম মেল এবং এ নিরুপিত হয় বিরামে ৷ 
কাজেই স্পন্দ থেকে বিরাম পর্যন্ত যেশীরভাগ তাকেই বলে মেল ৷ এ-সম্পকে* 
দ্রষ্টব্য (৬.৩) এর (১৪) ও (১৭) সংখ্যা অৰ্থাৎ বিরাম ও মেল ; (৫.৩) ও (৫.৪) । 
মেল-এর উৎপত্তি বলম্পন্দে বা প্রচাপনে । তাই এর মধ্যে আছে গাঁত ও যাঁতর 
লীলায়ন_-প্রথমে চাপ-তীব্রতা, পরে চাপ-শ্রথন। এযেন [বিষম মান্না ছন্দ_ গাঁত 
ও বাধা। প্রথমভাগে গতি, দ্বিতীয় ভাগে বাধা ৷ বস্তুত এ প্রচাপের বা বলের 
তরঙ্গ, যা তীব্রতা ও শ্লথনে বয়ে চলে ৷ স্বভাবতই এ প্রচাপ প্রদ্বর থেকে আলাদা ৷ 
এখানে চাপ-তীন্রতা তরঙ্গের শীর্ষ এবং চাপ শ্লথন এর খাদ। বিরাম এখানে 
তালির কাজ করে-_তাই মেল কাটা-কাটা এবং তালগণের সগোত্রীয় । মেলকে 
তালগণ বললেও চলে। ফলে মেল ও বিরাম এক নিবিড় বন্ধনে বাধা। যেহেতু 
এ বাদ্যযন্ত্রের তালের সঙ্গে যুক্ত, তাই একে অনুসরণ কর্তে হয় ও তালকে ৷ বাঙলা 
বলবৃত্তে মাত্র দ:টি তালকে রূপ 'দিয়েচে তার ছন্দে যার কথা আগে বলা হয়েছে “ 


(৬.৩) এর (১৭) সংখ্যক “মেল”--এ ৷ একটি চারমান্রার কাহারবা তাল ; অন্যাট 
ছ'মান্রার খেমটা তাল ৷ যেমন, 


॥ ] । |] 
চারমান্রা ঃ ছিপখান | তিন দাড় | 1তনজন | মাল্লা, 


|| । 
ছ'মান্লা * আমি যাঁদ | জন্ম নিতেম | ত ন ৷ 


বলবৃত্তের মান্রাসমস্যা একটি জট, যা এপর্যন্ত কেউ খুলতে পারেন ান। ফলে * 
ছান্দোবিত্রা অনেকেই তাঁদের গবেষণা অক্ষর (551141০)-এ সীমিত রেখেচেন ; 
আবার কেউ কেউ একে মানায় টেনে মান্রাসাম্য বজায় রাখতে অপারগ হয়েছেন 
এবং ভিন্নভন্ন পরিমাপের কথা বলেচেন। অক্ষরকে ‘দল’ বলে যাঁরা এঁগয়েচেন, 
তাঁরা মনে করেন যে 'দল"ই এঁর পারচায়ক।৯ তাঁরা বুঝতে পারেন নিযে 
‘দল’ নয়, “দোলে” অর্থাৎ স্পন্দে আছে এর চাঁবকাঠি। তেমান মান্রাসমর্থকেরাও 
গোলে পড়েচেন শব্দ পাপাঁড় বা 51186] অর্থাৎ অক্ষরের আমদানি করে । 
সত্যেন্্ৰনাথের মতে ঃ "যুন্তাক্ষর আর এ-কার, উ-কার গ্রভীতির ওজন দেড় ; 
যুস্তাক্মরের প্রথমাংশ আধ, শেষাংশ এক, দ:য়ে মলিয়ে দেড় । এ-কার, ওঁ-কারের 
্রথমার্ধ এক; শেষার্ধ আধ, দ:য়ে জাঁড়য়ে ও দেড়ই দাঁড়াবে। কাজেই পু্ণজ 
দাঁড়াচ্ছে পুরো আর আধলা, গোটা আর ভাওটা ।৮৬৩.কিস্তু এখানে উপোক্ষত 
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হয়েচে বলস্পন্দ যা বলবৃত্তের [ভিত্তি । 1তান নিজেই বলেচেন ৪ “ও হল বাংলা 
ভাষার প্রাণ পাঁখ__এ নরক্ষরের ছন্দ” ৷ অথচ নিজে “নিরক্ষরের ছন্দ” ও প্রাণ 
পাঁখ'র মর্ম উপলাদ্ধ কে পারেন নি । এ যাঁদ নিরক্ষরের ছন্দ হয়, তবে স্বভাবতই 
সেখানে থাকে না অক্ষরের িন্তি ওজন। যেমন দেড়, এক, আধলা ৷ দ্বিতীয়ত, 
এ ছন্দ যখন বাঙলা ভাষার গ্রাণপাখ', তখন এ গ্রাণে'ই অর্থাৎ শ্বাস বা শ্বসন 
বলেই আছে এর চাঁবকাঠি। এক কথায় এই-প্রাণে' অর্থাৎ বলম্পন্দেই এর 
স্বরূপ ধরা পড়ে৷ তাই এরুপ ভগ্নাংশ মেপে মান্রানির্ধারণ টেকে না ৷ বলাবাহুল্য 
যে ছোট শিশু ছড়ার ছন্দে নেচে-নেচে সাড়া দেয় এই বলস্পন্দের জন্যেই--তার 
প্রয়োজন হয় না অক্ষরের সূক্ষ্ম হিসেবে এবং তা সে জানেও না। এখানে মেলের 
মান্রাসংখ্যা নিৰ্ধারিত হয় এক বলপ্পন্দ থেকে অন্য বলস্পন্দ পর্যন্ত অর্থৎ [বিরাম 
অবাধ কালের ব্যাপ্ততে। আর এব্যাপ্ত উচ্চারণশীনর্ভর এবং হরণে-পুরণে ব্যাপ্ত 
পাঁরমাণ ঠিক থাকে । মনে রাখতে হবে যে অক্ষরে বর্তমান থাকে একটি “ব্যাপ্তি 
পরিমাণ” ( duration quantum ) ; ফলে অন্ত্য ব্যঞ্জন হন্ব হলে, স্বর দীর্ঘ 
হবে এবং তদ্বিপরীত ও।২৯ 

বলবৃত্তের প্রাণ পাঁথকে ধরবার জন্যে প্রয়োজন দুটি জানসের--এক, প্রচাপ 
বা বল ও অক্ষরের সমীকরণ সূত্র; দুই, বলের আঁভক্রিয়া প্রথমাঁট সম্পকে“ সূত্র 
দিয়েচেন রাজ শেখর বসু ৪ “সাধারণত গুরুধবানি ও 2০০970 অর্থাৎ (১৮০১১) মিশে 
যায়। মান্রাপ্‌রণের জন্য স্থানে স্থানে যুন্তধ্বানকে টেনে গুর্‌ করা 1৮৫৫ 'দ্বিতীয়াট 
সম্পর্কে অরবিন্দ বলেন যে বলে বা প্রচাপে আসে এক “খাড়া সংঘাতভার” 
(vertical ictus weight )-_এ হলো হাতুড়ি ঘা-য়ের তুল্য । এতে কালদৈর্ঘ্য 
বেড়ে যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভারও আছে, যেমন স্বরভার বা অন্তভৱি ও 
ব্যঞ্জনভার। বস্তুত এই ওজনে দৈৰ্ঘ্য বেড়ে যায়। মাত্রা নিরুপণে এরাই হলো 
উপাদান।৫৪ এ-সম্পকে ব্যঞ্জনসংঘাত-এর আভিক্রিয়া আগেই বলা হয়েচে (৭.২) 
এর ৩২-সংখ্যক সূত্রে। তাই উচ্চারণকে সংশ্লিষ্ট ( সংবৃত ) ও বিশ্লিষ্ট ( বিবৃত ) 
ধরে এর মাত্রা বিচার চলে না, এমনাঁক ‘যুক্ত দল’ ও ‘বুদ্ধদলের’ দলাদিতেও না।৯ 
এণব্যাপারে এক প্রধান ছন্দোবৎ পৰ্ব-পৰীঙ্গ-বাদে এগুলেও তাঁর মানসিকতা 
‘চতুঃ্স্বর’ পর্বের ; ফলে এই চার-স্বরের পৰ্বভাগে তিনি গোলে পড়েচেন, যেমন, 
‘গৰ্ব গরু গর্। গর্জে দেয়া। ঝর্‌ ঝর্‌ ঝর্ । বৃষ্টির মান্না তথা স্বরের সমকত্ব 
নিয়ে । এখানে গর্-গর্‌ গর্-এ তিন স্বর ৷ আবার দু'স্বর আছে ‘বাইরে শুধু ৷ 
জলের শব্দ ৷ ঝূপ্‌ ঝূপ। ঝুপৃ-এর 'বুপ্‌বাংপ’-এ ৷ তাই তাকে বলতে হয়েচে ঃ 
গ্বরবৃত্তে ( অৰ্থাৎ বলবৃত্তে ) ও কখন কখন colsed syllable-কে দুই মানা ধরা 
হয়। সুতরাং বাঁলতে হয় যে, স্বরবৃত্ত' ছন্দেও আবশ্যক মতো 5y!!able কে 
দীর্ঘ ধারতে হয় ।”৯০ অর্থাৎ তাঁর পর্ব-পরান্গ-বাদ এবং চতুগ্ৰর-পর্ব সূত্রের এখানে 
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হয়েচে ভরাডুবি ৷ 'কন্ত প্রচাপ বা বলসৃন্রানুসারে এর ব্যাখ্যা অত্যন্ত সরল । 
একেকটি মেলে আছে খেমটা তালের ৩4-৩ বা ছ'য়ের ঘরাণা। এই 1ন'্দিষ্ট 
তাল ঠিক রাখার জন্যে তাঁল পড়চে ছ'য়ে-ছ'য়ে । ফলে “গর গর্‌ গর” ৬-মাত্রার 
মেল ৷ জোন ঝুপ্‌ ঝুপ ও । প্রচাপে এখানে মান্রা সম্প্রসারিত হয়েচে। এই 
সম্প্রসারণের তত্ব নিহিত আছে পািনির 'আভানিধানে", যার কথা আগেই বলা 
হয়েচে। তাই ড০8৫2555 বলেন ঃ “প্রতিটি স্পষ্ট ব্যঞ্জনে তিনটি স্বতন্ত্র পৰ্ব 
আছে-_সংবার বা আঁভনিধান, হুস্বতর বা দীঘ'তর কালব্যাপ্তর ধারণ ; ও মোক্ষ 
বা স্ফোট। যেমন, সাধারণ ব্যঞ্জন "-এর উচ্চারণে আঁভানধানের পরেই আসে 
স্ফোট এবং ধৃতি কচিৎ-বোধ্য কালভগ্রাংশে পাঁরণত হয়। অপরপক্ষে এই 
[তিনটি পৰ্ব'ই হত হয় দ্বিত্বব্যঞ্জনে, কেননা এরা তো কেবাঁল দীঘ“ ব্যঞ্জন যা 
ইহস্ব ব্যঞ্জনের তুলনায় আঁধকতর জোরে উচ্চারিত হয় 1৮৬৭ তাই ‘টুক্‌ টুক্‌ রঙ্গন/ 
কিংশুক ফুল্ল’| যথাক্রমে ৪ > ১২=৬ মানার এবং ৩ ৯ ১২4+১=৫ মান্রার নয় ।৬৩ 
1 || || 1 
এরা কাহারবা তালের চতুৰ্মাল্রিক, যথা টুক্টুকৃ। রঙ্‌গন্‌ ; ও 1কংশুক ৷ ফুল ল্‌। 
ব্যাপ্তি কোয়াণ্টাম অনুসারে এই তারতম্য। 


(খ) গাঁণতীয় প্রাতরূপ 


ভৌত ধারণা ও 'সদ্ানতগলকে যাঁদ মাপযোগ্য রাশিতে রূপান্তরিত করা যায় 
তবেই তাদের সার্থকতা ৷ 


এ প্রসঙ্গে Lord Kelvin এর একট উীন্ত বিশেষ 
অর্থবহ ৷ তিনি বলেন £ “যখন তোমার বন্তব্য মেপে তাকে সংখ্যায় প্রকাশ কর্তে 
পারো, তখন সে-সম্বন্ধে তুমি জানতে পার কিছুটা; {কিন্তু যখন তুম তাকে 


সংখ্যার প্রকাশ কর্তে পারো না, তখন তোমার জ্ঞান স্বঙ্প এবং তা সন্তোষ জনক 
নয়।”৬৮ এঁর পরিপ্রেক্ষিতে ভ্রিধাছন্দের ধারণাগ্ালকে তুলে ধরা গেল 
গণিতীয় পরিভাষায় অর্থাৎ মোট্রকস্‌ বা ধারের প্রাতিরূপে বা ব্যঞ্জনায়। এই 
ধার (915% ) হলো সংখ্যাপদ্ধাতি, যেখানে প্রত্যেকটি ধারণা একেকটি সংখ্যার 
সামিল ৷ ছন্দ প্রত্যাশা-নির্ভর ৷ অর্থাৎ স্বভাঁবক বাকৃএর উপর এ চাঁপয়ে 
দেয় এর ছাঁচ এবং এর পুনব্ন্ত সে আশা করে। এই পোনঃপুনিকতা ঘটে 
কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে-_এরাই ছন্দধান্রের পদ। এ-জন্যেই একে বলা হয় 
“প্রত্যাশা ধান” । এখানে উল্লেখ্য যে Karl Magnuson ও Frank Ryder 
এ-কাজে এপিয়েচেন তাঁদের “স্বতন্র মুখন্ৰী” মতবাদে-_অক্ষরকে ধরা হয়েচে চারা 
গুণে গুণাদ্বিত, যথা, + প্রবল ; দুর্বল ; 4 শব্দাঘাত ; ও + প্রাকৃ-প্রবল ।৬৯ 
বাঙলা ছন্দ অবশ্য ভাবত হয়েচে অন্যভাবে ৷ 


সাধারণ বীজগাঁণতের সংকেত ( notation ) হলো সাঁট লা ( short 
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hand )-র সুলভ পদ্ধতি__সংখ্যার যৌন্তিক সম্পৰ্ক প্রকাশের এক নিবিড় ও 
সুগ্বাঙ্গীকৃত ( চ11-5099050 ) সংহিতা (০০6) ধান্রের সংকেত হলো 
এই সাঁট লিপির পরবর্তী বিকাশ, যাতে পূর্ববর্তী পদ্ধীতর সংকারণ ও ফলাফল 
অধিকতর সংকেতে প্রকাশক্ষম করা যায়। ধান্লও সারাণক ( determinant ) 
তত্ত্বের উদ্ভব দুটি প্রয়োজনে--এক, সহ-রৌথক সমীকরণের সমাধান ; দুই, নিবিড় 
সংকেতে একপ্রস্ত চলের অন্যপ্রস্তে রৈখিক রূপান্তরন। মোট্রকস্‌ তাই একাধারে 
সংহিতা ও কলন (০91০105 )। উনবিংশ শতকে 0851০ ও অন্যান্য বীজ- 
গণিতজ্ঞেরা এই সংকেতের উদ্ভাবক । ২১ অজ্ঞাত সংখ্যায় 7 সহসমীকরণের 
সাধারণ সেট হলো 

a) 12181224181 nXn= yi, 

I SRE AS CEB “2 ০৮০০০০০০(]৪) 

281.31 Hama2X2 T+ "1" .7;১0,=== সাঃ 


এবং এহলো ৷==সংখ্যক চল সু, >2:-"---১* কৈ সংখ্যক চল সঃ, 
এ,» এর রৈখিক ফলনে প্রকাশ কর্বার রৈখিক বুপান্তরন। সংকেত 
লিপি হলো 


11619 চা yi 
চিল] | GTB) 
2] 27১2 1*''"'3.787; ৰ ym 


এখানে চল আর] থেকে সহজে ৪৫) এর আয়তক্ষেত্রীয় পাঁরকম্পকে 1বাচ্ছন্ন 
করা হয়েচে রৈখিক সমীকরণের প্রস্তের জন্যে । এ-রকম শৃঙ্খালত সহগের 
পাঁরকণ্প (5০heme ) চল ২1, ৯9, ৯৪:""-'৯% এর উপর সংকারকের 
(০perator ) কাজ কচ্ছে। আর ৷৷৷ পান্তি ও ৷৷ স্তম্ভে বিন্যস্ত বিচ্ছিন্ন সহগ 
2৪ এর পরিকপ্পকে 7 গুণিত ৷ বা 70.১0 এর কোটি ( 002০0 )র মেট্রিকসূ 
বা ধান বলে ৭০ 

বাঙলা ছন্দে এই ধান প্রয়োগ করা যেতে পারে। ব্রিধাছন্দ অজ্ঞাত সংখ্যা 
সরবৃত্ত ; স্বনবৃত্ত ; বলবৃত্ত। এদের অপেক্ষক বা ফলন (function) হলো 
পদ, পর্ব ও মেল, আর সহগ তিনপ্রন্থের, যথা ৫) ্বরান্ত, হলন্ত ও হসন্ত অক্ষর; 
(1) উচ্চারণে প্রদ্বরণ, প্রক্ষমটন ও প্রচাপন ; এবং (৫11) হস্ব, দীঘ‘ ও গুরু (বল) 
মানা । এখানে লক্ষণীয় যে পদ, পর্ব ও মেল-এ সংযুক্ত ছেদ, যাঁত ও বিরাম ; 
উচ্চারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মধ্য, বিলম্বিত ও দ্রুত লয় অথবা সংবৃত্ত, বিবৃত ও 
প্রস্বানত; অর্থাৎ বিকষ্প হিসেবেও এরা গ্রহণযোগ্য । তিনপ্রস্থ সহগ হলো 
বাক্‌ এর স্বরূপ ; এরি সঙ্গে ছন্দধাত্র যুন্ত হলে পাওয়া যায় চলনধান্র, যেখানে চরণ 


৩0২ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


শুবভাগ পদ, পর্ব ও মেল নামে পাঁরাচিত। এহলো ছন্দের উপর বাকৃ-এর 
আঁভাকিয়া । গাঁণতের ভাষায়, বাকৃধান্ন € ছন্দধান্র-চলনধান্র। । অর্থত 


বাকধান্ ছন্দধান্ত চলনধান্র 
স্বরান্ত প্রদ্বরণ হুদ্ব স্বরবৃত্ত পদ 
হলন্ত প্রস্ফটন দীর্ঘ | * | স্বনবৃত্ত | = পর্ব 1-32)2 
হসন্ত প্রচাপন গুরু বলবৃত্ত মেল 


যদি বাক্ধান্র--, ছন্দধান্রল০ ও চলনধান্র--্ হয়, তবে (329)-সংখ্যক 
matrix হয়ে দাঁড়ায় S2=F অর্থাৎ P=5-!F তাই (322)-সংখ্যক মৌট্রকৃস্‌ 
সমীকরণের সমাধান হবে-- ব 
| দ্বরবৃত্ত [ স্বরান্ত হলন্ত হসন্ত ] পদ ] 
৷ দ্বনবৃত্ত।=-- | প্রচ্বরণ প্রস্ষুটন প্রচাপন | ১.1 পব1:(32৮) 
বলবৃত্ত হ্‌স্ব দীৰ্ঘ গুরু | মেল 
যেখানে A --সারাণক বা determinant আর ক্বরান্ত.....গুরু' প্রভৃতি 


প্রত্যেকেই একেকটি মৌট্রকৃস্‌ বা ধান্র। পদ, পর্ব ও মেল অবশ্য মোট্রকৃসের 
উপাদান [হসেবেই রয়েচে। 


তৃতীয় পর্ব 2 ছন্দসমীক্ষা 


অঠম অধ্যায়ঃ ছন্দোমীমাঁৎসা 


ছন্দোবিজ্ঞান প্রতীপ অনুশীলন, কেননা খাঁটি কবিতায় এর প্রয়োজন কম-ই ৷ 
আর,এমন কোন কলা নেই যাতে কোন মনীষী কাজের উপাদান ও নিয়মাবলী 
সম্পকে এতটা অনবহিত হতে পারেন। চিন্রকরের অবশ্যই কিছু জানা চাই রঙ 
ব্যবসায়ীর রসায়ন; ভাস্কর উপেক্ষা করতে পারেনা; শিলা ও ধাতুর ধৰ্ম; 
গায়কের নিজের প্রীশক্ষণ চাই সামঞ্জস্যের জাটল গণিতে ৷ কিন্তু কাবির উপাদান 
আরো ঘনিষ্ভাবে সাধারণ জীবনের অংশ-_-কাঁথত শব্দের ধ্বানগুচ্ছ এবং তাদের 
প্রয়োগের নিয়মাবলী সাহজিক। সূক্মকানই তার পথপ্ৰদৰ্শক ৷ কাব সেবা 
ছন্দোবিজ্ঞানের কাজ নয়। অভিজ্ঞতা ছাড়া কোন কলাকাতির সাত্যকার সম্ভোগ 
হতে পারে না__এতে জন্মায় অধিকার বোধ এই জেনে যে কেন আমরা উপভোগ 
করি এবং কেমনে শিল্পী মন ও ইন্দ্ৰিয়েন উপর তার প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হন। 


--ই, হ্যামার১ 
৮.১... অনহধ্যানের রূপরেখা 


I. বোদিক__ভারতে বৈদিক যুগ থেকেই চলে আসৃচে ছন্দোভাবনা ৷ ‘ছন্দ’ 
উৎপন্ন হয়েচে / ছদ্‌ থেকে, যার সাধারণ অর্থ ‘আচ্ছাদন করা’ (নিরুন্ত ৭১২)। 
কিন্তু খাৰ্বেদে (১১৩২৷৬) ৬ ছদ্‌-এর আরেকটি অর্থ 'আবিভূ্ত হওয়া'। কাঁবাচত্তে 
ছন্দ উত্তাঁসত হয়, ফলে এ-অর্থই সাঠক বলেচেন আঁনবান।২ তাই তো 
তমসাতীরে ক্রৌণ্টাবিরহের বেদনায় বাল্মীকি ব্যাধকে যে আভশাপ দিয়েচেন তা 
প্রকাশ পেল ছন্দে--শোক রূপান্তরিত হলো শ্লোকে | ছন্দের দৌত্যেই সম্ভব 
হলো এই রূপান্তর । তিনি অবাক হয়ে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলেন ছন্দের 
এই আবির্ভাবে (রামায়ণ, দ্বিতীয় সৰ্গ, শ্লোক ১৬ ) ৪ “কমিদং ব্যাহৃতং ময়া 2 
অর্থাৎ এ আমি কি বল্লেম? তাই বলা হয়েচে £ ছন্দঃ পদ্যেচ বেদে চ’। 
ছন্দছাড়া পদ্যের অস্তিত্ব নেই; আর বেদও ছন্দোময়। বেদভাবনায় তাই ছন্দ 
স্থান পেয়েচে। বেদাবিদ্যার অনুশীলন থেকে হয়েচে বেদাঙ্গের উৎপাঁত্ত এবং এর 
মূল রয়েচে বেদের ৱান্মণে । থাক্‌, যস্তুঃ, সাম ও অথর্ব বেদে বিধৃত আছে বেদাবিদ্যা 
এবং এর সঠিক অনুধ্যানের জন্যে রয়েছে ছ'টি বেদাঙ্গ_শিক্ষা-ছন্দ, ব্যাকরণ-নিরান্ত 
এবং জ্যোতষ-কষ্প। প্রথমেই আছে বেদাধ্যয়ন, যার বিশেষ নিয়ম হলো আচাৰ্য 
বসবেন পৃবোন্তরাস্য হয়ে এবং শিষ্যরা শুনবেন তাঁর কাছ থেকে । এর নাম 
পারায়ণ বা শিক্ষা, আর যে-শান্ত্রে এই শিক্ষার বিষয় আলোচিত হয়েচে তাও 

২০ 


ত বাঙ্‌লা ছন্দোবিজ্ঞান 


শশক্ষা” নামে পারচিত। এ-শক্ষাকেই ইংরোজতে Phonetics ( ধ্বানাবজ্ঞান ) 
বলে ৷ বণ, স্বর, মান্রা, বল, সাম, সন্তান-এর আলোচ্য বিষয়। প্রত্যেক বেদের 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ শিক্ষা আছে, যেমন খধেদের ও যজুবেদের 'পাণিনীয় শিক্ষা’ প্রভাতি ৷ 
সংহিতা পাঠকে ভেঙে পদপাঠ। সংহিতা পাঠে যা অব্যাকৃত', পদপাঠে তা 
ব্যাকৃত'। এদের সম্পর্ক নির্ণয়ে হলো 'প্রাতিশাখ/, গ্রন্থের উদ্ভব । প্রত্যেক 
বেদেরই প্রাতিশাখ্য আছে, যথা খখেদ প্রাতশাখা,' তৌত্তরীয় প্রাতিশাখ্য সূত্ৰ 
বাজসণেয়ী প্রাতিশাখ্য সূত্র ও অথ্ববেদ প্রাতশাখ্য সূত্র প্রভূত । শিক্ষার সঙ্গে 
স্বাভাবিকভাবেই যুক্ত 'ছন্দঃ'। খাক্‌ ও অথবসংাহতার প্রায় সব মন্ত্ৰই ছন্দোবদ্ধ ৷ 
গদ্যে রচিত যজুঃকেও ছন্দোবদ্ধ গণ্য করা হয় এবং ?পঙ্গলের ছন্দঃ সূতরেও বেদাঙ্গ ৷ 
এর প্রথম চার অধ্যায়ের 1কছুদূর পর্যন্ত আছে বৈদিক ছন্দের প্রসঙ্গ, তারপরেই 
লোকক বা গণছন্দের বিবরণ ।২ বেদের ছন্দ ‘অক্ষর ছন্দ’, গণ ছন্দ নয় ৷ 
অর্থাৎ অক্ষর (51191) গুণে ছন্দ নির্ণয় কর্তে হয়। বেদে সাতটি ছন্দ দৃষ্ট 
হয়__ গায়ত্রী, উফিকা, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙান্ত, িষ্টূপ,ও জগতী। তাই ‘ছন্দ’ 
শব্দের অর্থ-এই £ খাষদের অর্থাৎ ধর্মকে সাক্ষাৎ দর্শন করোছিলেন যাঁরা তাদের 
(নিরা্তি, ১১) নিকট মন্ত্ৰ যখন প্রকাশ হয়ে ছিল তখন তাঁরা যে হিল্লোল বা 
স্পন্দন অনুভব করেছিলেন সেই ্পন্দনের রূপই হলো ছন্দ ।৩ ছন্দতাই 
স্পন্দীমাত। 

1]. সংস্কৃত-প্রাকৃত__এখানে লক্ষণীয় যে প্রাচীন ছান্দীসকরা বুঝোছলেন 
‘শিক্ষা’ বা ধ্বনিতত্বের গুরুত্ব ছন্দ__আলোচনায় ৷ তাই তাঁরা শিক্ষা, প্রাতশাখ্য 


ও ছন্দ এই তিবেণীর সন্ধান গুরুত ছন্দ আলোচনায় । তাই তাঁরা শিক্ষা, প্রাতশাখ্য 
ও ছন্দ এই ব্রিবেণীর সন্ধান দয়েচেন। এ ধারারই পাঁরবাতিত প্রবাহ বয়ে চলেচে 
পিঙ্গলের ‘ছন্দঃমূত্রে, ভরতের ‘নাট্য শান্ত’ (১৫-১৬শ অধ্যায়), ও কালিদাস বা 


বররদাঁচর ‘শুতবোধে’। ১১শ শতকে ক্ষেমেন্দ্র লেখেন ‘সুব্বত্তাতলক’, ১২শ 
শতকে হেমচন্দ্ৰ সংকলন করেন 'ছন্দোহনুশাসন', ১৫শ শতকে কেদারভট রচনা 
করেন ‘বল্তরস্লাকর’, ও ১৬শ শতকে নারায়ণ ‘ব্তরত্লাকর,। এ-ভাবে সংস্কৃত- 
প্রাকৃতে চললো ছন্দানুশীলন। বাঙলার প্রথম ছন্দোঁসক হলেন গৌঁড়দেশের 
বীরবতী-ীনবাসী বৌদ্ধ রামচন্দ্র কাবভারতী এবং ইাঁন ১৫শ শতকের জীবিত 
1ছলেন। তাঁর 'বৃন্তমালা” ছন্দগ্ৰন্থ ও কেদারভটের 'বৃত্তরত্নাকর' গ্রন্থ টীকা 
‘বত্তরত্রাকর-পাঁঞ্জকা’ সুধীসমানে আদরণীয় হয়েচে। ১৬শ শতকে 'বৃত্তমালা' 
লেখেন ম্রমান*্দ সেন কাঁবকর্ণপুর। এরপরে উল্লেখ্য পুরুত্তমভট্রের ‘ছন্দো- 
গোবিদ্দ'। তবে বহুল প্রচারিত গ্রন্থ হলো গঙ্গাদাসের 'ছন্দোমঞ্জরী” যার প্রসিদ্ধ 
ঘটে ১৭শ শতকে । এঁর অনুসরণে রচিত হয় রাধা দামোদরের ‘ছন্দঃ কোঁন্তুভ’, 
যার ভাষ্যরচনা করেন তাঁর শিষ্য বলদেব বিদ্যাভূষণ ১৮শ শতকে । “ছন্দোমঞ্জুরীর” 
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চারখান টীকা এর জনাপ্রিয়তার নিদর্শন-_জগন্নাথসেনের ‘ছন্দোমঞ্জুরী-চীকা’ ; 
চন্দ্ৰশেখরের ‘ছন্দোমঞ্জুরীজীবন’ ; রঘুনন্দন গোস্বামীর 'ব্যাখ্যামঞ্জুরী, ও কৃষ্ণ 
বলরামের ‘ছন্দোমঞ্জুরী দীপিকা’ । এ-ছাড়া চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের “বৃত্ত রত্রাবলী’ 
€১৭৩১)র নামও উল্লেখ্য ।৪ 
III. বাঙলাঃ (ক) উদ্সেষ পৰ€_বাঙলা দেশের ছন্দোশান্ত্র রচনা দুটি 

শ্রেণীতে বিভস্ত-_সংস্কৃত ও প্রাকৃত। একটি সংস্কৃত বস্তু ( matter of 
98791070) অৰ্থাৎ সংস্কৃতের বিষয় বন্তুই এর উপজীব্য ; অন্যটি প্রাকৃত বা বাঙলার 
বন্তু ( matter ০£ Bengali), যা বাঙলা কাব্যের বিষয় বস্তুর আলোচনায় 
এগয়েচে। সংস্কৃত ধারার পাঁরাচাতি আগেই দেওয়া হয়েচে। এবার দ্বিতীয় 
ধারার বাহকদের কথা । এ বিষয়ে পথিকৃৎ হলেন নরহার চক্রবস্তাঁ। ১৮শ 
*মাতকের গোড়ার দিকে রচিত হয়েছিল তাঁর “ছন্দঃসমদ্র” গ্রন্ছখাঁন। পদ্যে 
তিন রচনা করেচেন এ-গ্রচহ ঃ নজবোধ হেতু করি ভাষায় বৰ্ণন ৷ সংস্কৃত ও 
প্রাকৃত সূত্রের পাশাপাশি রয়েচে বাঙলা পদে ব্যাখ্যা। বাঙলা ভাষার সহায়তায় 
সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দোশিক্ষার পথ সুগম করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কেদার 
ভট্টের ‘বান্তরত্লাকর’ই যেন বাঙলায় রূপ ধরেচে 'ছন্দঃনমুদ্র--এই নামকরণে। 
বস্তুত ‘বৃত্ত’ মানে ‘ছন্দ’, আর ‘রত্নলাকর’ মানে ‘সমুদ্র’ । পিঙ্গলকেও স্মরণ করেচেন 
নরহার। প্রাকৃত পৈঙ্গলমূ (১৮) অনুসরণ করে তিনি ?লখেচেন__ 

বাদ দীর্ঘবর্ণ জিহবা লঘু উচ্চারয়। 

সেই 1বিকম্পেতে লঘু কাঁহয়ে নিশ্চয় ॥ 

দুই তিন বৰ্ণ যাদ পঢ়য়ে তুরিত। 

এক করি জানো তাহা কহয়ে পাঁওত ॥ 
এবার হৃস্ব-দীর্ঘ ও লঘু-গুরু বিচার আছে-- 

দুই মান্রা দীর্ঘ, একমান্রা হস্ব হয়। 

দীর্ঘ গুর; সংজ্ঞা, হদ্ব লঘু সংজ্ঞা কয় ৷৷ 

মাল্লা কলা একসংজ্ঞা, যৈছে ছন্দ বৃত্ত। 

এ সঙ্কেত জানো, পুন কাঁহ দেহ চিত্ত ৷ 
পরে যাঁতর সংজ্ঞা নিদিষ্ট হয়েচে--“জহ্বা ওঠ বিশ্রামের স্থান, নাম যতি”। ১৮শ 
শতকের শেষের দিকে এলো ত্রাস হ্যাল হেডের A grammar of the 
Bengali language ( ১৭৭৮ ) । এখানে তান একটি মূল্যবান কথা 
বলেচেন ৮০919086100. প্রসঙ্গে (পৃঃ ১৯৬) ৪ “The verses of the 
Bengalese are regulated by accent, and by the number of 
Syllables in a line; no ;regard whatever being paid to 
quantity, but as it coincides with accent” | দুশট উক্তি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ 
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__এক, বাঙলা ছন্দ 3০০০০ অর্থাৎ প্রস্বন্ণনয়ান্নত যেমন, তেমন অক্ষর-সংখ্যাত ;. 
দুই, মাত্রার আলাদা আন্তত্ব নেই, তবে এ ৪০০৪-প্রসূত অর্থাৎ accentual 
quantity বা প্রস্বন-মান্রক । এই প্রস্বন দু'রকমের-__একট প্রস্বর (pitch); 
অন্যটি প্রচাপ বা বল। তবে ছন্দ অক্ষর-সংখ্যাত নয়। দ্বিতীয়ত, এই 
accent আর গুরুধ্বান এক ৷ যোট ঠিক থাকে প্রত্যেক ছন্দ-বিভাগে তা 
হলো duration quantum বা ব্যাপ্তি পারমাণ।৪ এ ভাবেই ১৮শ শতক 
শেষ হলো । 

১৯শ শতকে রামমোহন রায়ের ইংরেজি ও . বাঙলা ব্যাকরণ উল্লেখ্য_ 
Bengalee Grammar in the English Language (1826) ও ‘গৌড়ীয় 
ব্যাকরণ’ (১৮৩৩ ) ৷ এখানে অথাৎ বাঙলা ব্যাকরণে তান ভ্ছন্দ'কে 
সাংাজ্ঞত করেচেন এ-ভাবে ৪ “ছন্দ ঃ শব্দে তাহাকে কাঁহ যাহার পাঠের দ্বারা 
পদ সকলের ধ্বানর পরস্পর লঘুগুরু ভেদে আনুপূর্বিক বিন্যাসের জ্ঞান হয়” ৷ 
পরে লঘু-গুরু ভেদ নাদদষ্ট হয়েচে সংস্কৃত ছন্দশান্ত্র অনুসারে । উল্লেখ্য হলো 
একটি পাঁরভাষা যার নাম “্ধ্বন্যাঘাত”_এ সংখ্যায় 'নার্দষ্ট .হয়েচে নিচের 
চরণদয়ে, যথা, 


১ ২ ৩ ৪ চে ৬ ৭ 
ডাকু হাক্‌ ঢাক্‌ ঢোল মাল সা সারু। 
১২৩ ৪৫ ৬৭ ৮৯ ১০১১১২ 
বাকেতে পরত  1কন্তু কার্যে 1তলাকার । 


এরপরে নাম কর্তে হয় ভূবন মোহন রায় চৌধুরীর ‘ছন্দঃ কুসুম’ (১৮৬৪) এর--এ 
পদ্য ছন্দে বাঙলায় দয়েচে সংস্কৃত ছন্দের পাঁরচয় । এীদক থেকে রামমোহনই 
প্রথম বাঙলা ছন্দের পারচয় 'দিয়েচেন গদ্যে। পাঁথরুৎ-এর সম্মান তাঁর প্রাপ্য! 
পরবর্তী বই হলো মধুসূদন বাচস্পাত্র 'ছন্দোমালা' (১৮৬৮ ), যা [তান তার 
প্রিয় ছাত্র, রবীন্দ্রনাথকে উপহার দিয়োছিলেন বার্ণতবয বাঙলা ছন্দের লক্ষণ 
এতে বিধৃত আছে ।৫ রামচন্দ্র কবিভারতী থেকে মধুসূদন বাচম্পাঁত পর্যন্ত প্রায় 
চারশো বছর হলো বাঙলা দেশে ছন্দ-উন্মেষের যুগ । 

খে) বিকাশ পর্বঃ বিংশ শতক হলো ছন্দ সমীক্ষার বিকাশের যুগ এবং 
এ শুরু হয় সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্তের 'ছন্দসরদ্বতী” (১৯১৮)-তে। এতেই প্রথম 
ব্যাখ্যাত হয়েছে বাঙলা কবিতার কয়েকটি বিশেষ ছন্দ। 'কছু 1কছু মৌন 
উপাদান থাকলেও, এতে নেই বৈজ্ঞানিক আলোচনা । সমীক্ষা চলেচে প্রধানত 
কবির স্বকীয় বোধের 1ভিত্তিতে। তাই [তান খেয়ালখুশি মতো পাঁচটি নাম 
দিয়েচেন_-আদ্যাশ্রী ; হাদ্যান্রী; চিত্রী; দৃপ্তরী ; মঞ্জনশ্ৰী। প্রথম তিনাটি হলো 
স্বরবৃত্ত, স্বনবৃত্ত ও লাচাঁড়র নাম। দৃপ্তনী ছন্দস্পন্দ' সৃষ্টি করেচে পাশী, আরবী” 
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গ্রীক, রোমক প্রণালীতে অর্থাৎ দীর্ঘস্বর ও অক্ষর সংঘাতের বিন্যাসে। পুরো আর 
আধলা ওজনের অক্ষরে তোর. হয়েচে মঞ্জুপ্রী। এর আগে অবশ্য ১৯১৬ সালে 
দশম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে রাখালরাজ রায় তিন প্রকার ছন্দের কথা বলেছিলেন 
অক্ষম মানিক; মান্রাবৃত্ত ও দ্বরমান্রক ৷ পরপর বেরোল বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
‘রবীন্দ্রনাথের ছন্দ’ (১৯২২ ), প্ৰবোধ চন্দ্র সেনের ‘বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান’ 
(১৯৩১) ও অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়-এর ‘বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' (১৯৩২)। 
এদের মধ্যে শেষোন্ত বইখানি এক হিসেবে নতুনত্বের সন্ধান দেয় “পব“পবাঙ্গ- 
বাদ” স্থাপনে॥ বস্তুত এ ছন্দের মৌল ভিত্তিতে প্রবেশ কর্তে চেষ্টা করেচে, কিন্তু 
পারোন। এর কারণ অবশ্য ধ্বান বিজ্ঞানের অজ্ঞতা আর ইংরেজি Peat-and- 
bar theory-র ঢালাও প্রয়োগ ৷ কাজেই সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ( পরিচয়, ১৩৪০ 
বৈশাখ ) যুক্তিসহ নয় ঃ “অমূল্যধন বাংলা ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে যা বলেনান, তা 
বন্তব্ই. নয়।” অমূল্যধন মেলাতে পারেননি তার 'বলবৃত্ত' ছন্দের স্বরসংখ্যা ; 
তাছাড়া তিনাঁট ছন্দের নামকরণও {বজ্ঞানসম্মত নয়। আধকভু তিনি পদ, 
পর্ব ও মেলকে গুলিয়ে ফেলেচেন । তাই মোহিতলাল ঠিকই বলেচেন ঃ “বাংলা 
ছন্দের মূল সূ্ররূপে এই Bar and Beat তত্ত্বকে “দিও ও আঘাতের’ মত আস্ফালন 
কারবার কোন হেতু নাই”৬। তবে প্রথম সাঁত্যকার ছন্দগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের 
‘ছন্দ’ (১৯৩৬ ) ৷ এখানে মৌলিক আলোচনা স্থান পেয়েচে। তার এ গ্রন্থে 
(পৃঃ ১২৫ ) তিনি বলবৃত্তের যে-কথা বলেচেন তা খাঁটি কথা ঃ “প্রাকৃত ছন্দকে 
চার-চার ?সলেব্লৃ-এ ভাগ করাটা ঠিক মনে হয়না । এছন্দে তিনমান্রার ভাগটাই 
মূলকথা”। তাছাড়া আছে সাধু ও প্রাকৃত বাঙলার পার্থক্য এবং ছন্দের চাল ও 
চলন-এর গুরুত্ব । বলা চলতে পারে এহলো ছন্দের আকরপ্রস্থ। কিন্তু এ- 
পৰ্যন্ত এই খাঁন থেকে কেউ-ই তেমন চেষ্টা করেনান হীরা তোলবার ৷ 

১৯৪০-এ বেরোল দিলীপ কুমার রায়ের “ছান্দাসকী”। পরে ১৯৬৮ এর 
দ্বিতীয় সংস্করণে তান প্রবোধ চন্দ্র সেনের “মূল ধারারই অনুবর্ণন” করেন এবং 
তারি স্বীকৃত হিসেবে গ্রহণ করেচেন প্ৰবোধ চন্দ্রের ছন্দোনাম_-দলবৃত্ত ; কলাবৃত্ত ; 
মশ্রকলাবৃত্ত। ১৯৪৫-এ প্রকাশিত হয় প্রবোধচন্দ্রের 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ’ 
এবং মোহিত লাল মজুমদারের ‘বাংলা কবিতার ছন্দ’। শেষের বইথানতে সাধু 
ও প্রাকৃত বাঙলা ছন্দের পার্থক্য নিরাপিত হয়েচে যেমন, তেমাঁন পদ ও পর্বের 
ভেদও। আঁধিকন্তু আছে আঁমন্লাক্ষর ও ছড়ার ছন্দের ( বলবৃত্ত ) বস্তুত 
আলোচনা ৷ এতে কছু কিছু মৌলিক উপাদান আছে, যেমন বলবৃত্তে '্বর- 
বিস্ফোরণ’ (explosion) । তবে implosion যাকে পাঁণান বলেচেন 'আভানিধান, 
তার আলোচনা না থাকাতে এ বৈজ্ঞানিক হতে পারোঁন। এরপরে তারাপদ 
ভট্টাচার্যের 'ছন্দোবিভ্ঞান ( ১৯৪৮ ) প্রকাশিত হয়। 1কভ্তু এ বিজ্ঞান-ভীন্তক 
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আলোচনা হয় নি ৷ কেননা, এতে স্থান পায়ান ধ্বানতত্ের পিদ্ধান্তগুলি । 'ছন্দতত্ব 
ও ছন্দোবিবর্তন' (১৯৭১) তাঁর সব শেষ প্রকাশিত গ্ৰন্থ তবে সুধীভূষণ ভট্টীচাধের 
‘বাংলাছন্দ’ (১৯৪৫) বলবৃত্তের সমালোচনায় 1কছুটা এগিয়েচে সংগীতের 
সঙ্গে কাব্যছন্দের ?মিতাঁলতে। এরপরে আসে প্রবোধচন্দ্র সেনের ‘ছন্দপাঁরক্রমা' 
(১৯৬৫-১৯৭৭)। এটি হলো গ্রন্থকারের সবশেষ পাঁরবর্ন। তিনি দাবি, 
করেন ঃ “এই গ্রন্থে ছন্দের উচ্চারণ জাত শ্রোত প্রকৃতির সর্বাঙ্গীন পাঁরচয় দেবার 
প্রথম প্রচেষ্টা__বাংলা ছন্দ শাস্ত্রের শ্রোত বিভাগের আদর্শ স্থাপনের ও প্রথম 
প্রচেষ্টা । বইটি ছন্দ সাহিত্যে আঁদ্বতীয় এবং দকপ্রদর্শক ?হসাবে হীতহাসে' 
স্মরণীয় ।৮৫ এ দাবি যে ঠিক নয়, তার প্রমাণ রয়েচে বর্তমান বইয়ের অর্থাৎ 
“বাঙলা ছন্দোঁবজ্ঞানে'র ‘ধ্বান তত্তপর্বে'। হয়তো তাই প্রবোধ চন্দ্রের নিজের ও 
সংশয় প্রকাশ পেয়েছে ৪ একন্তু বাংলা ছন্দের শ্ৰৌতশাস্ত্ৰ রচনায় গ্রস্থকারের এই. 
প্রচেষ্টা কতখাঁন সফল হয়েচে তা নরূগনের সময় এখনও হয়নি। তা [নরাপত 
হবে ভাবীকালে ।”৫ বৈজ্ঞানিক তথ্য তন্ময়, মন্ময় নয়। তবে বর্তমান কেন সে 
তথ্য যাচাই করতে পার্বে না, তা রহস্য-জনক বলে মনে হয়। অবশ্য তাঁর 
অক্লান্ত সাধনা সত্যি বিস্ময়কর এবং এ-বিষয়ে তান আদ্বিতীয় । 

এরপরে নাম কর্তে হয় সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের । [তান ছন্দোঁন্তার 
সম্প্রসারণ করেচেন তাঁর Origin and development of the Bengali 
language ( ১৯২৬, ১৯৭২ ), ছান্রবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৩৯), ভাষা, 
প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ ( ১৯৪৫ ) ও সংক্ষিপ্ত ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 
(১৯৫৫) এ ৷ বস্তুত শেষের গ্রন্থখান-ই তার সব শেষ সিদ্ধান্তের পাঁরচায়ক-এতে 
আলোচনা অনেকটা বিজ্ঞানভান্তক হয়ে উঠেচে। নামগুল মোটেই শ্রুতি 
সুখকর নয়- মিশ্র প্রকৃতির ( স্বরবৃত্ত ); বস্তার প্রধান (স্বনবৃত্ত); ও বলগ্রধান 
(বলবৃত্ত)। প্রথমে বুদ্ধদল সংকুচিত ও প্রসারিত হয়, [কিন্তু কেন হয় তার কোন 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। রাজশেখর বসু ও ‘বাংলা ছন্দের মাত্রা’ (বশ্বভারতী 
পত্রিকা, ১৩৪৯ কাক ) ও ‘বাংলা ছন্দের শ্ৰেণী: (পারচয়, ১৩৫২ কার্তক ) 
তে তার চিন্তাধারার পারচয় দিয়েচেন। মূলকথা [তান বলেচেন; “ছন্দের 
বাজনা মুখে, ধারণা কাজে। মুখ আর কানের সাক্ষ্য নিয়েই সূত্র নির্ণয় করতে 
হবে।” আরো বলেচেনঃ "সাধারণত গুরুধ্বাণ আর 2০০67 মিশে যার” ! 
ধ্বনি বিজ্ঞানের আলোচনা এখানে তেমন স্থান না পেলেও, বলবৃত্তের আলোচনা 
কিছুটা এগিয়েচে। রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে_«এই লক্ষণ মায়া 
পূরণের জন্য স্থানে স্থানে যুক্ত ধ্বানকে টেনে গুরু করা ৷” আরো অনেকেই ছন্দ 
সম্পর্কে বই লিখেচেন, তবে তাদের উল্লেখ এখানে নিপ্রয়োজন, কেননা মৌলিক 
কোন চিন্তার খোরাক সেখানে নেই। গতানুগতিক ভুলই তাঁদের অনুসরণ করেচে । 
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IV. উপসংহার 

রবীন্দ্রনাথের পরে ছন্দোসমীক্ষায় কিছু 1কছু মৌলকতার আভাস 'দিয়েচেন 
প্রবোধচন্দ্র, অমূল্যধন, মোহিত লাল ও সুধীভূষণ ৷ এই পণ্ডজনেই স্থাপিত হয়েছে 
ছন্দ পণ্টায়েত । তবে দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে এদের ছন্দ_আলোচনায় 
স্থান পায়নি ধ্বনিতত্ব যা বৈদিক যুগেও প্রকাশ পেয়েছিল শিক্ষা ও প্রাতশাখ্যে। 
এঁর অভাবে মারাত্মক ভুল এসেচে বাঙলা ছন্দ-বিশ্লেষণে এরা কেউ-ই বুঝতে 
পারেনান যে প্রস্বর (0151) ) ও প্রচাপ (56539 ) আলাদা, প্রচাপ বা বলস্পন্দে 
মান্না দীর্ঘায়িত হয়, কালদৈর্্য বেড়ে যায় ব্যঞ্জন সংঘাতে এবং কেন শব্দমধ্য ও 
শব্দান্ত্য যুন্তাক্ষরের ধ্বান সংকোচ ও ধ্বান প্রসারণ ঘটে এবং আরো অনেক কিছু । 
বর্তমান বই ধ্বান-তাত্ক বিশ্লেষণে বাঙলা ছন্দকে বজ্ঞান-ভত্তিক করতে 
চেয়েছে । এদিক থেকে এ প্রথম পদক্ষেপ । 


৮.২ অক্ষর বনাম দল 

সম্প্রাত গোল উঠেচে ‘অক্ষর’ শব্দের ব্যবহার নিয়ে বলা হয়েচে যে (Syllable) 
এর প্রাতিশব্দ বাংলায় নেই এবং সেজন্য প্রয়োজন একটি পারিভাষিক শব্দের । 
দ্বিতীয়ত, এঁর জায়গায় উদ্ভাষত হয়েচে ‘দল’ ।৭ এ আলোচনার দাবি রাখে এবং 
একে দু'ভাগে ভাগ করা যায়--এক, অক্ষর-সম্পকাঁয় ; দুই, ‘দল’-বিষয়ক ৷ 
অক্ষর সম্বন্ধে তিনাট আপত্তি তোলা হয়েচে। প্রথমত, “বাংলা বর্ণের কোন 
ইংরোঁজ প্রাতশব্দ নেই; তেমান ইংরোঁজ 55111 এর কোনো বাংলা বা 
ভারতীয় প্রতিশব্দ নেই। এই দুই শব্দ (55112016 ও অক্ষর ) আঁভন্নার্থক নয়। 
একে অন্যের প্রতিশব্দ বলে গণ্য হতে পারে না”। দ্বিতীয়তঃ, “সংস্কৃত অক্ষর 
(অন্তত ছন্দোশান্ত্ে ) যার বাংলা অক্ষর ও সম্পূর্ণ আভন্নার্থক নয়।” তৃতীয়ত, 
“সংস্কৃত আভধানে, ব্যাকরণে ও ছন্দশান্ত্রে অক্ষর ও বর্ণ আভন্নার্থক বলে গণ্য হয়। 
আর দু'টোর অর্থ syllable এবং letter”. 


I. 'অক্ষরে'র বিরদ্ধে 

এবার প্রথম আপান্তর কথা। বর্ণ ও অক্ষরের ইংরেজি প্রাতশব্দ নেই, যেমন নেই 
ইংরোঁজ 1৮: ও 5511091০ এর প্রতিশব্দ । এ উীন্ত ঠিক নয়। কেননা 
খধ্ধেদে (১. ১৬৪. ৩৯ ) আছে 3511016 অর্থে অক্ষরের প্ৰয়োগ । 

খাচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্যাস্মন্দে বা অধিবিশ্বে নষেদুঃ 
এর অনুবাদ করেচেন R. I. H. 90118084800 what syllable of 
holy praise song, as ৮৮ were their highest heaven, the Gods 
repose theme  খধেদের (১. ১৬৪. ২৪) “চতুষ্পদাক্ষরেণ মতে 
সপ্তবাণীঃ’ তে যে-অক্ষর শব্দাট আছে তার অনুবাদ 30680 করেচেন syllable 
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এবং এ সমর্থন করেচেন 'ক্ষাতশচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়ও £ “with the syllable 
they measure out the seven i. e., the" voices of the seven 
priests or the seven metres”> । এতরেয় আরণ্যকে (২.২.২) ও syllable 
অর্থে ‘অক্ষর’ ব্যবহৃত হয়েচে ৪ তস্মাদক্ষর িত্যাচক্ষত এতমেব সপ্তম” । 


আবার 16৮ অর্থে বর্ণ প্রযুন্ত হয়েচে এতরেয় ব্রাহ্মণে ( হম.৭ ) £ 
“ৰয়োবৰ্ণা অজায়ন্ত-_-অকার উকারো মকার ইতি”। 'ক্ষতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
এর ইংরেজি করেচেন ঃ “three sounds were born ৪ the letter a, 
the letter u, and the letter m” i> A. B. Keith-e উল্লেখ করেচেন 
যে কৌশীতকী ব্ৰাহ্মণে (২২২i .৫ ) ‘পদ’ ও ‘বৰ্ণ’ এর অর্থ যথাক্রমে "০৫৫, 
ও 150৮৮ ৷ পাণিনীয় “বৰ্ণ সামায্নায়” এর ইংরোঁজ প্রাতশব্দ দিয়েচেন W. 5. 
Allen ৪ “The Sanskrit 01074৮০৮৮৯০ । এ থেকে বোঝা যায় যে ‘বৰ্ণ 
ও ‘অক্ষর’ এর ইংরোঁজ প্রাতশব্দ letter ও syllable | 


দ্বিতীয় আপান্ত উঠেচে সংস্কৃত ও বাংলা অক্ষরএর বিভেদ নিয়ে । দেব- 
নাগরী বর্ণমালা প্রথম সংস্কৃত ভাষার ধ্বান নিয়ে গাঁঠিত হয়েছিল। এখন সংস্কৃতের 
কয়েকটি ধ্বনি বাঙলা ভাষায় লোপ পেয়েছে সাঁত্য ঃ কিন্তু ধ্বানসূচক চিহ্ন 
অর্থাৎ বর্ণকে বাঙলা বৰ্ণমালা হতে বাদ দেওয়া হয়নি, যেমন খা, ৯, ণ, য। 
আবার সংস্কৃত ছল না এমন কয়েকটি নতুন ধ্বানও বাঙলায় এসেছে, অথচ এদের 


জন্য নতুন কোন বর্ণ গঠিত হয়নি ৷ এসব ক্ষেত্রে পুরনো বর্ণ দিয়ে অথবা দু'ট বর্ণ 
মিলিয়ে নতুন ধ্বান নিৰ্দষ্ট হয়ে থাকে ৷ যেমন, ‘বাক!’ এ-আ্যা বা এযা; ড--এ 


বন্দু 'ড'। ফলে বাঙলা বর্ণমালায় ও ধ্বানতে অর্থাৎ বাঙলা বানানে ও উচ্চারণে 
কিছুটা গরামল আছে।১১ এতে মূল বর্ণমালক তত্ত্বের ব্যত্যয় ঘটোন। তবে 
রবীন্দ্রনাথ ও যোগেশ চন্দ্ৰ রায় স্বীকার করেচেন যে ০৪৮-এর ৪-উচ্চারণ অর্থাৎ 'এ্যাঃ 
বুঝাবার জন্যে প্রয়োজন একটি নতুন দ্বরবর্ণের। রাজশেখর বসুর প্রস্তাব ছলো ঃ 


8 (5 ক, 1917 হট) । রবীন্দ্রনাথ বণ" দ্‌ পছন্দ করেচেন 1১২. 


তাই বলেন ৬. D. Whitney ৪ “দেবনাগরী তত্ত্ব তথা অন্যান্য ভারতীয় “লিখন 
পদ্ধাত আক্ষারক (5511451-) ও ব্যঞ্জনাত্মক । অর্থাৎ এর {লিখিত এককে ধরা 
হয় শুধুমাত্র ধবান নয়, কিন্তু অক্ষর (5511816) এবং অধিকন্তু অক্ষরের সারাংশ 
হিসেবে স্বরপ্ৰব বাঞ্জনও ৷ এ থেকে দু'টি সূত্র পাওয়া যায় ৪ কে) বৰ্ণমালিক 
পাঁরকম্পে প্রদত্ত দ্বরবর্ণের বূপই কেবল ব্যবহৃত হয় যখন স্বরই স্বয়ং একটি অক্ষর 
(syllable ) তোর করে অথবা প্ববর্তা ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয় না অর্থাৎ যখন 
এ বসে আদিতে বা অন্য একটি স্বর থাকে এর পূৰ্বে ৷ বাঞ্জন বুস্ত হলে প্রদর্শনের 


ছন্দোমীমাংসা ৩১৩ 


অন্য পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় । খে) যাঁদ একাধিক ব্যঞ্জন স্বরের পুরোগামী হ'য়ে একটি 
একক অক্ষর (55118215) এ পাঁরণত হয়, তবে তাদের বর্ণগুলি মিলে একটিমাত্র 
যুন্তবর্ণ গঠন করে ।”৯৩ 


বলা হয়েচে যে “প্রাচীন ভারতীয় অক্ষর (হরফ) 'াপাবভাগ-সূচক, তাই 
অক্ষরের (হরফ ) যুন্ত-অযুস্ত রূপের কথা মনে আসে। আর পাশ্চাত্য সিলেবল্‌ 
(551151০) উচ্চারণাঁবভাগ-সৃচক, তাই যুক্ত-অযৃক্তের প্রশ্ন মনে আসেনা ৷” 
বলা বাহুল্য এ 1িশ্লেষণ গভীরে প্রবেশ করেনি, তাই এ {বিচারসহ নয়। এখানে 
J. RB. Firth এর উীন্তি স্মর্তবা, কেননা তান ভারতীয় ও পাশ্চাত্য ধ্বনি বিজ্ঞানে 
{শারদ । তান বলেনঃ “সংস্কৃতের জন্য ব্যবহৃত লিখন পদ্ধতি আক্ষরিক 
(55118৮1০) এবং সে ভাষায় ব্যবহৃত দেবনাগরী অক্ষরমালা (syllabary ) ও 
ভারতের আধুনিক সংস্কৃত উপভাষায় ব্যবহৃত এর অন্যান্য বৃপগুলি আজও ধ্বানগত 
ও ধ্বানিতাত্িক উৎকর্ষের আদৰ্শ শব্দ বিশ্লেষণ আক্ষারক ( syllabic ) এবং 
সুস্পষ্টভাবে আক্ষারক (551101০) গঠনের প্রকাশ। এই কাঠামোর মধ্যে 
উচ্চারণ এমন ক বাঞ্জনের ধ্বানাবজ্ঞান ও সম্পূর্ণভাবে সমালোচিত ও লিখনে 
উপস্থাঁপত হতে পারে অক্ষর রোধকারী ছন্দোচিহে ৷ ধ্বনি মূলের ব্যবহার না 
করেও সংস্কৃত ভাষাগুলির জন্যে দেবনাগরী আক্ষারক সংকেত দিয়ে আধুনিক 
ধ্বানবিজ্ঞান, ধ্বনিতত্ত ও ব্যাকরণের চাহিদা মেনে নিয়ে শব্দাবস্লেষণকে আদ্দারক 
[ভীত্তিতে দাঁড় করান যেতে পারে। অবশ্য এ থেকে বাদ পড়ে ধ্বানমূলের 
অন্তভূ'ত অক্ষর ও শব্দ। সংস্কৃতি আমরা পাই ধ্বানাভীন্তক অক্ষরমালা এবং 
প্রাতটি বর্ণই অক্ষর-সূচক, যে অক্ষর (5১112616) চরম, চিরস্থায়ী ও আবনাশী”৯৪ 


এবার যঃস্তবৰ্ণের কথা চালিত বাঙলায় ধান মূলের সংখ্যা হলো 
আবশ্যক ৩৫টি ও অনাবশ্যক ৫টি । এরা আন্তজাতিক ধান বিজ্ঞান 
সংঘের (International Phonetic Association) সংকেতে প্রকাশক্ষম 
p,b,t, dtdk,g, cfm 051৮ 0785 50, ত, tiie 6, 3০, 
বি, 9,3, 2,5১০, ত, 0১ 0, এবং ৮, ১৮, 2 এর মধ্যে অনেক ধৰ্ানমলে 
আছে একাধিক ধান, যথা, 1-ধহানমল 1খধৰানমল ও ট-ধৰনমলল ।:* ধান 


ও বর্ণ যে এক নয় তার প্রমাণ বাঙলার যুন্তবর্ণ। যুক্তবৰ্ণ রয়েচে প্রায় ২৫০টি ; কিন্তু 
বুস্ত ব্যঞ্জন ( consonant cluster ) শব্দের শুরুতে ৩৬টি, শব্দ মধ্যে ২৮টি | 
শব্দের আদিতে এই ৩৬টি ধ্বনির সংযুন্ততা অক্ষুন্ন থাকে । আবার শব্দ শেষে 
দোস্ত, গোস্ত, কার্ড, ব্যাংক প্ৰভৃতি কয়েকটি বিদেশী শব্দ ছাড়া বাঙলাতে কোন 
যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি নেই । কাজেই প্রশ্ন ওঠে শব্ণমধ্য ব্যঞ্জনের উচ্চারণ নিয়ে। বাঙলা 


৩১৪ বাঙ্‌লা ছন্দোবিজ্ঞান 


1লিখনে শব্দের মাঝখানে পাশাপাশি অবাস্থিত দুটো ধ্বাঁন যুন্তবর্ণ নামে পরিচিত 
যেমন--"প্ত (সুপ্ত) (ভন্ত,_প্ন (স্বপ্ন) প্রভৃতি ৷ দুটি ধ্বানর প্রথমাঁট স্পর্শধ্বান- 
হলে তার উচ্চারণ সংস্কৃত হলন্ত ব্যঞ্জনের মতো এবং তার আনু্ষাঙ্গক স্বরধ্বান 
উচ্চারিত হয় না। পাঁণান প্রমুখ ধ্বানাবদূরা ব্যঞ্জন ধ্বানর এহেন উচ্চারণের 


নাম দিয়েচেন “'আভনিধান'৯০ ৷ এখানে স্পৃষ্টধ্বানর প্রথমটি তার উচ্চারণস্থান ও 
রীতি অনুসারে ঘুখাববরের নিদিষ্ট স্থানে বা ঠোটে ইংরোজ act (81৮), 


begged (৮০৪৭ ) প্রভৃতি শব্দে [ও ৪ ধ্বানর মতো গঠিত হয়, কিন্তু মস্ত 
হয় না। ফলে তাদের উচ্চারকেরা (8৮1০9150075 ) ধ্বানাটিকে তার স্বদ্ছানে 
গঠন ক'রে সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে ; কিন্তু তাকে পূৰ্ণৰূপ দেবার জন্যে দুত 
মুত না হ'য়ে ও অবস্থায় থাকতে-থাকতে তার পরবর্তী ধ্বানর স্থান গ্রহণ করে এবং 
তার পূর্ণ বূপায়ণের জন্য তারা দুত মুস্ত হয়ে যায়। এ-পারিবেশে প্রথম স্পর্শধ্বনিটি 
পারমাণের (৫8815 ) দিক থেকে কিছুটা দীর্ঘাকৃত হয়। যেমন পাগলা 
ইপা+গ.+লা ; বাদৃশা-বা+দৃ+শা। তবে মুশকিল” শব্দটি অন্য নিয়মের 
অধীন £ উদ্মণ4-অন্য ব্যঞ্জনধ্বান। তাই মুশ্‌্কিল=্মুশ, কল ৷ অর্থাৎ দুটি 
বাঞানধ্বানির মধ্যকার প্রথমটি স্পষ্ট বা ঘৃষ্ট না হয়ে অন্য ধ্বান হলে তারা স্বরহীন' 
তথা হলন্ত অবস্থাতেও প্ণউচ্চারণ পায়, কিন্তু স্পৃষ্ঠধ্বানর মতো অতটা প্রচাঁপিত 


(১০০১%০] ) বা পীড়িত হয় না। কাজেই 'বাদশা'র সঙ্গে 'মুশাকল' জুড়ে 
দেয়ায় এই পার্থক্য লোপ পেয়েচে। 


আপান্তকারক বলেচেন ঃ “ুস্াক্ষর ( যুন্তবর্ণ ) স্বতন্ৰভাবে উচ্চারিত হয় না।৮ 
এ-টান্ত অবৈজ্ঞানিক এখানে ুনতবর্ণ ও যুন্ত ধ্বানর প্ৰভেদ লোপ পেয়েচে ; ফলে এ 
বোঠক পথের 1নর্দেশ দিয়েচে । ুন্তবর্ণে [লিখিত হলেও যে-সব ধ্বান স্বতব্রভাবেও 
উচ্চারকদের সত্তর প্রয়াসে উচ্চারিত হয় তারা বুন্তধবাঁন নয়। অন্যপক্ষে নিশ্বাসের 
একই প্রয়াসে ও উচ্চারকদ্বয়ের সজোর পেশী সণ্ডালনে উচ্চারত হলে তারা 
যুদ্ধধ্বনি রূপে পরিচিত হয়, যাঁদও তারা তত্র বর্ণ হসেবে। স্তু (কৃত) এবং 
"প্ল-এই দুটি যুক্তবৰ্ণ বিশ্লেষণে এ স্পষ্ট হবে ৷ ‘ভন্ত’ শব্দে ‘কৃ’ ও ‘ত’ বর্ণ-চাহত 
ধ্বনি দু”ট যুক্ত, যেমন জত’ বা স্বতন্ত্ৰ যেমন ‘কৃত’, তা সে যে কোন পদ্ধীতিতে 1লাঁখত, 
হোক না কেন; এরা উচ্চারকদের পেশী সণ্ডালনে উচ্চারিত হয়না। এরা 
‘sequential articulation’ £ ‘one-breath-articulation নয় অর্থাৎ 
ক্লামক উচ্চারণ, কিন্তু এক-প্রয়াসী উচ্চারণ নয়। এখানে ক ও ত স্বতন্ন-এভাবে 
উচ্চারিত হয়। ক-ধ্বানিটি তার ঘবরধবান হারিয়ে 'আভানিধান-জাত উচ্চারণ পায় 
বলে তার উচ্চার৷ 


কেরা পৃথক হয় না এবং বায়ুপথও উন্মুন্ত হয় না। 1কতু 
গ্লাবণ-এ প্র ধ্বনিটি দুটি বর্ণের সাহায্যে লিখিত হলেও এবং তাদের পরস্পরের 
দু'টি তত উচ্চারণ স্থান থাকৃলেও তাদের উচ্চারকদের একটি সাম্মালত সজোর 
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প্রয়াসেই তারা উচ্চারিত হয় ; তাই একটি মিলিত দ্যোতনা শোনা যায় । 'প্ল’ ধ্বান 
সংগঠনে এবং উচ্চারণে ‘প’ এর জন্যে দু'টি ঠোট এবং ‘ল’ এর জিভের ডগা একই 
সঙ্গে সক্রিয় হয়ে ওঠে ৷ এ হ’লো এক-প্রয়াস-জাত ধ্বান ।৯৬ 

এখন তৃতীয় আপত্তির কথা £ অক্ষর ও বৰ্ণ আঁভন্নার্থক। এতে বাচস্পত্য 
আঁভধানের উীন্তির আশ্রয় নেয়া হয়েচে ৪ “অক্ষরং বর্ণ 1নৰ্মানং, বৰ্ণমপ্যক্ষরং বিদুঃ 1৮ 
আপান্তকারক এর অর্থ করেচেন যে, “সিলেব্‌বল্‌ এর প্রতিশব্দ বর্ণানর্মাণ, যাঁদও 
বর্ণ বল্তেও অক্ষর বুঝায়” । এ ব্যাখ্যা নুটিপূর্ণ। কেননা আঁভধানকারের উন্তির এ 
হয়েচে অপব্যাখ্যা । এখানে লক্ষ্য কৰ্তে হবে ?ক-ভাবে ঘটবে ‘অক্ষর’ ও ‘বর্ণের’ 
সন্লাধ প্রথম ভাগে ও দ্বিতীয় ভাগে ৷ দেখা যাচ্ছে প্রথম ভাগে অক্ষর আগে, বর্ণ 
পরে অৰ্থাৎ কারণ-এর পরেই কার্য । এর অর্থ হলো এই যে অক্ষরই বর্ণ নির্মাণের 
কারক ৪ আগে ধ্বান পরে তার বর্ণ-রূপায়ণ। দ্বিতীয় ভাগে ‘বৰ্ণ আগে ‘অক্ষর! 
পরে অর্থাৎ বর্ণই কারক অক্ষরের । এর অর্থ হলো বর্ণ অক্ষরের প্রতির্প বা 
প্রাতীবস্থন। কাজেই বর্ণ ও অক্ষর এক নয়। 

প্রসঙ্গত বিভিন্ন বৈয়াকরণ ও ছান্দাসকদের মতামত তুলে ধরা হয়েচে এই 
কথা ব্যস্ত কর্তে যে অক্ষর আর 55110115 এক নয়। এখানে স্মর্তব্য যে মূল 
নীতির আলোচনাই মুখ্য, ব্যন্তির মতামত নয়। ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে ধ্বান তত্ত্বের 
শরণ নেয়াই কাম্য । ধ্বানতাত্বক আলোচনায় এটা প্রমাণিত হয়েচে যে syllable 
এর প্রতিশব্দ অক্ষরই এবং এ চলে এসেচে বৈদিক যুগ থেকে ৷ দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্ত্য 
ভাষাবদেরাও অক্ষর-এর প্রাতশব্দ হিসেবে 5১1৪6] কে গ্রহণ করেচেন। তাই 
মীমাধীসত তত্ত্বের পুনীমাংসার প্রয়োজন নেই £ পরিভাষা যখন সঠিকভাবে 
নিরধারত হয়ে আছে, তখন কেঁচে গণ্য করার সার্থকতা নেই। এ পণুগ্রমই বটে, 
যাঁদও আছে 1কাণ্ডিৎ আত্মশ্লাঘার আভাস ৪ “ওই যে বে-নাঁজর ও বেয়াড়া খুদে 
শব্দটা ( অর্থাৎ 5511921০ এর প্রতিশব্দ ‘দল’ ) সমালোচকের তর্জনী কম্পনে 
ভীত হয়ে আপন দখল ছেড়ে পালাবে এমন কোন লক্ষণ এখনও দেখা' 


যাচ্ছে না ৷” 


হা. ‘দল’ এর সপক্ষে 

আপত্তিকারক ‘অক্ষর’-কে নস্যাৎ করে তার জায়গায় আমদানি করেচেন ‘দল’। 
এর কারণ 1তান দিয়েছেন প্রধানত তিনটি । প্রথমত, “ভারতীয় মনে ০pen- 
০1936 'নার্বশেষে 551101০ এর কোন 'প্রত্যয়’ ছিল না; তাই ভারতীয় ভাষায় 
1সলেবল্-বোধক. শব্দের কোন নজির থাকাই সম্ভব নয়”। দ্বিতীয়ত, ‘দল 
" শব্দের দ্বার্থহীনতা। তৃতীয়ত, "দল--শব্রের ধাতুগত খণ্ড-অর্থ বজায় রেখে এবং 
শব্দের উচ্চারণ বিভাগ অর্থ গ্রহণ করে এই শব্দটির উপরে পারিভাষকতার, 
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আরোপ” । দেখা যাক এ-সব যুক্তিসহ "কিনা ৷. প্রথম কারণের আলোচনা আগেই 
করা হয়েচে। ভারতীর মনে ০open-closed syllable-এর প্রত্যয়? ছিল না-- 
এ-উন্তি ঠিক নয়, কেননা এ অজ্ঞতা-প্রসূত। সংস্কৃতে স্বরধ্বান হ্স্ব-দীর্ঘ আর 
অক্ষর লঘু-গুরু। তাই তোত্তরীয় প্রাতিশাখ্য ও ত্রিভাষারত্ব (xi. ১৪) এ বলা 
হয়েচে-- 
যদ্ঞ্জনাস্তং যদু চাপি দীর্ঘ * সংযোগ পূর্বং চ তথানু নাসিকম্‌। 
এতানি সর্ধান গৃরুনি বিদ্যাচ্‌ ছেষান্য তো হন্যান ততো লঘুঁন ॥ 

অৰ্থাৎ ব্ঞ্জনান্ত অক্ষর, দীরঘস্রা্ত, ব্যঞজনপূর্ধ ও আনুনাসিক এরা সবাই গুরু, অন্যরা 
লঘু ৷ তাই W.D. Whitney মন্তব্য করেছেন £ “অক্ষরের (syllable ) 
লঘু গুরু প্রভেদ ছান্দাসক দৃণ্ট কোণ থেকে মূল্যবাণ। হস্ব-দীঘ গুণ আছে 
কেবল স্বরধ্বানতে এবং সহগামী ব্যঞ্জন এতে মিশে গিয়ে এর স্বাভাবিক 
পরিমাণের অংশীদার হয় ।”১৭ Whitney আরো বলেচেন ৪ “ছন্দের প্রয়োজনে, 
অক্ষর ( স্বর নয় ) কে বৈয়াকরণগণ গুরু বা লঘু ভেদে ভাগ করেচেন। অক্ষর গুরু 
হয় যদি এর দ্বর হয় দীর্ঘ অথবা হৃন্ন এবং থাকে পরে একাধিক ব্যঞ্জন। অনুস্বার 
ও বিসর্গ ও পূর্ণ ব্যঞ্জন গুরু অক্ষর গঠন করে। পাদের শেষ অক্ষরকে গুরু বা 
লঘু ধরা হয়।”১৩ এ-প্রসঙ্গে ড/. ৪. Allen এর Phonetics in ancient 
India (1953 pp. 79-83 ) এর Syllable structure ও Syllabic 
division দুষ্ব্য। লদ্ধেশর বমরি সুচিন্তিত আঁভমত হলো এই ঃ “ভারতীয় 
বৈয়াকরণদের স্বরাভাত্তিক অক্ষরের (5y!!a6]e ) ধারণা সামাগ্রক ভাবে নিখু'ৎ । 
এ নিঃসন্দেহ যে ব্যঞ্জন ও পর্যাপ্ত উচ্চারিত প্রাধান্যে হলে হয়ে যায় স্বতন্ত্র অক্ষর ৷ 
কেননা, অক্ষরের ভাণ্ডি হলো প্রাধান্য শুধুমাত্ৰ অনুরণন নয়। এ-প্রাধান্যের আছে 
তিনটি উপাদান, যথা, দৈঘণ, শ্বাস-চাপ ও অনুরণন ৮১৮ 

বাঙলা অক্ষরের প্রকাতিও দু'প্রকার- মুক্ত (০9০), যথা আ, আ। টা প্রভৃতি ; 
এবং বদ্ধ ( ০109০1 ), যেমন বাক্‌, সন । ধান। অর্থাৎ বাঙলা শব্দ মুস্তাক্ষর ( ০pen 
syllable ) ও বদ্ধাক্ষর (closed syllable ) নিয়ে গাঠত হয়। কাজেই 
০pen-closed এর পার্থক্য নেই এ-কথা বলা চলে না। শব্দগঠন একাক্ষারক 
থেকে সপ্তাক্মরিক হতে পারে। নিচে উদাহরণ দেয়া হলো-- 

(১) একাক্ষারক শব্দ- যথা, এ; গায়। 

(২) দ্যক্ষারক শব্দ- যথা, জা। ত; পা। ঠান্‌। 

(৩) ন্রক্ষারক শব্দ__যথা, এ। খা। নে; প ৷ রাকৃ। ক্রমূ। 

(8) চতুরাক্ষীরক শব্দ-যথা;ধব। নি। গ। ত; সং। যুকু।ত।তা। 


(৫) পণ্চাঞ্ষারক শব্দ--যথা ধব। নি। সং। শ্লিষ। ট; অ। ভি। ধান্‌। 
লব্‌ ৷ ভ্য। 
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(৬) ষষ্ঠাক্ষরিক শব্দ__যেমন, অ। প। নির্‌।বা। চিত। 
(৭) সপ্তাক্ষরিক শন্দ__যেমন, অ। ন। তি। প। রি। চিত।৯৬ 


এবার 'দল'__শব্দের দ্বর্থহীনতা । আপাঁত্ত কারক স্বীকার করেচেন যে ‘দল’-- 
শব্দের আদিম অর্থ ‘খও’ ৷ তাই বীজের বা ফুলের দল বল্‌লে বুঝায় তার একেকটি: 
ভাগ, বৃঢার্থে বীজপন্র বা পাপাঁড় ৷ দ্বিতীয় অর্থ হলো গাছের পাতা, যেমন বিল্বদল ৷ 
তৃতীয়ত, এতে বুঝায় অন্ত্রের ফলা, যথা আসদল।  চতুর্থত, এতে বুঝায়, 
গাছের ছাল, যেমন বাচম্পত্য আঁভধানের ‘দল [নর্মোক”। এই যখন ‘দল’ শব্দের 
অবস্থা, তখন একে দ্র্থতাহীন বল্লে সত্যের অপলাপ করা হয়। কাজেই 
অক্ষর-কে যাদি দ্বর্থক বলা যায়, তবে দলও এ একই দোষে দৃষ্ট এবং দোষ অরো 
বোঁশ। অতএব 'দল"_ শব্দটি সুপ্রযোজ্য নয় এবং এতে বিদ্রান্তর সৃষ্টি আনবার্য। 
এ থেকে মুস্তির জন্যে এতে “পারভাষকতা” আরোপত হয়েচে। অক্ষর-কে 
যোগরূঢ় করলেও চল্‌তে পারে । আর তাতে নতুন শব্দের প্রয়োজনও নেই। ফলে 
‘দল’-শব্নে পাঁরভাষকতার আরোপ ধোপে টেকে না, কেননা এতো যে কোন 
শব্দে হতে পারে । 


IIL. কথা শেষ 

Syllable কে ‘অক্ষর’ না বলে ‘দল’ বলায় প্রকাশ পেয়েচে ধ্বানীবজ্ঞান ও 
ধ্বনিতত্ত্বীয় জ্ঞানের অভাব। একদিকে ভারতের খথ্বেদ প্রাতিশাখ্য, তৈত্তিরীয় 
প্রাতিশাখ্য ও ব্রিভাষ্য রত্ন উপোদ্ষত হয়েচে। অন্যাদকে তেমনি বাদ পড়েচে 
পাশ্চাত্য সমালোচনা, যথা, Allen এর Phonetics in ancient India, 
J. R. Firth এর Sounds and Prosodies প্রভাত এবং প্রাচী-প্রতীচীর সমন্বয় 
কারক 5. Varma র Critical studies in the phonetic observations 
of Indian Grammarians\ ধ্বানাবজ্ঞান ( phonetics) এর অন্তভূ্ত 
হলো ধ্বানর উচ্চারণ ও গড়ন, ধ্বানর শ্ৰুতি এবং ধ্বনির শুদ্ধ ও অশুদ্ধ উচ্চারণ 
সম্পর্কায় তথা-উদঘাটন। এ-ছাড়াও আছে ভাষার ধ্বান নির্মাণের সোপান নির্ণয় 
এঁর সহায়তায় ভাষার ধ্বান সমন্টির উচ্চারণ পরীক্ষা করে স্বতন্ত্ৰ অর্থ বোধক 
ধ্বানমূল (0159060969) এর আবিষ্কার এবং তার অবস্থান ও ব্যবহার বিধির 
বর্ণনা পড়ে ধ্বান তত্ব বা ০০০1০৪১ র অনুশীলন।৯৬ এরা উপোক্ষত হয়েছে, 
তাই স্থান পয়েচে ব্যান্তর মতামত। দলে ব্যন্তি-প্রাধান্য জয়ী হয়েচে বিজ্ঞান 
প্ৰাধান্যের জায়গায় । এ-দৃষ্টি বিজ্ঞানসম্মত নয় অর্থাৎ অবৈজ্ঞানিক । 

এঁর ফল হিসেবে টেনে আনা হয়েচে রানমোহনের “ধ্বন্যাঘাত”-কে, 
শাযামাচরণের compound letter ও syllable কে, মধুসূদনের double 
95119016 কে, দ্বিজেন্দ্ৰলালের “মান্রা”-কে, সত্যেন্দ্ৰনাথের “শব্দ-পাপাঁড়”__কে, 


তির বাঙলা ছন্দোবজ্ঞান 


রাখাল রাজের “সুর”-কে, রাজ শেখরের প্ধ্বান”কে এবং কাঁলদাসের 
“পদ্যাংশ”-কে ৷ এর কোন প্রয়োজন নেই, কেননা 35111 এর প্রতিশব্দ 
‘অক্ষর’ কনা তার 1বচার হবে ধ্বান বিজ্ঞান ও ধ্বানিতত্বের নিরিখে, কোন 
ব্যান্তর আভমতে নয়। “দল”__এর অনুগামীদের দিয়ে দল গঠন চলতে পারে। 
কিন্তু 5511501০-এর প্রাতিশব্দ নৈব নৈব চ। অথচ বলা হয়েচে £ “দল শব্দটি 
বাংলায় ?সলেবল্‌ অর্থেই রূঢ় হয়েছে”। এ তথ্যের বিকাতি ছাড়া কিছু নয়। 
প্রথমত, শব্দের শ্রেণী বিভাগে “রূঢ়” বলে কিছু নেই, কথাটি “বুট” । যে শব্দের 
মুখ্য বা ব্যবহারিক অর্থতার ব্যুৎপাত্তগত অর্থ থেকে ভন্ন, নিরপেক্ষ, অর্থাৎ কেবল 
ব্যুৎপত্তি ধ'রে যে শব্দের অর্থবোধ হয় না, সেরূপ শব্দকে বলে “রি”, যেমন 
হস্তী, জ্যাঠামো ইত্যাঁদ।৯৯ কাজেই “দল” “রুটি” নয় ৷ সুতরাং আপত্তিকারকের 
উাঁন্তাট ভুল। এঁর তুলনায় “অক্ষর” শব্দটি “যোগরুঢ” অর্থাৎ কিনা এর 
ব্যবহা'রক অর্থ ব্যুৎপান্ত গত অর্থ থেকে সংকুচিত বা 1বাশিষ্ট ফলে যা কিছু 
আঁবনশ্বর তাকে ‘অক্ষর’ বললেও, যোগবুঢ় শব্দ 'অক্ষর'-এ বুঝায় syllable-কে । 
তাই তো মহাভাষ্যকার বলেন ঃ “অক্ষরমূ ন ক্ষরম্‌ বিদ্যাং--ন ক্ষীয়তে ন ক্ষরতীতি 
বাকৃঘরমূ”।৯০ দ্বিতীয়ত ্দল’-কে ‘বুঢ়' বলে চালানোর পিছনে রয়েচে রমেশ 
চন্দ্রের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ £ “তুমি যাহা লিখিবে তাহাই ভালো বাঙ্গালা 
হইবে এবং লোকে তাহাই গ্রহণ করিবে”। এই প্রসঙ্গে আধুনিক লেখকদের 
প্রতি সুনীতি কুমারের উীন্তি স্মরণীয় £ “অনেক লেখক-ই ভাষা-শিক্ষা সম্বন্ধে 
উদাসীন। ভাষার প্রয়োগ সম্বন্ধে নিরৎকুণ । তাঁহাদের ভাবটা এইরূপ--দয়া 
করিয়া তাঁহারা মাতৃভাষায় পদার্পন কারয়াছেন। তাহারা যাহা {লিখবেন লোকে 
তাহাই মাথা পাতিয়া লইবে ৷?১৯ 

এখানে স্মৰ্তব্য যে বিজ্ঞান খেয়ালখুঁশ মতো শব্দের বা নিয়মের পাঁরবর্তন 
করেনা। শান্ত ও ভরবেগ সংরক্ষণ সৃতাবলী (law ০ conservation of 
energy and momentum ) আজও রয়েচে অপরিবার্তত। এর প্রয়োগ সম্ভব 
হয়েচে Sir ], Chadwick এর পক্ষে ১৯৩২. শ্ীষ্টাব্দে নিউট্রন ( neutron ) 
এর আবিষ্কার।২০ ১৯৩০ শ্বীষ্টাব্দে Bothe ও Becker আল্ফা কাঁণকা 
( particles ) দিয়ে বোৌরাঁলয়ামের ( beryllium )- বিস্ফোরণ ঘাঁটয়ে মনে 


করেন যে গামা বিকিরণ (73419 ) পাওয়া গেচে নিচের নিউারুন বিক্রিয়া 
( nuclear reaction ) অনুসারে ঃ 


9 8644 7৩-৯0.3০)-৯130+-7::5095) 
4 2 57716 


কিন্তু এ-পিন্ধান্ত সনাতন শান্তি ও ভরবেগসংরক্ষণ পরিপন্থী । তাই Chadwick 
গামাঁবাকরণ প্রকপ্প পাঁরহার করে গ্রহণ করেন শূন্য আধানের (er০ 


ছচ্দোমীমাংসা ৩১১ 


1502০ ) এক মৌল কণিকা । আর এ পাঁরচিত হলো “নিউট্রণ' বলে ঃ ফলে 
উপরের সমীকরণাট বুপান্তারত হলো এ-ভাবে-- 
9 Be+4He2(13C) =13C+1ln 
4 2 6 6 0 
প্রায় চার হাজার বছর ধরে ‘বৰ্ণ ও ‘অক্ষর’ চলে আসৃচে letter ও syllable 
বুঝাতে । কাজেই এরা হয়েচে যোগরূঢ়। এর নড়বড় করে 'বর্ণে'র জায়গায় 
‘অক্ষর’ এনে এবং ‘অক্ষরের’ জায়গায় ‘দল’ আমদানি করা বাহুল্য দোষে দুষ্ট । 
এখানে 'বশ্বানয়মের সূত্রাট মনে রাখতে হবে ঃ ‘যতই এর পরিবর্তন ঘটে ততই 
এ রয়ে যায় একই জানন ।২১ তাই 'অক্ষর' অক্ষরই থাকুক, তাকে 'দলা'ঘাতে 
ক্ষয় করার কোন প্রয়োজন নেই ৷ 


৮.৩ ছন্দোরীত ও মাত্রা 
ছন্দের মুখ্য বিষয় হলো এর রীতভেদ ও মান্রাবচার। এদের আলোচনা 
কয়েকটি বিশেষ ভাগে করা হলো-__ 


I. নামাবচার 

ছন্দের তিন রীতি, যথা স্বরবৃত্ত, স্বনবৃত্ত ও বলবৃত্ত। এদের পাঁরাচিত আগেই 
দেওয়া হয়েছে (৭.১) ও (৭.৩ )এ। মাত্রা সম্পর্কেও ব্যাখ্যা আছে (৬.৩) 
এর (১৬) সংখ্যায় অর্থাৎ 'মান্রা' বিষয়ক আলোচনায় । ‘মান্লাকে কেন ‘কলা’ 


বলা যায় না তাও দেখান হয়েচে ৷ 


হা. ছন্দোরীতির চলন ও মাত্রা 

ছন্দের আবর্তন দু'টি অঙ্গ আছে__-একটি বড়ো গাঁত ; অন্যাট ছোটো গাতি। 
অৰ্থাৎ "কনা চাল ও চলন- প্রদক্ষিণ এবং পদক্ষেপ ৷ প্রথমটির নাম চরণ, 
যেখানে প্রদক্ষিণ শেষ হয় । দ্বিতীয়টি হলো কখনো পদ, কখনো পর্ব, কখনো 
বা মেল-এরা পদক্ষেপের পরিচায়ক । তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন ঃ “ছন্দের পাঁরচয়ের 
মূলে দুটি প্রশ্ন আছে। এক হচ্ছে তার প্রত্যেক পদক্ষেপে কট করে মান্না আছে। 
দুই হচ্ছে, সে মাল্লা সম, অসম, না বিষম অথবা সমীবষমের যোগ ৷ আমরা যখন 
মোটা করে বালি, এটা চৌদ্দ মান্রার ছন্দ, ওটা দশ মানার তখন আসল কথাটাই 
বলা হয় না। তার কারণ চাল অর্থাৎ প্রদাক্ষিণের মানায় ছন্দকে চেনা যায় না, 
চলন অর্থাৎ পদক্ষেপের মাত্রায় তার পারিচয়।”২২ কাজেই ছন্দোরীত নিরূপণ 
দুটি জিনিসের প্রয়োজন--এক চলন লক্ষণ; দুই মান্রাসূত্। এবার এদের 
পাঁরাচাত-_ 


৩২০ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


(ক) চলন লক্ষণ 

উচ্চারণে নিরা'পত হয় চরণ। এখানে আছে এর ব্রিধা রকমফের-_দুত, 
মধ্য ও বিলম্বিত । এ আগেই আলোচিত হয়েচে (৪.৫ )-এ ৷ গোটা চরণ 
কয়েকটি শ্বাস মেলে ভাগ হয়ে যায় এ-উচ্চারণে। আর এ-ভাগেরও আছে তিনাঁট 
রকম--পদ, পর্ব, মেল যেহেতু বিভাজন ঘটে শ্বাসের বিশ্রামে, তাই ভাগগুলিও 
তিনপ্রকারের--ছেদ ; যতি; বিরাম। গতি ও যাঁত চরণের নির্ধারক অর্থাৎ 
ছন্দের বেলায় এরা যথাক্রমে একেকটি যুগল পদ-ছেদ, পৰব-যাতি ও মেল-বিরাম। 
এদের পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েচে (৫.৩) ও তিন (৫.৪ )-এ। 

(১) ব্যাপ্তি পরিমাণ 

(0) দুই ও তিনের লীলা 

চরণের পদক্ষেপে অর্থাৎ পদ, পর্ব ও মেল-এ কতটা মাত্রা আছে এবং এদের 
বিন্যাস বা সমবায় জানারও প্রয়োজন। বস্তুত এখানেই প্রকাশ পায় পদক্ষেপ বা 
চলনের মাত্রা পরিমাণ । প্রতিটি পদে, পর্বে ও মেল-এ আছে একেক নিদ্দিষ্ট 
কাল বা ব্যাপ্তি পরিমাণ ( duration quantum )। মানা বিন্যাস ঘটে এঁর 
পারিপ্রেক্ষিতে। মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথের স্মরণীয় উক্তিটি £ “ধ্বানর দুই 
মারা এবং তিন মান্রা বাংলা ছন্দের আদিম এবং রুঁটিক উপাদান। বলা যায় দুই 
এবং তিন সংখ্যাই বাংলার সকল ছন্দের মূলে । তারপরে এই দুই এবং তিনের 
যোগে যোগক মান্রার ছন্দের উৎপান্ত। চালত ভাষার কাব্য, যাকে বলে ছড়া, 
তাতে বাংলার হসন্ত সংঘাতের স্বাভাবিক ধ্বানকে স্বীকার করেছে। {কন্ু 
সাহিত্যিক কবুলাঁত পত্রে সাধু ভাষার অক্ষর এবং মান্না এক পরিমাণের-এই মাত্র 
রগ হয়েছে যে সাধুভাষার পদ্য উচ্চারণ কালে হসন্তের টানে শব্দগুলি গায়ে 
গায়ে লেগে যাবে না। অর্থাৎ বাংলার স্বাভাবিক ধ্বানর নিয়ম এড়িয়ে চলতে 
হবে ।”২২ তাই মধুসূদনের 'জুড়াই এ কান আমি ল্রান্তির ছলনে", ‘কান’ আর 
‘আমি’ এবং 'ল্রান্তির’ 'ছলনে' হসন্তের রীতিতে হওয়া উচিত ছিল যুস্তশব্দ, *কন্তু 
সাধু ছন্দের নিয়মে ওদের জোড় বাধতে বাধা দেওয়া হয়েচে। অপর পক্ষে ছড়ার 
ছন্দে যেমন ‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর’ এ যুন্তশব্দ এসেচে হসন্তের 
টানে, যথা ‘এ পা্গা ওপাগঙ্গা?। 

টরণের লয় দুই ও তিনের বিন্যাসে গড়ে ওঠে। 
[তিনভাবে--প্রথমত দুই ও দুয়ের গুণকে অৰ্থাৎ ২, 
প্রভাততে ; দ্বিতীয়ত [তন ও [তিনের গুণকে অর্থাৎ ৩,৩৯২,-৩৯ ৩, ৩৯৪ 
প্রভূতিতে ; আর তৃতীয়ত, দুই ও তিনের মিশ্রণে অর্থাৎ ২+৩, ৩+৪ (২১৯২), 
২+৩+৪ (২৯২) প্রভূতিতে। প্রথমটিকে বলা যায় সমচলনের ছন্দ ৷ 


আর এ-বিন্যাস হতে পারে 
২%২,২৮*৩, ২৮৪,২৮৬ 


ছন্দোমীমাংসা ৩২১: 


দ্বিতীয়টিকে অসম চলনের ছন্দ ; আর তৃতীয়টিকে বিষম চলনের ছন্দ।২২ এদের 
উদাহরণ যথাক্রমে স্বরবৃত্তের পয়ার জাতীয় ছন্দ অর্থাৎ এ পদচারী এবং এদের মান্রা 
সংখ্যা ৬, ৮ ও ১০ এ সীমাবদ্ধ ; স্বনবৃত্তের পর্বাবহারী ও বলবৃত্তের মেলগামী 
ছন্দগোষ্ঠী। এখানে লক্ষণীয় যে স্বনবৃত্ত ও বলবৃত্ত মান্না সাম্যের দিক থেকে অসম 
ও বিষম চলনের ছন্দের মধ্যে পড়ে । তাই অনেক সময়ে এদের পার্থক্য নির্ণয়ে 
অনেকে ভুল করেন। 1কম্তু এদের মৌল বিভেদ ফুটে উঠেচে এদের বিশিষ্ট 
নামে_একে স্বনের প্রাধান্য, অন্যে বলের প্রাবল্য। আর বল ও স্বন এক নয়। 
পর্ব পদ থেকে ক্ষুদুতর বলেই এর মান্রা সংখ্যা পদের মান্না সংখ্যা লঙ্ঘন করে না 
অর্থাৎ এ সাধারণত ৩, ৫, ৬, ৭, ও ৯ মান্রার হয়। অপর দিকে মেল এর ব্যাপ্তি 
পরিমাণ দুই ও তিনের হয় অর্থাৎ ৪ ও ৬ মান্লার--বলই এদের নিরৃপক । 


(i) য্নন্তধ্বান ও হসন্ত 


এবার অক্ষরের, বিশেষ করে যুন্তাক্ষর ও হসন্তের মাল্লা বিচারের. সূত্র । অর্থাৎ 
এরা ত্রিধা ছন্দে--স্বরবৃত্ত, স্বনবৃত্ত, বলবৃত্ত-এ-কি-ভাবে মান্রায় রূপান্তারত হয় তার 
সত্রানর্ধারণ। এখানে স্মৰ্তব্য যে যুন্াক্ষর ( দু’টি ব্যঞ্জন ধ্বান ) যুক্ত একটি বর্ণে 
লেখা হতে পারে আবার বিষুন্ত বর্ণদয়েও। ‘ভন্ত' শব্দে ‘ক’ এবং ‘ত’ চিহ্নিত ধ্বনি 
দুটি যুক্ত যেমন '', বা স্বতন্ত্ৰ যেমন 'কৃত'। আর হসন্ত দেখা দেয় বিযুন্তবূপে ৷ 
এখানে যুক্ত বা বিষুন্ত যেভাবেই এরা লিখিত হোক না কেন, এরা একশ্বাসে 
বিত ধ্বান নয়। কিন্তু যুগ্ধ্বান যুন্তাক্ষর নয়। অর্থাৎ এরা ‘ক্রমিক উচ্চারণ” 

( sequential articulation ), “খাসৈক উচ্চারণ’ (one breath articula- 
tion ) নয়। তাই'ক্‌’ ও ‘ত’ পৃথকভাবে উচ্চারিত হয়, যাঁদও যুন্তবর্ণে (স্ত) 
খত। তবে শব্দ মধ্যে ‘ক’ ধ্বানাট তার অন্তনাহিত স্বরধ্বান বিবাঁজিত 
অবস্থায় অসম্পূর্ণভাবে 'অভিনিধান'*জাত উচ্চারণ পায় বলে তার উচ্চারকেরা 
পৃথক হয় না; ফলে বায়ুপথও উন্মত্ত হয় না। কিন্তু ‘প্লাবন’ শব্দের ‘প্ল’ ধ্বনিটি 
দুটি বর্ণের ( প4-ল ) সাহায্যে লিখিত হলেও এবং তাদের দু'টি স্বতন্ত্ৰ উচ্চারণ 
স্থান থাকলেও তারা উচ্চারকদের একটি সজোর প্ররাসেই উচ্চারত হয়। অর্থাৎ 
প-এর জন্য দু*ট ঠোঁট এবং ‘ল’-এর জন্যে জিভের ডগা একই সঙ্গে সক্রিয় হয়ে 
ওঠে। ‘প’-উচ্চারণে ঠোঁট দু'টি আবদ্ধ হতে না হতেই ‘ল’-এর জন্য [জিভের ডগা 
দশুমূলে সন্নিকৃষ্ঠ হয় এবং সেই মুহূর্তেই ঠোঁট দু'ট আলংগা হ'য়ে যাওয়ার ফলে 
একাট মিলিত ধ্বনির উৎপত্তি হয়। প্রক্রিয়াটি এতদুত নিষ্পন্ন হয় যে ধ্বনি 
দু'টির উচ্চারণের পারম্পর্য অনুভব করা শন্ত। কাজেই এ হয়ে ওঠে শ্বাসৈক 
উচ্চারণ, ক্রামক উচ্চারণ হয়। অর্থাৎ যুক্তধ্বনি ও যুদ্ভবৰ্ণে লিখিত, কিন্তু বিযুন্ত 
বৰ্ণে লিখিত যুগ্ধধ্বান নয়।১৬ তাই যুক্ত বা বিষুন্ ব্যঞ্জনের লীলায় নেই ছন্দো- 
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বৈচিত্র্য ও মাত্রার তারতম্য । আবার এ-লীলায়ন প্রভাবিত হয় প্রস্বর, প্রচাপ ও 
প্রস্ষুটনে যার কথা বলা হয়েচে (৫.৩ )-এ ৷ 


(২) ধ্বনি বৃত্ত 


প্রত্যেক ধ্বানরই রয়েচে একটি বৃত্ত আর এই বৃত্তকে কেন্দ্র করেই ধ্বান রচন৷ 
করে তার আপন বিহার ক্ষেত্র । মনে রাখতে হবে যে সব ধ্বান ভাষার সব শব্দ 
তোঁর কর্তে পারে না। এ কাজ বর্তায় কতিপয় ধ্বানর উপর। তারাই মিলে 
তৈরি করে শব্দাবলী । তবে একই ধ্বান সর্ব ব্যবহৃতও হয়না অর্থাৎ আদি, 
মধ্যে ও অন্তে । আর ব্যবহৃত হলেও তাদের উচ্চারণের তারতম্য ঘটে পরিবেশ 
অনুসারে ৷ এবার স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বানর অবস্থানের কথা ঃ 

(9 স্বরধ্বানর অবস্থান--স্বনধ্বান চার প্রকারের ঃ মৌলিক ; দ্বৈতস্বরধ্বান-_ 
নয়ামর্ত; দ্বৈত স্বরধ্বান-_আনয়ামত ; ও অর্ধন্বর । 

(১) মৌলিক স্বরধ্বান ৮টি- ই; এ; এ্যা; আ; অ; ও; আঁভশ্ৰুত ও’; 
উ। এরা আদি, মধ্য ও অন্তে অবস্থিত হতে পারে এবং ফলে উচ্চারণেরও তারতম্য 
ঘটে। বাঙলায় প্রাতাঁট ব্যঞ্জনের অন্তানাহত স্বরধ্বান হলো 'অ'। শব্দশেষে 
কোনো বাঞ্জনধ্বানর সঙ্গে এটি উচ্চারিত হয় না; সাধারণত ও-তে পরিণত হয়। 
লক্ষণীয় যে ‘এয’ অন্তে উচ্চারত হয় আ-রূপে, যেমন ‘কন্যা’, সন্ধ্যা প্ৰভৃতি। 
আভিশ্ৰুত ‘ও’ ’-এর ব্যবহার অন্তে সীমাবদ্ধ মনে রাখতে হবে যে বাঙলায় মূল 
দ্বরধ্বান হিসেবে কোন দাীঘ'স্বর নেই। তবে অর্থের গুরুত্ব অনুসারে অক্ষর-নির্ভর 
স্বরধ্বান সামীয়কভাবে দীর্ঘ হতে পারে। স্বাভাবিক উচ্চারণে অন্ত্যাক্ষর 
( ultimate syllable )-এর স্বরধ্বানাটি দীর্ঘতম ৷ একাধিক অক্ষরযুক্ত শব্দের 
হিসেবে দেখা যায় প্রথম থেকে শেষ অক্ষরে আসতে ওদের স্বরধ্বানগুলোৱর 
পরিমাণ ( quantity ) উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে শেষেরটি হয় দীঘ'তম। তাই 
বাঙলার স্বরধ্বনির দৈৰ্ঘ্য ধ্বানমান গত ( phonemic ) নয়, িস্তু উচ্চারণগত 
( phonetic ) | 

(২) নিয়ামত দ্বৈতদ্বরধ্বান (diphth০n) ১৯.টি__ই-ই, ( অস্তে) ; ইউ. 
( আদি-অন্তে ); এই ( আদি-অন্তে ) ; এও ( অন্তে ) ; এউ, ( অন্তে ) ; এ্যাও, 
( অন্তে ) ; যায়, ( অন্তে ) ; আই: (অন্তে); আয়; আঁদ-অন্তে); আও, ( অন্তে); 
আউ, (অন্তে); অয়, ( অন্তে); অও্‌ ( অন্তে); ও-ও, ( অন্তে ); ওউ, 
( আদি-অন্তে ); ওই, (আদি-অন্তে ); ওয়, (অন্তে ); উই, (আঁদ-অন্তে ); 
উউ( (অন্তে )। দ্বৈত্বর-ধ্বানর দ্বিতীয় উপাদান একটি অর্থ স্বরধ্বান, যার 
উচ্চারণ ও ব্যবহার হলন্ত ব্যঞ্জনের মতোই ৷ কাজেই 'পাঁচ্ছল (13778) 
অনুরণন শোনা যায় শব্দের মাঝখানে, আদিতে বা অন্তে নয়। দ্বৈতম্বরের দ্বিতীয় 
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স্বরধ্বানটি স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় বলেই সংবৃততর উচ্চারণ পায়। ক্ষেত্লাবশেষে যোগক 
রূপ ভেঙে শ্বসনের দু'ই প্রয়াসেও উচ্চারিত হতে পারে এবং দ্বিতীয়টির উপর 
শ্বাসচাপ বেশ পড়ে। ফলে ওটি সংবৃত থাকলে হয়ে যায় আরো, সংবৃত বা 
সংবৃততর আর উচ্চারকদের পেশী 1নিষ্পিষ্ট হওয়ার জন্য পীড়িত বা কঠিন 
( 6092 )ও হ'য়ে পড়ে, যেমন, 'যা-ই'বলনা কেন ৷ 

(৩) অনিয়মিত দ্বৈত স্বরধ্বনি ১২টি- ইয়ে, ইয়া, ইয়ো, এয়া, এয়ো, এযায়া, 
অয়া, ওয়া, ওয়ে, উয়ে, উয়া, উয়ো । এদেরকে অনিয়মিত বলে এই জন্যে যে 
স্বাভাবিক বা সতর্ক উচ্চারণে দ্বৈত দ্বরত্ব লোপ পায়৷ তবে দুত ও অসঙক উচ্চারণে 
এরা সংশ্লিষ্ট ভাঙ্গতে দদ্বিস্বৱধ্বান। তাই প্রথম স্বরটি উচ্চারিত হ'তে না হতেই 
পাঁচ্ছল হয়ে ওঠে এবং দ্বিতীয়টি নিয়ামত দৈতত্বরের দ্বিতীয়াটির তুলনায় অনেকটা 
অস্পষ্ট হয়ে যায়। এর পরিচয় পাওয়া যায় কবিতার ছন্দমেলানে ৷ 

(৪) অর্ধস্বর ৩াঁট_অন্তঃস্থ য়’ (>) ),‘ব’ (আআ) ও ই” (1) এই তিনটি 
বাঙালায় অর্ধন্বর এবং প্রধানত শ্রাতধবান ( 112 )। অন্তঃস্থ ‘য়’ তিনভাবে 
ব্যবহৃত হয়। প্রথমত সম্মুখ স্বরধ্বানগুলোর উচ্চারণ স্থান তথা জিভের সামনের 
ভাগ থেকে উাঁথত আন্তঃস্বরীয় (1765০9০811০) পাচ্ছিল ধ্বনি হিসেবে ঘা 
এর ব্যবহার, _-ই” ও এর মধ্যে, যথা, গিয়ে ; 'আ' ও ‘এ'র মধ্যে, যথা, বয়েস, 
ইত্যাঁদ। দ্বিতীয়ত, এ্যায়, আয় অয়: এবং ওয় এ-চারটি দৈত্বরের শেষধ্বান 
হিসেবে । এখানে দ্বিতীয় ধ্বানটির উচ্চারণে জিভ অর্ধনংবৃত সন্মুখ স্বরধ্বান এর 
দিকে দুত এপিয়ে যায়; কিন্তু সেখানে পৌঁছুবার আগেই দৈতদবরধ্বনি হিসেবে পূর্ণ 
ইয়ে যায় এবং ফলে স্বয়ং সম্পূর্ণ ধ্বান ‘এ’ গঠিত হয় না। তৃতীয়ত, চেয়ার, কেয়ার 
ঘ্যক্ষারক ও পেয়ালা, পেয়ারা ন্রক্ষারক কৃত খণ শব্দে ‘য়’ স্বাভাবিক আন্তঃ 
স্বরীয় পিচ্ছিল ধ্বান হিসেবেই উচ্চারিত হয়। তবে দুত উচ্চারণে '্রখুতির 
সম্পূর্ণ উচ্চারণ লোপ পেয়ে, চ্যার বা প্যালা রূপে উচ্চারিত হতে পারে। 'ও' 
এবং 'আ”, ‘উ’ এবং ‘আ’ পাশাপাশি স্বরধবনির মাঝখানে ‘ব’ (সর) শ্ৰ্বতিৰুপে 
নঃসারত হয় । তাই এ কখনো ঘর্ষণজাত ঘোষ ওষ্ঠ্য এবং দুত সংলাপে ঘর্ষণহীন 
প্রলাম্বিত ঘোষ ওঠ্য অর্ধপ্বর রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন, কুয়া, নোয়া প্রভৃতি। 
ই’ (; ) শ্রীতধ্বান ‘ই’ এবং ‘উ’, 'ই’ এবং ই” ই এবং ‘আগ’ প্রভৃতি মাঝখানে 
পাঁচ্ছল অনুরণনে প্রাতভাত হয়, যেমন, শিউলি, দি-ই, প্রিয়া প্রভাত 


(1) ব্যঞ্জন ধ্বনির অবস্হান 


ব্যঞ্জমধ্বান যুক্ত ও অযুন্ত এই দু'ভাগে বিভক্ত £ 
(১) য্য্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি-_প্রায় ২৫০ এর মতো যুক্তাক্ষর আছে বাঙলায়; কিন্তু 
যথার্থ যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বান (consonant cluster ) আছে মান্র ৩৬টি। শব্দের 
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শুরুতে ২৮টর যুন্ততা অক্ষুন্ন থাকে । আর শব্দ শেষে দোস্ত, গোশত, কার্ড 
ছাড়া বাঙালায় কোন যুক্ত ব্যঞ্জন নেই। কিন্তু মাঝখানে ৩৬াটর ৮ মুস্ততা 
হারে ফেলেচে এবং বাঁক ২৮টি অযুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ পেয়েচে। এরা চার 
শ্রেণীতে িভন্ত--৫) আঁভনিধান__জাত ব্যঞ্জনধ্বনি, যথা, ‘পূত’, ‘ব্‌দ’ প্রভাত । 
(ii) এক প্রয়াস--জাত যথাৰ্থ ব্যঞ্জনধ্বান, যথা, ক্ল, দ্র,ম্র, স্থ ইত্যাদি; 
(ii) দ্বিতপ্ৰাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনি, যথা কক, টুট প্রভূত ; (iv) সমস্থানজাত ব্যঞ্জন- 
ধ্বান, যেমন, ম্প, জ্ক, 9 প্রভৃতি। এদের প্রথমাংশের উচ্চারণের সংশলি 
মাংসপেশী ক্ষীণকের জন্য অর্থলবদ্ধ হয় এবং মুক্তির জন্যে ‘অন্তারত পরারুমে' রত 
হয়। ‘তাই এ-ধবান উচ্চারণে আঁধক সময় লাগে, যার ফলে ধ্বানগুলোর কাল 
পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এ-জন্যে যুন্তধ্বানর পূৰবস্বর গুরু বা ছ্িমান্রক হয়। এক্ষেত্রে 
কালপ্রলম্বন স্বরের তুলনায় বৌশ হয় যুক্ত ব্যঞ্জনের প্রথমাটতে। ব্যঞ্জনধবাঁন যে 
প্রলাম্বিত হতে পারে এ তাঁর প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 


(২) অয্ন্ত ব্যঞ্জনধ্বাণ-_কাল পাঁরমাণের দিক থেকে শব্দান্ত অযুন্ত হলন্ত 
ব্যঞ্জনধ্বান আপোক্ষিকভাবে দীর্ঘতম সময় নেয় এবং দুই স্বরধ্বানর মধ্যবর্তী 
ব্যঞ্জন ধ্বনিটি স্বপ্পতম, সময়ে উচ্চারত হয়। আর প্রথম ধ্বানটির উচ্চারণে 
শব্দান্তৰৰ্তা ধ্বনির তুলনায় কিছু কম, কিন্তু দুই স্বরের মধ্যবর্তী ধ্বানর তুলনায় 
কিছু বৌশ সময় লাগে । শব্দ শেষে অল্পপ্রাণ স্পর্শ ধ্বানগুলো হলন্ত উচ্চারণ 
পায়; তবে শব্দনধ্যব্তী দুই স্বরধবানর মাঝখানে অবাস্থত দুটি ব্যঞ্জন ধ্বনির 
প্রথম স্পৰ্শধ্বানর মতো সম্পূর্ণভাবে আভানধানপ্রাপ্ত িংবা পাঁরপূর্ণ অমুন্ত থাকে 

না । এ-পারবেশে অল্পপ্রাণ স্পষ্ট ব্যঞজনধ্বান গঠিত ও হলন্তবূপে উচ্চারিত হবার 
পরে উচ্চারকেরা স্বাভাবিক অবস্থায় িরে আসার জন্যে পৃথক হয়ে যায়। 
ধ্বনিতাত্বকদের ভাবায় এহলো মুক্তি (০1০836)। তবে এ-মুক্তি তার অন্তনাহত 
বা পার্থীস্থত স্বরধ্বনিযুক্ত নয়, এ সম্পূর্ণভাবেই স্বরধ্বনি বিবাঁজিত। বাঙলার 
স্বর বাঁজ'ত হলন্ত উচ্চারণের যে মুক্তি তাকে ধ্বনি তাঁত্ুকেরা চিহ্নিত করেন 
০০ (৬-স্বর, ০-বাঞ্জন, ০--মির চিহ্ন ) রূপে। এ হলন্ত হলেও 
আভানিধান প্রাপ্ত নয়। তারপর শব্দাস্ত্য অযু মহাপ্ৰাণ স্পর্শধবান ও হলস্ত উচ্চারণ 
পায়_মহাপ্রাণতার চারভাগের পৌনে চারভাগ লোপ পেয়েচে বাঙলায় । 


(খ) অক্ষরের মান্রাসতর 


এবার দেখা যাক্‌ ধা ছন্দে ব্যবহৃত অক্ষরের মান্রক পারণাম। বস্তুত এই 
মান্রাসমকত্ব পাওয়া যাবে প্রাত পদে, পর্বে ও মেলে । একেকটি বৈশিষ্ট্য উদ্ভাসিত 
হয়েচে একেকাঁট ছন্দ তথা স্বরবৃত্, স্বনবৃত্ত,ও বলবৃত্ত-এ । এবং এ-বৈ 
বিধৃত রয়েছে প্ৰর, স্বন ও বল-এ। অর্থাৎ উচ্চারণের প্রদ্বরণ, প্রস্দুটন ও 
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প্রচাপন হলো অক্ষরের মাত্রিক পাঁরণামের জন্যে দায়ী। নিচে তাই দেওয়া হলো 
এই মান্রক পারণামের সূত্ৰ ৷ 

(3) জ্বরবৃত্ত-_ছন্দে কাল পাঁরমাণের হুদ্বতা-দীর্ঘ'তা স্বীকৃত। এই 
ইস্বতার নিরিখ হলো ‘অ’--স্বরের মাপ । বাজসনেয়ী প্রাতিশাখ্যে (I. ৫৫-৫৭ ) 
উত্ত হয়েচে ঃ '“অমান্র স্বরো হস্বঃ; মাত্রা চ; দ্বিস্তাবান দীঘ?” অর্থাৎ 'আ'- 
মাপের স্বরই হুদ্ব এবং এ মান্রাও, আর এর দ্বিগুণ কালস্থায়ী হলে তাকে বলে 
দীঘ। পাঁণান (I. ২. ২৭) 'উ"দ্বরকে হদ্ব বলেচেন। তবে 'আ' বাউ’ 
প্রায় এক ব্যাপ্তর দিক থেকে ৷ বর্ণাল-__লেখ-এ দেখা গেচে 'খ-এর নারী- 
কঠীয় তিন প্রস্বরাবয়ব (192282) যথাক্রমে ৪০০, ১০০০ ও ৩০০০ চক্কর 
প্রীত সেকেণ্ডে; আর 'উ'-এর ৪০৩ এবং ৮০০ 1২৩ উভয়ে প্রায় তুলমূল্য এবং 
এনি দ্বিগুণ হলে বুঝাবে দী‘মান্লা। পাঁরবেশন কর্তার ‘আমিষ না নরামষ' 
প্রশ্নে ভোজে বসা ব্রাহ্মণের জবাব ছিল, ‘দ্বো কর্তব্য" । কাবর 'জিজ্ঞাসায় ছন্দের 
ও মান্রা সম্প্কাঁয় উত্তর এ একই ঃ দ্বৌ কর্তব্যো। আর এ প্রকাশ পায় 
যুগ্মধবানর মাত্রা গণনায় অর্থাৎ কনা যুগ্মদ্বর বা স্বরব্যঞ্জনে যুক্তধবান অথবা হলন্ত- 
হসন্তের যুগ্ৰাধ্বানর মান্না নিধরিণে। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেনঃ ণ্যুগ্লদ্বরব্ণ 
অথবা স্বরবর্ণের সঙ্গে যুক্ত ব্যঞ্জনবৰ্ণ বাংলা ছন্দে মান্রা গণনায় ববিকস্পে এক বা দুই 
মানার পরিমাণ পেয়ে থাকে ৷ হসন্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের যোগেও এই 
বকপ্পের উদ্ভব হয়। মাত্রা গণনার বাঁধা নিয়ম বাংলা ছন্দ বিচারে চলে না। 
তার স্থিতস্থাপকতা বিচার করতে হয়।”২২ এই িকম্পের অবস্থান নির্ণয়ে 
জম্ম নেয় মাত্রাসূন্ন যা নিচে দেওয়া হলো-- 

(১) শন্দান্ত্য যুগ্ধ্বান সর্বদ।ই 'দিগান্রিক ; এবং 

(২) শব্দমধ্য যুগ্মধ্বান সাধারণত একমান্রক | 

এই দুশীট মানা সূত্রে পিয়ান্নত হয় স্বরবৃত্ত ছন্দ । এবার এদের পরিচিতি । 


I. শব্দান্ত্য যগ্মধবনি 

যুগ্লধ্বান যুক্তবৰ্ণে বা অযুন্ত বর্ণে লেখা হতে পারে। প্রথমটি এক প্রয়াসজাত 
- তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। যেমন 'ভ' ( ক্‌+ত ) যুন্তবর্ণ হলেও এক প্রয়াস- 
জাত নয়; অন্যদিকে ‘প্ল' (পরল) এক প্ররাসজাত। অযুন্তবৰ্ণ হসন্ত 
নামেও পাঁরাচত ৷ মনে রাখতে হবে যে শব্দ শেষে দোস্ত, গোশত্‌ কাৰ্ড" ব্যাংক 
প্রভৃতি কয়েকটি "বিদেশী শব্দ ছাড়া বাঙলাতে কোন যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি নেই। 
কাজেই এদের হাসবৃদ্ধির কোন প্রশ্নই ওঠে না! আধুনিক বাঙলায় শব্দান্ত্য 
‘অ’-কার ব্যঞ্জনবর্ণের গায়ে লীন হ'য়ে অদৃশ্য থাকে এবং অনুচ্চারিতও বটে। 
অর্থাৎ শেষ বর্ণটি হসন্তরূপে উচ্চারিত হয়, যেমন রাম, হাত, ইত্যাদি। ৫০০ 
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বছর আগে এরুপ শব্দ স্বরাত্তৰুপে উচ্চারিত হতো, যেমন, রাম্‌ অ, হাত্‌ অ 
প্রভ্বাত। এবং তৎ-সম শব্দে সাধারণত অন্ত অ-কারের লোপ হয়, যেমন, বিচার, 
ধীর ইত্যাদ।৯৯ বাঙলা প্রাতিটি ব্যঞ্জনধ্বানর বর্ণে একটি স্বরধ্বান লুকিয়ে 
আছে; আর এ ধ্বানাট হলো ‘অ’ ৷ যে কোন একটি ব্যঞ্জনবৰ্ণ (16০) কে 
শব্দের বাইরে উচ্চারণ কর্তে গেলেই তার অন্তানাহিত স্ৰরধ্বান ‘অ’ আপনা থেকে 
উচ্চারিত হয়ে উত্ত বর্ণকে একটি পূর্ণ অক্ষরের মর্যাদা দেয়। বাঙলার লেখন 
পদ্ধাত বা বর্ণগুলি এঁর সমর্থক । তাই ক, চ, ট, ত, প প্রভৃতি বর্ণের উচ্চারণে 
এ সব বের ধ্বনিগুলি এবং একটি আঁতারন্ত ‘অ’ উচ্চারণে একটি পূর্ণ অক্ষর 
গঠিত হয়, যথা, ক্‌+অ, প+ অ ইত্যাদি । বাঙলা ধ্বনি দ্যোতক বৈজ্ঞানিক 
বর্ণগুলি এ-কারণে অক্ষর-ভীন্তক (5511251)__এরা শুধু বর্ণই নয়, একেকাঁট 
অন্ষরও । 
এখানে বাঙলা অক্ষর ও ছন্দের মার 
ওঠে। ইংরেজী $511থ11৩-এর প্রাত 
পারমাণ। স্বরধ্বান উভয়েরই নি 


৮ 
| নির্ণয়ে বাঙলা স্বরধ্বানির শান্তর কথা 
শব্দ ‘অক্ষর’ এবং গ00:9-র মাল্লা বা কাল- 


য়ামক । তাই অক্ষর বা মাত্রার বেলায় স্বরধ্বানর 
একটি duration বা ব্যাপ্তি বা স্থিতিকাল আছে। এর অন্য নাম কালপারমাণ ৷ 
কাজেই অক্ষর ও মাল্লা এক হ'য়ে দাঁড়ায়; অথচ পড়ার উপর নির্ভর করে অক্ষর 
কোথায় হাস, কোথায় বা দীঘ। এতে অক্ষর ঠিকই থাকে বটে, তবে 
অন্তনিহিত স্বর ধ্বানাটি উচ্চারণে হচ্ব-দীঘ হয়ে যায়। এই হষ্ব-্দীঘণ্তা ধ্বানর 
মাপের একক অর্থাৎ তার মান্রা। তাই অক্ষর-ীনাহত স্বরধবাঁন উচ্চারণের হস্বতা- 
দীঘতার বিচারে অক্ষরের শুধু প্রকৃতি বদ্লায় ; কিন্তু আকৃতির দিক থেকে একটি 
অক্ষরই থাকে, দুটো হয়ে যায় না। ফলে বদন্ধাক্ষগ্ম--যেমন বাক, শাপ ইত্যাদ-_ 
তার অক্ষরের মাপ বদলায় না, অর্থাৎ অক্ষর থাকে একটি_ ই; তবে বিশ্লিষ্ট বা 
বিবৃত ভাঙ্গতে পড়তে গিয়ে তার অন্তানিহিত স্বরধ্বনিকে প্রলাম্বিত করা হয় এবং 
তাই তার মান্রা সংখ্যা একের জায়গায় দুই-এ গিয়ে দাঁড়ায়।১৬ এ-প্রসঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের উদ্ভি স্মৰ্তব্য ঃ “বাংলায় স্বরবর্ণ যদিও সংস্কৃত বানানের হস্বদীঘ'তা 
মানে না, তরু এ সম্বন্ধে তার নিজের একটি প্বকীয় নিয়ম আছে। সে হচ্ছে 
বাংলার হসন্ত শব্দের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন, জল, চাদ? ।২২ 

প্রাচীন বাঙলায় অবশ্য ব্যঞ্জনান্ত শব্দের অন্তান্থর ক্ষেত্র বিশেষে বর্তমান ছিল, 
পরে লোপ পায়। তবে উড়িয়াতে এখনও 'হাতঅ' “কাজঅ' উচ্চারণ আছে! 
বাঙলার এখরনের স্বরবাৰ্জত হলন্ত উচ্চারণের যে মান্তি, তাকে ০০ (৬-স্বর 


০-্যঞ্জন, ০সমস্তির চিহ্ন )তে চিহ্নিত করা যায়। শান্ত অযুন্ত অল্পপ্রাণ 
স্পৰ্শধ্বনি হলন্ত বটে, তবে তা আভানিধান প্রাপ্ত নয়। এ একই অবস্থা মহাপ্ৰাণ 


ছন্দোমীমাংসা ৩২৭ 


স্পর্শধ্বানর-_শব্দান্ত মহাপ্রাণ হসন্ত ব্যঞ্জন চারভাগের প্রায় পোনে চারভাগ 
মহাপ্ৰাণতা হারিয়েচে ৷ স্পৃষ্টধবানর মতো শিস্ধ্বান ( শ, স ), তরলধ্বান (ল, র) 
এবং নাসিক্যধ্বান (ন, ম, ও) স্বরাবহীন অবস্থায় হলন্ত উচ্চারণ লাভ করে; 
তবে তারা প্রলাম্বিত বলে তাদের স্বরহীনতা স্পৰ্শধ্বানর মতো উচ্চারণস্থানে তাদের- 
কে আটকে দেয় না। তারা সংলগ্ন ও পৃথক হবার পরেই স্বয়ংসম্পূৰ্ণ হয়ে ওঠে ৷ 
তাড়ন-জাত ‘ড়’ ও ‘ঢ়’ ধ্বানর উচ্চারণও হলন্ত--এদের উচ্চারকেরা পরস্পরকে 
স্পর্শ করার পর সেখানে কিছু কাল আবদ্ধ থাকতে পারে না । ফলে “আষাট” মৃদু 
হয়ে ‘আষাড়’ হতে চলেচে ৷১৬ 


হা. শব্দমধ্য যগ্মধ্বান 

বাক্‌ প্রবাহে শব্দাৰ্থের গুরুত্ব অনুযায়ী যে-কোনো অক্ষর (5511915) কিংবা 
ধান দীর্ঘায়িত হতে পারে। পড়তে গেলে একটির পর একটি বর্ণ আসে আর 
প্রত্যেকটি বর্ণের অন্তানিহিত ধ্বনি কালস্রোতে উন্মন্ত হতে থাকে এবং এতে কিছু 
সময় নেয় । কাজেই প্রত্যেকটি ধ্বানরই ( স্বর কিংবা ব্যঞ্জন ) ব্যাপ্তি (duration ) 
বা স্থিতিগত একটি দিক আছে । দেখা গেচে স্বাভাবিক উচ্চারণে অন্ত্যাক্ষরের 
যে-কোনো দ্বরধবনির উচ্চারণই কালের দিক থেকে দীর্ঘতম এবং তার পূর্ববর্তী 
অক্ষরের স্বরধ্বনিগুলোর দৈৰ্ঘ্য আপেক্ষিকভাবে হস্ব হয়। ফলে শব্দের প্রথম 
অক্ষরের স্বরধ্বান হয় হস্বতম ৷ স্বরধ্বানর দৈৰ্ঘ্য যতটা সুস্পষ্টভাবে শ্ৰাতিগ্ৰাহ্য, অযুন্ত 
ব্যঞ্জনধ্বানর ততটা নয় । তবে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা যায় আন্তঃস্বরীয় (0/27- 
০৫11০ ) অযুন্ত ব্যঞ্জনধ্বানর দৈরঘ দ্বপ্পতম-_শব্দের আদিতে দীর্ঘতর, 1কন্তু অন্তে 
দীর্ঘতম। অর্থাৎ শব্দ মধ্যে এ স্বপ্পতম। তাই ‘থাকুক’ শব্দাটর প্রথম ব্যঞ্জনধ্বান 
‘থ’, ‘আন্তঃস্বরীয় ‘ক’ এবং শব্দান্ত হলন্ত ব্যঞ্জন “ক্‌-এর বিশ্লেষণে ঞঁ সত্য 
উদঘাটিত হয়। ‘ক’ হলন্ত ব্যঞ্জন আপাত অযুস্ত বলেই উচ্চারকেরা [কিছুক্ষণের 
জন্যে আটকে থাকে এবং তাতেই কাল দৈঘ্য বেড়ে যায়। আবার শব্দমধ্য 
আভনিধানপ্রাপ্ত অধুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় শব্দান্ত হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনি দীর্ঘতর, 
যেমন 'উপটোন ও 'শাকভাত-এর ‘প্‌ ও ‘ক্‌-এর তুলনায় ‘নৃ’ ও তত্‌ 
আপোক্ষিক ভাবে দীর্ঘতর ৷ 

শব্দমধ্য যুক্তব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যায়--(১) র ও ‘ল’ 
ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বান তথা তরলধ্বনি-জাত যুস্ত ব্যঞ্জনধ্বানগুলো, যেমন, ‘ক্ল 
(আক্লান্ত -আক|ক্লান্ত), ব্ৰ’ (অৱ্রাহ্মণ-_অব্‌/ব্ৰাহ্মণ), ‘প্ল’ ( আপুত--আপ/পলুত ) ; 
(২) দ্বিত্প্ৰাপ্ত (80051705050 ) ব্য্জনধ্বানগুচ্ছ, যথা, ‘কব’ (পক--পক্কো ), 
‘তৃত’ (সত্য_সভত্‌/তো ); (৩) সমন্থানজাত (1507708201০) নাসিক্য ও 
বগাঁয় বাঞ্জনধ্বানগুলো, যেমন, ‘শক’ ( বা্কার--বাঙ্‌[কার ), 'ম্প' ( ঝল্প_ 


৩২৮ বাঙলা ছন্দোবজ্ঞান 


ঝম্পো )। এখানে যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বান দুই অক্ষরে বিভন্ত হয়ে উচ্চারিত হয়-- 
প্রথমভাগের ব্যঞ্জন প্রথম অক্ষরের সাথে যুক্ত হয়, আর 'দ্বিতীয়ভাগের ব্যঞ্জন পরবর্তী 
ধ্বনির সঙ্গে মিশে এক প্রাণজাত দ্বিতীয় অক্ষর গঠন করে। এ-প্রক্িয়ায় প্রথমভাগ 
অর্থলবদ্ধ অমুস্ত উচ্চারণ পায় আর দ্বতীয়ভাগ স্বতন্ত্ৰভাবে দীঘণতা লাভ করে। 
এখানে স্মৰ্তব্য যে অক্ষরগঠনে স্বরধ্বানি স্রষ্টা বলে মুক্তাক্ষর ( open syllable ) 
এ (যেমন আ, কি প্ৰভৃতি ) স্বরধ্বনি-ই কাললিখ্‌ (6172-5021]50:)'বা মান্রার 
ধারক ! অনুরূপভাবে বন্ধাক্ষরে (০1051 55110216) (যেমন, কাজ, বুদ্ধি 
প্রভীত) শেষের ধ্বনি ব্যঞ্জনাল্ডিক এবং তাই তার পূ্বদ্বরই হয়ে দাঁড়ায় কাল লিখ: 
বা মান্রাবাহক। মুন্তাক্ষরে তাই ব্যঞ্জনের পরবর্তী স্বরধ্বান এবং বদ্ধাক্ষরে পূর্ববৰ্তা 
স্বরধ্বান ব্যাপ্তকালের (durati০৷ ) ধারক ও বাহক, বাদ, 


ও ব্যঞ্জনের কিছুটা 
ব্যাপ্তিকাল আছে। অর্থাৎ স্বরই সব, ব্যঞ্জন কিছু নয়। কিন্তু এ-ধারণা ঠিক নয়, 


কেন না ব্যঞ্জন ধ্বানর অন্তার্নাহত স্বরধ্বান স-ব্যঞ্জন উচ্চারিত হয়। কালের 
দক থেকে ব্যঞ্জন ধ্বানরও ব্যাপ্তকাল ( duration ) আছে; আর এ ধরা পড়ে 
যুকতব্যঞ্জনের প্রথমাটতে প্রথমভাগে ।১৬ 

প্ৰশ্ন হলো শব্দমধ্য যুক্তবাযঞ্জনের কাল দৈৰ্ঘ্য নিয়ে । ভারতের প্রাচীন ধ্বানাবদ্রা 
এ দিয়ে আলোচনা করেচেন ৷ অধিকাংশের মতে (খাক্‌ প্রাতিশাখ্য, [. ১৬; 
তৈত্তিরীয় প্রাতশাখ্য, [. ৩৭ ; বাজসনেয়ী প্রাতিশাখ্য, [. ৫৯ ) ব্যঞ্জন অর্ধমান্রিক ৷ 
এটা বিস্ময়ের যে হস্বদ্বরের মানার চেয়েও ব্যঞ্জনের মান্তা হসবতর, যাঁদও তরঙ্গলেখ 


CKymogsraph )- এ ব্যঞ্জনের মাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হদ্বস্বরের সমান, এবং 
প্রায়ই দীর্ঘতর । দু'য়ের সামণ্ডাস্য বিধানের জন্যে মনে রাখতে হবে যে প্রাচীন 
ধ্বানাবদূরা ব্যঞ্জন ব্যাগ্তকে সনান্ত করেচেন প্ৰ 


কৃত শ্রাবণ মুহূর্তের সঙ্গে অর্থাৎ এরা 
তুলামূল্য এবং ব্যবহারিক দিক থেকে তারা উপেক্ষা করেছেন (1) প্রাক:-শ্রাত 
€ ০2815) ও (i) স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের সংযোগ স্তর । অধিকন্তু স্বর প্রলাস্িত ধ্বান 
বলে স্পৃ্ট বা তাড়িত ব্যঞ্জনের চেয়ে বোঁশ সময় নেয়। 
সঙ্গে () ও (ii) যোগ করলে এ অথ্ববেদের উ1 
কাছাকাছি যায় এবং আধুনিক তরঙ্রলেখ্‌._এর অনুরে 
যুদ্ভবাঞ্জনধ্বনি দ্বিখওত হলে প্রথমভাগ অর্গ'লবন্ধ উচ্চারণ পায় এবং তাই দ্বিতীয় 
ভাগের স্বতন্ত্র উচ্চারণের দ্বিগুণ হয়ে যায়--ত্রঙ্গালখ্‌-এ এ দৈৰ্ঘ্য মাপা যায় ।১৬ 
বুদ্ধব্যজনের পরিমাণ হয়ে দাঁড়ায় একচতুর্থাংশ__একথা আছে ব্যাস শিক্ষায় 
(২৯1.8) | এর কারণ নিহিত আছে দৃগট ব্যঞ্জনে উচ্চারণের শক্তিবণ্টনে ৷ 
যুন্তব্যঞ্জন ধ্বানর বিভাজনে এ ঘটে এবং তার সাক্ষ্য ‘আঁভানিধান’ | “সর্বসম্মত 
শিক্ষা ( পৃঃ ৯৪) বলা হয়েছে যে দ্বরহীন ব্যঞ্জনের মান্রা এক চতুর্থাংশ, কিন্তু 
স্বরের সঙ্গে উচ্চারত হলে এ অর্ধমাত্রিক। ব্যঞ্জনকে অর্ধমান্রক ধরার কারণ 


প্রকৃত শ্রাবণ মুহূর্তের 
ন্তর--ব্যঞ্জন একমাঁত্ক_ 
খর সঙ্গে মিলে যায়।৯৮ 


ছন্দোমীমাংসা ৩২৯ 


হলো এ প্রায়ই স্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। কাজেই ব্যঞ্জনের আতরিস্ত 3 মাত্রা 
পূর্ববর্তী বা পরবন্তী দ্বরের। এর সঙ্গে মিলে যায় 7২০এ৭০৮-এর মত ঃ স্বর 
বাঞ্জনের অনুবর্তা হলে উচ্চারণীয় বিচলনের একটি আঁত ছোট ব্যাপ্তিকাল--এক 
সেকেও্ডের ২ বা ৩ শতাংশ__উভয়ে লক্ষ্য করা যায় আর এ স্বরের জন্যে।২৪ 
কাজেই ব্যঞ্জনমান্রা ক্ষুদ্র আর 'সর্বসম্মত শিক্ষা'কার এই কথাই প্রকাশ করেচেন 
তার ‘এক চতুৰ্থাংশ’ সংজ্ঞায় । এরি সঙ্গে মিল আছে প্রাচীন ধ্বানীবদৃদের বাঞ্জন- 
মানা ও প্রকৃত শ্রবণ ব্যাপ্ত্রি অভেদগ্থাপনে। পানীয় শিক্ষায় ( শিক্ষাসগ্রহ, 
১৮৯৩, পৃঃ ৫৫ ) তাই বলা হয়েচে যে উদ্রধ্বান দীঘস্বিরের সমান। এই 
পাঁরপ্রোক্ষিতে শব্দান্ত৷ ও শব্দমধ্য যুগ্রধ্বানর ভিন্ন-ভন্ন আচরণের জন্যে দায়ী 
তিনটি কারণের উল্লেখ করা যেতে পারে 
এক ৷ যেহেতু স্বরধবান-ই কালালখ্‌ ( time-marker ) অর্থাৎ মানার ধারক 
ও বাহক, তাই স্বাভাবিক উচ্চারণে অন্ত্যাক্ষরের স্বরধ্বানাট-ই দীর্ঘতম । 
ফলে বদ্ধাক্ষর বা যুগ্রধবনি হয়ে যায় দ্বিমাত্রিক । 
দুই । প্রত্যেক স্পৃ্ট ব্ঞ্জনে আছে তিনটি স্তর-_আঁভানিধান (implosion ) ৪ 
অবধারণ (retention); ও স্ফোট (explosion) | ত'-এর 
উচ্চারণে অভিনিধানের পরেই আসে স্ফোট এবং অবধারণ কচিত্দরটব্য 
কালাংশে পাঁরণত হয়। অপরপক্ষে [তিনটি গুরই দেখা যায় দ্বিত্বপ্ৰা’ত 
ব্যঞ্জনে আর এরা হলো দীর্ঘায়ত হস্ব ব্যঞ্জন ধ্বান। এছাড়া স্ত’-_ক্‌ 
+ত এ আভনিধান প্রাপ্ত ‘ক'-এর অবধারণশান্ত স্ফোট-প্রাপ্ত ত'-এর 
তুলনায় কম ৷ এখানে দু'টি বিপরীত প্রবণতা দেখা যায়। বস্তা ‘ক’-এর 
- উচ্চারণ বাদ দিয়ে তার জিভের ডগা 'ত-এর স্ফোটে যেতে পারে 1২৫ এই 
অবধারণ হলো প্রকৃত শ্রাবণ মুহূর্ত অর্থাৎ বাঞ্জনের ব্যাপ্তিকাল। ফলে 
শব্দ মধ্য যুগ্মধ্বান একমাত্ৰিক হয়ে যায় । 
তিন। গতানুগাতক এীতহ্যে নিরুপিত হয় ছন্দোমান্রা। তাইতো 'বৃততমুক্তাবাল- 
তরল’১৮-এ বলা হয়েচে £ “এঁত্হ্যগত রীতি অনুসারে দীঘক্ষিরের পরিমাণ 
দু'মান্রার। এ একই ভাবে বঞ্জনান্ত অক্ষরের পারমাণ দ্বিমাত্ৰিক, 
যাঁদও ব্যঞ্জনের পাঁরমাণ অর্ধমান্িক। এই রেওয়াজ অনুসারে অক্ষর 


পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটবেনা বাঞ্জনে।” 


III. হসন্তসধ্য যুগ্মধ্বনি 

বাঙলা ছন্দের বৈচিত্র্য নির্ভর করে হলত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বচ্বরের মাপের উপর। 
আর এই পূৰ্বদ্বর তিনরকম অবস্থায় দেখা যায়_ বু বাযঞ্জনধ্বনির পর্বে, অযুন্ত 
হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বানর আগে, এবং দ্বৈত ( diphth০০৪ ) দ্বরের শেষ স্বরধ্বানাটর 


৩৩০ বাঙলা ছন্দোবিভ্ঞা 


ব্যঞ্জনাস্তক ব্যবহারে। এ-ধরনের হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বানর পূর্বদ্বরে টেনে পড়ার 
অবকাশ থাকে বলে এঁর উপর নির্ভর ক'রে ছন্দো-বৈচিত্য সাধিত হয়। স্বনবৃত্ত 
ছন্দে হলন্ত ব্যঞ্জনজাত বদ্ধাক্ষর ( closed syllable ) কে মুন্তাক্ষরের ( open 
syllable ) তুলনায় 1বশ্লিষ্টভাঙ্গতে পড়া হয় এবং তাই স্বরধ্বানর দৈৰ্ঘ্যকে 
দ্বিমাত্ৰিক ধরা হয়, আর মুস্তাক্ষরের স্বরঞ্জনির দৈৰ্ঘ্যকে একমান্রক। দ্বিতীয়ত, 
স্বরবৃর্তে সাধারণত শব্দের শুরুতে এবং মধ্যে পড়ার সধশ্লষ্ট উচ্চারণে এসব ক্ষেত্রে 
এরা সবাই একমাত্রিক। তৃতীয়ত, বলবৃত্তে প্রচাপের ফলে যে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ 
হয় তাতে মান্রা একমান্রক বা দ্বিমাত্ৰিক হ’য়ে ওঠে হরণে-পুরণে অর্থাৎ সংকোচনে 
ও সম্প্রসারণে ৷ মাত্রার হিসাব সর্বত্রই স্বরধবানকোক্দ্িক-_ব্যঞ্জনধবানর তেমন কোন 
আমল দেওয়া হয় না।২৬ 

৫) দ্বরবৃত্ত- প্রাকৃত বাঙলায় হসন্তের ছড়াছাঁড়__-একেবারে জামাই আদর ৷ 
দিশি হসম্তমধ্য বাঙলা শব্দে হসন্তের যুগ্ধ্বানি স্বরবৃত্তে কখনো একমান্রিক, 
কখনো বা দদ্বিমাধিক তাইতো রবীন্দ্রনাথ বলেচেন ই “এই ছন্দ যুন্তধ্বান ও 
অযুত্তধ্বনি উভয়কেই বিনা পক্ষপাতে একমান্রারূপে ব্যবহার করবার সনাতন 
আঁধকার পেয়েছে। আবার যুন্তধ্বানকৈ দুইভাগে বিশ্লিষ্ট করে তাকে দুই মান্রার 
ব্যবহার করার স্বাধীনতা সে যে দাবি করতে পারে না তাও নয় ।৮২২ 1দশি শব্দের 
মধ্যে হসন্ত থাকলে সে যুগ্মধ্বানকে প্রয়োজন অনুসারে বাড়ানো-_কমানো ছন্দাসদ্ধ 
অর্থাৎ কনা সে কখনো একমান্রক, কখনো দ্বিমাত্ৰিক । যেমন-- 

চমন ভেঙে গেছে দেখে গিনি রেগে খুন, 

আবার চিম্ান ফেটেছে দেখে গৃহণী সরোষ২২ ৷ 
বলাইবাহুল্য, প্রথম চিমানর “চম” একমাত্ৰিক, দ্বিতীয়টির দ্বিমাত্রিক। একটিতে 
সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ, অন্যটিতে বিশ্লিষ্ট। এখানে উল্লেখ্য যে *' ও ‘ক’ শব্দান্ত 


বৃগ্মধ্বান ও দবিরাচারী অর্থাৎ ছন্দে এরা কখনো এক মানিক, কখনো বা দ্বিমাল্রিক ৷ 
যথা-- 


পাংলা করিয়া কাটো কাংলা মাছেরে, 


আবার পাংলা কার কাটো প্ৰিয়ে কালা মাছাটরে। 


প্রথমটি দ্িমান্রিকতার উদাহরণ, শেষেরাট একমান্িকতার। & একই ভাবে “দক 
এর কও হসন্ত হওয়া সত্বেও একমান্রিক, যথা 


মনের আকাশে তার দিক্‌ সীমানা বেয়ে, 


ছন্দোমীমাংসা ৩৩১ 
আবার দদ্বিমান্রকও, 


তব চিত্ত গগনের দূর দিক্‌ সীমা । 
তবে এসব ক্ষেত্রে দ্বিমান্রিকতা সাধারণ নিয়ম । 

(ii) দ্বনবৃত্ত--এছন্দে' “দ্বন-এর স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরতে হয় এবং সেজন্যে 
প্রয়োজন বিশ্লিষ্উভঙ্গির উচ্চারণ অর্থাৎ যুগ্মধ্বান সর্বদাই 1বাশ্লিষ্ট, তা সে শব্দের 
মধ্যেই হোক, বা শেষেই হোক ৷ তাই যে- ছন্দে যুগ্রধবানি সর্বদাই 'বাশ্রিষ্টভাঁঈতে 
অর্থাৎ টেনে উচ্চারিত হয়ে দ্বিমান্রক হয়, তাকেই বলে স্বনবৃত্ত । যথা-- 


কত ব্রনের | গৈরিক বাসে | ধূসর হয়েছে | ধরা ০০০০ 


এখানকার চলন ছ’মান্লার আর শেষে আছে চারমান্লা উহ্য। এখানে উল্লেখ্য যে 
শুধু মান্রায় ছন্দ বৈশিষ্ট্য চেনা যায় না; তার জন্যে প্রয়োজন পদক্ষেপের গড়ন 
জানা অর্থাৎ পর্ব ও যাঁতর জ্ঞান। যেমন, “কত ব্রঙ্মের গৈরিক বাসে ধূসর হয়েচে 
ধরা’ স্বনবৃত্ত, আবার ‘তব চিত্ত গগনের দূর দিক্‌সীমা’, উভয়ক্ষেত্রে যুগ্লধ্বনি 
দিমাত্রক-_তাসত্বেও প্রথমাট স্বনবৃত্ত, দিতীয়টি স্বরবৃত্ত। এই পৃথকীকরণ 
মাতরাজ্ঞানে সম্ভব নয়, কিন্তু উভয়ের চলনজ্ঞানে । প্রথমাটর চলন ৬ মারার পর্বে, 
দ্বিতীয়াটর ৮+৬ এর পদে । এই পদ ও পর্বজ্ঞানই ছন্দ দু'টির প্রকৃতি, নিৰ্ণায়ক । 

(ii) বলবৃত্ত-_বাঙলা সাধু ও প্রাকৃত এই দু’ভাগে বিভন্ত। সাধু বাঙলার 
ছন্দ দু'ট-_স্বনবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত। আর প্রাকৃত বাঙলার ছন্দ হলো বলবৃত্ত । এদের 
মধ্যে স্বনবৃত্ত মন্থর বা বিলম্বিত উচ্চারণের বিশ্লিষ্ঠ ভাঙ্গর উপর নির্ভরশীল; এ 
তাই কৃন্রিমতম অর্থাৎ স্বাভাবিক নয়। এর চেয়ে কম কৃত্রিম বা বেশি স্বাভাবিক 
হলো স্বরবৃত্ত। আবার স্বরবৃত্তের চেয়েও বেশি স্বাভাবিক এবং মোটেও কৃত্ৰিম 
নয় এমন ছন্দ হলো বলবৃত্ত। তাইতো দ্বিজেন্দ্ৰলাল “আলেখ্য”--কাব্যের 
ভূমিকায় বলেচেন £ “এ-ছন্দ প্রচালত (স্বরবৃত্ত ) ছন্দের চেয়ে আঁধক স্বাভাবিক । 
‘কোমল তরল জল’ (পড়তে হবে) ‘কোমল্‌ তরল জন্‌" (রূপে )”। অর্থাৎ 
সাধারণ কথাবার্তার উচ্চারণ এখানে কাম্য। তাই সত্যেন্দ্ৰনাথ বলেচেন ঃ “এ 
নিরক্ষরের ছন্দ; সংস্কৃতের উদ্ধিতে এর চেহারা বদলে যায় নি; সেই জন্যে ভাষার 
নিজগ্ব রূপটি এতে বজায় আছে। এর বুকের ভিতর ৪ 'কত ঢেউয়ের টল্‌মলানি 
কত স্রোতের টান 1৮২৭ হসন্তের ঠুনোঠুনিতে এ-ছন্দ কল্লোলিত হয়ে ওঠে এবং 
এর পিছনে কাজ করে প্রচাপ বা বলের আঘাত। তাই শুধু স্বরের হিসেব এখানে 
মূল্যহীন ।২৮ এখানে প্রচাপ ও স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বানর মতো গ্রাহ্য অক্ষরের মান্না 
নিরূপণে। এই প্রচাপের ফলে একাধিক পরিবর্তনও লক্ষণীয়। প্রথমত হসন্তের 
টানে শব্দগুলি গায়ে-গায়ে লেগে যায়, যা সাধু বাংলার ছন্দে দেখা যায়না, যেমন, 


৩৩২ বাঙলা ছন্দো বিজ্ঞান 


“এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’ হয়ে যায় ‘এপাৰ্গঙ্গা ওপার্গঙ্গা' । দ্বিতীয়ত, হসন্ত নিজেই 
একটি অক্ষরে পারণত হয় তার নিজস্ব মান্রা নিয়ে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন £ 
“টুমুস্‌ টুমুস্‌ বাদ্য বাজে’ পদে টু-মু দুই সিলেবল্‌ ৷ পরবত্তী স-ও এক সলেবল্‌- 
এর মান্না নিয়েছে প্বব্তী উ-ম্বরকে সহজেই দীৰ্ঘ করে ।৮২২ তৃতীয়ত, 
“গুরুধবাঁন আর accent ( ৪0০১৪ ) মিশে যায় এবং বদ্ধধ্বান ( বদ্ধাক্ষর ) সব 
গুরু” । বদ্ধধবানিতে যাঁদ ৪০০৪৮ পড়ে তবেই গুরু নতুবা লঘু।২৯ চতুর্থত, 
“ঘুন্তধবান কোথাও লঘু, কোথাও গুরু»”২৯। তাইতো রবীন্দ্রনাথ বলেন £ “গণনায় 
যেখানে যেখানে ফাঁক, পার্থবর্তা ্বরবর্ণগুলি সহজেই ধ্বান প্রসারিত করে সেই 
পোড়ো জায়গা দখল করো নয়েছে।”২২ পণ্ডমত, ক্ষেত্র বিশেষে মৌন বলস্পন্দও 
( Silent stress Pulse )- ক প্রকৃত প্রচ্াপত অক্ষর (actual stressed 
syllable ) নয়__লক্ষণীয়। তালবৃত্ত ছন্দ যেহেতু কয়েকটি নিৰ্দষ্ট বলস্পন্দে 


তৈরি হয়, তাই এখানে মৌন প্রচাপের উপাস্থাতও আছে। অর্থাৎ কিছু প্রচাপ 
মৌনীও হতে পারে ।৩০ যেমন, 


৷ । ৷ । 
বাইরে শুধু | জলের শব্দ | ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ | ঝুপ 

৷ ৷ ৷ । 
দাস্য; ছেলে | গণ্প শুনে | একেকবারে | চুপ্‌ ৷ 


উপরের প্রথম চরণের তৃতীয় মেল-এ প্রচাপের ফলে চারমান্রা মেলে, কেননা দুটি 


বদ্ধাক্ষর__ঝুপ্‌, ঝুপ্‌ঁ প্রচাপত বলে চারমান্রার । এখানে দু'মান্রার উহ্য বা মৌন 
বলস্পন্দ রয়েচে এবং তাতেই ছ'মান্রা পূর্ণ হচ্ছে। তাই উপরোন্ত চরণ দুটি 
দাঁড়াবে এরুপ মাত্রা সমেত 


[| [| ৷ । 
বাইরে শুধু-_ | জলের শব্দ | বুপ্‌ ঝুপ্‌_ | ঝু-প 


। I । ৷ 
দাস্য হুলে-- | গল্প শুনে_ | এক্কেবারে | চু_প্‌। 
এখানে বদ্ধাক্ষুর ও মুস্তাক্ষর দুই-ই প্রসারিত হয়েচে ; আর মৌন বলস্পন্দও রয়েচে । 


এই পারপ্রোক্ষিতে বলবৃক্তের মাতা সূত্রটি হবে এরুপ 

(১) প্ৰচাপিত বন্ধাক্ষর বা যুগ্যধ্বান সর্বত্র দ্বিমাত্ৰিক আর প্রচাঁপিত না হলে 
একমান্রক ; 

(২) 


মুন্তাক্ষৰ কোথাও একমান্রক কোথাও 'দিমান্রক .এবং এ প্রচাপের 
ফলেই ; ও 


(৩) প্রকৃত প্রচাপিত অক্ষরের পাঁরবর্তে মৌন বলস্পন্দ থাকৃতে পারে । 


ছন্দোমীমাংসা ৩৩৩ 


IV. মান্রানরূপক ছক 

মান্রা মারফতেও ছন্দের ত্রিধা বিভাগ হতে পারে এভাবে ঃ 

(১) যে ছন্দে মুক্তধবান সর্বত্র- এক-মান্রক, কিন্তু বদ্ধধ্বান কোথাও 
একমান্রক, কোথাও দ্বিমান্রিক অর্থাৎ শব্দান্তে দ্িমাত্রক আর শব্দের 
আদ ও মধ্যে একমান্রক, তাকেই বলে দ্বরবৃত্ত। 

(২) যে-ছন্দে মুক্তধবনি সর্বত্র একমান্িক ও বদ্ধধবান সর্বত্র দ্বিমাত্ৰিক তাকে 
বলে স্বনবৃত্ত। 

(৩) যে-ছন্দে মু্তধ্বান কোথাও একমান্রক, কোথাও দ্বিমান্রক, কিন্তু 
বদ্ধধ্বান সর্বত্র দিমান্রক তাকে বলবৃত্ত বলে ৷ 

সারণীতে এর রূপ হবে এ-রকম২৯__ 

সারণী £ ৫-_ছন্দের ন্রিধার্প 
| ছন্দ 


| 1 
ধস্হর মান্রক (.স্বনবৃত্ত ) বিকল্প সান্রক 


7 (স্বরবৃত্ত ) প্রসারক ( বলবন্ত ) 

এ প্রসঙ্গে স্মৰ্তব্য যে ছন্দোবিৎদের অনেকেই বলবন্তের স্বরূপ ধরতে না-পারায়, 
তধা ছন্দের মিলের জন্যে ভিন্ন-ভিন্ন রীতি অবলম্বন করেচেন। প্রবোধচন্দ্র সেন 
মহাশয় 'অক্ষরের' জায়গায় ‘দল’ আমদানি করে বলেচেন ঃ “এ-রীতিতে বুদ্ধমন্ত 
নিবিশেষে প্রত্যেকটি দলকেই একমান্া হিসাবে গণনা করা হয়” এখযে যুন্ত- 
সহ নয় তা আগেই দেখান হয়েচে। ভুলের মূল 'প্রচাপ' বা বলের অদ্বীকারে। 
এখানে দ্রষ্টব্য ( ৫.৩ ) ‘প্রচাপ, প্রদ্বর ও মাতরাবিচার'। এ-ভুল করেছেন অমূল্যধন 
মুখোপাধ্যায় ও_-তান শ্বাসাঘাত' ( ৪৮৮০১৪ )-এর কথা বলেচেন, অথচ এতে যে 
বদ্ধাক্ষর-এর সম্প্রসারণ ঘটে তা বুঝতে পারেনীন। তান. বলেচেন ঃ “শ্বাসাঘাত 
( অর্থাৎ প্রচাপ ) হলন্ত বা যৌগক অক্ষরের উপরই পড়ে ঃ স্বরান্ত-অক্ষরের উপর 
শ্বাসাঘাত পড়লে সেই স্বরটি একট; টানিয়া যৌগিক অক্ষরের সমান করিয়া লইতে 
হইবে ।৮৩৯ যেমন, 


৷ || 
ধিনতা ধিনা | পাকা নোনা 


| || 

ডাল্‌ ভাতে ভাত | চাঁড়য়ে দেনা ৷ 
একে সত্যেন্দ্ৰনাথ বলেচেন “চারের ঘরানা ছন্দ, কিন্তু চারে থই পাচ্ছে না। পাকা 
নোনা হান্ধা হয়ে পড়েছে বলে ছেলেগুলো আপনা হতেই “পাকা-নোনা' করে খুব 


4 


৩৩৪ বাঙ্‌লা ছন্দোবজ্ঞান 


খানিকটা ঝোঁক দিয়ে টেনে উচ্চারণ করছে।”৩২ অমূল্যধনও সত্যেন্দ্ৰনাথকে 
অনুসরণ করেচেন। এরা উভয়েই প্রচাপের আঁভঘাত উপেক্ষা করেচেন যুস্তাক্ষরের 
উপর। উপরের চরণ দু'টি যে ত্রিমাত্রিক চলনে ছ'মান্রার মেলে এাগয়েচে এটা 
কেউ-ই বুঝতে পারেনান, যাঁদও “পাকা'-র দীর্ঘাকরণে এদের সায় আছে। 
‘পাকা- যেমন একটি মান্না বৃদ্ধ করেছে, তেমান ‘নোনা-! ও। ফলে দু'টি মাত্র 
বদ্ধ ঘটেচে অথচ অমূল্যধন “ধিনৃতা'য় যে মান্রাবৃদ্ধ হয়েচে, তা ধরতে পারেনান । 
ফলে তার হিসাব মতো “ধন্তা ধিনা' হয়েছে চারমান্রার মেল, অথচ ‘পাকা নোনা'য় 
স্বীকৃত হয়েচে পাঁচ মান্রার মেল। তারপরে এই হিসাব ‘ডাল ভাতে ভাত'-এ 
একদম বেসামাল হয়েচে । এখানে ছ'মান্রার মেল ৷ এর কারণ তার অবৈজ্ঞানক 
উীন্ত ঃ “শ্বাসাঘাত যুন্ত হইলে যে কোন যোগক অক্ষরের হুস্বীকরণ হয়।”৩৯ 
বলা বাহুল্য এ-যে সাঁঠক নয়, তা বলেচেন রাজশেখর বসু ঃ “গুরুধ্বান আর 
accent ( stress ) মিশে যায়। বদ্ধধ্বানতে যাঁদ accent পড়ে তবেই নতুবা 
লঘু ।”২৯ অরাঁবন্দের মত ও এঁর অনুকূলে ঃ প্রচাপের ফলে স্বরের দীঘয়িন হয়; 
ছন্দাঘাতে ও এমনাঁক ব্যঞ্জনের ঠুনো ঠুনিতেও।৩৩ এ-কথা আগেই বলা হয়েচে 
(২.১৫) ‘ছন্দের পারমাঁত্রক সমীকরণ ও (৫.৩ ) £ প্রচাপ, প্রদ্বর ও 
মান্রাবচার'-এ। সূধীভূষণ ভট্টাচাৰ্যই কিছুটা প্রগাঁতর পারচয় দিয়েচেন ‘খেমটা’ ও 
'কাহারবা' তালের উল্লেখে।৩৪ এবব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের দানই মৌলিক ঃ “প্রাকৃত 
ছন্দকে ( বলবন্ত ) চার-চার সিলেবল্‌--এ ভাগ করাটা ঠিক বলে মনে হয় না ।”২২ 
আরেকটি কথা স্মর্তব্য। Pitch accent বা প্রপ্বর ও stress accent বা 
প্রচাপ এক নয় ৷ প্ৰশ্ৰর দেখা যায় সাধুবাংলার ছন্দে অর্থাৎ স্বরবৃত্ত ও গ্বনবৃত্তে ; 
আর প্রচাপ বা বল শুধু বলবৃত্তে। এ সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েচে (৫.৩ )-এ ৷ 
এর সম্যক অনুপলন্ধির জন্যে এসেচে রাজশেখর বসুর মন্তব্য ঃ «বাংলায় accent 
থাকলেও ছন্দের বন্ধনে তা অবান্তর, সাধারণত গুরুধবান আর accent মিশে 
যায়।”২৯ এই বাক্যের প্রথম accent-এ বুঝায় প্রদ্বর, আর দ্বিতীয় accent এ 
প্রচাপ । দুটিকে গুলিয়ে ফেলার জন্যে ঘটেচে সত্যের অবলোপ। তেমান তার 
আরেকটি 'উত্তিও যুক্তি সহ নয় ঃ “ধ্বানর লঘুগুরুতার মূলে কোনও স্বাভাবিক 
বৈজ্ঞানিক কারণ নেই, তা প্রচল বা convention মান্ন, এবং ভাষাভেদে 
বাভন্ন।”২৯ উপরের বিশ্লেষণে দেখান হয়েচে ব্রিধা ছন্দের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি 
এবং মান্নার বিজ্ঞান এখানে উল্লেখ্য যে স্বনমান্া বানায় শুধু যে স্বর ও ব্যঞ্জন 
ধ্বনি আছে তা নয়। এছাড়াও আছে একটি মুক্ত সঞ্চার, তিনাটি প্রচাপ, ও তিনটি 
প্রদ্বর ও তিনটি বাকৃছেদ এই মোট দশটি । আর য168907} এদের স্থান দিয়েচেন 


তার ভাষাতদ্বে।৩৫ এর জনে দুষটব্য (১.১৫ ) ৪ ঞ্বনমান বিচিত্রা” । কাজেই 
মানা বিচারে এরা স্মরণীয় বাঙলা ছন্দে । 


নবম অধ্যায়  ছন্দোব্যাকরণ 


ছন্দ ভাষার ধ্বানচারত্র গঠন করে। এ গদ্যস্পন্দকে সমকালীনতার 
কাছাকাছি এনে নিয়ামত করে এবং এ-ভাবে আক্ষারক দৈর্ঘ্য গুচ্ছের সম্পর্ক 
সরল করে। অধিসুর বা স্বরের রঙ দেখানোর জন্যে এ স্বরের প্রলম্বনে লয়ের 
মন্থরতা ঘটায়। বাকের সুতান স্বরভা্গকে এ সরল ও নিয়ামত করে। তাই 
শব্দপুঞ্জের বাস্তবায়ন হলো ছন্দের কাজ £ তাদেরকে আঙুল দিয়ে দেখার 
এবং তাদের ধ্বানর দিকে মনোযোগ নির্দেশ করে। সৎকাবিতায় শব্দের সম্পর্ক 
আরো জোরে ঘোষিত হয় । 

অক্ষর, প্রস্বন ও মারায় পদ্য প্রণালীর প্রচালত শ্রেণী বিভাগ শুধু যে অপর্যাপ্ত 
তাই নয়, এ ভ্রান্তকরও। কেননা তিনটি নীতিরই ভূমিকা আছে 'ফাঁনশ 
মহাকাব্যে। আধুনিক গবেষণা প্রমাণ করেচে যে তথাকথিত বিশুদ্ধ মান্রক 
লাতিন ছন্দোবিজ্ঞান প্রকৃত পক্ষে প্রভাবিত হয়েছিল যথেষ্টভাবে প্রস্বন ও 
শব্দসীমায় মনোযোগ দেওয়ায় | স্পন্দ ভিত্তির উপাদান অনুসারে ভাষার বৈচিত্র্য 
ঘটে। ইংরেজি স্পঞ্টত প্রচাপানিয়ত্ৰিত, আঁর মাতা প্রদ্থনের অধীনে এবং শব্দসীমাও 
স্পন্দবৃত্তির কাজ করে। চেকভাষায় শব্দ সীমাই স্পন্দের ভিত্তি, যার নিত্যসঙ্গী 
হলো আবশ্যিক প্রচাপ আর মারা শুধু মান্রা বৈচিত্য_কারক এঁচ্ছিক উপাদান । 
চীনা ভাষায়, প্রস্বর স্পন্দের প্রধান ভিত্তি; কিন্তু প্রাচীন গ্রীক-এ মান্রাই ছিল 
সংঘটনসূত্ আর প্রস্থর ও শব্দসীমা বৈচিন্য ঘটানো এচ্ছিক উপাদান। 

_ রেণী ওয়েলেক ও আধ্টন ওয়ারেন, 


৯.১. বাঙলা ছন্দ 

রবীন্দ্রনাথ একটি মূল্যবান উক্তি করেছেন ঃ “ছন্দের নিয়মটা জানবার যোগ্য 
বিষয় বটে। কিন্তু ছন্দ ব্যবহার করবার কালে আরো বেশি কিছু আবশ্যক হয়, 
সেটা কাউকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় না। এর বেলাও খাটে ‘ন মেধয়া ন বহুনা 
শ্রদুতেন”।২ অর্থাৎ ছান্দাসক হতে গেলে তাকে হতে হবে আদৌ কাব এবং 
দ্বিতীয়ত ভাষাবিৎ ৷ এ দুয়ের মিল না হলে বিফল হবে ভাষ্য রচনা। বাঙলা 
ছন্দ নিয়ে এপর্যন্ত এ-বাধাই রয়ে গেচে যাঁরা ছন্দ নিয়ে আলোচনা করেচেন 
তাঁরা কেউ-কেউ ভাষাবিৎ যেমন সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, রাজ শেখর বসু 
প্রভাত, কিন্তু কবি অর্থাৎ ছন্দ কারবারী নন। তাই এদের ছন্দালোচনা 
ব্যাহত হয়েচে। অন্যদিকে কেউ-কেউ কাব, যেমন মোহিত লাল মজুমদার 1কন্তু 
ভাষাঁবং নন। তাই তাঁদের আলোচনাও সঠিক পথের নিৰ্দ্দেশ দিতে পারেনি। 


তত বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


বস্তুত কাব ও ভাষাবৎ-এর যৌথ প্রচেষ্টায় ছন্দ গম্য। এক কথায়, ছান্দাসক 
বা ছন্দোবিং-কে হতে হবে কাব ও ভাষাবৎ এই দুই-ই ৷ 

বাঙলা ছন্দ সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে ৪ এ কি কি উপাদানে গাঠিত। অক্ষর 
ড5119015) [নিয়ে গাঁঠিত হলেও অক্ষরের মান্না পাঁরমাণই এখানে কাম্য। 
রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন ঃ “ছন্দে (কি) সলেবূল্‌ প্রধান অথবা মান্রাপ্রধান । এসম্বন্ধে 
আমার মত এই যে, মান্না নিয়েই ছন্দের স্বরূপ । 'কাঁঙ্কণীতে ঘুণ্টি কিভাবে ও 
কত সংখ্যায় সাজানো সে-কথাটা গৌন, আর ঝংকারের লয়টাই আসল কথা ৷”২ 
আবার আছে প্রন্বন (৪০০০৮), যা দু'রূপে বর্তমান_ প্রত্বর (91৮০) যেমন 
দেখা যায় স্বরবৃত্তে ; এবং প্রচাপ বা বল (৫3595 )যা আছে বলবৃত্তে। আর 
এ দু'টির পার্থক্য জানাও দরকার । প্রদ্বন, প্রস্বর ও প্রচাপ এতিনের ব্যবহার 
সম্বন্ধে সতর্ক থাকার প্রয়োজন ৷ এঁর ফলে এসেচে এই উন্তি £ঃ “কেউ কেউ 
ব্যাপ্ত প্রন্থর (duration accent ) অর্থাৎ ব্যাপ্তিময় প্রস্বরের আঁনুত্বও স্বীকার 
করেন। বাংলার তার প্রয়োজন নেই ৷ বাংলা ছন্দে গীতি প্রস্বরের (7169) বা 
musical accent ) কোন ক্রিয়া দেখা যায় না, কিন্তু ঘাত প্রস্বরের (9৮595 
accent ) যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়।”৩ গীতি প্রন্থর যে আছে তার প্রমান 
দ্বরবৃত্তের টান বা ৮০০৪] draw] ।& আর ঘাত ও প্রস্বর মেলানো যায় না। 
কেননা ঘাত হলো বলম্পন্দ, অন্যাদকে প্রস্বর হলো উরসম্পন্দ । এদের প্রকাতিই 
আলাদা, যার বস্তুত আলোচনা আছে (6.৩ )-এ। এই প্রচাপ বা বলস্পন্দ 
দেখা যায় বলবৃত্ত বা ছড়ার ছন্দে ৷ এসম্বন্ধে Ander50n-এর উক্তি প্রাণধান- 
যোগ্য ঃ “সব ভাষায়ই বলের প্রস্থন (5০55), ধ্বান-_উচ্চতার প্রস্বন (pitch) 
এবং মান্রা এই তিনাটি গুণাবলী আন্তমান। যে-কোন ভাষার প্রশ্ন ঃ এসব গুণের 
মধ্যে কোনৃটি মুখ্যত এত শ্ৰাব্য যে এ ছন্দের 'ভান্ত হতে পারে ? এদের একাধিক 
তাত্বিক দিক থেকে এ ব্যবহৃত হতে পারে। ইংরোজ ছন্দ প্রচাপ বা বলের 
নিয়মিত পুনর্বাত্ততে তৈরি ৷ এটা সুস্পষ্ট যে এ-ভাবে প্রচাঁপত কিছু কছু অক্ষর 
ও উদাত্ত স্বরে উচ্চারিত হয়। ফরাসীতে মুখ্য শ্ৰাব্য মান্রাকে বলে সুরেলা প্রন্বন 
( accent tonique ), যা মুখ্যত প্রস্বরবৃদ্ধি । উচ্চারত অক্ষরে প্রচাপ বা বল 
(50755 )ও থাকতে পারে।”৪ বলা বাহুল্য যে বাংলায় এই দুই প্রকার প্রস্বন- 
প্রন্থর ও প্রচাপ-_-লক্ষণীয়। তাই ছন্দ-আলোচনায় অক্ষর, প্রস্বর ও মাত্রা এই 
তিনাটরই ভূমিকা আছে, যেমন আছে 1ফানিশ মহাকাব্যে।১ 


অক্ষরের আছে তন রূপ-_স্বরান্ত, হলন্ত (যুস্তাক্ষর ), হসন্ত । উচ্চারণের 
তিনিটি প্রাধিয়া হলো প্রদ্বরণ, প্রস্ফুটন ও প্রচাপন। আর মানায় বর্তমান হুস্ব, 


দীর্ঘ ও গুরু। এখানে মনে রাখতে হবে যে শব্দসীমার হিসাবও এখানে জরুরী । 
তাই পদ, পর্ব ও মেল এসে যায় চরণ বিভাগে এবং স্বভাবতই এদের সঙ্গে সং 


ছন্দোব্যাকরণ ৩৩৭ 


আছে ছেদ, যাঁত ও বিরাম ৷ এখানে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি খুবই তাংপর্যবহ ৷ 
তাঁর মতে ঃ “দুই এবং তিন সংখ্যাই বাংলা সকল ছন্দের মূলে। তার বুপের 
বৈচিন্য ঘটে যাঁতাঁবভাগের বৈচিত্র এবং নানা ওজনের পঙাক্ত-বিন্যাসে। এই 
রকম বিভিন্ন বিভাগের যতিও পঙূত নিয়ে বাংলায় ছন্দ কেবলি বেড়ে 
চলেছে।”২ এরি পটে বাঙলা ছন্দকে সাজানো হয়েচে ধান্ররূপে--( ৭.৩) এঃ 
দ্রষ্টব্য (৩৯) ও (৪০) সংখ্যক সমীকরণ দু'টি । দেখান হয়েচে যে বাক্‌ ধান % 
ছদ্দরধান্র-্চলনধান্ন । এদেরকে 5, P ও চু ধরলে, ছন্দোধাত্র বা P= 5' চ'। 
অর্থাৎ স্বরবৃত্ত, স্বনবৃত্ত ও বলব্‌ত্তের আলোচনায় জরুরী হলো অক্ষর, প্রস্বন, মাতা 
ও শব্দসীমার ভিন্ন ভিন্ন রূপ ৷ 


৯, ২. ছন্দোকৌশল 

ছচ্দোব্যাকরণ 1ভন্ন ভিন্ন ছন্দোকোঁশল নিয়ে আলোচনা করে। এবব্যাপারে 
ধ্বানর সংযোগ ও বিয়োগ, প্রদ্বন ও হুদ্ব-দীঘ'তা, ছন্দোসাদ্ধ ও ছন্দোসমাস এবং 
মধ্যখণ্ডন প্রভাতি আলোচনার বিষয়বন্তু। এদের কথা নিচে বলা হলো-- 

I. ছন্দোসান্ম__সাধারণত মুন্তস্বর অক্ষর পূর্ববর্তী বা পরবতাঁ শব্দের সঙ্গে 
মলে উচ্চারিত হয় ।- যেমন, 'আজই'-আজ্‌+ই--আজি, যার সঙ্গে মিল আছে 
“পাঁজর ঃ 

বাল তারে, “পাজি, ৷ বেরো তুই ‘আজই’,। দূর করে দিনু। তোরে ৷” 

_ রবীন্দ্রনাথ ঃ কাহিনী, ‘পুরাতন ভৃত্য 
তবে এ মুন্তপ্বরের স্বতন্ত্র উচ্চারণও আছে, যথা, 


শহরে শহরে ৷ বিমানের হানা । 
ট্রাম ‘ও’ বাসের ৷ ভেঙে গেচে ডানা । 


__আনল বিশ্বাস ৪ উদ্বেগ উপকূলে, 'ভাঙ্গাবন্দর” 
ছন্দো্সান্ধ তাকেই বলে যখন এ-সংকোচন ছাড়া ছন্দোরক্ষা হয় না, যথ৷-- 
হত্যা ‘নয় আজ’ । সত্যাগ্ৰহ ৷ শন্তির উদ্বো। ধন 
__নজরুল ৪ আঁগ্নবীণা, 'কোরবাণী” 
এখানে নয়+অজ-নয়াজ, শল্তির+উদ্বোধনশীন্তরুদ্োধন পড়তে হবে। 


আবার, ‘সত্যাগ্ৰহ’ কে পড়তে হয় বিশ্লিষ্ট ভাঙ্গতে অর্থাৎ সত্যাগ্রহ-সৎ+তিয়া 
+গ্রহ এভাবে। কেননা, এ হলো বান্মান্িক স্বনবৃত্ত। ছন্দোসা্ধ তিনপ্রকারের 


হতে পারে,১ যথা-- 
২২ 
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(ক) স্বরে-স্বরে__রেতে মশা দিনে মাছি, 
এই ‘তাড়য়ে’ কলৃকেতায় আছি । 
_ বাঁতিমচন্দ্র £ ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচাঁরত 


এখানে ‘তাড়য়ে’= তাড়াই+-এ। আবার 
পাঁরবার বুঝেছেন। হাড়ে-হাড়ে মর্মে, 
যেথা যায়, ‘যাইই’ করি, ৷ নই কো নো কর্মে। 
__কিরণধন চট্টোপাধ্যায় ৪ নতুনখাতা, 'উাঁকলের ওকালতী! 
(খ) ব্যঞ্জনে-স্বরে-_গন্ধমাদন,। গন্ধমাদন, ৷ উপাঁড়ল যারে। বানর-বীর 
বিরাট গর্ব । একটা সে যেন “মকণ্ট এবং । মকর্চীর। 
সত্যেন্দ্ৰনাথ ঃ হসান্তকা, ‘গন্ধমাদন’ 
এখানে মক‘্ট+-এবংস্্মক টেবং । 
(গ) ব্যঞ্জনেণব্যঞ্জনে--এপাৰ্গঙ্গা। ওপাৰ্গঙ্গা। মাধ্যখানে ৷ চর, 
তারি মধ্যে । বসে আছে। লিবু সদা। গর। 
এখানে এপার্গঙ্া=এপার+-গঙ্গা, ওপার্গঙ্গা=ওপার--গঙ্গা, এবং আছোঁলবু= 
আছেন+শিবু। এখানে স্মত‘ব্য যে এহলো প্রাকৃত বাংলার স্বভাব অর্থাৎ হসন্তে- 


হসন্তে ছন্দোসান্ধ হয়েচে ৪ 


1]. ছন্দোসমাস--এ হলো আরেকটি কৌশল ৷ যেমন-- 
গুরু গুরু গুরু । নাচের ডমরু । বাজিল ‘ক্ষণে । ক্ষণে, 


__ রবীন্দ্রনাথ 
এখানে 'ক্ষণেকৃখনে’ এ-ভাবে উচ্চারিত হয়। কাজেই ‘ক্ষণে ক্ষণে’--কে 
ছন্দের প্রয়োজনে একটি সমাসবদ্ধ শব্দ গণ্য করা যেতে পারে অৰ্থাৎ ‘ক্ষণেকৃ’ 


যার-নেক্‌’ দ্বিমান্রিক ।৫ 
III. মধ্যখণ্ডন-ছন্দের প্রয়োজনে শব্দ- বিভাজন কাম্য হ’য়ে ওঠে। এ 
তিন প্রকার, যথা--(ক )স্বরবৃত্তে ৪ ৮+৬ ভাঙ্গতে-- 
প্রাথত মানুষ আমি । বিজয়ীর বেশে, 
ঢুকবো মগজে তোমা । দের আর আমি 
নায়কে সক্রিয় হবো। তোমাদের ‘বীজে’ 
_আঁনল বিশ্বাস £ উদ্বেগ উপকূলে, ‘ফাঁস দেওয়া লোকটি’ ! 
এখানে, তোমাদের-তোমা+-দের। 
খে) যুগ্রধবানর খণ্ডন-_পুর সুন: । দরীদের ৷ প্রশস্ত । বাদীরা 
সুন্দরী বিভাজিত হয়েছে, সুন্+দরীতে। 
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গে) শব্দমধ্যে খওন-_হায়রে রূপ-। কার 
না হয় কারো করোনি উপ ৷ কার ৷৫ 
এখানে, বূপকার-রূপ+কার ; উপকার--উপ+ঁকার। 
IV. আঁধছন্দ__এ সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েচে (৬.৩) £ পনরুক্তি'র (৩)-- 
সংখ্যায়। পর্বের বাইরে শব্দ থাকে, তাই ধ্বানহিললোল সৃষ্টি হয় । যথা-- 
আজি) এমন চাঁ। দের আলো। মার যাঁদ। সেও ভালো ৷ 


সে মরণ। স্বরগ-স। মান। 
দ্বিজেন্দ্ৰলাল রায় ।৫ 


৬. মডুলান-_-একই চরণের রকমারি পর্বের ছন্দোবৈচিত্্য ঘটলে তাকে বলে 
modulation বা মডুলন । ইংরোঁজতে এর প্রয়োগ দেখিয়েচেন অরাঁবন্দ, যেমন, 


All, eye | bas seen | all that | the ear | has heard | 
[5 apale | if lu | sion by | that gre | ater voice | 
That might | Jer vi | sion. Not | the sweet | est bird | 
NOK the | thrilled bles | that make/ the heart/rejoice / 
Cane | qual those | divi / ner 525 / 85165. 

এখানে মূল ছন্দ i৭০৮i০ বজায় আছে প্রতি চরণের শেষের দিকে । অর্থাৎ 
ভিত্তি হলো 77003, কিন্তু প্রতি পর্বেই প্রায় আছে সবরকমের চলতি 
modulation | যেমন, All eye এবং all that হ’লো trochee £ Isa 
Dale হলো anapaest ; i-er vi glide anapaest অর্থাৎ প্রথম অক্ষরাট 
1পছলে ছোট হলো ; sion by, Nor the, sion not এবং 08-5195 হলো 


pyrrhic ; thrilled hues হ’লো spondee.¢ 
বাঙলায় ছন্দে স্বরবত্ত, প্বনবৃত্ত ও বলব্‌ত্তের মিশ্রণ ঘটিয়ে এ-মডুলন করা 


যেতে পারে, যেমন__ 
কালান্তরে উড়ে যায়। বিশ শতকী বৈশাখী বড়ে ৷ 
নীলপীতের ৷ সাম্রাজ্য ৷ ভগ্রকণা, 
রুশ, চীন, হাঙ্গেরীর ৷ মুঠো মুঠো ধুলি পরে। 
বজ্রবাজে । আকাশ-ছোঁয়া। মেথে-- 


|| || । 
বার শো কোথায় ৷ কোথায়রে আজ । শনুদমন। 
[| 


॥ || 
ধনলুষ্ঠন। পর পীড়নের। জয়োল্লাস। 
_আঁনল বিশ্বাস উদ্বেগ উপকূলে, “চৌঙ্গস” 
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এখানে প্রথম ও তৃতীয় চরণ স্বরবৃত্তের ৮4-১০ ও ৮+৮ পদে বিভন্ত। দ্বিতীয় 
ও চতুর্থ চরণ স্বনবৃত্তের ৫4৫4-৫ ও ৫464-২ এর পর্বে বিভাজিত । পণ্চম 
ও ষষ্ঠ চরণ দুটি বলব্ত্তের ৩+-৩+৩ এর মেলে খাওত ৷ 
V1. বিকল্প ধ্বনমল্য--ধ্বানির হদ্বদীর্ঘতার পরে ছন্দোবৈচিত্য নির্ভর 
করে। তাই কাঁবরা কখনো কখনো বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করে হস্বকে দীর্ঘ আর 
দীর্ঘকে হদ্ব করেন। তবে এ ঘটে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে । এবার এর উদাহরণ 
দেয়া হলে--৩ নর 
(ক) যুস্তবর্ণের বিচ্ছেদে মান্রাবৃদ্ধি 
হারামাঁণ যারা। খুশজয়া এনেছে ৷ তাহাদেরও এ ৷ ই লীলান্থলী । 
"_সত্যেন্দ্ৰনাথ ঃ অভ্র-আবীর, ‘স্বাগত 
এখানে ‘লীলাস্থলী’ 1বাচ্ছন হয়েচে এ-ভাবে ঃ 'লীলাস্‌+থলী” এবং তাতে 
মান্রাবাঁদ্ধ ঘটেচে। 
খে) ধ্বনিসংঘাতে মান্রাবাদধি__ 
লাগল দোল। ‘জলে স্থলে’, লাগিল দোল ৷ বনে, 
রবীন্দ্রনাথ £ গীতবিতান (প্রেম ), ‘ওগো কিশোর’ 
তবে ধ্বনি সংঘাত বর্জনে মান্না হাসও হতে পারে, যথা, 
‘স্থলেজলে’ আমি ৷ হাজার বাঁধনে। বাঁধা যে িঠতে। গিঁঠাতে 
_ রবীন্দ্রনাথ £ উৎসর্গ, ‘সব ঠাঁই মোর’ ৷ 
(গ) 'দিরাচারী ‘খ’--খা-এর দুটি উচ্চারণ আছে £ একটি সংস্কৃত; অন্যাট 
প্রাকৃত। অৰ্থাৎ একটিতে এ স্বর বলে গৃহীত এবং এটাই একমান্রক ; অন্যাটিতে 
এ বাঞনপ্বরের মিশ্রণ এবং ফলে এ দ্বিমাত্রিক। সংস্কৃতে এ ছিলো র্‌" 
ধ্বনি এবং অন্য কোন স্বরধ্বনির আশ্রয় না নিয়েই হোত উচ্চারিত, যেমন ‘কৃত’ 
শব্দের উচ্চারণ, ছিল 'কৃর্+ত বা '+-ত১॥ এখানে কু’ অর্থ ‘কৃর’ একটি 
অক্ষর ( 55116) যার ব্যঞ্জনধ্বান হলো ‘কৃ’ এবং এই “কত পরবর্তী 'রৃ’-কেই 
আশ্রয় করে দপ্ডায়মান। ব্যঞ্জনের আশ্রয়ীভূত স্বর বলে বৈয়াকরণগণ এই ‘র্‌’-এর 
জন্যে একটি পৃথক বর্ণ ‘খা’ স্থির করেচেন। তবে প্রাকৃত বাংলায় 'র"নামীয় 
“বরের কোন অস্তিত্ব নেই। এর উচ্চারণ “র'_'ৰ’--এর সঙ্গে যু্ত ‘ই’ ধ্বনি ৷ 
এ হলো ব্যঞ্জন দ্বরের উচ্চারণ ৷ তাই বাঙলা ভাষায় বর্ণমালার বাইরে ‘খা’ বা 'র'- 
এর অস্তিত্ব নেই। তবে সংস্কৃত শব্দের বানানেই এ আঁস্তমান ।৬ 
সংস্কৃত উচ্চারণ £ কী ‘অমৃত’ তুমি। চাহ কাঁরবারে। পান 
_ গীতাঞ্জলি, ‘হে মোর দেবতা’ 
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জিতুগৃহে” ওই ৷ সন্ধ্যা জ্বালল, ৷ সাবধান যত৷ অসাবধানী 
_ যতীন্দ্রনাথ ঃ অনুপৃবা, ‘কৃষ্ণ’ 


প্রাকৃত উচ্চারণ £ মরে আছে যারা ৷ তারা আজ তব। ‘অমৃত’ নাহি পায় 
নজরুল £ আনন্দমেলা, “কশোর রবি" 


“জতুগৃহেতে”। আগুন লেগেছে ৷ জ্বলে দাউ দাউ । গালার ঘর 
সজনী কান্ত দাস, শনিবারের চিঠি 
১৩৪৯ কাতিক। 


এখানে লক্ষণীয় সংস্কৃত উচ্চারণে ‘অমৃত’ ‘অ.মৃত’; কিন্তু প্রাকৃত উচ্চারণে 
‘অম্‌মৃত’। অনুরূপভাবে 'জতু-গৃহ' ও 'জতুগ্‌ গৃহ’ । 

(ঘ) বিসর্গের ব্রিধারুপ৬-_বিসর্গ ব্যঞ্জন বলে স্বীকৃত। ছন্দে অনুস্বারের 
কোন তারতম্য নেই। শব্দান্ত বিসর্গ সাধারণত অনুচ্চারত এবং এতে মান্রাব্‌দ্ধ 
ঘটে না, যথা, 


হে ‘মাতঃ! বঙ্গ। শ্যামল অঙ্গ । ঝাঁলছে অমল ৷ শোভাতে 
_ রবীন্দ্রনাথ ঃ কম্পনা, ‘শরৎ’ 


ভবে উচ্চারিত হলে শব্দান্ত বিসর্গ 'হ’ ধ্বান প্রকাশ করে, যেমন, 
চারিদিকে ঝালাফালা, 
‘উঃ কি জ্বলন্ত জ্বালা ! 
-_1বিহারীলাল ঃ বঙ্গসুন্দরী, ‘উপহার’ । 


শব্দমধ্য বিসর্গ পরবর্তাঁ ব্যঞ্জনকে দ্বিত্ব করে দেয়, যথা-- 
লুপ্ত করেছে। আমার ভুবন ৷ 'দুগ্বপনের’ ৷ তলে 
রবীন্দ্রনাথ £ পারশেষ, প্রশ্ন’ 

(ও) একাধিক হসস্তের বদ্ধাক্ষর--দুঢি হসন্তে বদ্ধাক্ষর তৈরি হলে সেখানে 
মাতা গণনা হবে এরূপ ৷ প্রথমত, স্বর ও ব্যঞ্জনের বদ্ধাক্ষর-_ পৌষ-প উ্‌ষ ; 
গোঁড়=গউড় ৷ যথা, - 

একাক্ষারক ঃ কান্নাহাসির ৷ দোল দোলানো ৷ ‘পোঁষ'_-ফাগুনের । পালা 

_বরবীন্দ্রনাথ £ গীতাঁবতান ( পুজা ), ‘কান্নাহাস’ 


দ্ব্যক্ষারক $ ‘পোঁষ’ তোদের ৷ ডাক দিয়েছে ৷ আয়রে চলে ৷ ) 
__রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান (প্রকৃতি ), পৌষতোদের' 


ত্ৰিমাত্ৰিক £ ‘গোঁড়’ আজিকে । গৌরব-হারা। যশোহরে নাই। যশের আলো 
-_ সত্যেন্দ্ৰনাথ £ অদ্রআবীর, ‘স্বাগত’ 
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চতুর্মান্রক £ ‘পউষ’ প্রখর । শীতে জরজর। ঝাল্লঘুখর ৷ রাত 
__রবীন্দ্রনাথ £ চিত্রা, “সন্ধুপারে’ 
আবার অন্যরকমের প্রয়োগ, যথা-- 
'কেইন-হটাও'। আন্দোলন আজ । দেখুন না নব। রূপ ধরে 
_ আনিল বিশ্বাস ঃ 'কালী-কি-কিকাতা” 
এখানে ‘ইন’ দিমাতিক। স্বভাবতই মানলানিরূপণ নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ও বিশিষ্ট 
উচ্চারণের উপর। শব্দের আদিতে এ একমান্রিক, যেমন, 
‘বোদ্ধ’ নাহস। হিন্দু নাঁহস। নবীন হওয়া । তোর ব্রত 
_ সত্যেন্দ্রনাথ £ অন্র-আবীর, ‘গঙ্গাহৃদ বঙ্গভূমি’ 
=ব+উ্‌দ্‌ একমান্রিক। আবার দ্বিমান্রিক ও বিকণ্পে 
আৰ্য আমরা ৷ খাঁটি ও সাচ্চা 
কালো, ধলো, বুলু 'ব্রাউন্‌, বাচ্ছা । 
_সত্তোন্দ্ৰনাথ, বিদায় আরতি, 'পাতিল্প্রমাদ' 
দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্ধাক্ষর 


দুটি হসন্তে বা যুগ্ম ব্যঞ্জনে গঠিত। সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে 
এ একমাত্রিক, 1বিশ্লিষ্ঠ উচ্চারণে দিমান্রক-_শব্দশেষে দ্বিমাত্ৰিক, শব্দারষ্তে 
একমান্রিক। যথা, 


এখানে ‘বৌদ্ধ’ শব্দের বৌদ্‌ 
যথা, 


চল বড়ু রস। তত্ব শিখব । ‘পোসট’_গ্রাজুয়েট । ক্লাশে 
_সত্ৈন্দ্ৰনাথ £ বেলা শেষের গান, 'নাগ্_পী'রাত কথা’ 
তবে, ব্যাতক্রমও আছে, যেমন, 


দো জোখ ‘বেহেশত । এক হয় দেখি, ৷ জ্ঞান হারা হয়ে । যাই 


_মোহতলাল £ বিস্মরণী, ‘নুরজাহান ও জাহাঙ্গীর' 
আর এই বৈকল্পিক ব্যবহারে ছন্দোবৈচিন্য বাড়ে বই কমে না। 


এছাড়াও আছে তিন বা চার হসন্তের বন্ধাক্ষর--এদের উচ্চারণ হয় বিশ্ল্ 
এবং মাত্রা পরিমাণ তিনের অধিক নয়, যথা, 


নীলরতনের। খৃষ্টান ছেলে । নাম হল তার ৷ ‘চালু‘সৃ’, 
বেতন তাহার । টাকায় নয়কো। পাউ্ও্‌্স দরেই ৷ পায়। 
__সজনীকান্ত £ শানবারের চিঠি 
এখানে স্মর্তব্য যে খৃষ্টান’ বানানটি ঠিক নয়। এ হবে 'শ্বীষ্টান” ।৬ 
(6) তাড়নজাত ধ্বান- শব্দের মধ্যে ও শেষে 'ড’ ও ‘ঢ’ থাকলে, বাঙলাতে 
তাদের উচ্চারণ হয় ‘ড়’, 'ঢ়’। কিন্ত সংস্কৃতে ‘ড', 'ঢ’-এর এরুপ উচ্চারণ-পারিবর্তন 
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হতো না, মূল উচ্চারণই সব ক্ষেত্রে অক্ষত থাকতো-।॥ বাঙলাতে যেখানে আমরা 
বলি ‘পীড়া, মূঢ়, সেখানে সংস্কৃত উচ্চারণ দিল ‘পীড়া, মূঢ়া । আধুনিক বাঙলাতে 
‘ড, ঢ’-এর পরিবতিত উচ্চারণ জানাবার জন্যে ‘ড, ঢ'-এর নিচে বিন্দু যোগ 
করা হয়--‘ড়, ঢ়’। বিন্দযুক্ত ‘ড়, ঢ়’ বর্ণ দু'টি বাঙলায় নতুন- প্রাচীন বাঙলায় ও 
তার পূর্বেকার বর্ণমালায় বা লিপিতে ‘ড়, ঢ়’ নেই।৬ দু'য়ের উচ্চারণ স্থান এক, 
রীতি ও প্রায় একই । ধ্বনির দিক থেকে দুটিই ঘোষ ধ্বান-_পার্থক্য শুধু বায়ুর 
নির্গমন পদ্ধাতিতে । অর্থাৎ ড়ি’ স্বশ্পপ্লাণ, আর ‘ঢ়’ মহাপ্রাণ__একটি ঘোষ অজ্প- 
প্রাণ, অন্যটি ঘোষ মহাপ্রাণ। দু’টট ধ্বনির উচ্চারণে জিভের ডগার উণ্টোপিঠ 
উপর-পাটি দাঁতের গোড়াকে স্পর্শ কে না করতেই দুত নেমে এসে নিচের পাটি 
দাঁতের উপর উছলে পড়ে ৷ সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি খুব দুত সম্পূর্ণ হয় বলেই এর নাম 
তাড়নজাত। যে গুণে স্পৃষ্ঠধ্বান বগাঁয় পর্যায়ে উন্নীত হয়েচে, এদুটি ধ্বানর 
মধ্যে সেই গুণ নেই বলেই এরা বর্গায় হয় নি। এঁর ফলে এদেরকে অর্ধবগাঁয় বা 
দন্তমূলীয় তাড়নজাত ধ্বান বলেও আঁভহিত করা হয়। 
তাড়নজাত ‘ড়’ ও ‘ঢ়’ ধ্বনির উচ্চারণ 'ছলত্ত । এদের ধ্বনি প্রকৃতির বৈশিষ্ট 
এমন যে এদের উচ্চারকেরা পরস্পরকে স্পর্শ করার পর সেখানে কিছুক্ষণের জন্যেও 
আবদ্ধ থাকতে পারে না। জিভের ডগার উপ্টো পিঠ দত্তমূলকে ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
উছলে পড়ে দেখে ‘বাড়”, 'ষাড়্‌”, আষাঢ়’ প্রভাতি শব্দে এরা হলন্ত উচ্চারণ পেতে 
না পেতেই এদের উচ্চারকেরা পৃথক হয়ে যায়; ফলে এদের উচ্চারণ হলন্ত 
ব্যঞ্জনধ্বানর মতো ধীরাশ্রয়ী নয়, বরণ্ড দুত নিষ্পন্ন । মহাপ্ৰাণ ‘ঢ়’ অন্যান্য মহাপ্ৰাণ 
ধ্বানর মতোই তার মহাপ্রাণতা হারিয়ে স্বল্পপ্রাণতার কাছাকাছি গিয়ে পৌছেচে। 
এ-কালের ‘আষাঢ়’ তাই মৃদু হ'য়ে 'আষাড়' হ'তে চলেচে । মনে রাখতে হবে যে 
‘ড়’ ও 'ঢু'-এর অবস্থান শব্দের আদিতে নেই; দুই স্বরের মাঝখানে আছে, যেমন 
পড়া" ও "দৃঢ় ; শব্দান্তে, যথা ‘কাপড়’ ও ‘আষাঢ়’ ৷ বাঙলায় স্বরবর্জিত হলন্ত 
উচ্চারণের যে মুক্তি ( ৫152 ) তাকে ধ্বনিতাত্বুকেরা ৬০০ (৬ প্রধান ; 
C=বাঞ্জনধ্বান ও ০=-মুণ্তির চিহ্ন ) ভাবে চিহ্নিত করেন। এ প্রযোজ্য শব্দা্ত 
‘ড়’ ও 'ঢ়' সম্বন্ধে । আর দ:ই স্বরের মাঝখানে ‘ড়, ও ‘ঢ়’ পুরোপুরি উচ্চারত হয়। 
ফলে তাদের অন্তনিহিত কিংবা পারিপার্শ্বিক স্বৱরধ্বানর সঙ্গে উচ্চারণ হয় বলেই 
তারা পূর্ণভাবে মুক্ত উচ্চারণ পায়।? যেমন, 
হয়তো আমার কথাগুলো লাগবে কানে 'বুঢ” 
{কম্তু দেখো চুল পেকেছে, হয়ে গেলাম বুড়ো । 
[িরণধন £ নতুন খাতা, 'দুনয়াদারী” 


বুট” এখানে ‘উ’ ও “আয়ের মধ্যবর্তী হসন্তের পাঁরণাম নিদিষ্ট করে। অর্থাৎ 
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‘ঢু’ এখানে পুরোপুরি উচ্চারিত হয়েচে পরবর্তী ‘অ'-কারের জন্যে । 'রূঢ়', তাই 
দ্বিমাত্ৰিক । 
এখানে রবীন্দ্রনাথের মূঢ়, রূঢ় ও গূঢ় শব্দের ব্যবহারের কথা এসে পড়ে ॥৩ 
যেমন, 
‘মূঢ়’ বাঁলয়া। করতালি দিয়া । যাও মোরে সমূ।__ভাষি 
--আকাশপ্ৰদীপ, ‘পঞ্চমী’ 
‘বুঢ়’ দীপের। আলোক লাগল । 
__কথা, ‘আঁভসার’ 
নিম্নমুখে অন্তরের | ‘গূঢ়’ অন্ধকারে 
__কাহনী, 'গান্ধারীর আবেদন’ 
এখানে প্রথমাঁটিতে ও 'দ্বিতীয়াটিতে ‘ঢ়’ 'ছিমান্রকতা পেয়েচে, কিন্তু তৃতীয়াটিতে 
একমান্রকতা। শেষোন্তাটর কারণ অবশ্য ‘গূঢ়া-এর পরে স্বরের আবিৰ্ভাব অর্থাৎ 
‘অন্ধকারের’ 'অ'। ‘মূঢ়া ও 'রূঢ়-এর ভ্রিমান্রকতার কারণ 1তিনাটি বর্ণের উচ্চারণ, 
যথা ম+0+অ। তিন মান্রায় পারণত হয়েচে--মূঢ় +-অ (উ)- এ প্রথম অক্ষরে 
দ ‘মাত্রা ও শেষ স্বরে একমান্লা। যেহেতু ‘ঢ়’ সাধারণ হসন্ত উচ্চারণ নয় এবং 
এখানে এসেচে ৬০ ০, তাই এই মুক্তির জন্যে এসেচে স্বরধ্বান 9 বা 1করণধনের 
‘ও'-উচ্চারণ তাই এ-ান্তি কেমন যেন সদৃশ ঠেকে যখন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে 
বলা হয়ঃ “দাৰ্থস্বৱান্ত ‘মৃ’ ও ‘বু’ দলের (অক্ষরের ) দীর্ঘতা অর্থাৎ 'দিমান্রকতা 
মেনে নেওয়া হয়েচে। রবীন্দ্রনাথ ‘মূঢ়’, ‘বুঢ়া শব্দের উচ্চারণ করতেন গমুড়হ’, 
'ুড়হ' রূপে” 
(ছ) ঘ্বরকভ্পধ্বীন ( vowellikes )- এগুাল হলো 1, 09, 0): অথাৎ 
ল, ম,ন,র। এদের কে বলা হয় v০wellike, কিন্তু Sonant নয় ।৮ Sonant 
_এবুঝায় ঘোষধ্বান--অল্পপ্রাণ গ, জ, ড, দ, ব; এবং মহাপ্ৰাণ ঘ, ঝ, ঢ, ধ ও 
ভ। এন্ছাড়া নাসিক্য ধ্বনি হলো ৬, এ ৭, ন ও ম-_+ন' দক্তমূলীয় আর 'ম' 
ও্য।৯ আর স্বরকণ্পধ্বনি শব্দগতভাবে বাঞ্জনের চেয়ে স্বরই, যদিও তার প্রত্যগীয় 
গড়ন ব্যঞঞ্জনের অনুরূপ । অন্যাদকে অর্ধস্বর শব্দগতভাবে বাঞ্জনই, যদিও তার 
্রতঙগীয় গড়ন স্বরের অনুরূপ ৮ তাই স্বরকতপগলকে 90779: বলা ঠিক 
নয়।৩ স্বরকচপ ধ্বনি সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে নিয়ন্ত্রিত হয়--কখনো 
একমান্রক, কখনো বা দ্বিমাত্ৰিক, যথা, 
একমান্রক £ লেডীজ ‘প্যাটাৰ্ণ । পুরুষগুলোকে । অসহ্য লাগে। দ্যাথা রঃ 
(র্ণ্‌) __অপরাজিতা দেবী $ আঁগুনার ফুল, ‘মনের মত 
দ্িমান্রক £ পেয়ালায়, 'মডারর্ণ, । 'রিভিয়ুতে চাপা 
(বৰ্ণ) _ রবীন্দ্রনাথ £ আকাশ প্রদীপ, ‘বোঁজ’ 


ছন্দোবযাকরণ ৩৪৫ 


একমাত্রিক £ হুইস্‌ল--ধ্বান ৷ যেন দৈত্যের ৷ বাহু 


(স্ল্‌) __সজনীকান্ত ঃ রাজহংস, ‘হুইস্‌ল’ 
দ্িমাত্ক ঃ = হুইস্‌ল দিল । প্যাসেঞ্জারে। সাঁতরাগাছির। ড্রাইভার 
(স্‌ল্্‌) _ রবীন্দ্রনাথ ঃ ছড়া, শ্ৰাদ্ধ' 


(জ) মুস্তাক্ষরের হ্ন্বদীর্ঘতা__অক্ষরের হৃস্ব-দার্ঘতা উচ্চারণগত; তাই 
প্রয়োজনানুসারে এ হস্ব দীর্ঘ হতে পারে; আবার দীর্ঘও হত্ব ৷ রবীন্দ্রনাথ বলেন ঃ 
“বাংলা ভাষায় দ্বরবর্ণের ধ্বানমান্লা বিকল্প দীর্ঘ ও হস্ব হয়ে থাকে । ব্যবহারের 
প্রয়োজনে একটা সীমার মধ্যে তাদের সংকোচন-প্রসারণ চলে ৷ লয়ের দাবী 
রক্ষা ছাড়া বাংলা ছন্দে মাত্রা বাড়িয়ে-কাময়ে চলার আর কোনো বাধা নেই। 
হসন্ত শব্দ স্বরবর্ণের বাধা না পাওয়াতে পরস্পর জুড়ে যায়। তাতে যুন্তবর্ণের 
ধ্বান কানে লাগে | চল্তিভাষার ছন্দ সেই যুন্তবর্ণের ছন্দ। সাধু ভাষার 
কবিতায় বাংলা শব্দের হসন্তরীতি যে মানা হয়ান তা নয়। কিস্তু তাদের 
পরস্পরকে ঠোকাঠুীক-ঘে'ষাঘোঁষ করতে দেওয়া হয় না।৮২ এখানে প্রকাশ 
পেয়েচে বদ্ধাক্ষর ও মুন্তাক্ষরের নিয়মাবলী । এরি পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা যাক 
কয়েকটি উদাহরণ ৩ 

মুক্তাক্মর দ্বতন্ত্ৰভাবে দ্বিমাত্ৰিক উচ্চারিত হয়, যেমন, 

কাক ডাকে কা কা, 

আগে ‘অ’ পরে ‘আ’। 

_ যোগীন্দ্রনাথ সরকার ঃ হাসিখুশি, ১ম ভাগ 

বাটি হাতে ‘এ এ’ 

হাঁক দেয় দে দৈ । 

__ রবীন্দ্রনাথ £ সহজপাঠ, ১ম ভাগ ৷ 
সংলগ্ন উচ্চারণে কিন্ত যুন্তাক্ষর হয়ে যায় একমান্রিক, যথা, 
‘কখগঘ’ গান গেয়ে 


জলে ডাঙ চলে বেয়ে । ? 
_ রবীন্দ্রনাথ £ সহজপাঠ, ১ম ভাগ । 


এখানে ‘কখ’ আর ‘গঘ’ সংলগ্ন এবং তাই এদের উচ্চারণ একমান্রক-_ছ্বিমান্রক 
দুশট অক্ষর বলে৷ স্বতন্ত্ৰ ও সংলগ্ন উচ্চারণের উদাহরণ একসঙ্গেও মেলে, যথা, 
/ বল্‌ ছিন্ন বীণে, বল্‌ উচ্চৈল্বৱে 
না, না, না, মানবের তরে 
আছে উচ্চলক্ষ্য, সুখ উচ্চতর 
না সৃজিলা বাঁধ কাঁদাতে নরে। 
__কাঁমনী রায় ঃ আলো ও ছায়া, ‘সুখ’ 


৩৪৬ বাঙ্‌লা ছন্দোঁবজ্ঞান 


দ্বতীয় চরণের ‘না’ দ্বিমান্রক, কেননা এরা স্বতন্রভাবে উচ্চারিত, অন্যাদকে 
চতুর্থ চরণের ‘না’ একমান্রক, যেহেতু এ সংলগ্ন হয়েচে পরবর্তী শব্দের সঙ্গে ৷ 


খা. প্রচাপ বা বলের মাত্রা__বাঙলা ছন্দে শুধু যে মুস্তাক্ষর ও বদ্ধাক্ষরের 
উচ্চারণই মাত্রা নির্ধারক তা নয়। এখানে প্রচাপ (90655) বা বলও মান্রার 
নিয়ামক । এ বুঝতে না পারায় ছন্দোবিদরা দ্বরের আশ্রয় নিয়েচেন__এথেকে 
নিচে নামেন নি। তাই প্রবোধ চন্দ্ৰ সেনও মাত্রা বা কলায় নেমেচেন সাধু বাঙলার 
ছন্দে, আর অক্ষরে ( তাঁর ভাষায় ‘পলে’ ) রয়ে গেচেন প্রাকৃত বাঙলার ছন্দে । 
কাজেই বাটখারা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় বাঙলা ছন্দের পরিচয়ে ব্যর্থকাম হয়েচেন। 
[তিনি দ্ক্ষারক ও পণ্াক্ষারক পৰ্ব (মেল )-এর সামঞ্জস করেচেন শুধুমাত্র দৃষ্টান্ত 
উল্লেখ করে। যেমন-- 
বাইরে কেবল ৷ জলের শব্দ। ঝুপ্ঝুপ। ঝুপ্‌ 
_ রবীন্দ্রনাথ ঃ কাঁড় ও কোমল, “বাষ্ট, পড়ে টাপুর টুপুর ৷ 
‘মাসি গো মাঁস'। পাচ্ছে হাঁস। নিম গাছেতে। হচ্ছে সীম। 

_ সুকুমার রায় ঃ 'আবোলতাবোল? 
তিনি কোন কারণ দিতে পারেনান ; তাই বলেচেন ঃ “এবিষয়ে আলোচনা করা 
বাঞ্ছনীয়” । এই বৈচিত্রের সমন্বয় সাধিত হয়েছে [ ৮.৩ 1-এর ‘বলবৃত্ত-এ ৷ এর 
প্রধান কথা এই যে বলব্ত্তের বলের আভিক্রিয়ায় অক্ষরের মান্া-পাঁরবর্তন ঘটে ৷ 
ফলে সংকোচন ও প্রসারণ আসে মান্রায়। উপরে দু'টি দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে 
হন্দের চলন ৩+৩ মান্রায়। তাই 'ঝুপঝুপ:-এ মান্না বৃদ্ধি ঘটেছে, যেমন ঘটেছে 
‘মাসি-তে। অর্থাৎ আগেরাঁটতে আছে দু'মাত্াবাঁদ্ধ; আর শেষেরাটতে একমারা 


বৃদ্ধি। এবুঝানোর জন্যে পর্ব না ঝলে বলবনন্তের ছন্দো বিভাগের নাম দেয়া ' 
হয়েচে মেল । 


VIL. শগিল--কাল‘ শ্যাপিরো কবি, কাব্য ও মলের সম্পৰ্ক" এভাবে 

নধরিণ করেচেন কবিতায় ৪ 

গুণাগুণ-পরীক্ষার সমগ্র নিদ্দেশ 

মানে কাব; কাব্য করে তথ্যের অপেক্ষা । 

সভ্যতার ছেঁড়া-খোঁড়া প্রান্তে কাদে মিল 

তথ্যগুচ্ছ মাঝে ।৯০ 
এই মল'কে তিনভাবে দেখা যেতে পারে__গাঁণিতিক ; ভৌত ; আধ্যাত্মিক ! 
গাণিতিক অর্থে মিল একাট ঘাতাচ্ক--এ তিন, বা ছয় অথবা যুগ্ম -এর সাধাখ্যক 
ঘাতাংকে-_উন্নীত গদ্য, যা ীনভ'র করে বিশেষ কালের সাহত্যের প্রবণতা ও 


ছন্দোব্যাকরণ ৩৪৭ 


{বশেষ কাবির ঝোঁকের উপর। কাজেই এ একাধারে উন্নীতকরণ ও তীক্ষতার 
পরিমাপ অর্থাৎ নমিল যাঁদ R হয়, P=গদ্য, তাহলে £২--০৪%। ভৌত অর্থে মিল 
হলো বাক্‌ ও গদ্যের কেন্দ্রকীয় ও প্রাণিক উপাদান--জিভের ঠিকৃ-ঠিক্‌ প্রোটো- 
প্লাজম্‌ অথবা সেই জৈব বন্তু যা দ্বয়ংসৃষ্ট গড়নের পরেও বেঁচে থাকে । শব্দরাজি 
জীবন, মৃত্যু ও পারিব্ান্তর ( 01807 ) মতোই ; আর কবি জীবনের অনুসন্ধানে 
শেখেন মলের জীবাবিদ্যা। আধ্যাত্মিক অর্থে মিল হলো প্রেতাত্মা, আর গদ্য 
ভাষাদীপ্ত।৯১ এহলো ভাষার সঙ্গে মিল-এর আনুপাতিক সম্পর্ক ২72”, 
যেখানে 7-সাহত্য-প্রবণতা+কবির ঝোঁক । অর্থাৎ গদ্যেরই একটি বিশিগ্টরুপ 


হলো মিল ৷ গাঁণতের ভাষায়__ 
[২0021 খা; 2 (34) 


এবার বাঙলা ছন্দে মিলের কথা ৷ মল বলতে সাধারণত দুই চরণের শেষ 
দুই শব্দের ধ্বাঁনসাদৃশ্য বুঝায় । পূর্বে দুটি শব্দের শেষ বৰ্ণাট এক হলেই তা মিল 
বলে গণ্য হতো, যেমন গানে-বরণে ; হদ=ছাদ ৷ এ উঁচু স্তরের সিল নয়। খাঁটি 
{মলের জন্যে প্রয়োজন শেষ বর্ণের স্বরধ্বানর মিল, যেমন গানে-প্রাণে ; হ্দ-নদ। 
চাঁহ-নাহ। অন্ত্য বর্ণাট হসন্ত হলে সেই হসন্তবৰ্ণনহ পূৰ্ব স্বরবর্ণের মিল 
হওয়া চাই, যথা চল্-্ছল্‌; উদাস-্বাতাস্‌ ইত্যাদি । এ হলো নূন্যতম 


প্রয়োজন । ছ'ভাগে সিল-এর শ্ৰেণীবিন্যাস হতে পারে 1৯২ যেমন__ 
(১) যমক মিল (rich rhyme )-এহলো 'ভন্নার্বোধক একই শব্দের 


মিল, যথা, 
আটপণে আধসের আনয়াছ চিনি । 


অন্যলোকে ভুৱা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি। 
--ভারতচন্দ্ 


(২) ললিত মিল (feminine rhyme এ যুদ্াক্র ঘটিত মিল এবং 


শেষের শব্দগুলিতে দ্বৈত মিলের আদল রয়েচে। যথা বন্ধা-গন্ধ-ছন্দ ; 
নন্দন=চন্দন= ক্রন্দন । 

(৩) একাধিক অক্ষরের মি 

(৪) খাঁওত মিল-_এর উদাহরণ বে 
গেল। যথা, 

শ্রাবণে ডেপুটিপন 


ল-_যথা, কামিনীস্ম্দামিনী ; নয়ন=শয়ন। 
[শ নেই। যাহোক নিচে একটি দেওয়া 


[--এতকভু নহে সনা তনপ্রথা, এ যে অনা সৃষ্টি অনাচার ৷ 

_ রবীন্দ্রনাথ 
(৫) মধ্যামল ( sectional rhyme )-এখানে {মিলের শব্দগুলি একই 
চরণের অন্তর্গত। যেমন, 


কোথা হা হস্ত চির বসন্ত আম বসন্তে মরি 
_ রবীন্দ্রনাথ 


৩৪৮ বাঙলা ছন্দে৷।বজ্ঞান 


অনুপ্রাসের জন্যে এ মিলের ভিন্নবূপও আছে, যেমন, 
পাইনু সরমা সই পরমা পীরিতি 
মধুসূদন || 
(৬) বিলোম মিল (inverse 21575 )_মোহিতলাল একে 'জোড় 
মল’ বলেন ৷ যথা__ 
যখন কেউ প্রবীনভণ্ড মহাষণ্ড পরেন হরির মালা 
দ্বিজেন্দ্ৰলাল । 
এ-ছাড়া মিলের দোষও আছে, আর এ দেখা যায় এভাবে-- 
(i) চোখের (কানের নয় ) "মিল (eye 23570 )--যথা, দেখাস্*লেখা, 
-সব। 
(ii) শুধু স্বরের মল কানের কাছে তার রাখয়া মুখ 
কহিল, ওস্তাদ জি । 
গানের মত গান শুনায়ে দাও, 
এরে ক গান বলে, ছি! 
_ রবীন্দ্রনাথ 
(ii) বোঠক উচ্চারণের 1মিল--যেমন 'তৃণ=লীণ’-_এ প্রথমাঁট স্বরাস্ত 
উচ্চারণ, কিন্তু দ্বিতীয়টি হলন্ত উচ্চারণ ৷ 
(৭) মিলের খাতিরে শব্দের বানান, ব্যাকরণ প্রভাত লঙ্ঘন--একে ‘আৰ্য 
প্রয়োগ’ বলে। যেমন-- 
মাগো, একবার ঝঙ্কারো বীণা, 
ধরহ রাগনী বিশ্ব-প্লাবনা 
_ রবীন্দ্রনাথ £ সোনার তরী, ‘পুরষ্কার’ 
এখানে 'গ্লাবিনী'র পরিবর্তে এসেচে 'প্লাবিনা’, কারণ 'বীণা'র সঙ্গে মিলের 
প্রয়োজন । 
এবার কয়েকটি নতুনত্বের কথা বলা গেল নিচে 
(১) খাঁটি ধ্বান-সাদৃশ্যের মিল--যথা, খেয়াপার-কে আবার । 
দিজেন্্রলালের একটি মিল স্মরণীয়, 
পত্নীর চাইতে কুমীর ভাল-_বলেন সবশান্রশ। 
কুমীর ধল্লে” ছাড়ে তবু, ধল্লে€ ছাড়ে না স্ব । 
_ হাঁসির গান 
(২) ঢানা“মিল € tumbling rhyme )--এ মল একাধিক অক্ষরে 
বিস্তৃত হয়, যথা, বৈয়াকরণ-লইয়া চরণ ; গোপন ঘরে--যতন করে। 
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(৩) দুটি শব্দের মিলে, মিলরক্ষা হয় প্রথম দুটি যুগলে, দ্বিতীয় যুগলে 
একই শব্দ-_যথা, দুলিয়ে দাও--ভালয়ে দাও ৷ 
(৪) বিউান-ীমল- (ez 008. )- তিন পধীন্তর এ মিল ইতালীয় 
terza Tima, যার ইংরোজ নাম interlaced rhyme | যথা, 
কোথায় এলাম কোন মুলুকে, দেখাঁচ কেন সর্ষের ফুল ৷ 
- শ্মশান গোরে তোর কেন সারি সার পায়রা__বাসা ? 
কয়েদখানার পূরবে নাক, ধরবে আমার বাঁকড়া চুল ! 
না-না-না- ভয় নেই তোর, দেখনা চেয়ে শিবির খাসা, 
থাকতে দেবে এ না তাবু, জোগাবে তোর খানাপিনা । 
বালস্‌ করে ; কেমূনে হবে, কথা যে তোর সর্বনাশা__ 
চালচুলো নেই, হায়রে বাসা, বাতাস হ'লে বাজায় বীণা; 
বাষ্টিবানের বেনো জলে, কাঁদায় শুধু কাদা মাটি; 
শোবার ঘরের একী ছিরি, ভাবতে তনু হয় যে ক্ষীণা ! 
-_আনল বিশ্বাসঃ বাকাজল, ‘শিবির' 
(৫) চতুষ্কে ( quatrain ) ঢ্যারা (০2955) বা একান্তর ( alternate ) 
িল--যেমন, 
ব্যন্ত-ডাইনামো-উৎসারিত শান্তক্ষরে সমাজে ধরায়, 
নজত্ব বিকায় শুধু সাম্যবাদের সমীকরণে, 
দেশ কালের ব্যাপ্তিসন্তায় 


সামাঁজক পরিণতি আসে মূল্যায়নে। _ 
_ আনিল বিশ্বাস £ পদধবান, ‘নিদান’ 


(৬) চতুষ্কে বেড়া মিল ( enclosing rhyme )-- যথা, 
অচৈতন্যে বিশ্বডোবে । ওড়ে শত প্রাণন-বলাকা 
বন্তুর অতীত লোকে, হায়েনা-হর্মোন ধর্ষকাম 
হরফ-লেখনে লেখে যুরোপার নব পরিণাম 


উন্শিং শো চুরাশী সালে_ রুযুধান মন্তিষ্কের পাখা । 
অনিল বিশ্বাস ঃ বাঁকা জল, 'আতিবাস্তব দ্বগ্ন’ 


৯.৩. চরণ ও কুলক 
ছন্দের চাল ও চলনের কথা আগেই বলা হয়েচে_চলন হলো পদক্ষেপ; 


চাল প্রদক্ষিণ ॥ যেখানে প্রদক্ষিণের শেষ সেখানেই চরণ শেষ হয়। কাজেই 
চাল বা প্রদক্ষিণ হলো চলন বা পদক্ষেপের সমাণ্টি। এই চাল-চলনের পার্থক্য 


নিৰ্ণয় একটি গুরুতর বিষয় যেমন 
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সকাল বেলা ৷ কাটিয়া গেল। 
1বকাল নাহি। যায়। 
এখানকার চলন এঁগয়েচে &-মান্রায় ; আর চাল হলো ১৭ মান্নার অর্থাৎ ১৭-মান্রায 
এসে প্রদক্ষিণ শেষ হয়েচে। কিন্তু এখানে দু'টি ভাগ আছে চরণের-_৫-4 ৫ এবং 
&+-২-এর ৷ 1কন্তু যাঁদ এমন হয়, 
সকাল বেলা ৷ কাটিয়া গেল, ৷ 
বকুলতলে ৷ আসন মেল । 


তবে এ দু'টি চরণ, কেননা এর চলন ৩+২ এ, আর চাল-এর মান্লা সংখ্যা ৫+-৫ ৷ 
দু'টি চরণেই এই মান্লাসংখ্যা ঠক আছে ।২ 


I. চরণ-__এখানে মনে রাখতে হবে যে “ধ্বানর দুই মাত্রা এবং তিনমান্লা 
বাংলা ছন্দের আদিম এক বুঢ়িক উপাদান ৷ বলা যায় দুই এবং তিন সংখ্যাই 
বাংলার সকল ছন্দের মূলে ৮২ তাই এই দুই ও 1তনের সমবায়ে গড়ে ওঠে 
চরণবিন্যাস। উদাহরণ দেয়া হলো নিচে 

(১) দিমান্রক চলন £ তারা । গুঁল। সারা । রাতি। কানে । কানে ৷ কয়। 

সেই ৷ কথা ৷ ফুলে । ফুলে । ফুটে । বন। ময় ৷ 
_ রবীন্দ্রনাথ £ ছন্দ 
(২) ত্ৰিমাত্ৰক চলন £ নয়ন। ধারায়। পথ সে। হারায়। 
চায় সৈ ?পছন। পানে ৷ 
-এ 
€৩) চতুৰ্মাধ্রিক চলন £ চকমাঁক। ঠোকাঠুঁকি আগুনের ৷ প্রায়। 
চোখো চোখি ৷ ঘটিতেই। হাসি ঠিক: । রায়। 
(৪) পঞ্টমান্রিক চলন $ তমাল বনে। ঝাঁরছে বারি। ধারা । 
তড়িৎ ছুটে। আঁধারে দিশা । ছারা। 
-এ 

(6) যড়আন্রিক চলন £ কত সাধনার ৷ ফলার আঘাতে দীর্ণ হয়েছে । মাটি 

অনিল বশ্বাস £ পদধ্বান 'উদগাতি' ! 

(৬) সপ্তমান্রিক চলন £ খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে । পরশে মুখে মুখে । 

নীরবে চোখে চোখে । চায় 
___রবীন্দ্রনাথ 
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(৭) অস্টমান্রক চলন £ গগনে গরজে মেঘ ৷ ঘনবরষা 
তীরে একা বসে আছি ৷ নাহি ভরষা. 
রবীন্দ্রনাথ, ‘সোনার তরী’ 
(৮) নবমাত্রিক চলন £ গভীর গুরুগুরু রবে। 
বাজতেছে মেঘ-_রাগিনী। 
- রবীন্দ্রনাথ 


(৯) দশমান্রিক চলন £ হে নিস্তদ্ধ গিরিরাজ ৷ অভ্ৰভেদী তোমার সঙ্গীত। 
তরঙ্গিয়া চাঁলয়াছে ৷ অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত। 
রবীন্দ্রনাথ 


এখানে লক্ষণীয় যে (১) টির চাল ১৪-মান্রার অর্থাৎ "কিনা ১৪-মান্রার চরণ; 
(২) টি ২০-মান্রার চরণ ; (৩) টি ১৪ মাত্রার ; (৪) টি১২ মাত্রার ; (৫) টি ২০- 
মানার ; (৬) টি ২৩ মাত্রার ; (৭) টি ১৩ মাত্রার ; (৮) টি ১৮ মান্রার; এবং 


(৯) টি১৮ মানার চরণ | 


ঘা. ক্লক 

কবিতার প্রতিটি পংক্তি একেকটি ছন্দে বিধৃত ৷ এই পৰধান্তকে চরণ বলা হয়। 
এরা আবার বিন্যস্ত হয় কয়েকটি চরণসংখ্যায়। কাজেই গোটা কবিতাটি এরকম 
চরণান্যাসে রূপ পায়। এরকম চরণাবন্যাসের নাম ইংরেজিতে stanza, যার 
জন্ম ১৫৮৮ সালে । এশব্দাট এসেচে লাতিন 0৪020 বা 50৮৫ অর্থাৎ 
দাঁড়ান থেকে ঃ জনাপ্রয় লাঁতনে এ 96909. পরে ইতালীয় রূপে এর মানে 
দাঁড়ায় “বরাত স্থান, ঘর’। ছন্দশান্ত্রে এর সংজ্ঞা হলো ঃ “পদ্যপংত্তি সমষ্টি 
( সাধারণত চার-এর কম নয় ), যা পংক্তি সংখ্যা ও ছন্দ নিয়ামক নিৰ্দিষ্ট কম্প 
অনুসারে বিন্যন্ত এবং সামল কাব্যে মিলের পারম্পর্য ; এ একই কম্প অনুসারে 
তোর এরকম সমপ্টি শ্রেণীর কবিতা বা সংগীতের এক স্বাভাবিক বিভাগ”৯৩। 
সংস্কৃতে এ বোঝাতে ব্যবহৃত হতো “কুলক” এবং এর অর্থ আপ্তের মতে ঃ “ব্যাকরণ 
সম্পর্কে চরণ সংখ্যা ৫ থেকে ১৫ সংখ্যক চরণ, যাতে একটি বাক্য সম্পূর্ণ 
হয়”।১৪ এরি উদাহরণ হলো 'শশুপালবধ-এর 1. ১-১০ শ্লোক; “কুমার 
সম্ভবের’ [, ১-১৬ ; ও 'রঘুবংশ-এর [. ৫-৯। কাজেই ’কুলক’ শব্দটি 9:47359-র 
প্রতিশব্দ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে ব্যাপকতর সাধারণ অর্থে। মনে রাখতে 
হবে যে 'কুলকে'র লক্ষণ হলো ছন্দগ্রন্থিলতা অর্থাৎ ছন্দ ও মিলের একটি 
বিশেষ গ্রন্থিন্ধন । চরণ বিন্যাসের কৌশলে এখানে সৃষ্টি হয় একটি সামগ্রিক 
ছন্দ সংগীত। আর কবিতার মধ্যে এরুপ ছন্দোবিভাগে কাব্যের অখণ্ডতা নষ্ট হয় 
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না--‘একাঁটি মূলভাবকে ডোর করে তাতে এক একটি বিশেষ প্যাটানের ছন্দগ্রন্থ 
দদয়ে মালা গাথা ৷১২ 


এবার এই কুলকের শ্ৰেণীবিভাগ নিরাপত হচ্ছে। চরণ-সংখ্যা দুই থেকে 
দশ পর্যন্ত হতে পারে। দু'টি চরণের ‘কুলক’ 'শ্লোক'-নামে আঁভাহিত। যথা, 
নামটি খাসা সীতারামের নেই কো সীতার দেখা, 
রামচন্দ্রতো নামেই আছেন বলৃচে শাস্ত্ৰলেখা | 
_আনল বিশ্বাস £ পদধ্বান, ‘ছড়া (২) 
[তিন চরণের কুলক, যার ইংরোঁজ নাম interlaced rhyme ও ইতালীয় নাম 
terza rima | যথা-- 
আঁতক্লান্ত শতাব্দীর সাম্রাজ্য দ্রৌপদী, মনে পড়ে স্বয়ম্বর 
সৌদনের রাজাদের {ভিড় । অন্ত্রের বঞ্চনা, বিদ্যুদাভিযাণ 
তীরন্দাজ অভীগসার । কত শর ক্ষেপণের অক্লান্ত সফর ? 
নিক্ষ প্রচেষ্টা প্রান্তে শরাসনে শান্তি পাৰ্থ যেমান দিল টান, 
বীরভোগ্যা হ'লে কৃষ্ণা । সেই থেকে শুরু হ’ল তোমার ভ্রমণ 
কালায়নে। যুগে যুগে জিনে নেয় পাণ্ডালীকৈ পাঙুর সন্তান ৷ 
--আঁনল বিশ্বাস £ পদধ্বান, ‘দ্রৌপদী’ 
চার চরণের কুলক-কে বলে চতুষ্ক ( নু) )-যথা, ক খ গ খ 
কত ব্রন্মের গোরক বাসে ধূসর হয়েচে ধরা, 
সাধনা শুনেচে বাণ মর্মর ; 
খুলেচে দুয়ার স্বর্থরাজো, মৰ্ত্য পড়েচে ঢাকা, 
জেগেচে নিছক 'দকৃহীন বালুচর । 
_ও 'দ্ৰ্গ হ'তে বিদায়’ 
পাচ চরণের কুলক “পণণক' নামে আঁভাহিত, যথা, 
লিয়ার বন্দী আজ হৃদয় দানে। 
পোড়ো মাঠে মাথা কোটে ঝড়ে ও বানে। 
আনাচে-কানাচে জোটে, রাজ্য তো তার লোটে, 
বর্শাতো গণারল, গানে হানে ৷ 
যন্ত্ৰী ডুকরে কাদে যন্তটানে ॥ 
--আঁনল বিশ্বাস £ বাকাজল, ‘আধুনিক 1লিয়ার’, 


ছ'ট চরণের কুলক হলো 'বড়ক'। এঁর উদাহরণ মাইকেলের 'আত্মাবলাপ' £ 
কখ কখগক ৷ সাতাঁট চরণের কুলক ‘সপ্তক’--নামে আভাহত। যথা, 


ছন্দোব্যাকরণ _ ৩৫৬৩ 


একদিন প্রেম ছিলো, ছিলো ভালবাসা__ 

মেঘের আকাশী নীলে রোদ্র বিচ্ছুরণ ; 

রঙেরঙে রংরেজিনী, সপ্ত রঙে রঙ্‌ ছুট খেলার উৎসব ; 
পথে-পথে সুরভিত গোলাপী আঘ্রাণ। 

অগ্রাণের ধান খেতে বাতাস মন্থর, 

আনন্দ হিল্লোলে হাওয়া নেচে নেচে যেত 


ধরণীর শ্যাম ঘেহে। 
_এ ঃ ‘স্মৃতি’ 


আটটি চরণের ‘কুলক’-কে বলে ‘অষ্টক’, যথা, 


এক যে ছিলো পরমাণু পুরাকালের খেলোয়াড় ৷ 
খেলাধূলার জুড়ি খোঁজা বাই যে ছিল তার। 
অনেক ভেবে দু'খান হলো, পুত্র কন্যা শেষে, 
সাকসেতে জুড়লো তাদের ঘোড়-সওয়ার বেশে । 
নিতাই হয় খেলা ঘরে ভানুমতীর খেল-__ 
হার জিতের দোলায় দোলে পাশ কভু ফেল ৷ 
ঘোড়া যখন লাগাম ছিড়ে চলে লাফের তালে, 
পাঁরয়ে দেয় সে রঙের টিপ দর্শকের ভালে । 
_অনিল বিশ্বাস £ পদধবান, ‘পরমাণু! 


ন’টি চরণের কুলক হলো ‘নবক’। এরি দৃষ্টান্ত হলো রবীন্দ্রনাথের বশী 
কবিতাটি ৷ দশাট চরণের কুলক 'দশক'-_নামে পারচিত। যেমন, 
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জীবনও নিমেষের ; পাখি ক্ষণ-চারী । 
যুগযুগ ধরে তাইতো ক্রদ্দসী তুমি, হে মহাপৃথিবী । 
একে একে জড় হয় শেষে তোমার কোলেতে 
কতনা পাখির ঝাঁক, স্থান দাও, স্থান দাও, বলে । 
তাদের আকুতি শোনো, উধের্ব তোলো আপনাকে । 
চাপো না নিজেকে নিচে, স্থান করে দাও তাকে । 
মৃদু ঘ্নেহে ঢেকে দাও আন্তরনে, যেমন সন্তানে মাতা 
ঢেকে রাখে বস্ত্ৰাচ্ছাদে, জানো তুমি এ মহাজীবনে 
সং নেই, নেই কো অসং ; মৃত্যু নেই, নেই কো অমৃত ; 
জাগে শুধু নিরঞ্জন একক মাহমা । 

অনিল বিশ্বাস £ বাকাজল, ‘মহাপ্াথবী’ 


৩৫৪ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


মোহিত লালের ‘প্রেম ও জীবন’ ( স্মরগরল ) এই ‘দশকে’-র উদাহরণ-_এর 
মিল এরূপ ঃ কখ কগ গঘ ঙগ ঘঙ ৷ 


৯.৪ গাঁদ্যকা, গদ্যকাব্য ও মহন্তক 

(6.২)-এ গান, গদ্য ও পদ্যের আলোচনা হয়েচে। প্রথমেই স্পন্দের 
কথা ৷ আমাদের প্রত্যেকেরই ধ্বানিক্রমের বিন্যাস ও ?বভেদনের মন্ময় আভজ্ঞতা 
আছে। এ ধ্বানক্রম তৈরি হয় একই রকম বাস্তব ধ্বনিতে এবং তারা সম্পূর্ণভাবে 
[নয়ামত কালান্তরালে একট আরেকাঁটর অনুবর্তন করে। যেমন, ঘাড়র টকৃটিকাঁন 
টিকৃ-টকৃ-টিক্‌-টকৃ-এর জায়গায় আমরা শুনি টিকৃ-টকৃ-টিকৃটকৃ। এতে স্পন্দ 
ধারণা থেকে বাদ দেওয়া হয় নিছক নিয়মিত পুনবৃ্ণত্তিকে । এখানে লক্ষণীয় 
যে গুণগত ও পরিমাণগত ধ্বনির সম্পূর্ণ নিয়ামত অনুরুম-_বাস্তব স্পন্দশূন্য 
শ্ৰেণী -আঁধকাংশ লোকের কাছে মনে হয় স্পন্দমান বা স্পান্দিত, যাঁদ হার 
বর্তমান থাকে ০৮ থেকে ০'১৪ সেকেণ্ডের সীমার মধ্যে। এর থেকে মন্থরতর 
হারে দু'য়ের বিন্যাস হবে, আর হার বাড়লে ৪ বা ৮-এর বিন্যাস হবে। ৩ ও ৬-এর 
বিন্যাসও আছে, তবে কখনো-কখনো ; এই সীমার বাইরে মন্হরতর হারে কোন 
বিন্যাসেই দেখা যায় না; আর দ্রুততর হারে শ্রেণীতে শুধুই লক্ষণীয় এক পর্যাবৃত্ত, 
তীব্র পরিবর্তন ।১৫ 

ভাষার সস্তত প্রবাহে আমাদের স্পষ্ট চেতনা বলন, শ্রবণ বা পঠন কালে নির্ভর 
করে দু’টি {জিনসের উপর-_এক, স্পন্দমান আদর্শের লঘু বা গুরুকরণে আমাদের 
ব্যন্তিগত প্রবণতা ; দুই, বিশেষ অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে আমাদের গুরুত্ব বোধ । স্পন্দ 
ধারণা তাই দৃশ্য কলার,আকাত বা রূপের সমতুল ৷ James Ward তাই মনে 
করেন ঃ “সরল বা জাটল যেমনই হোক না কেন, স্পন্দ জ্যামাতক চিন্রের মতোই 
এক সাত্যিকার স্বজ্ঞাত (intuitive) রক্য।”৯৫ বস্তুত এহলো অনুক্লামক 
ধারণার গেষ্টাপ্ট (8০৮৪1), দৃশ্য বুপের তুল্য মূল্য, যার সামীগ্রকতা ও প্রত্যক্ষজ 
তাংক্ষাণকতার উপর জোর দেন গেষ্টাল্ট মনোবদ্রা। বাকৃ-এর স্পন্দমান এককের 
সঙ্গে তুলনীয় আকৃতি, যা আমাদের দৃশ্য পারবেশকে ছাঁচে রূপায়িত করে। অর্থাৎ 
আমাদের দেয়াল-মেবে, টৌবল-চেয়ার ও টালফোন-টাইপ রাইটার-এর দৃশরূপায়নে 
আয়তক্ষেত, ত্ৰিভুজ, [ব্ষমাকতি বহুভূজ, বৃত্ত, স্তম্ভক ও উপবত্তগুলির মতোই 
বাকৃ-এর এককগুঁল।৯৬ 

I. গদ্য ও পদ্যের স্পন্দ 

পদ্যের চরণ সমব্যাপ্তর মাপে 1বভন্ত-_ প্রত্যেকেরই আছে একটি প্রধান প্রচাপ, 
যা একই কালান্তরালে আসে। এ-সব পায়ের সমকালীনতা হলো স্পন্দের মৌল 
তথ্য_পদ্য-সপন্দ কালশায়ী অক্ষর সংখ্যার সমতা বা সাদৃশ্য-জাত নয়, কেননা 
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অক্ষর সংখ্যা পরিবর্তনশীল এবং অনেক সময় মৌন বা বিরতি এক বা ততোধিক 
অক্ষরের স্থান নিতে পারে 1৯৭ মনে রাখতে হবে যে পদ্যের ভিত্তি হিসেবে 
সমকালীন অন্তরালের অনুসন্ধান হলো আলেয়ার পিছনে ছোটা। এঁর পশ্চা্পটে 
রয়েচে এই ভুল ধারণা যে স্পন্দ কালিক ঘটনার নিয়মিত পুনর্বাত্ত। কিন্তু 
প্রকৃত তথ্য এই যে ধ্বনি বা বিচলনের রূপকম্পের নিয়মিত পুনবৃৰ্ণত্ততে আমরা 
ছাঁচের দিকে আকৃষ্ট হতে পারি সাত, কিন্তু ছাঁচাট নিয়মিত পুনবৃত্তশীনর্ভর নয়। 
এই ছাঁচাট এর পুনর্বান্তর জন্যে আস্তমান নয়, কিন্তু ঘটনাক্স থেকে একটিকে 
সামাগ্রক প্রত্যক্ষ ধরে নেয়ায়। কাজেই বাক্‌.স্পন্দের সঙ্গে ছন্দের সম্পর্কে 
আছে আপাত বিরোধী দুটি সন্তাবনা। এক, চরণের ছন্দোবিন্যাস শব্দের দুই বা 
ততোধিক বাক-্পন্দের মধ্য থেকে একি নির্বাচন করে। দুই, শব্দাৰ্থ 1বাভন্ন 
স্পন্দ থেকে একটি বেছে নেয়, যা ছন্দের সঙ্গে খাপ খায়। উভয় ক্ষেত্রেই 
বাক্পন্দ মৌলক ও অলঙ্ঘনীয়। 
মধুসূদন সাধু বাঙলার সমতলকে ঝংকৃত কর্তে চেয়ে ছিলেন এবং তাই তানি 

অমিন্রাক্ষর ছন্দে যুক্তবর্ণের ধ্বান পদে-পদে ব্যবহার করে পয়ারের একটানা চালে 
শান্ত সঞ্চার করেচেন। ফলে 'মেঘনাদবধ'কাবোর আরস্তেই প্রকাশ পেয়েচে-- 

সন্মুখ সমরে পাড়ি বীর চূড়ামণি 

বীরবাহু চালি যবে গেলা যমপুরে 

অকালে ! 
প্রাকৃত বাঙলার ছন্দে এ দাঁড়ায় রবীন্দ্রনাথের হাতে-- 

যুদ্ধ যখন সাঙ্গ হল বীর বাহুবীর যবে 

বিপুল বীৰ্য দেখিয়ে হঠাৎ গেলেন মৃত্যুপুরে 

যোঁবনকাল পার না হতেই । 
এই দুট--সাধূ বাঙলা ও প্রাকৃত বাঙলা--বাকস্পন্দ থেকে কাবকে একটি 
বেছে নিতে হয়। তবে বাক্‌স্পন্দই এখানে অব্যর্থ এবং এর ব্যত্যয় চলে না। 
তাই হুস্ব-দীঘ* উচ্চারণ বাওলায় চালাতে গিয়ে দিজেন্দ্রনাথ হাস্য রসের আমদানি 
করেচেন__ 

{বলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য গউড়ে ।৯৮ 
এ হলো প্রথম সম্ভাবনার পরিচিতি । 


এবার দ্বিতীয় সম্ভাবনার কথা । এ দুইয়ের ভিতর পার্থক্য আছে। প্রথমাঁট 
ছন্দের দিক থেকে বাক:স্পন্দের দিকে ছোটে ; দ্বিতীয়টি স্পন্দ থেকে ছন্দে যায় ; 
আর একাজের সহায়ক হলো শব্দাৰ্থ অৰ্থাৎ শব্দার্থই ₹পন্দ-নবাচনের কাজ করে। 
প্রথমাটতে নিঝচন করেচে ভাষার প্রকাতি, সাধু বাঙলা বা প্রাকৃত বাঙলা । 


৩৬৬ বাঙলা ছন্দোবজ্ঞান 


ঢোলকের স্পন্দ, মাদলের স্পন্দ প্রভৃতির মধ্য থেকে একটি তাল অর্থাৎ খেমটা 
শনর্বাচত হলে তাতে থাকে 1তিনমান্রার চলন ৷ আর এই স্পন্দ মিলে যায় বলবৃত্ত 
ছন্দের {মাতক চলনের সঙ্গে । যথা__ 


। । ৷ ৷ 
টুমুস টুমুস। বাঁদ্য-বাজে-। লোকে-বলে- কী ০০ 


|| [| || ৷ 
শামুক রাজা-। বিয়ে-করে- ৷ ঝিনুক রাজার ৷ ?ঝ ০০১৮ 

গদ্যও নিয়ন্ত্রিত হয় একট আদর্শে । এখানে শব্দাবলী দা ছাঁচে বিন্যস্ত হয় 
এবং এ ঘটে দট প্রণালীর যুগপৎ প্রয়োগে--এক, অর্থ ও পদক্রমের ছাঁচ; দুই, 
ধ্বান ও বিচলনের ছাঁচ। 70:0০ ইব্‌সেনের ‘বুনো হাঁসের’ বিশ্লেষণে চিত্রের 
সাহায্যে দৌখয়েচেন নিলম্বনের ( ৪050205০ ) ওঠা-নামার ছাঁচ । আর এই 
রূপকম্পই স্পন্দের আনুরুপ।৯৯ গদ্যে এবং পদ্যেও প্রকাশক স্পন্দ শান্ত 
উৎপাদের একটি দিক। বিস্তার, আকাস্মিকতা, ক্ষরণ হারের পারিব্ঠীত্ত, মসৃণ 
অনবচ্ছেদ বা বিরতি প্রভৃতি স্পন্দে দেখা দেয় শীল্তক্ষয়ের লক্ষণ হিসেবে, আর 
এরা প্রকাশ করে দেহ ও মনের অবস্থা, যেমন, শান্ত, আনশ্চয়তা ও সংশয়, বিশ্বস্ত 
প্রতিশ্রাত, নিধারণ, জোর, অবসাদ প্ৰভৃতি। স্বভাৱত বাক.-ও-গদ্যে গ্রথনের 
(eure ) আঁধকাংশই আবেগের দিক থেকে উদাসীন ৷ আর তা না হলে সব 
যোগ্রাযোগেই আমাদের থাকতে হতো চিরস্থায়ী উত্তেজনার মধ্যে। যখনই কোন 
বাক্যাংশ পৃথকীকৃত হয় বা এতে জোর দেওয়া হয় আর এর আবেগ' মূল্য সংজ্ঞিত 
হয় স্বরভাঙ্গ, কালায়ন, প্রচাপের দবভেদন মাত্রা এবং বাক-এর অন্যান্য গুণাবলীতে, 
তথান এর স্পন্দ সামাগ্রক আঁভক্রিয়াকে যথেষ্টভাবে প্রভাবিত করে। অধিকাংশ 
সময় এ অপ্রকট থাকে এবং কেবল প্রসঙ্গক্রমে এর 1কছু অংশ অঙ্গভাঙ্গতে প্রকাশ 
পায়। এই প্রকাশের দক ছাড়া আছে দ্বিতীয় একটি দিক নাম যার “নান্দনিক? । 
অনেক সময় দুটি দিকই- প্রকাশক ও নান্দানক--_1নাবড়ভাবে সম্পাঁকিত হয়, 
যেমন 5%9708০-এর রচনায় । এহলো ইংরোঁজ-আইরশ-এর হেলান স্পন্দ। 

গদ্য ও পদ্যের মধ্যে পার্থক্য হলো পান্ত ঃ গদ্যে এ কেবল মুদ্ৰন প্রয়োজন 
জাত, যা পঠনে উপেক্ষিত ; পদ্যে এ হয়ে দাঁড়ায় স্পন্দের একটি একক আর 
পৰাস্ত শেষ হ'য়ে যায় ‘চরণ’-এ যা যাঁতপ্রয়োগের বিশেষ বৃপে মর্যাদা পায়। এই 
পংন্ডি স্পন্দের ক্ষুদুতর এককে তৈৰি, আর স্পন্দমান বিভিন্ন উপ-এককের পংান্তিতে 
থাকে ঈষৎ বিরাম বিন্দু বা ছেদ, যাতে চরণ দু'টি স্পন্দমান অংশে ভাগ হ'য়ে 
যায়। উপ-এককের রূপ কিন্তু স্বাভাবিক বাক-স্পন্দের অনুরূপ । ছান্দত পদ্য 
ছন্দই বেছে নেয় সম্ভাব্য একাধিক বাকস্পন্দের মধ্যে কোনটি গ্রহণ যোগ্য ৷ 
{কন্তু ছন্দ ও বাক: স্পন্দের মধ্যে বিরোধ ঘটলে, বাক: স্পন্দই অগ্রাধিকার পায় । 


ছন্দোব্যাকরণ ৩৫৭ 


এ ফল যাদি সপন্দের দিক থেকে গ্রহণ যোগ্য হয়, তবে ছন্দোবদ্রা ছন্দোবচ্যুতিকে 
অনুমতি যোগ্য ছাড়পত্র দেন আর গ্রহণ যোগ্য না হলে বলেন ছান্দসিক নুটি। 
উদাহরণে 'জানসাঁট পরিষ্কার হবে। মধুসূদনের “সম্মুখ---অকালে”-তে ঘটেচে 
যাতিস্থাপনের নুটি অর্থাৎ যুগ্ম মাত্রায় না পড়ে অধুগ্ম মাত্রায়, 'অকালে'র তিন মারায় । 
1কন্তু এ বিচ্যুতি ছান্দাসিকের কাছে ছাড়পত্র পেয়েচে। তাই রবীন্দ্রনাথের উক্তি ঃ 
“এ ছচ্দে অযুগ্ম মাত্রার পর যতি দেওয়া চলে না। মধুসূদন অবশ্য 'অকালে'র পর 
যতি দিয়েছেন ৷ এটাকে অবশ্য একরকম করে সমর্থনও করা যায়।»১৮ 1কন্তু 
নিচের কবিতায় 

কঠিন বাধনে। চরণ বৌড়য়া। 

চিরকাল তোরে । রব আঁকাড়িয়া ৷ 

লৌহশৃঙ্খলের ৷ ডোর। 


“লোহ শৃঙ্খলের'__এ ছ'মান্রা লঙ্ঘিত হয়েচে। অৰ্থত্স্বনবত্ত দু'টি চরণের পরে, 
তৃতীয় চরণে এসেচে স্বরবৃত্তের ছন্দ। তাই এ বেখাপ্নাশুনায়। রবীন্দ্রনাথ 
নিজেই একে সমর্থন করেননি ৪ “মনে খট্‌কা লেগেছিল, কান প্রসন্ন হয়নি” ।১৮ 


II. গদ্যস্পন্দ 

এ প্রসঙ্গে (৬'৩ ) ৪ নিৰুক্ত’ দ্রষ্টব্য, বিশেষত (১০) সংখ্যা । এখানে স্মৰ্তব্য 
দোলন ও স্পন্দন ৷ স্পন্দন (5108610) দোলনের (oscillation ) একাট 
বিশিষ্ট রূপ । দোলন সম্পর্কে নিয়ম এই যে কাঁণকা যতবোশ তার সাম্যাবস্থা 
থেকে দূরে যাবে ততবোঁশ হবে এর প্রত্যানয়ক বল । 1কন্তু স্পন্দনে প্রত্যানয়ক 
বল হবে সাম্যাবস্থা থেকে কাঁণকার দূরত্বের [ঠিক-ঠিক সমানুপাতিক । স্পন্দন 
শান্ত হলো বিস্তার বর্গের সমানুপাতিক ৷ ধ্বাঁনর প্রস্বর (01602 ) স্পন্দনের 
কম্পাংক-ীনভ'র £ এ স্পন্দন প্রকৃতির উপর নিভ'র করে না। অর্থাৎ স্পন্দনের 
কম্পাংকই প্রস্বর নিয়ামক ।২০ কিন্তু স্পন্দ (71:50217, ) আরো নিয়মিত হলে 
এ রূপান্তারত হয় ছন্দে (22৩০)। গদ্যে তাই আছে স্পন্দ, কবিতায় ছন্দ । 
ফলে গদ্য সম্পর্কে ‘স্পন্দ’-ই প্রযোজ্য, ‘ছন্দ’ নয়। অথচ এদের ব্যবহার সম্পর্কে 
তেমন পার্থক্য করা হয় নি। ফলে বৈজ্ঞানিক 1বশ্লেষণ ব্যাহত হয়েচে ৷ অমূল্যধন 
বলেন “গদ্যের ছন্দ” ।২৯ এমনাক রবীন্দ্রনাথও এথেকে মুন্তনন-_াতাঁন ব্যবহার 
করেচেন “গদ্য ছন্দ” 1৯৮ মোহিতলালও ‘গদ্যছন্দ’ শব্দটি ব্যবহার করেচেন।৯২ 
তারাপদ ভট্টাচার্যও এ-ভুল করেচেন।২২ শব্দাট হবে গদ্যম্পন্দ, যা পদ্যছন্দ 
থেকে স্বতন্ত্র । এখানে উল্লেখ্য যে প্রবোধচন্দ্র সেন এই পার্থক্য ধরেচেন ঃ 
এ ‘গদ্যের ছন্দ’ কথাটাই স্বাবরোধী। পদ্যের ছন্দোবন্যস্ত ধ্বান সুনিয়ামত, 
সুপারিমিত ও সুনার্দষ্ট ; পক্ষান্তরে গদ্যের ধ্বানাবন্যাস আনয়ামত, অপাঁরমিত ও 


৩৫৮ বাঙ্‌লা ছুন্দোবজ্ঞান 


আঁনার্দঘ্ট__( একটি ) 'আঁতানরূ্পিত', ( অন্যটি ) আনবূপিত। কাজেই ‘গদ্যছন্দ’ 
কথাটি অনর্থক ও অবাস্তব 1৮২৩ তাই পদ্যছন্দ ও গদ্যস্পন্দ আছে ভাবায়। 
এদিকে দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন ৷ গদ)”পন্দের একটি উদাহরণ দেয়া গেল নিচে-_ 


১ ২ ৩ 
“মা! এই লও তোমার শুচি, ৷ এই লও তোমার অণুচি,। এই লও তোমার 


৪ ৫ ৬ 
ধর্ম, । এই লও তোমার অধর্ম,। এই লও তোমার পাপ, ৷ এই তোমার পুণ্য, ৷ 


৭ ৮ ৯ 
এই লও তোমার ভাল, ৷ এই লও তোমার মন্দ, ৷--আমায় শ্রদ্ধাভাঁ্ত দাও ।৮২৪ 


উপরে একটি মান্র বাক্য, যা বাভিন্ন স্পন্দে বভন্ত হয়েচে ৷ প্রথম স্পন্দভাগে 
আছে ১১ মান্না; দ্বিতীয়ে ১০ মান্রা; তৃতীয়ে ১০ মান্না; চতুর্থে ১১ মান্রা ; 
পণ্ডমে ৯ মান্না; বষ্ঠে ৮ মান্রা; সপ্তমে ৯ মান্রা ; অষ্টমে ১০ মাল্লা; নবমে 
৯১ মান্তা। এখানে বাক্যাংশগুলি বিভিন্ন মাপের। যথা ১১+১০+১০ 
+১১+৯+৮+৯+১০+১১। তবে এস্পন্দ অনেকটা নিরাপিত বলে এসেচে 
ছন্দের কাছাকাছি। এ-বাক্যাটি ৯টি বাক্যাংশে বিভন্ত হয়েচে এবং প্রত্যেক টিকে 
একটি বাক্যের সামিল ধরা যেতে পারে । এ স্পন্দমান গদ্য ৷ 

এ্যারিস্ততলও স্বীকার করেচেন গদ্যপ্পন্দের কথা । প্রাচীন প্রাসাদ্ধ অনুসারে 
সাঁফষ্ট 17543502055 গ্রীক গদ্যে আমদানি করেন সুচান্তিত স্পন্দমান আদর্শ, 
যা পরে গদ্যকলায় প্রচালত হয় ৷ এ্যারপ্ততল চেয়েচেন অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত 
ও গঠনশৃঙ্খলা এবং এ-কাজে সহায়ক হলো সংখ্যা আর বাকৃ-এর সংখ্যা হলো 
স্পন্দ। [তান মনে করেন যে গদ্যে সংখ্যার চরম বা অবম, অনবচ্ছেদ মাপ বা 
ছন্দ অনুপযোগী, কেননা এর সুস্পষ্ট কলা প্রতীতির অবনাত ঘটিয়ে বাগ্মিতার 
উদ্দেশ্য ব্যাহত করে। তাই তার সুপারিশ হলো গদ্যে থাকবে কেবল একটি 
ছাঁচ বা রূপকল্প অর্থাৎ প্রথম বা চতুর্থ াপয়ন” ( 08600 )--১ম, ৯) 


৪থ‘, 4 --)। তবে এ ছান্দীসক ক্রমের সঙ্গে আঁভযোজিত হবে না। 
এরকম পপদ্দ পর্যায়ের প্রথমে ও শেষে আসবে এবং শেষেরটি এর উৎকৃষ্ট 
রূপ ।২৫ বাঙলার গদ; স্পন্দের একক হলো বাক্যাংশ বা বাকৃ-বিভাগ আর এর 
কয়েকটি মিলে গড়ে ওঠে বৃহত্তর স্পন্দ মেল বা বাক্য-_এই বাক্যাংশ পদ্য পর্বের 
সগোত্রীয, আর বাক্য চরণের অনুরূপ । বাক্যাংশ কিন্তু অর্থ মেল আর এ পৃথক: 
হয়ে যায় উনাবরতিতে (75190£ pause ); অন্যাদকে বাক্য বিচ্ছিন্ন হয় 
অধিবিরতিতে (10210£ 2299 )। উপরের অনুচ্ছেদ-এ কমাতে প্রকাশ পেয়েছে 
উনাবরতি, এবং দাড়িতে আধবিরতি। বাক্‌-মেল সাধারণত ৬ ও ততোধিক মান্রায় 
গঠিত হয়। স্পন্দবিচলন-এ দেখা গেচে যে এ-চার রকমের হতে পারে 
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সমতলীয় ; উত্থানশীল ; পতনশীল; তরঙ্গিত। স্পন্দমান গদ্য-বাক্যের 
প্রারম্ভে থাকে উত্থানশীল দ্পন্দ, মাঝখানে তরাঙ্গিত স্পন্দ এবং প্রান্তে পতনশীল বা 
সমতলীয় স্পন্দ । বাঙলায় এই চারটি স্পন্দ দেখা যায়। তবে এখানে আছে 
মাত্রার দৈর্ঘা__উথ্থানশীল স্পন্দে মান্রাসংখ্যা বেশ; পতনশীল স্পন্দে কম; 
ত্রাঙ্গত স্পন্দ তিনটি অক্ষরে তরঙ্গাকৃতি নেয় মধ্যস্ফীতিতে ; আর সমতলীয় 
স্পন্দে একই মান্রার বাকমেল দেখা যায়।২৬ এই স্পন্দমান গদ্য অবশ্য 
ছন্দোরীতির অনুবর্তক £ প্রত্যেক অক্ষর একমান্রক, কিন্তু শব্দান্ত্য বদ্ধাক্ষর 
দ্বিমান্রক; আর বলস্পান্দিত বন্ধাক্ষর এীচ্ছকভাবে দ্বিমান্রিক ৷ এ-ভাবে স্ন্দ- 
1লাপ করলে দেখা যায় যে বাঙলা গদ/স্পন্দ অধিবৃত্তের আভাস দেয় । অর্থত 
এখানে একটি আঁধবৃত্তীয় পাঁরকণ্প এসে যায়।২৭ বাঙলা গদ্য তাই গ্যারিস্ত- 
তলের মন্তব্যই অনুসরণ করে অর্থাৎ “সবাঁজানসই সংখ্যা দ্বারা নিধচিরিত” ।২৫ 
একটি উদাহরণ নেয়া যাক, যেমন, 


“রসাত্মক বাক্যকেই । আলংকারিক পাঁওত ৷ কাব্য সংজ্ঞা । দিয়েছেন ॥ 
এই রসাত্মক বাক্য। পদ্যে বললে সেটা হবে। পদ্য কাব্য আর। গদ্যে 
বললে হবে। গদ্য কাব্য ৷৷ গদ্যেও। অকাব্য কুকাব্য। হ'তে পারে, 
পদ্যেও। তথৈবচ ৷৷ গদ্যে তার ৷ সম্ভাবনা বেশি,। কেননা ছন্দেরই ৷ একটা 
স্বকীয়। রস আছে ॥৮১৮ 
উপরের স্পন্দ বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রত্যেক বাকৃীবভাগের বা বাক্যাংশের 
মান্রাবিন্যাস এরূপ £ প্রথম বাকদ্ত-১০+-১০+৬+৪; দ্বিতীয় বাক্য_১০+ 
১০+-৮+৮+৬ ; তৃতীয় বাক্য--৪4-৮+ ৮-৫; চতুর্থ বাক্য_৫+৭4-৮ 
4+ ৬৭৪ ৷ এ হলো স্পন্দমান গদ্য, যা আটপৌরে পদ্য থেকে আলাদা ৷ 
এখানে তিনাটর পৃথথকীকরণের প্রয়োজন-__পদ্য ; গদ্য; ও আটপোরে গদ্য। 
কেউই গদ্য বলতে পারেনা ; তাইতো জূর্দার বিস্ময় জেগে ছিল যখন তাকে বলা 
হলো যে তান গদ্য বলেচেন। গদ্য মূলত এমন ভাষা যা দর্শনীয় করার জন্যে 
সংগ্রঠিত। তবে সংবাদ ইন্তাহার কথিত গদ্য (90159007099 ) | ফলে 
কথিত গদ্য ও সংলাপের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথমত, কাঁথত গদ্যে আছে 
দুতি সামা, আর সংলাপে দুত পরিবৃত্তি। দ্বিতীয়ত, প্রথমে বিরাতি বাক্যের 
ব্যাকরণগত গঠনের সঙ্গে সম্পার্কত; দ্বিতীয়ে বরতির আছে অন্য ভূঁমিকা-_বাক্য 
শেষ সূচিত হয় স্বরভাঁ্গতে, বিরতিতে নয়। তৃতীয়ত, সংলাপে মৌন-এর ভূমিকা 
গুরুত্বপূর্ণ, যার কোন হুদিশ মেলেনা কথিত গদ্যে। চতুর্থত, সংলাপে 
বাগ্‌ধ্বানর সংখ্যা কথিত গদ্যের তুলনায় অনেক বোশ। মনে রাখতে হবে যে 
‘সরব পঠন’ ও স্বগতোন্তি সংলাপ হতেই উৎপন্ন হয়েচে ৷২৮ 
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IIL. গাঁদ্যকা ও গদ্যকাব্য 

উপরের দৃষ্টান্তে দেখা গেচে স্পন্দমান গদ্য পদ্যের কাছাকাছি যেতে পারে। 
তবে পাৰ্থক্যও আছে এবং তাহলো এই যে বাকৃবিভাগে একটি দীঘক্ষিরের বিকল্প 
হিসেবে দ?ট হ্গ্বাক্ষর স্থাপনের পৌনঃপুনিকতা আঁধকতর। গদ্য একই বাক: 
বিভাগের পুনর্বান্ত আঁকড়ে থাকে না, কিন্তু পদ্যপব পাঁরবৃত্তি স্বত্বেও ফিরে-ীফরে 
আসে ঃ “ফরে ফিরে আঁখনীরে 'পিছুপানে চায়।” পদ্যের লক্ষণ এই বিকজ্পহীন 
পর্ব £ আর গদ্যের লক্ষণ অবাধ প্রাতকাঁলপত বাক্‌ ৰবভাগ। আধুনিক কাঁবিতায় 
এই প্রাতিকষ্পন বা বিকপ্পন বেড়ে গেচে এবং এ তাই গদ্যঘে'যা হ'য়ে দাঁড়য়েচে। 
পদ্য বেছে নেয় একটি স্পন্দমান ছাঁচ এবং চরণপ্রান্তে তাকে দেখা যায় ও তার 
ব্যত্যয় কমই ঘটে । অপরপক্ষে আদর্শ গদ্যে আঁন্তমান স্পন্দ কাঠামো পুরোভাগে 
আসেনা, কিন্তু চেতনায় গৌণস্থান নেয়। গদ্য হলো ন্যায় ও যুক্তির স্পঞ্টীন্ত 
মাধ্যম এবং এদের জন্যে চায় জোরের শ্রেষ্ঠ নম্যতা। ফলে প্রকাশ পায় প্রাতকম্পনের 
স্বাধীনতা ও পৌনঃপুনিকতা, অক্ষরের দুতি বা মন্থরতা, এবং ছন্দোগাঁতির সবটাই 
পরিহার। কাজেই গদ্য ও পদ্য হলো এক «আঁবাচ্ছিন্ন শৃঙ্খলের” ( ০০০- 
tinuous chain ) দুটি প্রান্ত__এক প্রান্তে রয়েচে অক্ষর ও জোরের স্বাধীনতা, 


শন্যপ্রান্তে পর্বের কড়াকড়ি ও ছান্দাসিক ছাঁচ এই আঁবাঁছল্ন শৃঙ্খলের চেহারা 
এরূপ ২৯ 


সারণী ঃ ঙ-_আঁবাচ্ছন্ন শৃঙ্খল 


১ ২ ৩ ৪ 
লাক্ষাণক গদ্য স্পন্দমান গদ্য | গদ্যবলাক্রান্ত পদ্য | লাক্ষাণক পদ্য 
[আটপোরে গদ্য] [কাব্য] 

(}) পান্ত প্রান্তে | (1) স্পন্দকে (}) পূৰ্ববৰ্তা দণ্ডা- | (৫) বিরল প্রাত- 


বাক-োব ভা গে র | স্ফুটতর করার জন্যে | ঘাতে পের পোঁনঃ-| কম্পন এবং 
প্রাধান্য বা পুন- | ঈষৎ-অবাধ ও পুঁনকপ্ৰাতকণ্পন | চরণান্তে বিরলতম। 


বৃৰ্ণত্তহনন দণ্ডা- | পৌনঃপুনিক এবং শেষের দিকে 

ঘাতের অবাধ | প্রাতকপ্পন। প্রাসাঙ্গক। 

প্রাতিকষ্পন। 

(ii) পংজিদৈঘের | (i) একই দ্ডা- | (7) চরণ দৈৰ্ঘ্য (ii) একই দৈথের 

পারিবৃত্তি ঘাতযুন্ত পংন্তর | আনয়ামত চরণ অথবা 
পুনবৃল্তি-প্রবণতা । আবর্তক আদর্শ বা 


ৰ: ছাঁচ। 
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উপরের গদ্যবলাক্রান্ত পদ্য দু'টিরূপে প্রকাশ পায়--গদ্যকবিতা ও কাব্যিক 
গদ্য। এই শ্রেণীবিভাগ গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণের উপর নির্ভর করে। দুশটর 
মধ্যে শেষেরাটই হলো প্রকৃতি নির্ধারক । অর্থাৎ মিশ্রণের প্ৰকৃতি হবে শব্দ জোড়ের 
'দ্বতীয়টির প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ৷ তাই 'ছাদ্য-কাবিতায়' জোর পড়ে “কবিতা'র 
উপর, যেমন ‘কাব্যিক গদ্যে পদ্যের উপর। এরা গদ্য পদে]র মাঝখানের বাঁসন্দা। 
তাই দুই প্রান্তের চেহারায় এদের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে । কবির ভাষায় পদ্য ও গদ্যের 
চেহারা এর্‌প-_ 


পদ্য হলো সমুদ্র, 
সাহিত্যের আঁদযুগের সৃষ্টি। 
তার বৈচিত্র্য ছন্দতরঙ্গে, 
কলকলোলে। 


গদ্য এলো অনেক পরে, ৷ 
বাঁধা ছন্দের বাইরে জমালো আসর । 
গর্জিনে ও গানে, তাওবে ও তরলতালে 
আকাশে উঠে পড়ল গদ্যবাণীর মহাদেশ । 


এতে চিরকালের স্তদ্ধতা আছে, 
আর চলাতিকালের চাণ্ডল্য । 


কবির উীন্তিতে গণ্য ও পদ্যের বৈশিষ্ণ্য ধরা পড়লেও, এদের অবস্থান নিয়ে আছে 
সংশয়। তাই গদ্যের নিবাস ধরা যায় ভূ-লোকে অর্থাৎ পৃথিবীতে; পদ্যের নিলয় 
দ্যুলাকে ; আর মধ্যবতাঁদের আবাস অন্তরীক্ষে । এ-পারপ্রোক্ষতে শেষোন্তদের 
পরিচাত পাওয়া যায়। 

প্রথমেই গদ্য কবিতার কথা--এতে থাকতে পারে গীতিকার যে কোন 
গুণাবলী ; পার্থক্য শুধু একে মুদ্রণে দেখান হয় গদ্যরূপে । কাজেই এ কাব্যিক গদ্য 
থেকে আলাদা, কেননা এ ক্ষুদ্র ও সংহত ; মুস্তক ( অবাধ পদ্য ) থেকে স্বত্ত 
যেহেতু এতে নেই চরণভাঙা ; ছোট গদ্য অনুচ্ছেদ হতে পৃথক, কেননা এতে 
সাধারণত অস্তিমান আধকতর স্পন্দ, অনুনাদশীল আঁভক্রিয়া, চিন্রকণ্প ও প্রকাশের 
ঘনতা। এতে থাকতে পারে অন্তীর্ল ও ছান্দাসক প্রবহমানতা। এর দৈর্ঘ্য 
সাধারণত আধপাতা অর্থাৎ একটি বা দুটি পাঁরচ্ছেদ থেকে তিন বা চারপাতা পর্যন্ত 
বিস্তৃত অর্থাৎ গড় গীতল কবিতার দৈঘের সমান। যাঁদ এর চেয়ে দীঘতর হয়, 
তবে টান ও সংঘাত লোপ পায় এবং গদ্য কাঁবতা রূপান্তরিত হয় কাব্যিক গদ্যে। 
গদ্যকাবতা বাইবেল থেকে আরম্ভ করে চaUulkner এর উপন্যাস সম্পকে প্রয়োগ 
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করা হয়। কিন্তু এ ঠিক নয়; কেবলমাত্র সংজ্ঞাত শিল্পর্প সম্পর্কে এর প্রয়োগ 
বিধেয়। পাশ্চাত্যে Aloysius Bertrand কে গদ্য কাবিতার জনক বলা হয় 
এবং এর প্রথম উদাহরণ হলো তাঁর Gaspard de la nuit ( ১৮৪২)। গদ্যে 
কবিতার ব্যাপকতর পাঁরচাতি ঘটল Baudelaire-এর Petits Poems en 
Prose (৯৮৬৯ )-এ | উনবিংশ শতকে এ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো-জার্মানীতে 
Stefan George ও Rilke-4; ইংলণ্ডে De Quincey-তে ; রাশিয়ায় 
Turgenyev-এ ; মাকিন মুলুকে 2০০-এর ছোট-খাট রচনায় ।৩০ 

বাঙলাভাষায় গদ্য কবিতাকে 'গাঁদ্যকা, নামে আঁভ'হিত করেচেন রবীন্দ্রনাথ ৷ 
তাঁর মতে ঃ “গদ্য বলতে বুঝি, যে ভাষা আলাপ করবার ভাষা ; ছন্দোবদ্ধ পদে 
বিভন্ত যে-ভাষা তাই পদ্য। আলাপের মধ্যে তালটা বাঁধন ছাড়া হয়েও আত্ম 
বিস্মৃত হয় না। অর্থাৎ বাইরে থাকে না মৃদঙ্গের বোল, কিন্তু নিজের অঙ্গের 
মধ্যেই থাকে চলবার একটা ওজন। পদ্য ছন্দের প্রধান লক্ষণ পীন্ত সীমানায় 
বিভক্ত তার কাঠামো ৷ নির্দিষ্ট সংখ্যক ধ্বনিগুচ্ছে এক-একটি পঙ্কতি সম্পূর্ণ । 
সেই পঙন্তি শেষে একটি করে বড়ো যাঁত। গদ্য এই নিয়মের শাসন নেই ৷ 
গদ্যে বাক্য যেখানে আপন অর্থ সম্পূর্ণ করে সেই তার দাঁড়াবার জায়গা । পদ্য 
ছন্দ যেখানে আপন ধবানসংগাঁতকে অপেক্ষাকৃত ঝড়ো রকমের সমাপ্ত দেয়, অর্থ 
নিবিচারে সেইখানে পঙ্‌ন্তি শেষ করে। গদে) প্রধানত অর্থবান শব্দকে বহবদ্ধ 
করে কাজে লাগাই, পদ্য প্রধানত ধ্বানমান্‌ শব্দকে ব্যহবদ্ধ করে সাজিয়ে তোলা, 
হয়। গদ্যটি মাংস পেশল পুরুষ বলেই কিছু প্রাধান্য যাঁদ নিয়ে থাকে তবু তার 
কলাবতী বধূ দরজার আধখোলা অবকাশ দিয়ে উকি মারছে, তার সেই ছায়াবৃত 
কটাক্ষ-সহযোগে সমস্ত দৃশ্যাট রাঁসকদের উপভোগ্য । এর মধ্যে ছন্দ নেই বললে 
অত্যান্ত হবে। ছন্দ আছে বললেও সেটাকে বল্বো স্পর্ধা। তবে কী বল্লে 
ঠিক হবে (তার ) ব্যাখ্যা কাব্য রস দিয়েই ।»১৮ গদ্যকবিতা মূলত গদ্যই, তবে 
এতে আছে পদ্যের আদৰ্শ ৷ গাঁদ্যকার বাটখারা আট পোৱে গদ্যেরই ; কিন্তু এরা 
বিনাস্ত হয় পদ্য ছাঁচে। কাজেই এখানে পদ্যের লক্ষণ বর্তমান থাকে। বাক্‌- 
বিভাগ এখানে দীঘতর অর্থাৎ পদ্যের তুলনায় ৷ এঁর পরিচায়ক হলো বাইবেলের 
ইংরোজ প্রামাণ্য ভাষ্য_এখানে হিরু পদের স্পন্দ রূপায়িত হয়েচে ইংরেজি গদ্য 
কাবতায়। এ সম্পৰ্কে“ রবীন্দ্রনাথের ইংরোঁজ গীতাঞ্জালি’ও উল্লেখ্য । এই গদ্য 
কবিতা বা গাঁদ্যকার স্রষ্টা রাজকৃষ্ণরায়। এ'র প্রথম ব্যবহার হয় “রাজা বিরুমাদিত)” 
(১৮৮৪ ) নাটকে-_এ আদ্যোপান্ত «পদ্যপধান্ত গদে)” রচিত। এতেই রচিত 
হয়েছিল “বর্ষার মেঘ” (১২৯১) নামধেয় গদ্য কবিতা এবং প্বর্যার গোলাপ” 
(১২৯২) এবং উভয়ই সংকালত হয়েচে “অবসর-সরোজিনীর” তৃতীয়ভাগে 
€১২৯২)। “বর্ষার গোলাপ” সম্পর্কে “পদ্যপধান্ত গদ্য” এৰূপ-- 
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সাধের ফুল, ৷ ভিজে গেছিস ? 

তোর অধরে ও টল টল কোচ্চে। 

সুধা 2। মধু 2। 

( আহা ) বসন্ত সময়ে । তোকে দেখোঁছ 

এখনও দেখছি, ৷ 

কিন্তু সে-তুই ৷ আর এ-তুই যেন এক তুই নয়। 


একে এক সমালোচক কখনো বলেচেন “rhythmic 00056", কৃখনো বা গদ্য 
কবিতা ।৩১ এতে বুঝা যায় তিনি দুয়ের পার্থক্য ধরতে পারেনান। এ গদ্য 
কাঁবতাই বটে ৷ 

কিতা ও কাব্যের দ্যোতনা এক নয়। একটিতে বুঝায় ইংরোজর poem ; 
অন্/টিতে 296৮৮ । একটি বাক্‌, অন্যটি অবাক্‌ । এ-কথা রবীন্দ্রনাথ পরিস্ফুট 
করেচেন যখন তান বলেন £ “সংগীতের সমস্তটাই আনর্বচনীয়। কাব্যে 
রচনীয়তা আছে সে কথা বলা বাহুল্য । আঁনর্বচনীয়তা সেইটেকেই বেষ্টন করে 
িল্লোলিত হতে থাকে, পৃথিবীর চার দিকে বায়ুমণ্ডলের মতো । এপর্যন্ত 
বচনের সঙ্গে আনবঁচনের, বিষয়ের সঙ্গে রসের গাঠ বেঁধে দিয়েছে ছন্দ। পরস্পরকে 
বায়ে নিয়েছে, 'যদেতদ্‌ হৃদয়ং মম তদন্ত হৃদয়ং তব’ । বাক্‌ এবং অবাক: বাধা 
পড়েছে ছন্দের মাল্য বদ্ধনে। এই বাক্‌ এবং আবাক্‌-এর একান্ত মিলনেই 
কাব্য।”৯৮ কবিতায় বাক--এর দিকটাই বোঁশ প্রাতফাঁলত ; কাব্যে অবাকৃ-এর 
দিকটা । কোনো কোনো কাব্যে বাগ্‌দেবী স্থূল খাদ্যাভাবে ছায়ার মতো হ'য়ে 
পড়েন সেটা আধ্যাত্বকতার লক্ষণ নয়, কিন্তু আঁধভোৌতিকতার অভাব । গদ্য 
আসে এই আধিভৌতিকতার অভাব পূরণের জন্যে, যেমন ‘পুনশ্চ’ (১৯৩২)। 
এহলো “গরাদ্যকাব্য”। এর বৈশিষ্ট্য সম্পকে“ রবীন্দ্রনাথ বলেচেন ঃ “গদ্যকাব্যে 
আতি নিরুপিত ছন্দের বন্ধন ভাবাটাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশ- 
রীতিতে যে-_-একটি সমজজ সলজজ অবগুষ্ঠন প্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই 
গদোযর স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সণ্টরণ স্বাভাবিক হতে পারে । অসংকুচিত গদ্যরীতিতে 
কাব্যের আঁধকারকে অনেকদূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। “কোপাই” সম্বন্ধে তার 


উক্তি 
বর্ষায় ওর অঙ্গে অঙ্গে । লাগে মাতলামি 


মহুয়া-মাতাল ৷ গাঁয়ের মেয়ের ৷ মতো, 
ভাঙে না, ৷ ডোবায় না, 
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে । আবর্তের ঘাঘরা। 
দুই তীরকে । ঠেলা দিয়ে দিয়ে । 
উচ্চ হেসে ৷ ধেয়ে চলে । 
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এখানে কাব্যত্ব আছে ‘মহুয়া-মাতাল’ ৰূপকে, 'ঘুঁরয়ে ঘুরিয়ে আবর্তের ঘাঘরা'র 
চিন্রকষ্পে, আর হাঁস ও মাতলামি সমাসোন্ডি অলংকারে । কাবিত্ব সম্পর্কে 
ঞ্যারিদ্ততলের উীন্তি স্মরণীয় [কাব্য কলা, দ্বাবংশ প্রকরণ ] ৪ “সবচেয়ে বড়ো 
কথা রূপকের রাজা হওয়া ৷? আর চিন্রকপ্প বিষয়ে পাউও বলেচেন ঃ “ক্ষণিকায় 
উপস্থাপিত এক বুঁদ্ধদীপ্ত ও আবেগ-প্রবণ জটই হলো 'চন্রকষ্প”। 

মনে রাখতে হবে যে গদ্য কাব্য বা কাব্যিক গদ্য হলো ইংরোঁজতে যাকে বলে 
poetic prose | তবে এ স্পন্দমান বা স্পান্দত গদ্য থেকে আলাদা ৷ কেননা 
একটিতে জোর দেওয়া হয়েচে রসের উপর, অন্যাটতে স্পন্দের উপর। স্পন্দে 
রস উৎপন্ন হতে পারে। কিন্তু স্পন্দ আর রস এক নয়। কাজেই স্পন্দমান 
গদ্যের একটি বিশিষ্টরূপ হলো গদ্যকাব্য। আবার গদ্যকাব্য ব্যাপক । কিক্তু 
গদ্য কবিতা বিশিষ্ঠ। গদ্য কাঁবতা রসাল হয়ে কাব্যময় হতে পারে--তবে এর 
মৌথ আবেদন কবিতাছন্দের আভাসে। রবীন্দ্রনাথের 1লাপকা’ (১৯২২), 
‘পুনশ্চ’ (১৯৩২ ), ‘শেষ সন্তক’ (১৯৩৫ ), ‘পত্রপুট’ (১৯৩৫) ও 'শ্যামলী' 
(১৯৩৬) গদ্যকাব্যের অন্তভুত্তি__মাঝেমাঝে অবশ্য গদ্যকাবতাও উকি মারে । 
টুগোঁনভের 'গদ্যকবিতা'র সঙ্গে মিল আছে শলপিকা'র ‘সন্ধ্যা ও প্রভাত'-এর__ 


সূৰ্যদেব, । তোমার বামে এই সন্ধ্যা, । তোমার দাঁক্ষণে এ প্রভাত, ৷ এদের তুমি 
মিলিয়ে দাও ॥ এর ছায়া ওর আলোটিকে । একবার কোলে তুলে নিয়ে ৷ 
চু'বন করুক । এর পুরবী ওর বিভাসকে । আশীর্বাদ করে । চলে যাক ॥ 


IV. গদ্যকবিতার নিয়মাবলশ 
গাঁদ্যকার ক্ছু-কিছু নিয়মাবলী বের করা হয়েছে ।২৭ তবে এ সম্বন্ধে আরো 
গবেষণার প্রয়োজন ৷ এগুলি হলো-_ 
(১) গোটা শব্দসম্টি নিয়ে বাকবভাগ বা মাপনী তৈরী হয়। এ অনেকটা- 
কবিতার ছন্দোবিভাগের মতোই। 
(২) দুটি অথবা তিনটি ধ্বনিস্থান নিয়ে গঠিত হয় এই মাপনী-_প্রতাট 
ধ্বনিস্থান একটি বা একাধিক শব্দের সমষ্টি। 
(৩) ধ্বনিস্থানের দৈৰ্ঘ্য চারমাল্লার বেশি হতে পারে এবং প্রত্যেক মাপনীতে 
কেবলমান্ একটি প্রচাপিত শব্দ থাকতে পারে । চু 
(৪) ধ্বনিস্থান বিন্যাস স্পন্দিত গদ্যের মতোই এবং এ বহাবধ-_গাঁণাতক 
ানুরুমে নির্ধারিত হয় ধ্বনিস্থান সংখ্যা আর মান্রার দিক থেকে মাপনী পর্যায় 


পরস্পর অসমান। 


(6) বৃহত্তর পংপ্তিতে বাক-পর্যায়ের (০0505 ) নিয়ম মানতে হয় । 
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৬. মাতক 
অনেক সময় মুন্তক ( 8৮০০ ৮০৮৪০ ) ও গাদ্যিকা ( prose verse ) একই 
অর্থে প্ৰযুক্ত হয়। কিন্তু এ ব্যবহার ঠিক নয়। এরা উভয়ই গদ্য ও পদ্যের 
মধ্যবতাঁ শিল্পরূপ এবং উভয়ে পদ্যের কিছু [ছু লক্ষণ ত্যাগ করে, আর গাদ্যের 
1কছু-কছু গ্রহণ করে। তবে উভয়ের গ্রহণ ও বর্জনের বৈশিষ্্য এক নয়। মুস্তক- 
কে কেউ বলেন 'মুক্তবন্ধ'২১ ; আবার কেউ 'প্বৈরবন্ধ'২_-এ ঠিক নয়। ‘মুক্ত’ ও ‘বন্ধ’ 
মলে কি বুঝায় £__-একাঁদকে মুন্ততা, অন্যাদকে তাঁর বন্ধতা এবং ফলে মুক্ত 
আটকে যায় বন্ধে। কাজেই দ্যোতনা হয় বন্ধের, মুক্তির নয়। অর্থাৎ এ মুক্তকের 
উল্টোটাকেই বুঝায় । অন্যাদকে 'দ্বৈরবন্ধ'-এর দ্যোতনাও এ একই । এ-ছাড়া নামটি 
সাংঘাতিক । দিলীপ রায়ের কথায় বলা যায় ৪ "প্রবোধবাবু যাঁদ কাঁব হতেন 
তাহলে হতেনই কবির ব্যাথার ব্যাথী, এই ধরনের সাংঘাতিক নামকরণে তারও 
কোমল হৃদয় ব্যাথয়ে উঠতই উঠত ।৮৩২ 
মুন্তক কথাটি পাশ্চান্তে লোকমুখে ব্যবহৃত হয় Walt Whitman এবং 
অন্যান্যদের কবিতা বুঝাতে ; তবে এ সঠিক ব্যবহার নয়। এ-সব কবির কবিতা 
নয়ামত সাঁঠক মাপযোগ্য আদর্শের প্রস্বন পুনৃ্ীত্তর উপর নির্ভরশীল নয়_এ 
নির্ভর করে বরং চিত্ৰকল্প, তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যাংশ প্রভীতির পাঁরবর্তনশীল পুনবৃ্ণীত্তর 
আনিয়ামত স্পন্দমান লয়ের উপর। মল সম্পর্কেও মুন্তক অনুরুপ স্বাধীনতা ও 
আনয়ম অনুসরণ করে। এর উদাহরণ হলো Whitman-এর ‘আমার সত্তার 
রান 
আম আমার সন্তার। গুণগান কার ;। 
আম যা ধ'রে নি, । তুমিও তাই ধরে নেবে; ৷ 
আমার প্রাত। পরমাণুর জন্যে, । সমভাবে তোমারও । 
কাল ক্ষেপণে ডাকি । আমার আত্মাকে ;। 
খুশিমতো হেলে । কাল কাটাই, ৷ 
নিদাঘ-ঘাসের ফলক । দেখে দেখে। 


মুন্তক সম্পকে” দু'টি মত আছে__একাটি একে স্পন্দমান গদ্যের সাঁমল করে; 
অন্যাট এর “কাব্যিক” গুণাবলীর দিকে, নজর দেয়। এ-দুইই খাটে মুন্তকের 
এ-সংজ্ঞায়। তবে একে আরো ব্যাপক করা যায় যাঁদ লেখা যায় ঃ “যখান চোখ 
বা কানের দৌত্য কবিতায় প্রাতষ্ঠিত হয় ছান্দাসক আদর্শের একি অটুট আনয়ম, 
তখাঁন তাকে যথার্থ মুন্তক বলা যেতে পারে।” রাজা জেমস্-এর “বাইবেলের 
“ভজন” ( Psalms )-কে বলা হয় মুস্তক । এ-পর্যায়ে পড়ে Baudelaire ও 
Arnold-এর মুন্তক। তবে Whitman ও Hopkins আমোরকা ও ইংলঙে 
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রূপের "দিকে ঝু'কেচেন__প্রথমজন ফরাসী প্রতীকবাদীদের প্রভাবিত করেচেন, আর 
শেষোন্তজনের “হঠাৎ সপন্দ” ( sprung rhythm ) মুন্তক ও এতহ্যের মধ্যবস্তাঁ । 
ু্তক-রচাঁয়তাদের মধ্যে আছেন 'রন্ধে, এযাপলিনেয়ারে, সন্ত জন পার্স, এলিয়ট, 
পাউণ্ড ও উইলিয়াম কাল“দ উইলিয়ামস্‌। মাপ নিয়েই এসেচে জটিলতা । মুন্তকে 
মাপনীকে 'শাথল করা হয়েচে শব্দকোষ ও পদকরুমের লীলায়নের জন্যে। 
গতানুগাঁতক পর্বকে সম্প্রসারিত করে তার অন্তভূর্ভ করা হয়েচে আরো অক্ষর, 
শব্দ ও বাক্যাংশকে । এই যে নতুন একক তোর হলো একে বলা যেতে পারে 
“পাঁরবর্তনীয় পর” ( variable 1006 ), যাতে মিশেচে স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা । 
এ বর্জন করেচে প্রচালত 'নার্ঘঘ্ট পর্বের মানক আর প্রস্তাব করেচে মাপনীর 
উাঁচত বা গর্থ ও প্রত্যেক কবিতার ঘ্বননশীলতার অনুসরণ | কাজেই বাক্‌- 
এর মতোই ছন্দোছাঁচের মূল্যায়ন হবে কার্ধকরতা ও প্রকাশ ক্ষমতার মানদণ্ডে, 
কিন্তু বান্তক অক্ষর গণনায় নয়। প্রকৃত কবিত্বের কাব্য কখন-ই ‘মস্ত’ হতে 
পারে না, তবে 'ুক্তপদা বা মুন্তক 'পাঁরবর্তনীয় পরের” ভাষায় কাব ও তার কাতর 
মধ্যে মধ্যে অনেক বাধা সরিয়ে ফেলে ।৩০ 


এঁর আরেক ভিয়ান হলো যাকে বলা হয় ৮০৮৪০ 11১:০-_এ হলো মধ্যযুগের 
সৃষ্টি, সামিল আক্ষরিক পদ্য। এ প্রথম প্রকাশ পায় ফরাসী কাব Rimbaud- 
এর “দুযাত মালায়” (১৮৭৩ ) । হয়তো তিনি Whitmেan-এর “ঘাসের পন্রগুচ্ছ” 
(১৮৫৫) সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন। Gustave Kabn-aএq La Vogue 
পাঁন্রকায় Rimbaud-র দু'টি verse libre কবিতা প্রকাশিত হয়। Kahn-ও 
প্রকাশ করেন তার নিজের কাবতা এবং Jules Laf০r৪Ue তার শ্রেষ্ঠ কবিতা । 
এ'রা সবাই নিজের এই শিজ্পরূপের উদ্ভাবায়তা বলে দাবি করেন। তবে প্রকৃত 
ঘটনা এই যে রূপটি নিজেই এদের মারফতে প্রকাশ পেয়েচে । এতে আছে চারাটি 
স্তর- প্রথমে, কাব্যিক গদ্য ; দ্বিতায়ে, গদ্য.কবিতা ; তৃতীয়ে verse libere ; এবং 
চতুৰ্থে, verse 11005 । শেষেরটটির সংজ্ঞা এই যে এ এক ধরনের পদ্য যাতে অক্ষর 
বা ছন্দানুশাসন নেই, কিন্তু কেবল স্পন্দ বর্তমান । মিল থাকলেও তা উপেক্ষিত ৷ 
প্রশ্ন হলো এই “দপন্দ” কী? হবীট রীডের মতে এর জবাব হলো £ 'শনয়মানু- 
বাৰ্ভতার জায়গায় সমানুপাত” প্রাতস্থাপন ; Edourard Dujardin মনে করেন 


যে এ এমন “একটি রূপ যা যুগপৎ নিজের স্পন্দীকরণ ও িস্পন্দীকরণে 
সমৰ্থ” ।৩০ যেমন, 


সেকালে চিঠি হতো ৷ মেঘদূত, 
প্রবাস রামাগার,। আর আবাস অলকা ৷ 
হাওয়া বদলে গেচে ৷ 
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আম আজ । সংসারের । শৈল শৃঙ্গে, 
কর্তব্য শাপে ৷ নির্বাসিত £ 
ডাকঘরের। দৌরাত্ম্য 
মেঘদূতের পাখা ৷ কাটা গেচে, 
মৰ্ত্ত্যে ঘোরে ৷ শুধু তারি। প্রেত ছায়া। 
_আনিল ‘বিশ্বাস £ উদ্বেগ উপকূলে, 1চাঁঠ’ 
এখানে লক্ষণীয় যে মুন্তক ( ৮০৮১০ libre ), নিয়মিত পদ্য ( ৮০৮১০ 
18013 ) অর্থাৎ ধুপদী ও খেয়ালী আলেকজীন্দ্রাইন ( alexandrine ) বা 
যঢ়্মান্লা এবং মুক্ত পদ্য (৮৪:3০ 175676 ) থেকে স্বতন্ত্ৰ । এই পার্থক্যের বৈশিষ্ট্য 
তিনাট-_(১) প্রতিটি চরণের যথাবাধ অভ্যন্তরীণ এক্য ; (২) অক্ষরের 1নিৰ্দফঁ 
সংখ্যা থেকে মুক্তি; ও (৩) মিল, যাতি ও শ্বরছেদের বিশেষ নিয়ম থেকে মুক্তি । 
এ তিনের এঁক্যমূত্র অবশ্য সপন্দসৃষ্টিকারী নিয়ামত পৌনঃপুনিক প্রস্থনের 
উপাস্থিত। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এ প্রমাণিত হর়েচে। এই প্রস্বনে পাওয়া যায় 
তিনাটি উপাদান- প্রদ্ধর ; তিগ্মতা; ব্যাপ্ত । ধ্বানতাত্ক অনুসান্ধংসায় ধরা 
পড়েচে যে ব্যাপ্তি প্রস্বরই স্পন্দের নিয়ামক এবং এ তাই ফরাসী পদ্যের ভিত্তি ৷ 
ফলে নিয়মিত পদা, মুক্ত পদ্য ও মুন্তক ফরাসী এঁতিহ্যশায়ী--এরা বাভিন্ন প্রদ্বন- 
কল্পে শুধুমাত্র স্পন্দাবন্যাস করে । কৰবি তাই এথেকে যে-কোন একটি বেছে 
[নিতে পারেন।৩৩ বাঙলায় আছে স্পন্দমান গদ্য যেমন অবনীন্দ্র ঠাকুরের ‘আলোর 
ফুলাঁক’ (১৩৫৪ )-র 'কু'কড়ে।'__ 
কিন্তু আমি গান গেয়ে চাল, 
আকাশে কাগডমে রঙ লাগে, তবু আমি গেয়ে চাল আলোর ফুল, 
তারপর হঠাৎ চমকে দেখি 
আমার বুক সুরের রঙে রাঙা হয়ে গেছে । 
রবীন্দ্রনাথ গদ্য কাব্য লিখেচেন, যাকে অনেকে গদ্য কবিতা বলে ধরে 
শনয়েচেন। তার 'বলাকা' মুস্তক নয়, কেননা এতে মিল আছে। তবে 
'মানসী'র ণনস্ফ ল-কামনা’ খানিকটা এর কাছাকাছি এসেচে মিলহীনতায়। এরা 
যে মুস্তক নয় তার প্রমাণ, এখানে নেই “পারিবর্তনীয় পরব”, যা পাওয়া যায় I. 5. 
Eliot-aর The Journey of the Magi-তে এবং রবীন্দ্রনাথের "তীর্থযান্্ী” 
নামক অনুবাদে £ 
মনে গড়ে । এ-সব ঘটেছে । অনেক কাল আগে, ৷ 
আবার ঘটে যেন ৷ এই ইচ্ছে, ৷ "কিন্তু 1লখে রাখো, । 
এই 1লিখে রাখো, ৷ এত দূরে যে । আমাদের টেনে নিয়োছল। 
মোক জন্মের সন্ধানে । না মৃত্যুর ? ৷ 
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“গোরশ ছন্দ” কে অনেকে মুন্ডক বলেন। এছন্দ মধুসূদন ব্যবহার করেন 
“পদ্মাবতী” (১৮৬০) নাটকে ৷ পরে ব্ৰজমোহন রায় এর প্রয়োগ করেন তার 
“দানব বিজয়” পালায় । একে রামকৃষ্ণ রায় তার “হর ধনুৰ্ভঙ্গে” (১৮৮১) 
ব্যবহার করেন এবং এর ভূমিকায় লেখেন ৪ “আমি ১২৮৫ সালে “নভূত-নিধাস' 
নামে একখান কাব্যগ্ৰন্থ প্রকাশ কাঁর। তাহার দ্বিতীয় সর্গের কিয়দংশ এইরূপ 
ভাঙা আঁমন্রাক্ষরে ছন্দে {লাখয়াঁছলাম” ৷ এঁর আঁধকতর প্রয়োগ হয়, গিরিশ 
চন্দ্ৰে ঃ তাই এর নাম “গোরশছন্দ” ৷ তার “রাবনবধ” (১৮৮১ )-এর প্রয়োগ 
দেখান হলে৷-- 


শুনিয়া ?মনাত। রঘুপতি করেছেন ৷ দয়া ; 


এ রাক্ষস-দেহভার ৷ কত দন ব’বআর, ৷ 
কার কটুবাক্যে, ৷ উত্তেজিত রোষ ৷ 


বন্তুত এ মস্তক নয়, কেননা এখানে নেই “পরিবর্তনীয় পব”। মনে রাখতে হবে যে 
প্রবহমানতাই মুন্তকের মূলকথা নয় । 


মনে রাখতে হবে স্পন্দ আছে পদ্যে ও গদ্যে__ একটিতে এ নিয়ান্ত্রত, অন্যটিতে 
আনয়মিত। কাজেই মন্ত পদ্য ( verse 11046) ও মন্ত্তক ( verse libre ) 
এই উভয়েই স্পন্দ আছে। শেষেরটি ফাঁক, যাত ও মিল থেকেও মনুন্ত কাজেই 
নিশিকান্ত'র “পাঁওচেরীর ঈশান কোণের প্রান্তর” মিল থাকার জন্যে মস্তক নয়-- 
এ মস্ত পদ্য অর্থাৎ এ পদ্য মস্ত হয়েছে ফাঁক যতি প্রভৃতির বন্ধন থেকে-_এরা 
পদ্যের মতো নিয়ামত নয়। বাকছন্দেই এর প্রাণপ্রতিষ্ঠা। তাই মন্ত পদ্য 
হয়েও এ মনস্তকের কাছাকাছি এসেচে। এই মস্ত পদ্যের আরেকটি রূপ চোখে 
পড়ে সমর সেনের কাঁবতায়। [নাঁশকান্ত গদ্যকে করেচেন পদ্যের অধীন, আর 
সমর সেন করেচেন পদাকে গদ্যের অধীন। অর্থাৎ বাক: স্পন্দ একজনে পদ্যবদ্ধ, 
অনাজনে তা গদ্যবদ্ধ। যেমন, 
মাঝে মাঝে, । সন্ধ্যার জলপ্রোতে। 
অলস সূর্য । দেয় একে । 
গলিত সোনার মতো । উজ্বল আলোর স্তম্ভ, । 
আর আগুন লাগে । জলের অন্ধকারে, । ধূসর ফেণায়। 
মস্তক এসেচে আমিয় চক্রবতাঁর “বিয়াত্রিচে’ কবিতায়, যথা, 
এখনো ফিরেঞ্জে। তীর্ঘ-সুন্দর সহর। চেয়ে আছে, ৷ 
সেই সাঁকো । রয়েছে অটুট, ৷ 
যার কাছে কবে ৷ দান্তে বিয়ান্রচে। 
দেখোঁছল পরস্পর। 
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গদ্য কাবার নিগড় পরলে তা হয় গদ্য কাবিতা, যেমন প্রেমেন্দ্র মিন্রের ‘তামাসা: 
কাঁবতা, 
বিধাতা ভাবেন ইলেকট্রনের গাঁণতে । 
ছায়াপথ ছাড়িয়ে ৷ 
অসীম আকাশ জুড়ে, 
নীহারিকা-পুঞ্জে তার অঙ্কের খেলা । 
৯.৫. ছন্দো বিশ্লেষ 
(৬.৩) ঃ “নিরুন্তি”-তে “(৭)”-সংখ্যায় “ছন্দোলাপর” পরিচয় দেওয়া হয়েচে ৷ 
এবার উদাহরণ দিয়ে জানসাঁট-কে বোঝাবার চেষ্টা করা গেল ৷ প্রথমেই শব্দের 
ঝাঙ্কারে কান 1দতে হবে। এতে চরণের লয় ধরা পড়বে ৷ দ্বিতীয় কাজ হবে 
চরণ বিভাজন ৷ তৃতীয়ত, প্রকাশ কর্তে হবে ছন্দের রীতি অর্থাৎ স্বরবৃত্ত, ঘ্বনবৃত্ত 
বা বলবৃত্ত। চতুর্থত, দেখাতে হবে চলন--সম, অসম, না বিষম। পণ্চমত, 
প্রয়োজন কুলক-পরিচিতির ৷ আর সর্বশেষে বল্তে হবে বিশেষ ছন্দের নাম 
( যাদি থাকে ) ও দেখাতে হবে মান্রা-বিন্যাস। নিচে রইল উদাহরণ-- 


(6১) 
নিশার স্বপন সম ৷ তোর এ বারতা ।। -০(৩+৩+২)+(৩+৩) 
রে দূত! অমরবৃন্দ । যার তুঞ্জবলে || -(৩+৩+২)+(২+২+৩) 
কাতর, সে ধনুর্ধরে। রাঘব ভিখারী ।। -(৪+৪)+(৩+৩) 
বধিল সম্মুখ রণে ? ফুল দল দয়া ৷৷ -(৩+৩+২)+(২+২+২) 


কাটিলা কি বিধাতা শা ৷ জ্মলী তরুবরে ! ৷ ৷ -(৪+৪)+(২+২+২) 
চরণ -- দ্বিপদী 


লয় -=- মধ্য 

বিভাগ == ৮৭-৬-এ পদবিভাগ 
রীতি = স্বৱবৃত্ত 

কুলক -=-  অমিন্রাক্ষর ; সমপদী 


(২) 
আহংসা তো। অন্ধকারে ৷ আলেয়া আলো, ৷ =৫-+৫7+"৫ 
কখনো জ্বলে, ৷ কখনো নেভে, ৷ শ্ৰীরামপুরে ৷ঃ -&+-৫+€ 


দিশারী নয়, ৷ কেবল সে যে, । পথ ভুলায়, =৫-+৫-+-৫ 
ঈশান কোণে । আধ ঘনায় । =৫4+৫ 
চরণ -- _ পিিপাৰ্বক; শেষে দ্বিপাবিক 
লয় _- {বলামশ্বিত 
বিভাগ --  পণ্চপার্বক 


২৪ 


৩৭০ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


রীতি =  স্বনবৃত্ত 
কুলক --  অন্ত্যচরণ বাদে, সবগুলি সমপদী ; শেষ দুশটতে মল 
(৩) 
উসুখুসু চুলগুলি ৷ চোখ থেকে তুলে দাও, ==৮+৮ 
পায়ের নূপুর দুটি । খুলে দাও_ ৮৮7৪ 
সাজাও বালিশ শিরে । সুকোমল ছন্দে, --৮+৬ 
সুরাভয়া,। অগুরুর গন্ধে ০৪+৬ 
চরণ -- দ্বিপদী পরার 
লয় -- মধ্য 
ীবভাগ -- . পদে-পদে ঃ কখনো ৮, কখনো ৬, কখনো বা ৪ মান্রায় 
ব্রত = স্বরবৃত্ত 
কুলক --  মিশ্রপদী ; দুই চরণে-দুই চরণে মিল 
(৪) 


। |} || || 
দিন-দুপুরে, ৷ বাদল রাতে- ৷ স্বপ্ন-থোড়ায়। চ'ড়ে- =৬4-৬ +৬+৩ 


|| || || || 
ছুট্‌চো কোথায় ৷ ঘৰ্ণঝড়ে-। তেপান্তরের ৷ মাঠে- --৬+৬+৬+৩ 
|| 


|| || 
কোন মায়ারীর । খোঁজে ঘোড় সও ৷ য়ার- ? -৬+৬+৩ 
চরণ -- মিশ্র-দুই মেল থেকে তিন মেল পর্যন্ত 
লয় -_ দুত 
বিভাগ -- ছামাপ্লিক মেল ৷ 
রীতি -- বলবৃত্ত 
কুলক -- মিশ্র মেলক £ আমল 
(৫) 
হে সম্ৰাট কাব, ৷ - 
এই তব হৃদয়ের ছাব, ৷ ০১০ 
এই তব নব মেঘদূত, ৷ ০০১০ 
অপূৰ্ব অদ্ভুত ছন্দেগানে । =১০ 


উাঁঠয়াছে অলক্ষ্যের পানে, । 


=১০ 
যেথা তব বিরাহণী প্ৰিয়া । =১০ 
রয়েছে মিশিয়া । ৮৬ 


প্রভাতের অরুণ আভাসে, ৷ তি 
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ক্লান্ত সন্ধ্যা দিগন্তের ৷ করুণ নিঃশ্বাসে, । ৮+৬ 
পূৰ্ণিমায় দেহহীন ৷ চামোলির লাবণ্য বিলাসে -  ৮+১০ 
ভাষার অতীত তীরে, ৷ =৮ 
কাঙাল নয়ন যেথা ৷ দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে। -৮-৮+১০ 
রণ  -- নিমশ্ৰপদী--এক থেকে দুই 
লয় = মধ্য 
বিভাগ -- ৬,৮ ও ১০ মাত্রার পদ 
রীতি =  স্বরবৃত্ত 
কুলক -_- মিশ্র ঃ সাঁমল পয়ার 
(৬) 


বাশির বাণী । চিরদিনের বাণী, ৷ প্রাতাঁদনের ৷ বুক বেয়ে চলেছে,। পথের 
ধারে দাঁড়িয়ে ৷ বাঁশ শুনি, ৷ আর মন যে কেমন করে। বুঝতে পাঁরনে ৷৷ সেই 
বাথাকে । চেনা সুখদুঃখের সঙ্গে । মেলাতে যাই, ৷ মেলে না ॥ 

যখন মালাবদলের গান ৷ বাঁশিতে বেজে উঠল । তখন এই কোনেটির দিকে । 
চেয়ে দেখলেম ।- তার গলায় সোনার হার, ৷ তার পায়ে দুগাছি মল, সে যেন 
কান্নার সরোবরে । আনন্দের পদ্মাটর ৷ উপর দাঁড়িয়ে ॥ 

সুরের ভিতর দিয়ে । তাকে সংসারের মানুষ বলে ৷ আর চেনা গেল না ৷৷ সেই 
চেনাঘরের মেয়ে । অচিন ঘরের বউ হয়ে। দেখা দিলে ॥ 

বাঁশ বলে, ৷ এই কথাই সত্য ॥ 

দ্রঃ এ গদ্য কাব্য। বাকৃ-বিভাজন চলেচে উচ্চারণ রীতির উপর নর্ভর করে। 


(৭) 


মনে-করোন। যেন-বিদেশ । ঘুরে- -৬+৬+৩ 
মাকে-নিয়ে-। যাচ্ছি অনেক ৷ দৃরে- =৬+৬+৩ 
তুমি-যাচ্ছ। পাল্‌ কি তে মান চড়ে -৬+৬+৩ 
দরজা দুটো-। এক টুকু ফাঁক । ক'রে” -৬+৬+৩ 
আম-যাচ্ছি । রাঙা-ঘোড়ার ৷ *পরে- --৬+৬+৩ 
টগ্বাগয়ে-। তোমার পাশে পাশে-। -৮৬+৬+৩ 

চরণ ==  ব্রিমেলক 

লয় রাত 

[বিভাগ =  ৬+৬+৩ মানায় 

রীত =  বলবৃত্ত 


কুলক -- চরণে-চরণে মিল; অন্তচরণের মিল পরের দ্বিতীয় চরণের সঙ্গে 
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(৮) 


নন্দলাল তো ৷ একদা একটা । করিলে ভীষণ । পণ- -৬+৬+৬+২ 
স্বদেশের তরে, ৷ যা’ করেই হোক, ৷ রাখিবেই সে জীবন। -৬+৬+৬+২ 
চরণ -- তিন পর্বে এবং একটি খওপৰে গঠিত। 
লয় = {বলম্বিত 
[বিভাগ -- ৬ মান্রার পর্বে বিভন্ত 
রীতি --  স্বনবৃত্ত 
কুলক --  চরণে-চরণে মল ঃ খওপৰ এর বৈশিষ্ট্য 
(৯) 
প্রথম দিনের সূৰ্য ৷ = ৮ 
প্রশ্ন করোছিল। = ৬ 
সত্তার নৃতন আবির্ভাবে, - ৯১০ 
কে-তুমি ॥ = ৪ (কে=দ্বিমাত্ৰক ) 
মেলেনি উত্তর ৷৷ =৬ 
চরণ = পদ-চারী 
লয় =_ মধ্য 
বিভাগ = 8, ৬, ৮, ১০ মাত্রার পদে 
রীতি --  স্রবৃত্ত 
কুলক -- মিশ্রপদে গড়ে উঠেচে 
(১০) 
|| । ॥ । 
জাতের নামে । বজজাত সব, ৷ জাত জালিয়াৎ । খেলছে জুয়া ৷ -৬+৬+৬+৬- 


[| | । ' || 
ছু’লেই তোর ৷ জাত যাবে ? জাত, ৷ ছেলের হাতের । নয় তো মোয়া ॥ 


-৬+৬+-৬+৬ 
চরণ -- মেল-বিহারী 
লয় ৬.5 
বিভাগ = ৬+৬+৬+৬ মেলে 
রীতি = বলবৃত্ত 


কুলক --  সমিল 


দশম অধ্যায়ঃ বৈদেশিক ছন্দের রূপান্তর 


কাব্যের তিন প্রকার ঃ (১) তানধর্মী (70561020618 )_ যেখানে অর্থছাড়া ও 
শব্দাবলীতে আছে গীতিধর্ম বা সুর, যা অর্থের নিয়ামক ; (২) চিন্লধৰ্মা ( Phan০- 
Pei )-যা হলো দৃশ্য- কণ্পনায় চিন্রস্থাপন ; (৩) ন্যায়ধ্মী (19£০০০19 )-- 
‘শব্দ মধ্যে বুদ্ধনৃত্য'_অর্থাৎ এ শুধু অর্থানয়ামক নয়, কিন্তু এর গণনায় আছে 
ব্যবহারের অভ্যাস, শব্প্রসঙ্গ, স্বাভাবিক সহবর্তণ, পারচিত স্বীকৃতি ও ব্যঙ্গোন্তির 
লীলা। একভাষা থেকে অন্য ভাষায় (প্রথমাটর ) অনুবাদ ব্যবহারক দিক 
থেকে অসম্ভব । অপর পক্ষে, (দ্বিতীয়াটি প্রায় অথবা সম্পূর্ণভাবে অনু্দিত 
হতে পারে। (তৃতীয়টি ) অনুবাদ-যোগ্য নয়, যদিও এর মনোভাব শব্দান্তরে 
প্রকাশক্ষম । 

-__এগ্ররা পাউও৯ 

১০.১ সনেট ও আমিত্রাক্ষর 


অন্য সব সাহত্যের মতোই বাঙলা সাহিত্যও সমৃদ্ধ হয়েচে বৈদোশক 
উপাদানে ৷ প্রথমেই চোখে পড়ে বাহবিশ্বের ছন্দ বিচিন্রার প্রভাব এবং বিশেষত 
সনেট ও অমিন্রাক্ষরের আঁভক্রিয়া। বস্তুত এরা এখন দেশী হয়ে গেচে। এদের 
বিবর্তনের রূপরেখা 1নচে দেওয়া হলো ঃ 


1. সনেট 


‘সনেট’ শব্দটি এসেচে ইতালীয় 5০০০৮০০ থেকে, যার অর্থ ছোটখাটো ধ্বান 
‘বা গান। এ ১৪-চরণের কাবিতা__ইংলওে পণ্মান্রক আয়াম্বকে, ফ্রান্সে ষচৃ- 
মান্রিক আয়াস্বকে__যা প্রচালত সীমিত স্বাধীনতা সত্ত্বেও ব্যাপকভাবে পারবর্তিত 
হয়েচে। এর তিনটি রূপ হলো এর্প--(১) পেত্রাকীয়, যার মিলকম্প, অফ্টকে 
(০০৮৭৮৫ ) কখখক-কখথক ; যটুক-এ (99৪) গঘঙ গঘঙ, বা গধগঘগঘ, 
অথবা অন্ত্য যুগ্ম চরণ বৰ্জিত অনুরূপ সমবায় ; (২) স্পেলারীয়--কখকখ, খগখগ, 
গঘগঘ, ওঙ ; ও (৩) শেকসূপায়রীয় বা ইংরোজ__কথকথ, গঘগঘ, ঙচঙচ, ছছ। 
এখানে লক্ষণীয় যে ইতালীয় ধাঁচাঁট ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত ৷ এতে চিন্তন 'দ্বিধাবভন্ত 
__অষ্টকে আছে একটি সংহত ছাঁচ, এবং এর পরে চিন্তনের মোড় ফেরে 1বাচন্ন 
ষটুকে ৷ অন্যাদকে স্পেলারীয় বা শেকসৃপীয়রীয় ধাঁচে চিন্তাধারা তিনটি চতুক্কে 
(8৮910) বিভক্ত এবং এস্ছাড়া আছে অন্ত্য যুগ্রচরণ । আদর্শাবচ্যুতি এসেচে 
এবং তাতে সনেট-বৈচিন্্য প্রকাশ পেয়েছে ৷ 
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(ক) ইতালীয় প্রারন্ত 

হীতহাসের দিক থেকে সনেটের প্রারন্ত সূচিত হয় ইতালীয় ধাঁচ ঘরে । সম্ভবত 
'দি-চতুষ্ক [সাঁসলীয় 56:900০66০-তে ছ’ পধান্তর অর্থাৎ দুটি ত্রিপদীর ( 20০০৮) 
দুনী ধুয়ার যোজনায় এর জন্ম ৷ তবে প্রকৃত ইতালীয় ধাঁচের প্রাচীনতম. নিদর্শন 
পাওয়া যায় Giacomo da Lentino ( ১২১৫-১২৩৩ )-র একাদশ অক্ষরীয় 
1মলকপ্পে ( rhyme-scheme ) £ কখকখ-কখকখ গথঙ-গথঙ ৷ তার সম- 
সামাঁয়করা_Abbott of Tivoli, Ja Copo Mostacil, Pierro delle 
Vigne, Monaldo d’Aquino— এই ধাঁচ ব্যবহার করে স্থাপন করেন অষ্টক- 
ষটুক বিভাগ এবং চতুষ্কণন্ৰপদী উপাঁবভাগ ৷ তবে Guittone d’Arezzo 
(১২৩০-১২৯৪ )-ই স্থাপন করেন কখখক-কখখক অস্টক, যা প্রচালত হয় 
দান্তের ‘নবজীবন’ ও Canz0niere-এ আর পেন্রার্কের Canzoniere-এ ৷ প্রথম 
তাত্বক আলোচনা করেন Antonioda Tempo তার Summa Artis 
Rithimici (১৩৩২ )-তে | বিয়াৰিচের উদ্দেশে সনেট লেখেন দান্তে এবং 
পেৱরার্কও লাউরার প্রাত। এর শুরু প্রবল উ্তিতে এবং সঙ্গে সঙ্গেই কৃত্রিমতাও 
কেননা এ নিষ্কাম প্রেমের পরিবৃত্তিসণ্ডাত ৷ ধাঁচের সঙ্গে এই কৃত্রিমতা ১৫-শ ও 
১৬-শ শতকে পৌঁছার সনেট সহ স্পেন, পৰ্তুগাল, ফ্রান্স, নেদারল্যাওস, পোলাও 


ও ইংলণ্ডে এবং পরে জার্মানী, চ্কাওনেভিয়া ও রাশিয়ায় । আরো পরে এ ছাড়য়ে 
যায় বিরাট বিশ্বে । 


(খ) ইংলণ্ডে 

সনেটের ফলপ্রসূ ইতিহাস দেখা যায় ইংলণ্ডে । Wy (১৫০৩-১৫৪২ ) 
ইতালি থেকে ধাঁচাট আমদানি করেন, কিন্তু যট্‌কে অন্ত্য যুগ্ম চরণ স্থাপন করেন। 
তান পেন্রাকাঁয় অষ্টকের অবশ্য অনুবর্তন করেচেন ৷ তবে Surrey ( ১৫১৭- 
১৫৪৭ ) প্রবর্তন করেন কখকখ, গঘগঘ, ঙচঙচ, ছছ মিলকণ্প, কেননা এ-রীতি 
িল-হীন ইংরেজি ভাষার বেশি উপযোগী ৷ শেকসূপীয়রই একে শ্ৰেষ্ঠতা দেন ৷ 
তবে স্পেসারের মিলকণ্প ছিল কখকখ, খগখগ, গঘগঘ, ঙঙ, কেননা এতে 
ষ্পেল্সারীয় প্রথম ন’-পন্তর সাদৃশ্য ধরা পড়ে । এ-কালে [সিডনীর Astrophel 
ও Stella (১৫৮০ ), স্পে্সারের Amoretti ( ১৫৯৫ ) ও শেকস্পীয়রের 
‘সনেট’ (১৬০৯ ) রচিত হয় ৷ এহলো ‘সনেট পর্যায়” ( Sonnet sequence)! 
এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ধর্মীবষয়ক ড’নের “পুণ্য সনেট” ( ১৬১০ )। এরপরে মিপ্টন 
প্রকৃত ইতালীয় ধাঁচ প্রবর্তন করেন-_পর্যায়ক্লীমক থেকে প্রাসাঙ্গক সনেটের 
প্রাতিষ্ঠায় তিনি এক্যকে আরো সংহত করেচেন অষ্টকের ষটুক-গ্রমনের অনুমাতি 
দিরে। গ্রথনকে তিন সমৃদ্ধ করেচেন তার নীতির অনুসরণে অর্থাৎ «সঠিক 


বৈদেশিক ছন্দের বৃপান্তর ৩৭৫ 


স্পন্দে, অক্ষরের উপযোগী মান্রায় ও চরণ হতে চরণান্তরে অর্থের সম্প্রসারণে” 
যেমন ঘটেচে তার আমন্রাক্ষরে । একশো বছর পরে উনাবংশ শতকে ওয়ার্ডসোয়ার্থ 
প্রভাবিত হন মিপ্টনের দ্বারা ঃ তবে তার ৫০০ সনেটের প্রায় অর্ধেকে আছে 
অস্টকের কখখক-কগ্গক ভাঙ্গ। কিন্তু কাঁট্স্‌-এ ব্যবহৃত হয়েচে শেকস্পীয়রীয় 
আদৰ্শ । এরপরে নাম কর্তে হয় ডি. জি. রসোটর The House of Life 
(১৮৮১) ও ই. বি. ব্রাউীনউ-এর Sonnets from the Portuguese 
( ১৮৫০ )-এর ৷ বর্তমান যুগে এর উপযোগী সনেট অনেকেই সৃষ্টি করতে 
পারেন নি, যাঁদও W. H. Auden ও Dylan Thomas-এর নাম কে হয়। 
অবশ্য একক কৃতি হিসেবে ইয়েট্‌স্‌-এর “Leda and the Swan? “বিরল 
সৌন্দর্যমাওত ৷ 


(গ) মাঁকনি মঃুলকে 
আমোরিকায় সনেট পৌছায় অষ্টাদশ শতকের চতুর্থাংশে Colonel David 
Humphreys-এর কৃতিতে। Longfellow (১৮০৭-৮২) একে আনেন 
ইংলতীয় স্তরে । পরে ধাঁচ ও বিষয়ে বৈচিত্র্য দেখা দিল Lowell, George 
Henry Boker ও Paul H. Hayne-তে পরবর্তা যুগে এলেন E. A. 
Robinson, Merrill Moore, Allen Tate ও E. E. Cummings, যাঁরা 
বিশেষভাবে স্মরণীয় । R০bin5০n বলেন সনেট-রচাঁয়তাদের সম্পর্কে 
এরা ক্ষুদ্র সনেটের লোক, 
প্রস্তুত করেন যাঁরা কোন এক যান্মক কৌশলে 
প্রাণহীন গানগুচ্ছ, একদিন যারা শুধু জলে 
অন্তাৰহ'ত হয় রাতে, পৌছয়না যেখানে আলোক । 


(ঘ) বর্তমান অবস্থা 

সনেটের ব্যাপ্তি ঘটেচে বিষয় ও মেজাজ সম্পৰ্কে, যদিও প্রধান বিবর্ভনধারা 
[ঠিকই আছে। গঠন ঠিকই আছে; তবে এতে অনুপ্রবেশ করেচে আধুনিক 
কাঁবতার মুখ্য আভক্রিয়া। তাই এতে প্রাতিফালিত হয়েচে একদিকে যেমন 
হপাঁকনৃসূ-এর “হঠাৎ সপন্দ” ও মুন্তক, অন্যদিকে এসেচে সঠিক মিলের জায়গায় 
প্লাতিকপ্প ও অধিকতর স্বাভাবিক বাগর্থ। সনেট তাই ইউরোপ ও আমেরিকায় 
নতুনত্ব দেখিয়েচে। এরি কয়েকটি নমুনা তুলে ধরা গেল-- 

(১) সপুচ্ছ (0৪৫৭1 )--১৪ চরণের সঙ্গে যুন্ত হয় একটি বা দু’ 
পুচ্ছ (৮811) ৷ এঁর আঁবস্কর্তা Francesco Berni (১৪৯৭-১৫৩৬) 
এবং ব্যবহৃত হয় ব্যঙ্গার্থে, যেমন মিপ্টনের On the New Forcers 
of conscience under the Long Parliament | 


৩৭৬ বাঙ্লা ছন্দোবিজ্ঞান 


(২) সন্ভত (০০000005005 )-_-একটি বা দুটি নমলধ্বান সৰ্বন্ন বৰ্তমান ৷ 

(৩) শৃঙ্খালত ( 0॥2ined )- প্রত্যেক চরণ পূর্ববর্তী চরণের শেষশব্দ নিয়ে 
তৈরি। 

(৪) প্ৰতীপগাঁত ( Retrograde )-_পশ্চাদ্বতাঁকে অগ্রবর্তীরূপে পঠন । 

(৫) আন্তঃগ্রাথত ( [nterw০ven )-_মধ্য ও অন্ত্য মিলে গড়া ৷ 

(৬) সনেট মুকুট ( Crown ০6 50060 এ সাতটি সনেটের সমন্বয়ে 
গঠিত- পূর্ববর্তী ৬টি সনেটের প্রত্যেকের অন্তাচরণ হবে পরবর্তী 
সনেটের প্রথমচরণ এবং ৭ম সনেটের অন্তযচরণ হবে প্রথমাঁটর প্রারন্ত 
চরণ। এর উদাহরণ John Donne-এর Holy Sonnets. 

(৭) বিউনী মিলের সনেট ( Terza rima sonnet )-_-মিলকস্প এরূপ ঃ 
কখক-থগখ-গঘগ-ঘঙঘ-ওঙ, যেমন শোঁলর Ode to the West 
Wind! 

(৮) চতুৰ্মাল্রিক ( Tetrametric )- পণ্ড মাতার জায়গায় চারমান্রা ।২ 

(ঙ) বাঙলা সনেট 


১৮৬৬ সালে মধুসূদন দত্তের ‘দতুৰ্দ্দশপদী কবিতাবলী, প্রকাশিত হয়-- 
১৮৬৫-তে তিনি ছিলেন ফ্রান্সে, ভেসহি শহরে । এহলো ইতালীয় ধাঁচের সনেট- 
গুঙ্ছ। এর নাম ঠিক হয়ান__সনেট রাখাই বাঞ্ছনীয় ৷ কেননা, এ নামের দ্বারা 
এ কাব্য রচনার কোন পারিচয় পাওয়া যায় না--ফলে ইংরোজ শব্দটি অর্থাৎ 
'সনেটাই গৃহীত হয়েচে। মধুসূদন আদি সনেট রচাঁয়তা হলেও, তার হাতে এ 
তেমন খোলেনি। মোহিতলাল তাই ঠিকই বলেচেন £ “মধুসূদনের সনেটগুলির 
ভাববন্তু যেমন প্রায়ই আঁকতকর, তেমনই আঁতশয় পদ্যগন্ধী ও নানা দোষ দুষ্ট, 
ছন্দও নিতান্তই প্রোতোহীন-_পদগুলি আঁতকষ্টে পা’ ফোলয়া চলে”।৩ পরে 
দেবেন্দ্ৰনাথ সেনে এ খানিকটা এগিয়েচে__এর উদাহরণ 'অশোকগুচ্ছে'র (১৩০৮) 
'াক্ষসী' সনেটাটি। এখানে ১৪ অক্ষর না হয়ে, চরণগুলি হয়েচে ১৮ অক্ষরের ৷ 
অক্ষয় বড়ালও লিখেছেন 'সনেট'_তবে তেমন কোন অগ্রগাত নেই ৷ এখানে 
লক্ষণীয় যে মধুসূদন তার ১০৮টি সনেটের মধ্য খাঁটি পেন্রাকাঁয় পদ্ধাতিতে মান 
দুটি সনেট রচনা করোছিলেন, যথা "শ্মশান ও ‘কমলে কামিনী” এবং চরণের 
অক্ষর সংখ্যা ১৪। রবীন্দ্রনাথে “খাঁটি সনেট” নেই--তিনি সনেটের গড়ন বা 
িলবিন্যাসের নিয়ম সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেচেন, যেমন ‘কড়ি ও কোমলে' (১২৯৩)। 
অধিকাংশ সনেটই পরারে লেখা ; দু’ একটি দীর্ঘতর ছন্দে ৷ সনেটের আভাসটুকুও 
লুপ্ত হয়েচে ‘নৈবেদ্য’ (১৩০৮) ও 'চিতালি” (১৩০৩ )-তে। পর-পর সাতাঁট 
পয়ার শ্লোক আছে মানন। প্রমথ চৌধুরীর ‘সনেট’ পঞ্চাশ (১৯১৩ ) এ প্রসঙ্গে 


বৈদেশিক ছন্দের রূপান্তর ৩৭৭ 


স্মরণীয়, কেননা এতে তান ফরাসী সনেটের রূপ দিতে চেষ্টা করেচেন ঃ কুলক-এর 
রূপ £ ৪+৪+২+৪। তবে এর ব্যাতরমও আছে। “জয়দেব” সনেটাটর 
{মলকণ্প হলো কখখক, কখখক, গগ, ঘ ও ও ঘ। মাঝের ‘গগ’ ফরাসী আদর্শে । 
তাছাড়া আছে “সনেট সপ্তক” বা crown 06 5০nnets “পদচারণ, (১৯১৯ )-এ । 

মোহিতলাল মজুমদারই ‘সনেট’ লিখেচেন কঠিন সংযমে, অথচ তাতে রসের 
ঘাটাতি পড়োন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য পবস্মরণী'র ( ১৯২৭ ) উৎসর্গ কাঁবতা, 
স্মরগরলে'র (১৩৩৬), পীন্রপ্রোতা' ও ‘হেমন্ত গোধুলি'র (১৯৭১) ‘উপমা’ 
সনেটগুলি ৷ ‘ছন্দ চতুর্দশী” (১৯৫১ )ও স্মরণীয় । অজিত দত্তের 'কুসুমের মাস’ 
(১৯৩০)-এ আছে আঠারো-অক্ষরের সনেট ৷ প্রমথ বিশী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 
প্রভীতিও সনেট রচনা করেচেন, 1কন্তু এদের মধ্যে তেমন নতুনত্বের সন্ধান মেলে 
না, যা এসেচে সনেট ধাঁচে। এ প্রসঙ্গে আনল বিশ্বাসের সনেট রচনার বৈচিত্র্য 
উল্লেখ্য । তিনি শেকসূপীয়রের সমগ্র সনেটের অনুবাদ করেচেন এ একই রীতিতে। 
তার “শেকস্পীয়রের সনেট” (১৯৬৪ )-এর চরণ ১৮ অক্ষরের (৮+১০)। 
এ হলো বাঙলা ভাষায় শেকসূপীয়রের সনেটের প্রথম রূপান্তর। এ-সম্পর্কে 
ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের উক্তি উল্লেখ্য ঃ “শেকসূৃপীয়রের সনেটের অনুবাদ এক 
দুঃসাহসিক আঁভযান। বর্তমান অনুবাদক এই প্রচেষ্টায় সফলকাম হইয়াছেন। 
তাহার অনুবাদ মূল হইতে ব্যতিক্লান্ত হয় নাই এবং ইহার মধ্যে মূলের সৌন্দর্য বিধৃত 
হইয়াছে ।” এ ছাড়া সনেটে তার নতুনত্ব নিচে তুলে ধরা গেল-- 


(১) অক্ষর সংখ্যা ৮+৬ থেকে ৮+১০ ও ১০+১০+৮ এ পৌছেচে ঃ 
বৃহত্তম এঁদক থেকে তার শবতক” সনেট ( পদধ্বান, ১৩৫৮ )। 
(২) মিপ্টনীয় চরণ আছে অর্থাৎ অষ্টকের সম্প্রসারণ ষটকে, ফলে অষ্টকের 
সঙ্গে যুক্ত হয়েচে নবম চরণটি £ “পদধবনি' “লালপাহাড়” ৷ 
(৩) অস্টক ৮+-১০ এ, কিন্তু টক ৮+-৬ এ; আবার এর উপ্টোটা অর্থাৎ 
অষ্টক ৮+৬ এ, কিন্তু বটক ৮+১০ এ৷ এক কথায় বড়ো থেকে 
ছোট এবং ছোট থেকে বড়ো আকৃতিতেই বৈশিষ্ট্য। এর উদাহরণ : 
'রবট' ও গড়মান্দারণ ৷ অষ্টক ও ষটকের মিশ্রণ এখানে দুৰষ্টব্য। যথা, 
নীল রঙা জলে ভাসে । 
দেয় না হদিস 
অথবা, 
বালিয়াড, বালুচর ৷ 
হাজার কথার থুরপাকে 


(৪) পাঁরবর্তনীয় পৰ আমদানি ও ঘুন্তকের ব্যবহার, যেমন শবতকেণ। 


৩৭৮ বাঙ্‌লা ছন্দোবিজ্ঞান 


(৫). আজন্বাঁ বা প্রবহমানতা__অষ্টকের প্রবহমানতা নবম পোঁরয়ে দশম: 
পণীন্তর মাঝামাঝ এসেচে, যেমন ‘পলাশী’ ( ‘পদধ্বান’ ) তে। 

(৬) বিউনী মিলের সনেট হলো “শাবর' ( বাঁকাজল, ১৩৬৯ )-এ বলবৃত্তে 
রাঁচত এবং ২৪ মাত্রায় । 

(৭) আধুনিক ‘মূৰ্ত্ত কবিতা’ সম্প্রসারিত হয়েচে 'পাঁচাঁল? ও “চৈত্রের প্রার্থনা" 
( বাঁকাজল )--চরণকে ভেঙে সাজান হয়েচে দৃশ্য কাব্যের সম্যক. 
উপলান্ধর জন্যে, যেমন, 

মৃত্যু পারে 
তাই, যম, 
তোমাকে শুধাই, 
অমৃত্র পথ বলো ৷ কোথা গিয়ে পাই ? 


(৮) ব্যান্তকতা পেরিয়ে সনেট পাড় দিয়েচে বিশ্বদর্শনায়নে “অতিবাস্তব 
স্বপ্নে”, যথা, 


থাইরয়েড ডেকে আনে বিজ্ঞানীকে অণুর খেলায় 
ধর্ষণে ধরাকে ধরে, রচে বালি‘ন ও হিরোশিমা 3 
মুঠোমুঠো ধুলো ওড়ে, রচে শূন্যে আপনা সীমা ৷ 
বোধিদুমে ধ্যানমগ্ন রবটেরা শোনায় সন্দেশ__ 
আবহীসা ভূতানাম্‌। দেশকাল সন্ততি হারায় ঃ 
বন্তুঘন স্বপ্ন দেখে বিদেহী আত্মার গুড়াকেশ ৷ 

I[. আঁমনাক্ষর 


(৬.৩) £ শনরুক্তি-তে ‘৪'-সংখ্যায় এর আলোচনা আছে। মধুসূদন এর 


স্রষ্টা এবং একে ব্যবহার করেচেন ‘মহাকাব্যে অর্থাৎ ‘মেঘনাদবধ’-এ ৷ বর্তমান 
যুগে আর এঁ ধরনের মহাকাব্য রচিত হচ্ছেনা। তাই এ এখন নাটকে ও দু’ একটি 
কাঁবতায় স্থান লাভ করেচে। নাটকে ব্যবহারের জন্য অবশ্য একে হতে হয়েচে 
‘ভগ্ন’, অর্থাৎ ‘ভাঙা অমিম্রাক্ষরে নাটক রাঁচিত হয়েচে 1গিরিশচন্দ্ৰে এবং অন্যান্যরাও 
এর অনুসরণ করেচেন। ফলে ‘ভাঙা অমিন্রাক্ষর' এখন 'গোরশ ছন্দ’ নামে 
পাঁরাচত। মধুসূদনই ‘ভাঙা আঁমন্রাক্ষরে'র সূত্ৰপাত করেন তার ‘পদ্মাবতী’ নাটকে । 
পরে একে রাজকৃষ্ণ রায় ‘ভাঙা আমিন্রাক্ষর বলে আঁভাহত করে এর ব্যবহার করেন 
তার 'হরধনু ভঙ্গ’ নাটকে ৷ ব্ৰজমোহন রায়ও ব্যবহার করেন ভার ‘দানবাঁবজয়’ 
নাটকে ৷ তাই দেখা যায় এর বিবৰ্তন হয়েচে মধুসূদন থেকে ব্ৰজমোহনে, ব্রজমোহন 
থেকে রাজকৃষ্ণে এবং রাজকুষ্ণ হ'তে গিরিশ চন্দ্ৰে । ‘নল দময়ন্তী” ২য় অংক, 
ওয় গভাংক থেকে গৈরিশ ছন্দের উদাহরণ দেয়া হলো 


বৈদেশিক ছন্দের বৃপান্তর ৩৭৯ 


কারে নাথ দাও হে বিদায় = ১০ 
আমি ছায়া তব = ঙ 
বরিয়াছি নল মম । প্রাণে শ্বরে, = ৮+৪ 
বার নাই 'রাজানল? । 20৮ 


১০.২ সংস্কৃত দন্দ ০ 
সংস্কৃত ও বাঙলা ভাষা স্বত্ত, কেননা এদের উচ্চারণের তারতম্য আছে 


'ুতবোধে' (২৩) আছে যে অনুস্বার ও বিস্গক্ত স্বরবর্ণ, সংযোগের পূৰ্ববত 
হস্বন্বর এবং দীর্ঘ স্বর_যথা, আ, ঈ, উ, খা, ৯, এ, ও, এ, ও-_ গুরুবর্ণ বলে 
পারচিত। কখনো কখনো শ্লোক পাদের অন্তপ্রস্থত হস্বস্বর দীৰ্ঘ হয়, আবার 
কদাচ হয় না। যা একপ্রযত্রে বা একমান্রায় উচ্চারিত হয় তাকে হুস্ববর্ণ বলে, 
এবং দীর্ঘস্বর দু'মান্রায় উচ্চারিত হয়, প্ুতস্বর তিনমান্রায়। আর ব্যঞ্জনের অর্ধমান্লা। 


এ হলো সংস্কৃতের উচ্চারণ বিধি । কিন্তু বাঙলায় এর অভাবই সূচিত হয়৷ তাই 


সং্কৃতকে বৈদেশিক ভাষার সামিল মনে করতে হয় ছন্দসম্পর্কে। বাঙলার, 


সংদ্কৃত ছন্দ আমদানি কৰ্তে হলে বাঙলা উচ্চারণকে সংস্কৃত উচ্চারণের উপযোগী 


করার প্রয়োজন। উদাহরণ সমেত এ বিষয় আলোচনা করা গেল । 


I. বাঙলা রূপান্তর 
সংস্কৃত ছন্দের বিভিন্ন বাঙলা বৃপান্তর নিচে তুলে ধরা গেল ঃ 

(১) তোটক-_সংকেত হলোঃ ১১-২7-7777 1 
এঁর অনুকরণে সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত "লিখেচেন চারে-ঢারে ভাগ করে, যথা, 

এক ভা ৷ ভাৱে লুট ৷ করে ধান। লোটা নো 

এক চাষ । দিয়ে রাশ ৷ করে ফুল ৷ ফোটা নো 

এখানে চরণের অন্ত্য অক্ষরটির দীর্ঘ উচ্চারণ কৃত্রিম । 

(২) তৃণক-__সংকেত হলোঃ -৮- 1 ৯৮-17-৯771 


ভারত চন্দ্র 'অল্নদামঙ্গলে' এর ব্যবহার করেচেন, যথা, পু 
রাজ্য খণ্ড | ৷ লও ভণ্ড, ৷ বি ক্ষ; লিঙ্গ ৷ ছু টি ছে। 
হল স্থূল, ৷ কূল কূল, ৷ ব্ৰহ্ম ডিম্ব ৷ ফু টি ছে। 
দীর্ঘ উচ্চারণ এখানে আড়ষ্ট । 
(৩) ভুঞজগ্রপ্রয়াত--এতে প্রথম, চতুৰ্থ, সপ্তম ও দশম বর্ণ লঘু, বাকাঁগুলি 
গুরু, যথা, 
৭ ১০ 


5 
অদূরে মহারূদ্র ডাকে গভীরে, 
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে । 
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(8) মন্দাক্রাক্তা 

পিঙ্গল ছন্দ £ সূত্রে (ভু, ১৯) মন্দাক্রান্তার লক্ষণ নিরপিত হয়েছে 
এভাবে ৪ যার প্রতি পদে ম-গণ, ভ-গণ, ন-গণ, ত-গণ দ্বয় এবং গ-কার ছয় 
থাকে, তাকে বলে ‘মন্দাক্রান্তা’ ; এ-হন্দে ৪, -, ও ৭ অক্ষরে যাত থাকে । সংকেত £ 
_---21 ৯17৯ -===- == ৷ এই তিনি 
অসমান যাঁত বিভাগের মান্রা-পরিচাত এরূপ ঃ প্রথম বিভাগে ৪ অক্ষরে ৮ মাত্রা; 
দ্বিতীয় বিভাগে ৬ অক্ষরে ৭ মান্না; তৃতীয় বিভাগে ৭ অক্ষরে ১২ মাত্রা । বাঙলার 
রূপান্তর আছে কালিদাসের 'মেঘদূতে'র মন্দাক্লান্তার অনুবাদে ৷ ২০ খাঁন বইয়ে 
এর বহর দেখা যায়। অধিকাংশই অক্ষম প্রচেষ্টা ।9 এদের পরিচয় দেয়া হলো-- 

(ক) স্বরবৃত্ত 

এখানে উল্লেখ্য দিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের “মেঘদূতের, (১৮৬০) অনুবাদ-_প্বমেঘ 
৮+৬"এর পয়ারে ঃ আর উত্তরমেঘ ৮+৮+১০-এ ব্রিপদীতে। সত্যেন্দ্ৰনাথ 
ঠাকুর ৮+১০-এ 'মেঘদূতে'র (১৮৯১) অনুবাদ করেচেন। 

(খ) বলবৃত্ত 

নরেন্দ্র দেব-এর অনুবাদ ( ১৩৩৬ ) এখানে উল্লেখ্য । 

(গ) স্বনবৃত্ত 

রবীন্দ্রনাথ দোখয়েচেন দু*টি ছাঁচ-_একটি ২৬ মাত্রার, অন্যটি ২৭ মান্রার। 
আসত হালদার, হরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, কান্তিন্্র ঘোষ ও 


“বুদ্ধদেব বসু অনুবাদ করেচেন যথাক্রমে ১৩৫৪, ১৩৭১, ১৩৩২, ১৩৩৯, ও ১৩৬৪ 
সালে। 


(ঘ) বাঙলা মন্দাক্রান্তা 

বাঙলা মন্দানরাস্তার প্রবর্তক সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত তার ‘যক্ষের ?নবেদন’-এ (‘কুহু 
ও কেকা”, ১৯১২) ৷ তার ধ্বানাবন্যাস এ রকমঃ =- = =- = 1২২২২ 
70177517271. অর্থাৎ চার-ছয়-চার-তিন অক্ষরের ভাগ । 
মান্রার হিসেবে এ দাড়ায় ৮+৭+৭+6-এ, যথা, 

পিঙ্গল্‌ বিহ্বল । ব্যাথত নভ তল্‌। কই্‌ গো কই মেঘ ৷ উদয়; হও্‌। 
এরি অনুসরণে আঁনল বিশ্বাসের অনুবাদ এরূপ ঃ 

কোন্‌ এক যক্ষের। নিজ কাজ ভুলের ৷ জন্যে শাপ, হয় । প্রভাবহীন, 

কান্তার বিচ্ছেদ ৷ সইতেই হবে তার ৷ বর্ষাকাল দুখ ৷ ভয়ংকর । 
ইতিমধ্যে গোটা 'মেঘদূতের অনুবাদ করেন যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার ১৩৭৫ সালে 1৫ 


দোষণনুটি সত্বেও সাধুবাদ তার প্রাপ্য। এ-সম্বন্ধে রাজশেখর বসুর ব্ঙ্গোন্তি 
-সংস্কৃতের বাঙলা বৃপান্তরে প্ৰযোজ্য-- 


বৈদেশিক ছন্দের বৃপান্তর ৩৮১. 


মন্দাক্রান্তায় রাচল কালিদাস কাব্য মেঘদূত চমৎকার- 
বাংলায় তদ্রুপ লঘুগুর; বিভেদ নেই বলেই শস্ত একটু ৷ 
ুন্তাক্ষর তাই যত পার চালাও, আর দেদার দাও হসন্ত ; 
ঠিকঠিক জায়গায় বসালে পাবে এই তরে [কাত দুধের স্বাদ ।৬ 
(৫) মালিনী 
এর সংকেত হলো ঃ ৬ লঘু, ২ গুরুর পর যতি; গুরদ্র লঘু, গুর গুরু লঘু 
গুর; গুরুর পরে যাত, যথা--সত্যেন্দ্ৰনাথের 
উ ড়ে চলে গেছে বুল বুল্‌ শূন্য ময় স্বর্ণ পপিঞ্জর, 
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন, যৌবনের জীর্ণ নিৰ্ভর ৷ 
কিন্তু এখানে বাঙলা উচ্চারণকে 1কছুটা বিকৃত কর্তে হয়েচে সংস্কৃত ছন্দের 
প্রয়োজনে ৷ 


IL. মন্তব্য 

আগেই বলা হয়েচে যে সংস্কৃত ও বাঙলা উচ্চারণ এক নয়। বাঙলায় 
সাধারণত সব স্বরই হস্ব এবং হসন্ত অক্ষরকে দীঘ ধরা হয়। ধ্বনির দিক থেকে 
এই হসন্তের দীঘ'ত্ব ও সংস্কৃ-এর দীঘত্ব এক নয়। সংস্কৃতে সন্ধি আবশ্যিক, 
কস্তু বাংলায় তা নয়। এছাড়া সংস্কৃতের চরণ হস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের সমবায়ে 
গঠিত এবং তাতে যে ধ্বান কল্লোল সৃষ্টি হয় তাই সংস্কৃত ছন্দের প্রাণ । 
আর সংস্কৃত ছন্দের উপাদান কয়েকটি গণ, যাতে চরণ গড়ে ওঠে; 
কস্তু এতে নেই শব্দ-গড়নের কোন সম্বন্ধ 1 সত্যেন্দ্ৰনাথ হসন্ত অক্ষরকে 
দ্বিমাত্ৰিক ধরে আমদানি করেছেন “হসন্ত-প্রাণ মান্নাবৃত্ত’। এতে হসন্ত অক্ষরই 
গুরু, যথা তুম্‌, দেব্‌, নার্‌ প্রভৃতি ; আর ঘ্বরান্ত ব্ণই লঘু, যথা তা, কে, ক 
ইত্যাদি ৷ উদ্দেশ্য সংস্কৃতের অনুকরণে মান্রাবৃত্ত (স্বনবৃত্ত ) ছন্দরচনা । এতে এক 
নতুন ছদ্দধ্বান উৎপন্ন হয়েচে বটে, [কিন্তু এ “ছন্দ কৃত্রিম, তাহাতে খাঁটি কাঁবতা 
অপেক্ষা চিত্রকাব্য’ রচনাই সম্ভব । কারণ, বাংলা বাক্যের উচ্চারণে, আদ্য 
ঝোঁককে কোন ক্রমেই আর কোথাও সরাইয়া লওয়া যায় না। এজন্য গুরুলঘু- 
স্বর সা্নবেশকালে, সেই ঝোঁককে লংঘন করিয়া ছন্দের আবশ্যক মত, যেকোন 
স্থানে স্বরবৃদ্ধর ব্যবস্থা করিলে, তাহাতে ছন্দের কারুকলা বা ক্ৰিম ধ্বান চাতুর্যই 
প্রধান হইয়া উঠেঁ_কাব্যপ্রেরণার আন্তরিকতা ক্ষুণ্ন হয় ।”৮ 

১০.৩ ইংরেজি ছন্দ 

ছন্দ (006৮০) বা স্পন্দমিতি শব্দ এসেচে গ্রীক থেকে, যেখানে এর অর্থ ছিল 
‘মাপ’ ( 00285006 ) । কাজেই অনুসন্ধানের একটি হলো ক মাপা হয়। এঁর 
{ভিত্তিতে চারটি ছান্দসিক পদ্ধাত লক্ষণীয়__আক্ষারক ( 5১11৪6০ ), প্রাস্থানক 
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(accentual ) ; প্রদ্বনাক্ষারক (accentual-syllabic ); ও মান্রক 
(quantitative )1২ বৈদিক ছন্দ আক্ষারক অর্থাৎ অক্ষরগুণে নির্ধারিত । 
এরপরে সংস্কৃত হলো মান্রক, কেননা এ স্বরের ও বর্ণের লঘু ও গুরুর উপর 
নিভ'রশীল অর্থাৎ মান্রক। এ-থেকে উদ্ভূত বাংলা সাধু ছন্দ ও মান্রিক, যেমন 
গ্ৰীক ও লাতিন ছন্দ "ছিল ৷ ইউরোপীয় ছন্দশান্ত্রে আছে তিনটি পদ্ধাত__মান্রক, 
আক্ষারক, ও প্ৰাদ্ধানক । লঘু-গুর; ভেদেই প্রথমটির উভব। দ্বিতীয়টি মান্রাকে 
বাদ দিয়ে মান্রক ছন্দ লেখনে উৎপন্ন হয়েচে ৷ এর নিয়মাবলী হলো-_ 

(১) চরণে অক্ষর সংখ্যা নিয়ামত ; 

(২) আতীরন্ত অক্ষর হিসাব বাহভূত ; 

(৩) যে কোন অক্ষর হস্ব বা দীর্ঘ হতে পারে; এবং 

(৪) বিকল্প প্রচাপের প্রবণতা । প্রচাপ (প্রদ্বন) পদ্ধতিতে স্বাভাবিক 
প্রস্বানত বাকৃপ্পন্দ মুখ্য ভূমিকা নেয়, আর আক্ষরিক পদ্ধাতকে হটিয়ে দিয়ে পদ্যের 
বা চরণের নিয়ামক হয়। এ প্রণালী প্রাচীন ধুপদী পদ্যেও ব্যবহৃত হতো, তবে 
মান্রক স্পন্দের উপর। এই বাকৃষ্পন্দ শ্রেষ্ঠ কবির রচনায় দেখা যেত, যখন 
আক্ষরিক পদ্ধতিতে নিয়মকানুন শিথিল হয়ে পড়তো। তাই িজ্টনে বাকৃষ্পল্দ এলো, 
শুধু দু'টি মাত্র নিয়ম অনুসরণ করে-_তবুও রইল তাঁর আক্ষরিক ছল (syllabic 
fiction ), যাতে অক্ষরগুচ্ছ প্রথম 'দুশট নিয়ম পালন করে এবং কয়েকাঁট 
আয়াম্বিকে বিভন্ত হতে পারে। পরে এই আক্ষারক ছলটুকুও লুপ্ত হলো। 
ফলে প্রচাপস্পন্দ গীতি স্পন্দের কাছাকাছি এলো, আর ইংরেজী ছন্দ এই প্রচাপ- 
নিভ'র ।৯ অর্থাৎ এখানকার নিয়ম হলো চরণে কট প্রচাপ আছে তার হিসাব 
নেওয়া ৷ 

এখন প্রশ্ন, বাঙলা ছন্দে এই প্রচাপ আছে "কিনা । এ যে আছে তার প্রমাণ 
দেওয়া হয়েচে আগেই ৷ ১৯৩১ সালে Taraporewala তার Elements of 
the science of language (পৃঃ ১৪৭ )-এ “প্রবল প্রচাপ-প্রবণতা” লক্ষ 
করেচেন। এবং এ ছন্দের নাম বলবৃত্ত । বলা বাহুল্য এ হলো বাংলা প্রাকৃত ছন্দ । 
প্রাকৃত বাংলা ও ইংরোঁজর সঙ্গে এখানে তাই মিল । রবীন্দ্রনাথ তাই বলেচেনঃ 
“চলতি ভাষার কথাগুলিও শুচিভাবে পরস্পরের স্পর্শ বাঁচাইয়া চলে না। ইংরেজী 
শব্দের মতো চাঁলিবার সময় কে কাহার গায়ে গড়ে তাহার ঠিক নাই। বাংলা 
চালিত ভাষার ধ্বানটা হসন্তের সাংঘাত ধ্বনি, এই জন্য ধ্বানীহসাবে সংকৃতের 
চেয়ে ইংরেজির সঙ্গে তাহার মিল বৌশ। বাংলা প্রাকৃতের ( দৃষ্টান্ত ) ; 

এক্‌লা পাগলা ফিরবে জঙ্গল, 
মিট্‌বে সংকট, ঘুচবে ধন্দ । 

ইহার সঙ্গে Edgar Allan Poe’ The Raven- 
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৯7.3 1195. 1785 ১২৩7৪ 
Ab, distinctly | I remember, | 
It was in the | bleak December. | 


( উপরের) শ্লোকটি [মলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে ধ্বানর বিশেষ কোনো 
তফাত নাই ।”১০ অনেকেই এই বিষয়টি বুঝতে পারেনান ঃ তারা জানেন না যে 
প্র্ধনের দুটি দিক আছে--একটি প্ৰস্বৱণ (pith); অন্যটি প্রচাপন 
(50.695 )। সাধু বাংলায় আছে প্রথমটি, আর প্রাকৃত বাংলায় দ্বিতীয়টি । কাজেই 
বাংলার ছন্দ পদ্ধতি প্রস্বন-মান্রক ( accentual-quantitative ), যা প্রদ্ধনা- 
ক্ষরকের ( accentual-5yllabic ) পরিণত রূপ ।২ অর্থাৎ সাধু বাংলায় ছন্দ 
নির্্পত হয় অক্ষরের মান্রায় ; আর প্রাকৃত বাংলা প্রচাপ (50০55) বা বলের 
মান্রিকতায়। স্বভাবতই তাই প্রচাপ মান্রায় রূপান্তারত হয় । বলবৃত্ত_আলোচনায় 
এ দেখান হয়েচে। 

মনে রাখতে হবে বলবৃত্ত ইংরেজির অপূর্ণপদী চতুমান্রক ট্রাীকর ( Trochaic 
tetrameter catalectic ) অনুরূপ, কিন্তু সামিল নয়। তুলনা করলেই তা 
বোঝা যাবে, যেমন Montsgomeryর— 


Now in| 1 and | dreadful | টা 
Clouds on | ধিক por- | EAU ॥ 1 
Black as | it the | as of | টং 

Hung ০21 548) // বির | head. 


বাংলা লিপ্যন্তরে, 
|| । [| [| 
নাউ ইন ৷ ডিপ এ্যাও । ড্রেডফুল ৷ গ্রঃম, 
। । ৷ ৷ 
ক্লাউড্‌স অন । ক্লাউডস্‌ পর- ৷ টেনসা’চ ৷ শ্প্রেড, 


|| | || [| 
ব্লাক গ্যাজ। ইফ দি। ডে অব। ডুম 


৷ I । । 
হাঙ্গ ত্তর। নে চারস্‌ । শ্ৰিষ্কিং । হেড ৷ 
এরি পাশে নেওয়া যাক্‌ সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্তের ‘দূরের পাল্লা = 


। । । । 
ছিপ্‌খান।৷ তিনৃ-দাঁড় । তিনজন । মাল্লা 


৩৮৪ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান . 


1 || 
CE EE ETA 
|| || 
SEN 0 
1 || । 
চুডান লৰ 
বাংলা ও ইংরোঁজ কাঁবতা দু'টি অনুরূপ, তাতে কোন ভূল নেই। তাই দু'য়ের 
সাদৃশ্য এই সীমিত ক্ষেত্রেই সম্ভব। তবে দুই ভাষার উচ্চারণ সীমার কথা মনে 
রাখতে হবে। তাই 5161195র The cloud-এর তুলনা চলে না, কেননা এ 
হলো আয়াম্বাস, ট্রাক নয়। তেমাঁন এ তুলনীয় হতে পারে না Milton-এর 
Paradise Lost-এর চরণের সঙ্গে, যেমন Of man’s first disobedience, 
and the fruit, কেননা এ 1870609 এ লেখা । এরকম তৌলন আলোচনা 
হাস্যকর--এতে বোঝায় যে সমালোচক দুটি ছন্দোপ্রকৃতি সম্বন্ধে সজাগ নন।৭ 
বলবৃত্তের দ্বিমাত্ৰিক চলনের জায়গায় এবার নেয়া যাক ত্ৰিমাত্ৰিক চলন ৷ এঁর 
অনুৰূপ হলো cy] অর্থাৎ একটি প্রন্বানত অক্ষরের পরে আছে দুটি অপ্রস্বানত 
অক্ষর । অর্থাৎ আগে 00096 ও দু'য়ের চলনের জায়গায় এখানে আছে তিনের 
চলন। বলবৃত্তের দু'য়ের চলন দেখান হয়েচে আগেই--এ কাহারবা ঢঙের 
চতুর্মান্িক ছন্দ, যেমন “ছপখান্‌ । তিন্‌ দাঁড়”। এবার ব্রিমান্রক চলনে আসে 


খেমটা ঢঙের যন্মান্রক মেল, যা ইংরোজর ৭৪০৮] এর অনুরুপ, কিন্তু 
সামিল নয়। '[50125500-এর 


|| 1 
Can— non to | right of them, 
|] 1 
Can—non to | left of them. 
বাংলা লিপ্যন্তরে-_ 


তা 


|| || 
ক্যানন টু। লেফট অব দেম। 
এবার বলবৃত্তের যন্মাণ্রিক ( অপূর্ণপদী ) নেয়া যাক 
|| || 
কে জানেরে ৷ পোড়া দেশে ৷ 
|| || 
বন্যা কেন । আসে। 


_ আনল বিশ্বাস ঃ পদধবান-ছড়া (১) ৷ 
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এবার পূর্ণপদী যাণ্মান্রক বলবৃত্ত_ 


[ ৷ 
ঘুরে ঘুরে ৷ ঘুমৃতী চলে, 
ঠুম্‌রী তালে । ঢেউ তোলে । 

-_ সত্যেন্দ্ৰনাথ  পবদায়-আৱাঁত’, ‘বুমৃতী নদী’ ৷ 


এই সীমিত ক্ষেত্রেই ইংরোজর অনুরূপ ছন্দ বাংলা ধলবৃত্তেই সম্ভব। কেননা 
ইংরোঁজ প্রচাপ-আনা অন্যান্য ছন্দে, যেমন দ্বরবৃত্ত বা স্বনবৃত্তে সম্ভবপর নয়। 
কাজেই সে সম্বন্ধে আলোচনা 1নরৰ্থক । 


১০. ৪ রকমারি রূপান্তর 


এবার ছন্দ-সম্পৰ্কাঁয় বিভিন্ন দিকের রূপান্তর গুলির কথা । এখানে কার্যকর 
হয়েচে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি ঃ 


“পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার 
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে__ 
এই ভারতের মহা-মানবের সাগর তীরে”।৯২ 


বাংলা কাঁবিতা তাই ডানা মেলেচে বাঁহাবশ্বে এবং সেখান থেকে সংগ্রহ করেচে 
তার পু্টি। এবার এই রকমাঁর পুষ্টর কথা বলা হলো নীচে-- 


I. বিভিন্ন ছন্দ 

(ক) আরবী--আরবী ছন্দে কিছু কবিতা লিখেচেন নজরুল ইসলাম ৷ তিনি 
বলেনঃ “আরবী ছন্দ যেমন দুরূহ, তেমনি তড়িৎ চণ্ডল প্রত্যেকটি ছন্দের 
গাঁত বাভিন্ন রকমের, কেমন যেন চমকে ওঠা ভাব! অনেক জায়গায় ধ্বান 
একরকম শুনালেও সাত্য সাঁত্য এক রকমের নয়। অনেক জায়গায় তাল এক, 
কিন্তু মাল্লা আর, অনুমান্রার বিচিত্র সমাবেশের জন্য তার এক আশ্চর্য রকমের 
ধ্বান চপলতা ফুটে ওঠে ৷” এবার উদাহরণ দেওয়া গেল নীচে-- 


(১) হজষ, ঃ সূত্র হলো--'মফা আয় লুন্‌ মফা আয়লুন'। যেমন, 
কটির কিজ্কিন্‌ 

চুড়ীর শিঞ্জিন্‌ 

বাজায় রিণ্‌ ঝিণ্‌ 

রিনিক্‌ রণ রিণ:।৯৩ 


২৫ 
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বাংলা কাব্য এই ছদ্দকে নিজের করে নিয়েচে নৌকার নীচের অথই জলের 
গানে, যেমন 2 
ছলাৎ ছল্‌ ছলাৎ ছল্‌, 
অধীর আজ্‌ নদীর্‌ জল্‌। 
শোনার, গান্‌ জুড়ায় প্রাণ, 
পরাণ্‌ মোর্‌ সুচণ্ডল ৷ 

তবে মনে রাখতে হবে যে ৩য়, ৫ম ও ৭ম বর্ণ হসন্ত এবং হসস্তের একটু 
গোলযোগ ঘটলে ‘আরবী নাচ থেমে যাবে ।১৪ 


(২) মন্‌ সরহ ঃ সূত্ৰ-‘মফ্‌ উলাতুন্‌ মসৃতফ্‌ আলুন্‌’। যেমন__ 
শূন্য ঘর্‌ মোর্‌ 
নাই. কেউ দোসর- 
বুর্ছে বায়, হায় 
অন্তর তাষিত্‌ ।১৩ 


(খে) জাপানী--জাপানী ভাষায় দীর্ঘস্বর নেই, আছে শুধু ৫1টি স্বরবর্ণ এবং 
সবগুলিই হদ্ব । সেখানে বদ্ধস্বরবও নেই যেমন অই,, অউ্‌, অও,, আই, ইউ. ৷ 
তাছাড়া সব ব্যঞ্জনই স্বর, কোন শব্দেই অ-দ্বরান্ত ব্যঞ্জন নেই, তাই এঁ ভাষায় 
নেই স্বরাস্ত বা হসন্ত বন্ধাক্ষর--মুম্ভাক্ষনই একমান্র সম্বল ছন্দ রচনায়। প্রস্থর 
আছে বটে, তবে তা অর্থবোধক, ছন্দ-ীনধারক নয়। এখানে তাই কবিতা রচনা 
সংক্ষিপ্ত বাকএ। রবীন্দ্রনাথ বলেন “তন লাইনের কাঁবতা আর কোথাও 
নেই ৷ এদের হৃদয় ঝরণার জলের মত শব্দ করে না, সরোবরের জলের মত স্তব্ধ ৷ 
ছাব দেখার কাঁবতা, গান গাওয়ার কবিতা নয় 1৮১৫ 


১ ৷ হাইকু ( মণiku )- রবীন্দ্রনাথ বাংলায় রূপান্তর করেচেন এ-ভাবে £ 


পুরোনো পুকুর 
ব্যাঙের লাফ্‌, 
জলের শব্দ। 
এ হলো ৫4-৭46 মানার ন্রপদী। দেখা যায় বাংলা মান্রা গণনায় এ ধরা 
গেল না। ছন্দ বাঁচয়ে |লিখলে রূপ হবে-- 
পুরনো ডোবা, 
লাফয়েছে দাদুরী, 
জলেতে ধ্বান। 


বৈদেশিক ছন্দের রূপান্তর ৩৮৭ 


২। তানৃকা (1201 )--৫+৭+6+৭+৭ মানার পণ্ডপদী। এ 
হাইকুয প্রসারিত রূপ অর্থাৎ এরি সঙ্গে ৭+-৭ এর দুটি পদ যোগে তানৃকা পাওয়া 
যায় । 'তানৃকা'র ‘নৃ’ বাংলার চেয়েও পূর্ণতর-_এ একটি স্বতন্ত্র অক্ষর। সত্যেন্দ্ৰনাথ 
'অভ্র-আবীরে” (১৯১৬ ) 'তানৃকা-সপ্তক' লিখেচেন, কিন্তু তা জাপানী রীতি 
লঙ্ঘন করেচে। 'অশ্রুর' ও অশ্ৰু-সায়র’"এ ব্যবহৃত হয়েচে বদ্ধাক্ষর ( অশ; রুরু, 
যর) যা অচল । এঁর জাপানী উচ্চারণ অর্থাৎ স্বরাস্ত উচ্চারণ করতে গিয়ে 
প্রবোধ চন্দ্র সেনও বাঙালী উচ্চারণ বিকৃত করেচেন, যেমন, ‘কাদার’ ও 'দুখের' । 
এখানে 'দার্, ও “খের” বদ্ধাক্র। বাংলায় তানৃকা রচনা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার ৷ 
তাই সত্যেন্দ্রনাথ যা করেচেন তাকে ‘বাঙলা তানৃকা' বলাই সংগত মনে করেন 
প্রবোধ চন্দ্র সেন।৯০ এই “বাঙলা তান্কা'র উদাহরণ মেলে আনল বিশ্বাসের 
“তান্কা" চতুক্ষে 1১৬ 

বৰ্ষা এলো এ, 
ঝম্‌ ঝমূ ঝম্‌ মল বাজে পায়, 
ভাদ্র বৌয়ের সাজ। 
বর্বর ঝর্‌ ঝরছে গলায় 
কবিতা দেবীর ছন্দ। 


৩। চোকা (08018 )--৫ ও ৭ মান্রার আনার্দষ্ট সংখ্যক যুগ্মপদের পরে 
এতে আতিরিন্ত একটি ৭ মাত্রার পদ যোগ করা হয়। তাই তানৃকা= 
(৫4৭ )১২+৭ মান্না; চোকাল=(৫-+৭ )১৫%:+৭ মান্রা। রবীন্দ্রনাথের 
দৃষ্টান্তাটি এই-- 

সাহসী বীর 
দেখেছি কত আঁর 
করেছে জয়। 
দেখিনি তোমা সম 
এমন ধীর- 
জয়ের ধ্বজা ধরি 
স্তব্ধ হয়ে রয়।৯০ 


৪1 সেদোকা (95৫০1) এ হলো (&+৭+ ৭ )%২ মান্রার ষট্‌পদী। 
‘সেদোকা'য় বুঝায় শিরোভাগের আবর্তক কবিতা ৷ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তাট এবুূপ_ 
সাগর তীরে 
শোণিত মেঘে হ'ল 
নিশীথ অবসান । 
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প্বের পাখি 
প্রব মাহমারে 
শুনায় জয়গান ।৯০ 


৫ ৷ ইমায়ো (Imav০ )--৭+৫+4-৭-+-€ মাত্রার চৌপদী। রবীন্দ্রনাথ 
1লখেচেন ৮ পদে__ 
গেরুয়া বাস পারি 
ধর্মগুরু 
" শিখাতে গিয়োছিল 
তোমার দেশে । 
আজি সে 1শাঁখবারে 
কর্মনীত 
তোমার দ্বারে ধায় 
শিষ্য বেশে । 


গে) ফাসাঁ ছন্দ_আরবী-ফাসী ছন্দে বর্ণ ও বর্ণাশ্রত ধ্বান হলো ছন্দের 
[ভীত্ত। আরবী ছন্দকে ফারসী কাঁবতার উপযোগী করে রচিত হয়েচে ফারসী 
ছন্দোশান্র। অক্ষরের হস্ব-দীৰ্থতায় প্রতিষ্ঠিত এ ছন্দ। এখানেও আছে মুন্তাক্ষর 
ও বন্ধাক্ষর ৷ ৫ বা ৭ বর্ণে গঠিত হয় একেকটি পর্ব। ফার্সাঁ ছন্দের সুরের 
অনুসরণে সত্যেন্দ্ৰনাথ রচনা করেছেন বাংলা রূপান্তর। তাঁর “কবর-ই নূরজাহান' 
এর উদাহরণ । মূল ফাসাঁ ছন্দাট পণ বর্ণাতক ধ্বানতে রচিত। এ-ভাবে 
1লখ্‌লে এর রুপ হবে ঃ “আজকে তোমা (য়)। দেখতে (এ) লাম। জগৎ 
আলো। নূরজাহান” । দেখা যায় যে অনেক পর্বে ৫1টির বোঁশ বর্ণ ও ধ্বান 
ব্যবহৃত হয়েচে ৷ যেমন বন্ধনীর মধ্যে ‘য়’ ও ‘এ’ তে বুঝায়। 


ঢা. ছন্দোরপে 
এবার বিভিন্ন রূপের কথা বলা হলো নীচে__ 


৯। গাথা ( ballad meter )—Ballad, ballade, ballet শব্দ তিনটি 
এসেচে লাতিন থেকে, বিশেষত ইতালীয় ballare হতে, যার অর্থ ‘নাচ’ । কাজেই 
বহুকাল গীতল কাহিনী এই নাচের সঙ্গে যুস্ত ছিল।১৭ এতে মূল সূরটিকে তুলে 
ধরা হয়। ভারত ভূখণ্ডে এরি রূপ ধরা.পড়েচে চারণ কাঁবদের মৌখিক গানে। 
মধ্য ভারতের গণ্ড ও পর্ধানদের মধ্যে এ প্রচালত। মধ্যপ্রদেশে এই নৃত্যগীতির 
[তিনটি অংশ থাকে--ব্লাগ, টেক, আদ ৷ প্রথমাঁট গোরচান্দ্রকার কাজ করে-_ 
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নৃত্যকুশলীরা জানতে পারে কোন সুর বা স্পন্দ ব্যবহৃত হবে। এতে থাকে 
একটি মাত্র বাক্যাংশ, যার পুনর্বত্তি হয় না। দ্বিতীয়টি গীত হয় নাচের সময় 
_পুনর্বত্ততে এগিয়ে এ কোরাসের ভূমিক নেয়। তৃতীয়াট ব্যবহৃত হয় নাচের 
অন্তরালে । এখানে ধ্বন্যাত্মক শব্দ, অনুপ্রাস ও অন্তাৰ্মলের ব্যবহার বেশ ।>৮ 
এঁর বাংলা রূপান্তর করেচেন আনল বিশ্বাস। যেমন, 


জীবন মরণ জড়ায় বাহ্‌ অচিন নদীর জলে । 
মেলামেশার অনুপাতে বাকের ধারা চলে ॥ 
শু যুবা বৃদ্ধের ঢেউ ওঠে আবর্তনে, 
“অচিন নদীর জলে । 

ধুয়া হলো লী নদীর জলে’ বা 'বাকের ধারা চলে? ৷ 


২। বালাদ (1১91195 )--ফরাসী ধারা ১৪শ ও ১৫শ শতকে একটি 
বিশিষ্ঠৰুপ পায় এই 'বালাদ-এ। এ তিনটি ৮-পধান্তি কুলকে রচিত, যার 
মিলকপ্প এরুপ, ক খ ক খ খ গ খ গ এবং একটি চতুর্পংক্তি অন্ত্য কুলক যার 
মিলকপ্প, গ গ গগ।২ বিষ্ণু দে এর আমদানি করেচেন তাঁর “বালাদ £ লুই 
আরা গর জন্য”-কাবিতায়। 

৩। কৌতুক কণা (limerick )-এ &-পধান্তর হাস্যরসাত্মক পদ্য, যার 
1মিলকণ্প, ক ক খ খ ক-এ জনপ্রিয় হয়েচে 8৭৪৭ Lear এর ঘুমপাড়ানী 
1মলে ৷ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বলেচেন £ “Ballad, limerick-এর প্রচলন 
আমাদের কাব্যে নাই) ।৭ এ-কথা ঠিক নয়। কেন্‌না আনল বিশ্বাস এর 
আমদানি করেচেন। যেমন, তাঁর ‘পদধ্বানর’ ( ১৩৫৮ ) “কৌতুক কণা'য়-_ 


গাঁণতের প্রশ্ন শক্ত দেখে ছেলেরা সবাই 
অসহযোগে বাইরে জ্বালে রোশনাই। 
কেউবা জানায় অনশন, 
কেউবা চেঁচায় আন্দোলন ৷ 
সরস্বতী বলে যাই, এসো রাজা ভাই। 


৪ তেপাটি (০:০15)-_-এ হলো ৮-পংন্তির সামল কবিতা--সিল এ রকম্‌, 
ক খ ক ক ক খ ক খ, যার মধ্যে প্রথম, চতুর্থ ও সপ্তমাটি পৌনঃপুনক। প্রমথ 
চৌধুরী লিখেচেন তেপাটিগুচ্ছ তার “পদচারণ' (১৯১১৯) কাব্গ্রন্থে। এরি 
আরেক ভিয়ান আছে অনিল বিশ্বাসের 'তেপাটি' গুচ্ছে, যা সংঙ্কালিত হয়েচে তাঁর 
এপদধবাঁন' (১৩৫৮ ) কাব্যে। যেমন, 
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তোরা সব জয়ধ্বান কর ৷ 

এঁ যে আস্চে কন্ট্রোল *কিউ- 
তেল নুন লকাঁড় কাপড় ; 
সবে মিলে জয়ধ্বান কর, 
সার দিয়ে পেতে হবে বর। 
তা না হলে ঘরে এসে মউ, 
ছিন্ন বস্ত্ৰে জয়ধ্বান কর, 

এ যে আসৃচে কন্ট্রোল কিউ। 


€&। বিউনী মিল (tera 109. )--এ দান্তের “দব্যহসান্তকার’ ছন্দ । 
[তিনটি তিনটি চরণে এ এগোয় কখকথগখ......... এই রীতিতে । উদাহরণ আছে 


প্রমথ চৌধুরীর 'খেয়ালের জন্ম’ পেদচারণ) কাবিতায় ও অনিল বিশ্বাসের ণশাবিরে' 
(বাকা জল )। 


৬। লৈখী (writin ) মহাকাব্য 

এ বাংলা কাব্যে আভনব। “লেখ শব্দ এসেচে ফরাসী ‘এক্চার’ বা ইংরেজি 
'রাইটিং থেকে ৷ এ রীতি তাই ‘লৈখী’ নামে পরিচিত। শৈলী ব্যান্তর আ্ত্ব 
আস্তমান, লৈখী নির্বাচন-সাপেক্। একটি সামাজিক এলাকা বেছে নিয়ে 
লেখক স্থাপন করেন তাঁর কৃতি। ইতিহাস ও এ্রীতহ্যে এ আস্মাবান। তাই 
Ronald Barthes বলেন ঃ “ভাষা ও শৈলী অস্ধশান্ত ; লৈখী এঁতিহাসিক 
সংহতির ফল। ভাষা ও শৈলী বস্তু; লৈখী অপেক্ষক-_এ কতি ও সমাজের 
দস্বসমাস।”৯৯ এঁর উদাহরণ হলো আনল শ্বাসের 'কালী-কালি-কালকাতা” 
(১৩৮০)। 

মহাকাব্য ববাতিত হয়েছে তিনটি রূপে- প্রারাতিক ; সাহিত্যিক ; শৈল্পিক ৷ 
প্রথমের উদাহরণ হলো 'মহাভারত' ও ‘ইলিয়াদ’ ; দ্বিতীয়ের ‘হারানো স্বর্গ ও . 
‘মেঘনাদবধ’ ; আর তৃতীয়ের এলিয়টের ‘পোড়োজাঁম’ ও ‘কালী-কাল-কালকাতা’ ৷ 
ভিন্ন-ভিন্ন ছন্দোবদ্ধ কুলকই বৈচিত্য এনেচে শেষেরাটতে। এ বাংলা কাব্যে 
নতুন। 

৭। ভিলানেল ( Villanelle ) 


এ ফরাসী ছন্দোবদ্ধ ঃ টি ৩-চরণ কুলকে রাঁচত, যার মিলকম্প কখক 
এবং শেষে চতুষ্ক । সাব দুটি মিলে প্রাতীষ্ঠত। প্রথম ও তৃতীয় চরণ একান্তর 
ভাবে গড়ে ন্রিকে ( ০০০৮ )র চরণগুচ্ছ এবং চতুক্কের অন্ত্য গুচ্ছটি শেষ করে ।৯৭ 
এর উদাহরণ মেলে বিষ্ণু দে'র 'নামরেখোঁচ কোমল গান্ধার' (১৯৪৬-৫৩ ) এর 
“ভিলানেল’-এ ঃ 
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দিনের পাপাঁড়তে রাতের রাঙাফুলে 
সে কার হাওয়া আনে নীল ভাষা ৷ 
জোগায় কথা তাই সোনালী নদীকুলে । 
এতে আছে ১৯টি চরণ--৩ চরণের ৫টি কুলক আর চতুষ্ক। কুলক-এর 
মিল এরূপ ঃ ৫% (কখক)+কথকক। 
৮) সোঁস্টিনা ( Sestina ) 
৬টি কুলকে গঠিত এ ছন্দোবদ্ধ এবং প্রত্যেকে আছে ৬টি চরণ আর ৩ 
চরণের অন্ত্য কুলক । প্রথম কুলক-_ক খ গ ঘ ও চ; দ্বিতীয়_চ কঙওখঘগ; 
তৃতীয়__গ চ ঘ ক খঙ; চতুর্-উগখচকঘ; পণ্ডম-ঘঙকগচখ; 
যষ্ঠঁখ ঘচঙগক। এছাড়া অন্ত্য কুলক হবে খ ঘ চ অথবা ক গ ও।৯৭ 
বিষ্ণু দে'র 'বারমাস্যা'-এ ছন্দে রচিত। | 
১০.৫ ছন্দোবন্ধ ও ছন্দোমনান্ত 
কবিতার আশু উপলান্ধির জন্যে ছন্দোবিজ্ঞানের অনুশীলন আবশ্যিক নয়। 
মনে রাখতে হবে যে কবিতার দৃষ্টি ও তার পদ্যরুপের মধ্যে আছে এক নাড়ীর 
যোগ, এক প্রাণক সম্পর্ক শেষেরটি সদাই প্রথমটির সক্রিয় সেবায় নিযুক্ত । 
এখানে পদ্যের অর্থ মিত ভাষা ( metered language ) অর্থাৎ এমন ভাষা 
যেখানে অক্ষরের কোন গুণাবলী, যেমন, প্রচাপ বা মাত্রা কঠোর বা আপোঁক্ষিক 
ভাবে বিধিবদ্ধ বা নিয়ামত করা হয়। এই নিশ্চিত আদর্শ বা ছাঁচকে স্পন্দমাত 
বা ছন্দ বলে, আর উদ্ভুত কাব্যরূপ হলো পদ্য। 1কছুকিছু মহত্তম কাব্য 
ছন্দোহীন হ'লেও, স্পন্দহীন নয়। যেমন বাইবেলের ‘ভজন (9০105 )-এর 
জেমসৃ-ভাষ্য, অথবা হিরু মূল সব মুস্তকই ছন্দ ধবিবাৰ্জত ৷ কাজেই ছন্দের দক 
থেকে কাব্য দু'ভাগে বিভন্ত-_ছন্দোবদ্ধ পদ্য ও ছন্দোমুন্ত পদ্য বা মুত্তক। ছন্দ 
পদের স্রষ্টা, কিন্তু কাব্যের ন়। কেননা এখানে পাগীগাঁণত ছাড়াও কাবিতা বা 
কাব্য আরো বোশ 1কছু দাবি করে।২০ এবার ছন্দোবদ্ধ ও ছন্দোহীনতার 


আলোচনা করা গেল নীচে । 


I. ছন্দের প্রয়োজনীয়তা 

ছন্দের নিম্নীলখিত ব্যবহার তুলে ধরা গেল 

কে) অনুভুতির প্রকাশ-_কাব্য সর্বদাই কোন-নাকোন অনুভূতি প্রকাশ 
করে। কাব্যের প্রাণ হলো প্রত্যক্ষ ও কষ্পনা সমেত আবেগ ও মেজাজ । গীতল 
কাব্যের লক্ষণই এই আবেগ আতিশয্য। অবশ্য অন্যান্য কাব্যও, যেমন 
বৰ্ণনাত্মক, নাটকীয় ও মননশীল কাব্যে প্রবল কল্পনা ও অনুভূতি থাকতে পারে। 
এখানে ছন্দ বা স্পন্দামাতি নান্দনিক দূরত্ব’ বা মানাঁসক দূরত্বোন্ন বাহক ৷ এঁর 


2২০ 
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ফলে আমরা বাস্তব জীবনের দুঃখ দুর্দশা থেকে মুন্ত হয়ে বাই, যেমন 'রাজা লীয়ার’ 
নাটকে রহস্য ও কূটভাস থাকে-_ছন্দ একাধারে আবেগের শান্তা ও প্রকাশক । 

খে) নিয়মানষ্ঠা-_পদ্য হলো ভাষার অত্যন্ত নিয়মানষ্ঠ ব্যবহার-_-এর সংগঠন 
পূর্ণ ও অসাধারণ ; এবং শব্দ ও অক্ষরগুলি স্থাপিত হর ধ্বান, চাপ ও ভাব ব্যঞ্জক 
মান অনুসারে ৷ মানুষের নিয়ম-মাঁফিক আচরণ প্রকাশ পায় পদের বিধিবদ্ধ গড়নে । 

(গ) মনোযোগ আকর্ষণ__হুন্দে আমরা আঁবলম্বে আকৃষ্ট হই। 

ঘে) হীন্দ্ররজ সজীবতা--"]"', ঢ. Hulme এর মতে কবিত্ব সময়-সময় দৈহ্য 
সংবেদন হাতে হাতে দিতে চায় এবং আমাদের বাধা দেয় ববমূর্ত-প্রাক্রয়া-মধ্যগ 
চলনে। এ কাজের সহায়ক হলো হীন্দ্রয়-প্রক মূৰ্ত্ত ভানাত, স্পন্দ ও ধ্বান 
এবং সজীব রূপক ৷ ছন্দ নিজেই আরেকটি সহায়ক । 

(৬) এক্য ও বৈচিত্র্য 

বৈচিত্রের মধ্যে এক প্রত্যক্ষণে আমরা আনন্দ পাই । এতে ভারসাম্য বা 
টান লক্ষ্য করা যায় নির্দিষ্ট ও পারবর্তনশীল বিষয়ের মধ্যে। বাক্‌-এর ধুপদ 
( fugue ) এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য_একই মাঁটিফ বা প্রধান ভাব ঘুরে-ঘুরে আসে, 1কন্তু 
ভিন্ন ভিন্ন স্বরে, বিভিন্ন মানের সুরে বা বিপরীত ক্রমে । দুটি অনুরুপ কিন্তু 
স্বতন্ন নীতি এখানে ক্রিয়াশীল- এঁক্য ও বৈচিত্র্য । একটিতে বুঝায় সামঞ্জস্য প্রীতি, 
অন্যটিতে বৈসাদৃশ্য প্রীত। এঁর সুষ্ঠু উদাহরণ আছে শেকসৃ-্পীয়রের 'বড়’ 
নাটকে (1.১) প্র্পারোর উীন্ততে। ছান্দাঁসক একক-_আয়াম্বিক পর্ব, পণ্ঠ 
মাত্রিক-_অন্য উপাদানের সঙ্গে মিশে সংগীতের মতো স্পন্দ সৃষ্টি করেচে। সুন্দর 


একটি দ্বন্দ্ব চল্চে প্রথম দু*ট পর্ব এরূপ $ ০0৮ 9 | els How ; কিন্ত 
আমরা পাঁড় এভাবে £ our revels 1 now. ফলে ছন্দের যান্রক হাওয়ার 
কোন সম্ভাবনা নেই। 


অনুরূপভাবে আনল বিশ্বাসের ‘সূধান্ত’ কবিতাটি 
সূর্ধ অন্ত যায়। 
সবুজ দিগন্ত সাজে আল্তা-সন্দুরে 
লালের বন্যায় । উজ্বল-ঝলমল 
আলোর উল্লাস-রন্তের লাল 
লালে লাল, তার লাল আগ্ন-গুলাল । 
এখানে প্রথম চরণে আছে স্বরবৃত্তের উচ্চারণ--শব্দমধ্য হসন্ত, 
ও অস্+ত। কেবল জিভ বা ওষ্ঠ সংলগ্ন হয় মাত, কিন্তু নেই তার পৃথক 
দ্বাকৃতি। তেমনি ‘দিগন্ত’ ও “সন্দুরে’ দ্বিতীয় চরণে; কিন্তু 'আলতা'-র ‘লৃ’ স্বতন্ত্ৰ 
উচ্চারণ পাচ্ছে স্বনবৃত্তের মতো ৷ আবার তৃতীয় চরণে ‘বন্যায়’ আছে শব্দমধ্য 


যথা সূর্‌+-য, 


বৈদোশক ছন্দের রূপান্তর ৩৯৩ 


হসন্ত লোপ দ্বরবৃত্তের, কিন্তু উজ্বল'-এর ‘জ’ স্বনবৃত্তের উচ্চারণ পাচ্ছে, যেমন 
“বালমলে’র ‘ল’। চতুৰ্থ চরণে ‘উল্লাস এ হসন্ত লোপ উচ্চারণ, কিন্তু রক্তের, 
উচ্চারণ স্বনবৃত্তীয়। পণ্চম চরণে ‘আগ্নি'রও স্বনবৃত্তীয় উচ্চারণ ৷ 
(5) জোর বোঝাতে পাঁরবৃত্তি ৷ 
ছন্দে চালু করে একটি প্রথা, এক স্বাভাবিক আদর্শ বা ছাঁচ, যাতে পারবৃত্তি 
তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। এই নীতি নির্ভর করে বিস্ময় ও বৈসাদৃশ্যের মনস্তত্বের 
উপর-_আঁবলম্বে আমরা নিয়মের রাজত্বে অনিয়ম লক্ষ্য কার এবং এই আঁনয়ম 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওয়ার্ডয়োয়ার্থ এর ‘ওয়েষ্ট মিনিষ্টার সাঁকোর 
উপর’ যে কবিতাটি, তাতে আছে এই পাঁরবাৃত্তি ঃ 
Earth has not anything to show more fair : 
Dull would he be of soul who could pass by 
A sight so touching in its majesty. 
এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের প্রথম পর্বাট হলো ট্রাকর প্রতিস্থাপন--ট্রাক 
জোর দিয়েচে চarth ও Dull এর উপর | তেমন রামপ্রসাদের_ 


৷ । 
আমি-ীক-। আটাসে ছেলে__। 


| 
( ভয়ে ) ভুলবো নাকো--৷ চোখ রাঙালে-__॥ 

‘আটাসে'র উপর জোর দেওয়ার জন্যে, প্রথম মেলের তিনমান্রার সমপ্ৰারণ দ্বিতীয় 
মেলে এক মান্রায় পরিণত হয়েচে। পরে আবার আত-মেলক ‘ভয়ে’ আমদানি 
করে বলবত্তের স্পন্দন ঠিক রাখা হয়েচে ৷ 

(ছ) প্রত্যাশা পুরণ 

ছন্দ ধবনিগত ভাবে মিল ও চরণ ব্যহের আদর্শ নির্ধারক যেমন, তেমনি 
অর্থগতভাবে মূল ও বুপকপ্পের স্রষ্টা এবং এ তাই সর্বদাই প্রত্যাশা বাড়ায় ও 
পূরণ করে। মন একটি ছাঁচ আশা করে--ছন্দ দ্রষ্টব্য বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

জে) উদ্ভাবনী বৃত্তি 

কাব তাঁর কাব্যে খুণ্জচেন ঠিক-ঠিক শব্দটি, যা একাধারে, ধ্বান ও অর্থের 
উপযোগী হবে। [তানি বর্জন করেন এমন শব্দ যা অর্থের পরিপূরক, কস্তু 
স্পন্দের পরিপন্থী। ছন্দের জন্যে তাই কবিকে সবসময় থাকতে হয় অনুসন্ধানে 
লিপ্ত £ তার কথা হলো, নিজে যা পারিনা দিতে, নিত্য আম তাঁর খোঁজে ৷৷ 
শব্দ ও বাক্যাংশের আবিষ্কারে নিয়োজিত করে ছন্দ কাঁবকে । 


(বা) হ্যান্তর শৃংখলা 
রসোত্তীর্ণ কবিতায় কাব তুলে ধরেন একাটি আভজ্ঞতাবোধ--1তানি আমদানি 
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করেন একটি যুক্তি বা শৃঙ্খল যাতে তাঁর নিজের মেজাজ ও অনুভূতি বিষয় বা 
অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করে। কাজেই সংকবিতা একীভূত ও সুসমঞ্জস্য, 
আর ছন্দের নয়মানুবর্তিতা এ পারকভ্পনার সঙ্গে খাপ থায়। 
(এ) স্মাতিসহায়ক মূল্য- পদ্য গদ্য বা মুস্তকের চেয়েও মনে গেঁথে বায়। 
তাই শিশুদের বর্ণ শেখানোর জন্যে ব্যবহৃত হয় ছন্দোবদ্ধ ছড়া। যেমন, 
কাক ডাকে কা কা, 
আগে অ পরে আ। 
_ যোগীন্দ্রনাথ সরকার £ ‘হাসি খুশি’, ১ম ভাগ। 


I. ৰ 


‘ছন্দোবদ্ধ’ ও ‘ছন্দোমুস্ত' কথা দু'টি কাব্য সম্পর্কেই প্রযোজ্য। কাব্য 
ছল্দোবদ্ধ হলে এ পদ্যে রূপ নেয়, কিন্তু ছন্দোমুস্ত হলে এ হ'য়ে দাঁড়ায় স্পন্দমান 
অৰ্থাৎ কিনা আমত। কাব্য তাই মিত ও আঁমত--স্পন্দ নিয়মিত হয়ে হয় 
ছন্দ। আর আঁনয়ামত থাকলে স্পন্দই থাকে । এই স্পন্দই গদ্য বা মুন্তকের 
ভিত্তি। তাই আমিন্রাক্ষর এর শিথিল রূপই 'ওয়েবষ্টারীয় পদ্য' নামে পরিচিত, 
আর এ নামটি এসেচে Webster-এর দুটি নাটক থেকে যথা, The White 
Devil ও The Duchess of ঞাটি। এ প্রায় গদ্য বা মুস্তকের সাঁমল ৷ 
T. 5. Fliot-এর কিছু কবিতা এই ‘ওয়েবষ্টারীয়’ পদের সগোন্রীয়, যেমন 
Gerontion-এর প্রারান্তিক পংন্তিগুলি, অথবা Arnold এর 70011071612 
কবিতাটি। 

মুন্ডকের ( 1006০ ৮০৮১০ ) ছন্দোবদ্ধ ও ছন্দোমুন্ত হওয়ার স্বাধীনতা আছে । 
তাই এর সংজ্ঞা নিৰ্ণয় দুষ্কর। সামান্টীকরণ ও উদাহরণেই এ নার্দষ্ট হতে 
পারে, কিন্তু বিধিবদ্ধ ভাবে নয়। এ কাব্য বটে, তবে যতটা নিয়ামত হলে একে 
পদ্য বলে ততটা নয়, কিন্তু এ যে-কোন সময়ে পদ্যের আদিক ব্যবহার কর্তে 
পারে, এমন কি মিল এবং ছন্দও। Whitman তার মুস্তক কাঁবতায়_ 
“When lilacs last in the Dooryard 1310010'0’- ব্যবহার করেচেন 
ধ্বনি সাম্য, অনুপ্রাস, মিল ও হন্দ । সৎ মুস্তক সর্বদাই বোশ সংহত আর 
গদোর তুলনায় কম প্রত্যক্ষ এবং কবিতার-__গদোর নয়_ একটি আঁঙ্গক ব্যবহার 
করে অর্থাৎ চরণ। আদর্শ মুন্তক কাঁবতায় কোন বিধিবদ্ধ ছান্দাসক আদিক নেই 
এবং সর্বত্র মিলহীন। গদ্যে এর ছন্দোলাপ করা দুষ্কর, কোন দু'জনের ছন্দো- 
লিপি এক হবে না। তবু আছে এর রূপ-শব্দ ও অক্ষরের বিন্যাস, চরণ দৈঘণ্ ও 
যাঁত বণ্টন প্রাতক্ষেত্রে অর্থের সঙ্গে মিলে যায়। এখানে স্মর্তব্য যে Whitman 
এর Leaves of Grass ( ১৮৫৫ ) আন্তর্জাতিক মর্যাদা পাবার পরে সক্রিয় ও 
প্রভাবশালী ঘুন্তক গোষ্ঠী তোর হতে লাগল-_দেখা দিল ফ্রান্সে, জার্মানীতে এবং 
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পরে ইংলণ্ডেও। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় হলেন চন. D, T. 5. 811০৮ 1), H. 
Lawrence, Ezra pound, W.C. Williams প্রভাত | এলিয়ট আয়াস্বাসের 
পরিবর্তে এক নতুন স্পন্দনীতির সুপাঁরশ করলেন--এ আসবে পারবাঁতিত 
ভাঁণাঁতি, বাকৃ্‌-অভ্যাস ও ডিজেল ইঞ্জনের স্পন্দে অভ্যন্ত কানের সহায়তায় । 
H. Monroe-র মতে মুন্তক চরণ ও দণ্ডের অভ্যন্তরে আধকতার বিচলন 
স্বাধীনতার দাঁব করে; R. Aldin৪t০n মনে করেন যে এ অন্যের অনুসরণ 
না করে কাবকে স্বকীয় স্পন্দ সৃষ্টিতে উদ্দদ্ধ করে। অবশ্য Bridges 
আক্ষারক পদ্যের বাইরে যেতে পারেন নি; আর Eli০ শিপ্গরই বলতে বাধ্য 
হলেন যে কোন সং পদ্য প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন নয়। মুস্তকে তাই কবিকে দেয় 
{তন রকমের স্বাধীনতা । প্রথমত, ছন্দের সঙ্গে ছন্দের খাপ খাওয়ানো যায় না 
এমন বহু অক্ষরমালার প্রয়োগ । দ্বিতীয়ত, ভাব ও রূপ কল্পের উপর থাকে 
এমন 1নাবড় সংহতি যা থেকে মিল ও ছন্দ সংগীত মনোযোগকে বিদ্যুত কতে 
পারে না। তৃতীয়ত, চরণে থাকে অধিকতর নমনীয়তা-_আত সৃক্মভাবে লয় 
মডুলিত হ'তে পারে ও বল-প্রাবল্য সম্ভব; এবং সূক্ষতম ও অতিমাত্রায় 
পরিবর্তনশীল স্পন্দ সম্ভবপর । এবার উদাহরণ মালা-- 


(1) বহু-আক্ষারক শব্দ প্রয়োগ, যেমন, 
রডোডেনড্রনে বাশী বাজে প্রেমের রাঁঙন অনুরাগে, 
হিলিওট্োপ শাঁড় চলে ইউ ক্যালিপ্টাস ছায়াতলে 
_ আনল বিশ্বাস £ উদ্বেগ উপকূলে, ‘পদধ্বান’ 


(ii) ছন্দ বা মিল রূপকছপ থেকে দৃষ্টি ফেরাতে দেয়না, যথা, 
সবজি মণ্ডীরা হাঁজাবাঁজ ভিড়ের লোক, ডুবড়ুব 
বাজায়, কেউ হাঁকে মূলো, শর্ষে ঝাঁকায়। 
- আয় চক্রবত্তী ৪ একমুঠো, ‘সঙ্গং 


(ii) পারবর্তনীয় স্পন্দ, যথা, 
তবু ও এ দুঃসাহস । বসন্তের সাঁবতত সংগীত 
মং সৰ ক সং 
তুমি যেন এক পয়দায়-ঢাকা-বাঁড় 
আম অগ্রাণ-শাশরে-সিশ্ত-হাওয়া 
_বিষ্ দে ঃ চোরাবালি, ফেলিয়া” 
স্বরবাত্তের পরে এসেচে স্বনব্‌ত্তের চরণ । 


তবে মুস্তকের পরিসীমা (1175168609 )ও রয়েচে। প্রথমত, ছন্দের নিরিখ 


৩৯৬ বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান 


ছাড়া বোঝা যায় না সঠিকভাবে কেমনে একটি নির্দিষ্ট শব্দ বা অক্ষর প্রগাঁপত 
বা মান্লায়ত হবে। দ্বিতীয়ত, এতে নেই গীতল ও স্মারক গুণাবলী যা দেখা যায় 
সাঁমল পদ্যে। ঘুন্তক কবিতা শেকৃসপীয়রের ১২৯-তম সনেটে যে বিমূর্ত ভিতি 
আছে তার ব্যবহারে অক্ষম ৷ শেকৃসপীয়রের ব্যবহার এরূপ 


লজ্জার মরুতে দেখো [বিদেহী আত্মার অপচয়, 

কাম সেথা ক্রিয়াশীল ; অথচ ক্রিয়ার আগে ভাগে 
কামতো মিথ্যুক, দোষী, মারাত্মক রন্তু করে ক্ষয়, 
ববি, চরম, রূঢ়, দয়াহীন, অবিশ্বন্ত জাগে । 


তৃতীয়ত, সন্তত পারবা যেহেতু মুম্তকের ধর্ম, তাই ছন্দোবপর্যয় শব্দে যে 
জোর দেওয়া যায় তা এখানে আনা যায় না। চতুর্থত, স্মল গদ্যে যেমন সহজেই 
স্থান পায় অনুরণন ও অলংকৃতি, তেমাঁন মুন্তকেও আসে গাঁদ্যকতা। পণ্ডমত, 
বৈধ তাগিদমুন্ত হওয়ার ফলে এ কাবিকে তাঁর নিজের পায়ে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করে। 
কোন সু'দর রূপকল্প বা ভাব স্মরণে আনার জন্য নেই কোন মিল, কোন ছন্দ 


নেই যা তাঁকে স্পন্দের নির্দেশ দিতে পারে ও যাতে তিনি গন্তব্য স্থান স্পষ্টভাবে 
দেখতে পারেন।২০ 


IIL কথা শেষ 


বাংলা এখনো ছন্দ-এখ্বৰ্যে ইংরেজি বা ফরাসীর মতো খাদ্ধশালী হয়ে 
উঠতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্ৰনাথের পরে বর্তমান শতকের তিরিশের 
কাঁবরা কিছু ?কছু ছন্দ বৈচিন্যু আমদানি করেচেন বিদেশ থেকে। এ আগেই 


-এ, যা প্রকাশ পেয়েচে 
দিলীপ কুমার রায়কে লেখা বুদ্ধদেব বসুর এক চিঠিতে (১৯৩১, ডিসেম্বর ২৯ ); 


খওন করার সময় এসেছে ৷” এ প্রসঙ্গে 
চত পূর্ণতার জন্যে রূপের সৌন্দর্য বা 

বুত্বকে উপেক্ষা করার কোন যুক্তি নেই । 
শব্দ ও স্পন্দের শিল্পী, যাঁদও অন্যান্য 


= হবে তার চেয়েও আরো কিছু, এমন 
কি আরও বেশি। এ ছাড়াও প্রসিদ্ধ কাব হওয়া যায়, কিন্তু এই সব গুণাবলী 
চাঁহিত করে মহত্তর অমর কবিদের ।২১ 


এ কথা হয় তো পরে মর্মে মর্মে 
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উপলব্ধি করেছিলেন ‘বন্দীর বন্দনা'র কাব তাই তিনি বললেন £ 'রবীন্্রঠাকুর 
কবি রূপে রাহিবেন শতবর্ষ পরে। আমরা হারায়ে গেছি অসীমের জনারণ্যে। 

শুরু হলো 'ছন্দোমুক্তি' আন্দোলন ৷ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের এ কথাতেই লুকিয়ে 
ছিল ছন্দোরিস্ততা। এতে আর যাই হোক কবিতা থাকে না, যদিও কাব্য বা 
কবিত্ব থাকতে পারে। স্পন্দের নিয়ন্ত্রণে আসে ছন্দ, আর এই নিয়ন্ত্রণ যদি 
চলে যায় তবে অনিবার্ষভাবেই এসে যায় আনিয়ন্ত্রি স্পন্দ অর্থাৎ স্পন্দামতি বা 
ছন্দ দূরে যায়। তাই গুস্তছন্দ’ ও 'ছন্দোমুক্তি' বিপরীত বিহারী__একদিকে 
আছে এর বদ্ধতা বা ছন্দ, অন্য দিকে মুক্তি । পদ্য মুক্ত বা ছন্দোবদ্ধ হতে 
পারে, কিন্তু ছন্দ কখনই মুক্ত নয়। প্রথম পর্বের ছন্দো-ীবমুখতার জায়গায় এলো 
ছন্দোবোধহীনতা এবং এ শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই । ১৯৪০ 
থেকেই এ সরব হলো এবং এই ‘ছন্দ-কানা’ কাঁবরা ঘোষণা করলেন ঃ 

এখন মোরা বাধন ছেঁড়া ছুটাছ, থামাও দেখি! 
অর্থ যদি বুঝবে তবে কবিতা আর সে কি 2২২ 

এরপরে এলো তৃতীয় পর্ব ১৯৬১ এর কাছাকাছি। হয়তো কবিরা আত্মস্থ 
হবার চেষ্টা কচ্চেন। এ পর্ব তাই চিহ্নত হতে পারে “ছন্দ সচেতনতা” নামে ৷২৩ 
প্রশ্ন জাগে ছন্দের প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে ঃ হয়তো এ আর ফিরবে না, এবং যাদি বা 
ফেরে থাকবে না তাতে জহুরীপনা। বাংলা কাঁবদের ভুল হয়েচে এখানে যে 
ছন্দে বিশিষ্টঁজ্ঞান হওয়ার আগেই তাঁরা ছন্দোরিন্ততার দিকে ঝু*কেচেন। এখানে 
একটি কথা মনে রাখতে হবে £ ‘গান যেমন সুরে-তালে গাওয়ার শর্তে গান, 
কাব্যও তেমনি ছন্দের মান্রার দোলাযুন্ত হলেই তবে তা কাব্য, মিল থাক বানা 
থাক। বিশিষ্ট রীতি মান্য করে গাওয়ার শর্তেই গান হয়, কাব্যের বেলায় তার 
ব্যতিক্রম (নয় )1২৪এ-জন্যে পল ভ্যালেরি বলেচেন £ কাব্য বীজগাঁণতের 
সগোন্র।২৫ অর্থাৎ এখানে স্পন্দমিতির জ্ঞান আবশ্যিক । 
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I. টীকা ও গ্রন্থনির্দেশ 


টীক। ও গ্রন্থনির্দেশ 


* প্রথম অধ্যায় £ ভাষা ও ছন্দ 


১৯ । 
২। 


৩। 
৪1 
৫। 
৬। 
৭। 
৮। 
৯। 
১০ । 
১১। 
১২ । 


১৩ । 


১৪ ৷ 
১৫। 


১৬ । 


১৭ । 


১৮ । 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_বিঁচত্রা (১৩৬৮ ), পৃঃ ৫৩৫-৩৬ ঃ ‘ভাষা ও ছন্দ’ । 
রবীন্দ্র রচনাবলী ( ২৬শ খণ্ড ), পৃঃ ৩৭৫ । 

Saussure (F. 0০)-_-0000:90 in General Linguistics, p.14. = 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়_বাঙলা ভাষা প্রসঙ্গে (১৯৭৫), পৃঃ 
৫-৭, ৫৭ । 
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৬২। W. ও. Allen—Phonetics in ancient India (1953), 
pp. 86-7. 


৮৩ । G. Birkof and ও. M. Lane—A Survey of Modern 
Algebra 1954), 6. 3. 

৮৪। ইণ্ডিয়া আঁফসে রাক্ষত পাগুঞলিপি সংখ্যা ১৭১৩ বি, পাতা (folio) ৷ ১। 

৮৫। '৪. ৬. arma—Critical studies in the phonetic observa- 
tions of Indian Srammarians (1961), pp. 88, 90. 

৬৬। L. টা, Brosnaban and B. Malberg—Introduction to 
Phonetics (1970), pp. 47-0. 

৮৭। Allen—y২ সংখ্যা দঃ. 22. 

৮৮। 


কুষ্ণধধন--৯ সংখ্যা দ্রঃ পৃঃ ১৭২-৭৩ । 
৮৯। Catfordl—৩৭ সংখ্যা Ht— pp. 84-7, 91-2.; D. Abercrombie 


বলেচেন “সমকালীন মেল”-এর কথা । তাঁর মতে 


লীন মেলে 'স্থিতকালের পাঁরবৃত্তি ৷ 
চেন তাঁর 1967-Intonation and 
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grammar in British English এ ৪ ‘এক, দুই ও তিন অক্ষরীয় 
মেলের গড় স্থিতিকালের অনুপাত যন্ত্রে দেখায় প্রায় 5: 6:7'. 

The Golden Book of Coleridge (Everyman's brary) 
ed. E. Rhys (1932), pp. 147, 149. 

D. Abercrombie—Studies in phonetics and linguistics 
(1971), pp. 21-25. 

আব্দুল হাই_-৩৩ সংখ্যা দঃ_পৃঃ ১০৮-৯, ১১৪-১৫ । 
Grammont—Traite de phonetique, 70. 49 ; W. 5. Allen 
তার Phonetics in ancient India (1953)-তে এ+র উল্লেখ 
করেচেন ৭২ সংখ্যক পৃষ্ঠায় ৷ 

D. Jones—An outline of English phonetics (1957), 
Sec 858 at 9. 237. 

অমূল্যধন__১৬ সংখ্যা দ্রঃ পৃঃ 88-৫, ১০৮ । 

প্রবোধ চন্দ্র_৭৮ সংখ্যা দ্রঃ_পৃঃ ৯, ১০ । 

মোঁহতলাল-_১৭ সংখ্যা দুঃ-_পৃঃ ii, ৫০-৫১ । 
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R. Ghil—Traite du verbe (1886), p. 18. 

J. C. Ransom—The world’s body (1938), pp. 95-7. 
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সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত_ছন্দ সরস্বতী ঃ অলোক রায় সম্পাদিত (১৯৭৪), 


পৃঃ ১৩। 
প্রবোধ চন্দ্ৰ সেন-_ছন্দ"পরিক্রমা ( ১৯৭৭ ), পৃঃ ১১-২, ৩৯ । 
দিলীপ কুমার রায়--ছান্দাসকী ( ১৯৪০ ) ৪ ভূমিকা, পৃঃ ১৬-৭ । 
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র্লবীন্দ্ৰনাথ--৯ সংখ্যা দ্রঃ-পৃঃ ৭৩, ৪২-৪। 

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়--বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ( ১৯৬২ ) ৪ প্রথম 
সংস্করণের নিবেদন, পৃঃ ॥৮, ২৯, ২০১। 

Bridses—> সংখ্যা দঃ£_pp. 73-4. 

মোহিতলাল মজুমদার_-বাংলা কবিতার ছন্দ (১৯৫২), পৃঃ ৬৪-৫ । 

5. K. Chatterji—The Origin and Development of the 
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(1972), p. 48. 

A. H. Foxstrangways—The music of Hindosthan 
(1914), pp. 200, 202, 

H. Lanz— The physical basis of rime (193D. 

Vi Benussi—Psychologie der zeitanffassung (1913). 
PDP. 21514. 

L. Abercrombie—Tbhe theory 0f poetry | এর উল্লেখ 
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০0২ Sankaran—Pro 
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রাখাল রাজ রায়__“বাংলার ছন্দ ও তাল’ ঃ পরিচারিকা ( নবপর্যায় ), 
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প্রবোধ চন্দ্র সেন_৭ সংখ্যা দ্ৰঃ-পৃঃ ৯-১০, ৩৮, কলিকাতা 
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সুধাীন্দ্ৰনাথদত্ত_-স্বৰ্গত ( ১৯৪৫ ), পৃঃ ১৯৩-৪ । 

মোহিতলাল--১৪ সংখ্যা দ্ৰঃ--পৃঃ ৩ । 

অধূলাধন_-১২ সংখ্যা দ্রঃ পৃঃ ৮৮, ৯৬-৭ । 

রবীন্দ্ৰনাথ--৯ সংখ্যা দ্রঃ পৃঃ ৫৫ ৷ 

রাজশেখর বসু-_চলান্তিকা (১৩৫৩ ), পৃঃ ২০৭ । 

J. Schipper—A History of English Versification (1910), 
Chapter I. 

কুষ্ণধন--১০ সংখ্যা দঃ__পৃঃ ১৬২-১৭০ । 

রবীন্দ্রনাথ__৯ সংখ্যা দ্ৰঃ--পৃঃ ৫০-৫১ । 

আব্দুল হাই--২১ সংখ্যা দৰঃ--পৃঃ ১৬৪-৫, ১৮৪ । 

Shorter Oxford English Dictionary (1959) p. 103. 

J. R. Firth—Sounds and Prosodies, pp. 4-5, 11-2. 

R. H. Robins— ‘Aspects of Prosodic analysis’ (1957): 
Prosodic Analysis, ed. R. Palmer, 1970, pp. 191-2. 
আব্দল হাই--২১ সংখ্যা দ্ৰঃ--পৃঃ ২৫৩ । 

অমূল্যধন--১২ সংখ্যা দ্ৰঃ--পৃঃ ১৬, ৯৭-৮, পাদটীকা । 

কৃষ্ণণন--১০ সংখ্যা দ্ৰঃ-_-পৃঃ ২১৮-১৯। 
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pp. 27-8. 

R. R. Menon—The sound of Indian Music (1976), 
pp. 60-64. 
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আশুতোষ দেব--নৃতন বাঙ্গালা অভিধান (১৯৭৬ ), পৃঃ ৯৩৮ । 
কৃষ্ণধন--১০ সংখ্যা দ্ৰঃ--পৃঃ ৫৩, পাদ টীকা | 
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Motor Phonetics (2nd edition, 1951), p. 200 ; (3) W. 
S. Allen—Phoneticsin Ancient India (1953), pp. 79-83 ; 
(4) S.Varma—Critical Studies in the Phonetic Observa- 
tions of Indian Grammarians (1961), pp. 55-60. 
Varma— cy সংখ্যা Hঃ—p. 56. - 

D. Jones—An Outline of English Phonetics (1957), 
Secs. 100-101, 209-211 at pp. 23-4, 53. 

The Concise Oxford Dictionary (6th edn), PP. 528-9. 
জ্ঞানেন্দ্ৰ মোহন দাস-_বাঙ্জালা ভাষার আঁভধান (১৯৩৭), পৃঃ ৩৭, ৩৯ । 
মোহিতলাল--১৪ সংখ্যা রঃ পৃঃ ৫৬ ৷ 
Concise Oxford uy সংখ্যা দ্রঃ, 33 ; A Preminger— 
Princeton Encyclopaedia of poetry and poetics (1975), 
0337. B. Blackstone—Practicgl English: Prosody 
(1974), p. 154. 

জ্ঞানেন্দ্ৰ মোহন--৬২ সংখ্যা দ্ৰঃ-পৃঃ ৪৭ । 

Concise Oxford—vy সংখ্যা দঃ. 12, 

প্ৰবোধ চন্দ্র সেন--ছন্দ পারক্রমা ( ১৯৬৫ ), পৃঃ ১২৪, ১২৯ । 


মধনসজদন রচনাবলী ( ১৯৭৩ ১, পৃঃ ৩২২। রাজনারায়ন বসুকে লেখা 
চিঠির তারিখ ওরা আগষ্ট, ১৮৬০ ৷ 
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এবং এ 'দিগস্বর মিত্র মহাশয়ের উদ্দেশে ৪ 'এঅমিন্রাক্ষর ছচ্দ এ দেশে 
ত্বরায় আদরনীয় হইয়া উঠিবেক।' এর আগে ‘তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যের 
(১৮৬০) যতীন্দ্ৰ মোহন ঠাকুরের উদ্দেশ্যে মঙ্গলাচরণে কাঁব বলেন ঃ 
‘যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল তাদ্বযয়ে পরীক্ষা বৃক্ষের ফল সদ্যঃ 
পরিণত হয় না। তথাপি আমার লক্ষণ প্রতীত হইতেছে যে এমন 
কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এ দেশে সবসাধারণ জনগণ 
ভগবতী বাণ্দেবীর চরণ হইতে মিন্রা্ষর স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়াই 
চারতার্থ হইবেক ৷’ দ্রষ্টব্য ঃ গ্রন্থাবলী, পৃঃ ২০২, ২৩৬-৪২। 
রবীন্দ্রনাথ__৯ সংখ্যা দ্ুঃ-_পৃঃ ২৩০, ২৩৩ । 

B. Blackstone—Practical English Prosody (1974), 
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সোমের 'মধুস্থাতি' পৃঃ ১২২ দরষ্ব্য। 

অমূল্যধন--১২ সংখ্যা দঃ_পঃ ১০২। 

মোহিতলাল--১৪ সংখ্যা দ্ৰঃ_পৃঃ ৮৯ । 

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ_বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৩৪২), পৃঃ ২৪৫ । 

নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ--বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৩৪৩), পৃঃ ৩৭৬-৭৭ । 
সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়__ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৪২), 
পঠ ৪৪8৬ । 

রবীন্দ্রনাথ-_-৯ সংখ্যা দুঃ--প্‌ ৩২, ৫৪, ১৪৮ । 

লালমোহন বিদ্যানিধি__কাব্যনির্ণয় (১৮৬২), পৃঃ ৮৯ । 

রামমোহন রায়--গোঁড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩), পৃঃ ৪১১-১২ । 
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পরিভাষা 


পরিভাষা 


A 
Abdomen—কুক্ষ 
Abdominal—কুক্ষীয় 
Absolute—পরম 
Absorption—োষণ 
AbuUttin6_প্রান্তযোজক, সংযুস্তক 
Acceleration— ত্বরণ 
/১০০০০-প্ৰস্বন 
Accented --প্রস্বানত 
Accentuation—পস্বনন 
Acoustic—শ্ৰোত, শ্রুতিমূলক 
Acoustics স্বনাবদ্যা 
Acoustic energy —শব্দশান্ত 

—phonetics—শান্দ ধ্বানতত্ 
জ্ঞান 
-__16০০৮৭০৮--শাব্দ আভলেখক 
Action 000906191-ক্রিয়া বিভব 
4৯০৮৪] প্রকৃত, যথার্থ, বাস্তব 
Acute __উদাত্ত, তীব্র, 
Adapted—আভযোজিত 
Adaptive—প্রাতযোগ্য 
Adjustment—সমন্বয়ন 
Ad libitum— খুশি মতো 
Aerodynamic Phase—বায়ুপচল দশা 
affricate } 
Affricative 
Airblast—বায়ুবেগ 
Air medium-— বায়ু মাধ্যম 
Air 50520 বায়ু প্রবাহ 


Algorithm—আল্গার্দ্ম্‌ 

Alo6a_অ-বাক্‌ 

Allophone—সহধ্বান, সহস্বন 

Alphabet— বৰ্ণমালা 

Alphabetic—বৰ্ণমালক 

Alpha particle—আশ্ফা কাঁনকা 

Alternate—<একান্তর 

Alveoli—দত্তমূল 

Alveolar retroflexed—দস্ত মূলীয় 
মূর্ধণ্য 

Amplifier —1ববর্ধক 

4১0201169- বিস্তার 

4১11810812.- সাদৃশ্য 

£১0৪1০০- প্রতিরূপ 

Anatomy -—শারীর স্থান 

Anticipation—প্ূবানুমান 

Anti-resonance—অননুনাদ, 
অননুরণণ 

101] নেহাই 

£১9519৭1০-_অপর্ধাবৃত্ত, পর্যাবুত্তহীন 

£১017676515- আদঘ্বর লোপ 

/১০০০০7০-_অন্তপ্বর লোপ 

Applied force—প্ৰযুত্ত বল 

Approach— প্রবেশ পথ 

Approximant—সানকৃত্ট 

Areal coordinates—ক্ষেত স্থানাঙ্ক 

Arrest— অবরোধ 

Arresting—রোধক 

Articulation—উচP্ডারণ 
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Articulatory ০195525-_উচ্চারণীয় 


সংবার 
02580 উচ্চারক প্রত্যঙ্গ 
—phonetics— উচ্চার্য ধ্বান 
বজ্ঞান ৰ 
-__-9556600- উচ্চারণতন্র 
As a rule— সাধারণত 
Ascending 9০৪916-_উর্ধগমান 
Aspirate— মহাপ্ৰাণ 
Aspirated—মহাপ্ৰাণত 
Aspiration—মহাপ্রাণণ 
Assumption— অঙ্গীকার 
Asymmetry—প্ৰাতলাম্য 
Asymmetrical—অসমামত 
At least —নদেনপক্ষে 
At right angle—সমকোণক 
91915 শ্রাব্য, শ্ৰব্য 
Audito-kinaesthetic— 
শ্রাতসণ্টালিত 
Auditory—শ্ৰো, শ্রাবণ 
— Canal or meatus— 
শ্রাতনালকা 
—Cortex—বাহঃস্তর 
—phonetics—শ্ৰোত বিজ্ঞান 
Automation—্বয়ধক্য়তা 
Axis of curve—বক্ৰাক্ষ 
4১010 ঘায়ুউপাঙ্গ 
B 
Babble—অক্ফুট ধ্বান 
Back excursion—iপছট বহার 
-3'50:0166-4বল্পন্দ, 1পিছট ঘা 
Ballistic 1005100617৮ ক্ষেপক 
1বচলন 


-_ ০০০৪৮ PuUlse—ক্ষেপক 
উরসম্পন্দ 
Band—পাঁট 
—of nerve tissue— ঘ্লায়ু কলপাঁট’ 
Base of the skull—করোট ভূমি 
Bar—দও 
18855 _নিন্নতম পুরুষ কণ্ঠ 
Beam of light—করণ পুঞ্জ 
Beat—তাড়ন, বিস্পন্দ 
—excUrsion—তাড়ন বহার: 
—stroke—তাড়ন ঘা 
Beating note—তাড়ন স্বর 
Bellows—হাফর 
Bendins—বংকণ 
Brain— মাঁস্তদ্ক 
Breathed releasc—অধঘোষ মোচন: 
Breath £:০০৪০- শ্বাসমেল 
Breathy %০1০০-_শ্বাস ধ্বাঁন 
Brightness— fio 
BrouchoscoPe—ক্লমশাখা দশা 
BumpPing—ত্তলন 
Bundle—ুচ্ছ 
Buzz—গুণগুণান 
Buzzing sound—ুণ্‌ গুণ্‌ ধ্বানি' 


CG 
Calculation—ণনা, হিসাব 
Calibrated—অংশাষ্কত 
Carbon dioxide—অঙ্ষারক 

দাকৃসাইড 
Cardinal vowel—ম:ুল দ্বরধবানি' 
Cartesian coordinates— 
কাৰ্ত্তেসীয় স্থানাঙ্ক 
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“Cartilase—কোমলাত্থি 

‘C৭vity-ববর, গুহিকা 

‘Chain of three ossicles— 
্রাস্থকাশৃঙ্খল 

Chain 1590101- শৃঙ্খল বিক্ৰিয়া 

0017610-1210969617900- হস্ত 


সণ্টালিত 
“Chest Pulse—উরসম্পন্দ, বক্ষস্পন্দ 
Ch০rd—ত্বর মেল 


—major— গুরু স্বরমেল 
00110 লঘু স্বরমেল 
‘-Chosen—বৃত 
Chroneme—কালমান 
‘Circuit—বর্তনী 
—difference—অবকলন বৰ্তনী 
—integration—সমাকলন 
বৰ্তনী 
‘Click— শীৎকার 
‘Classical—ধ্পদীঁ 
Clause— বাক্যাংশ 
—terminal—অন্ত্য বাক্যাংশ 
‘Closed syllable—বদ্ধাক্ষর 
‘Closure—সংবার 
‘Clue—সংকেত, খেই বা সত্ৰ 
Cochlea—কুলকা 
‘Cochlear potential—কুলীয় 
[বিভব 
09115. কুগলীকৃত 
Coincidence—সমাপতন 
‘Collinear—এক রেখীর 
Commencing—স:চক 
‘Communication system— 
সমাযোজন তন্ত্র 
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Co-ordinates— স্থানাঙ্ক 
Composite spectrum— 
মিশ্রবর্ণালী 
Compound—যোগ 
=€০UpPlet—যোগ যুগল 
Compressed—সংনামত 
Compressive—সংনমনশীল 
Compression—সংনমন 
Concept— প্রত্যয়, ধারণা 
Conceptualist—ধারণাবাদী 
Concomitant—সহগামী 
Concord—সঙ্গাত 
Condensation—ঘনীভবন 
Conduction—পাঁরবহণ 
(0০00০ শঙ্কু 
Configuration—বন্যাস, বিগ্রহ 
Conical shape—শত্কুরূপ 
Conjunct letter—যুত্তবৰ্ণ 
-5০50- যুক্তধ্বাঁন 
Connective tissue—যোগকলা 
Consonant— বান, সঙ্গত 
—luster—যুগ্ৰ ব্যঞ্জন ধ্বনি 
Consonantal weight—ব্যaনভার- 
Consonance—স্বরসঙ্গাত 
Consonantoid—বাধদনকণ্প 
Constant —1নত্য ধুবক 
Constituent partial tone— 
গীতিস্বরের অবয়ব সুর 
Constriction—সংকীননণ 
Constricting—সংকীনণী 
Construct— গঠন 
Context— প্রকরণ, প্রসঙ্গ 
০701778917৮ প্রলীস্বত, প্রলম্বক 
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00700105005 _সম্ভত, অনবচ্ছেদ 
0970510০_নিশ্নতম নারীকণ্ঠ 
00.005 বৈসাদৃশ্য, তারতম্য 
090৮01- নয়ন্ত্রণ 
Controlled movement— 
'নয়ান্্রত বিচলন 
Conventionalisation— 
প্রচলীকরণ 
0070০106107 কুওলী 
Correlate—-অনুবন্ধী 
Correlation—নত্তসম্পর্ক, সহসম্পর্ক 
Correspondence—প্ৰাতষবঙ্ 
Cortex—বাহঃন্তর (মান্তিষ্কের ) 
Counterpart—পgত 
Cracking— ্বরভঙ্গ 
(02815 বক্রমার্গ 
Creative £9:0০01070- সৃজনীবৃত্তি 
Cricoid—(n) বলয়, ৫1) বুল 
010০91- ক্রান্তক, ক্ৰান্তীয় 
Cross-section—অনুপ্রস্তছেদ 
Crucial—বানশ্চায়ক 
Culminative—5ড়ায়মান 
Cycle—5ক্ৰ, চক্কর 
_০0/001966-_পূর্ণচক্র 
Cylindrical—বেলনীয় 
D 
Damped—অবমান্দত 
Damping force—অবমন্দন বল 
Decibel 08০৮০. ডেসবেল [টার 
Defined—সংঙ্কত 
Deflation— বসার 
Deforming force—বকাত কারক 
বল 


বাঙ্‌লা ছন্দোবিজ্ঞান 


Dento lingual—দনস্ত জিহবা মূলীয়: 
Detectable—অবেক্ষণীয় 
[09650017976 নির্ণায়ক, ছক 
Determinative সীমা নির্ধারক 
[01901779500 মধ্যচ্ছদা 
—rectus abdominis muscula- 
০৮০ মধ্যচ্ছদা খজু-উদরীয় 
পেশাতন্ত্ৰ 
]21860012-- সপ্তসুর 
Dichotomy—দধা বিভাজন 
Difference—ভেদ 
_6976__বিয়োজিত সুর 
Differentiation Circuit— 
অবকলন বৰ্তনী 
Dimension— মালা, আয়তন 
[01150050158 দ্দিপ্বর 
7015০519791 দশাত্মক 
[0150159755_ ক্ষরণ 
115001701700165- ছেদ 
Discord—বসঙ্গাত 
Discrimination—বানশ্চয় 
Displacement—সরণ, স্থানচ্যুত, 
Distraction—বক্ষেপ 
[015151016_ _বিভাজ্য 
Doctrine of letters—বৰ্ণবাদ,. 
হরফ বাদ 
Dome-shaped—কুষ্াকাত 
Double—ুগ 
-_6০- দুনীনল 


'_]2000]108--1”দ্বিত্বীকরণ 


Drainage tUbe—পাঁরবাহ: নালী? 
[079102- ব্যাপ্তি, স্থাতিকাল 
_052126010- স্থিতিমাঘা 
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Dynamic displacement—গতীয় 


স্থানচ্যাত 


E 
০0017 কর্ণপটহ 
_081771706- কর্ণ প্রশিক্ষণ 
Esressive lung 217 নিক্রমণশীল 
ফুস্ফুসীয় বায়ু 
ঢ.1০০৮৮০__বাহক্ষরণীয় 
[1950০ -স্থিতিস্থাপক 
Electric impulse—তাঁডতাঘাত 
Electro-acoustical-optical 
converter—তাঁড়ং-শব্দালো- 
পাঁরবর্তক 
[0100:0-0159721091 তাঁড়ৎ- 
রাসায়ানক 
ঢ16০৮:0-7050810185-তাঁড়ৎ- 
পেশীলেখ 
17000179515 জোর 
Endolymph—অন্তঃলাসকা 
Ending—সংহারণ 
Energy — পৰাত 
Entropy—এনটপ 
Envelope— আচ্ছাদন 
]:])18106085--আঁধাজহ্বা, আলাজভ্‌ 
ঢ9০০1 আদি যুগ 
Equally spaced—সমস্থানক 
Equivalent—সমতুল্য 
Essential—অপারহার্য 
Eustacian tube—ইউষ্টেকায় নালী 
Exact সাঠক 
Excursion—বহার 
Expectancy— প্ৰত্যাশা 


Expiration—নংঃশ্বাস 
11০16 স্পষ্ট 
ঢ.0109100- বিস্ফোরণ 
Extralons— পুত 


F 

Faculty of speech—বাকৃশান্ত 

Factor— কারক 

Fading—ক্ষীয়মান 

Feature rate of articulation— 
উচ্চারণের লাক্ষাণক হার: 

9০৭৪০] পুনার্নবেশন, প্রত্যাবৃত্ত 
পুষ্ট 
—mechanism—পুনান‘“বষ্ট 
ক্রিয়াবধি 

180০ চিন্ত 

Filtering—পারসুত 

FingerpPrint—অঙ্ুলাতক 

Fissure— ফাটল 

Fixed—বদ্ধ 

—pitch theory—বদ্ধপ্রস্বরবাদ 

Flap—তাড়ন 

FlapPed—তাড়ন জাত 

Fluctuation—উচ্চাোবচন 

Forced— প্রণোদিত 

Force transformation ratio— 
বল পাঁরবর্তনাংক 

ঢ০০৮__পর্য, পদাঁমাত 

Format—প্রশ্বরাবয়ব 

Form stress— বাচ প্রচাপ 

Fortis—দৃঢ় প্রবল 

Forwarding function—প্রেরক 
বৃত্তি 
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Fourier 21915515- ফুরিয়ে 
বিশ্লেষণ 

Frame of reference—নর্দেশ 
কাঠামো 

Freduency—স্পন্দাংক, কম্পাংক 
band কম্পাংক পাঁট 
_0905০-_-কল্পাংক পরিসর 
—variation—স্পন্দাংক 
পারবৃত্তি 

Fricative—ঘৃষ্ 

Friction— ঘর্ষণ 

Function— ফলন 

[01800100091] কামক 

Fundamental frequency—মূল 
কম্পাংক 

Fusion—সংলাগ 


G 
Gamma radiation—গামাবাকরণ 
Generator— জানন্ত 
Gennetically—ফলের দিক থেকে 
52085 বগ্, গণ 
5001:079002905- স্থান কাল 
মাত 
Geometrical Progression— 
গুণোত্তর প্রগতি 
Glandular—প্ৰাহথল 
Glide— ত 
Gliding chanse— শ্রুতি পরিবর্তন 
Gloss-Kinaesthic—ভ্‌ সণ্টালত 
919৮1 কণ্ঠনালিক 
19615 শ্বাসরদ্ধা 
Grapheme—লেখমান, লেখচিন্র 
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৪৮৩ _অনুদাত্ত 
Grouping of syllables— অক্ষর 
মেল 
H 
Hair Cell—কেশকোষ 
Half width—অৰ্ধপ্ৰস্থ 
Hammer—হাতাড় 
Handle—হাতল 
Harmonic—(n) সুরগুণিতক, সঙ্গত, 
উপসুর 
(৪dj)--সমঞ্জস, সুসঙ্গত 
—analyser—সমঞ্জুস বিশ্লেষক 
_2201107- ভাজত গাঁত 
simple (5. নল. 1)_ সরল 
ভাজিতগতি 
_980191 সুরগুণিতক ্বরাংশ 
-56716৪__বিপরীত শ্রেণী 
[72075 সুরগুণিতক, সঙ্গৎ 
Hearer—্ৰোতা 
7627106- শ্রবণ 
080.200 শ্রাবণকৃত্তি 
_9:০০০3৪- শ্রাবণ প্রাক্য়া 
Heliotreme—কুওলান্তকা 
Hierarchy— রকম 
1554 ফোঁস ফোঁসান 
Horse ০০৬০7 অশ্বশক্তি 
77০০ বর্ণাঁল 
Hyoid UnNit—U-আকবাতর অস্থি 
একক 
Hypothesis—প্ৰকণ্প 


I 
Ictus—হন্দাঘাত 
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__জ৪151)৮-_-সংঘাত ভার 
Tdeation— ভাবনা 
Ideogram—ভাবালাপ 
[7098০ প্রতির্প 
Imageless awareness—বমূর্ত 

বোধ 
Immanent—পারব্যাপ্ত 
Impedance matching trans- 

£০rmer—প্রাতবাধা উপযোগী 
পারবতি 
Implicit 1070 অস্পঞ্টরুপ 
ImPlosion—আঁভানধান, আস্ফোরণ 
Impressed—প্ৰযুত্ত 
Impulses—ঘাত গুচ্ছ 
Impulsive— ঘাত সূচক 
Incident—আপাঁতত 
Indicator —সূচক 
Induced—আবষ্ট 
Inflation—উৎসার 
Inferiorly-_অধারকভাবে 
Infraglottal—অবশ্বাসরন্ধীয় 
Ingressive lung air—ফুস্ফুসূ 
প্রবেশক বায়ু 
Inharmonic overtone—অসমঞ্জস 
আধিসুর, সুরগুণিতক রোধী 
Initiation—উদ্বোধন 
Initiator— উদ্বোধক 
Innervation—লয়ু-সণ্টারণ 
Input—নবেশ 
Inspiration— প্রশ্বাস 
Instantaneous—তাৎক্ষাণক 
[5658০ পূৰ্ণসংখ্যা 
Integral multiPles—বহ সমাকল 


৪৪১ 


Integration circuit— সমাকল 
বৰ্তনী 
Intellectualised—বুদ্ধীকৃত 
Intellisilibity—বোধগম্যতা 
Intended 00:900- ঈীগ্সিত 
কাল 
ঢা)৮০05105- তীব্রতা, তীগ্মতা 
In tension—টানগ্রস্ত, বিতত 
Interaction—থান্রয়া 
Interrupted surface—বুদ্ধপৃষ্ঠ 
Intercostals—সধ্যপাঁজর 
Interference—ব্যাতকরণ 
Intermittent—সাবরাম 
Inter phenomenon—সমধ্যপ্ৰপণ 
Intervocalice—আত্তঃ্বরীয় 
Intonation—স্বরভা্গ 
Intrasyllabic—আত্তরাক্ষারক 
Intuitive reaction—স্বজ্ঞাত 
প্রর্তাক্রয়া 
In unision—সমমেলস্থ 
Inverse—বপরীত মুখী 
Inversely proportional— 
ব্যস্তানুপাতিক 
Involuntary—অনৈচিছিক 
Isochronous—সমকালীন 
Isodynamism—সমগতীয়তা 


J 
Jaw movement—হনু বিচলন 
Just noticeable difference 
(বা) শুধুই লক্ষণীয় বিভেদ 
(শু, ল, বি) 
Juxtaposition—সান্নাধ 


৪৪২ 


K 
Kinaesthetic—সণালক 
Kinetic energy —গতীয় শান্ত 

—(moving) stress— গতীয় 
বা চলমান প্রচাপ 
KymosrPh—ত্রঙ্ লেখ 
_£Iec০rdin6—তরঙ্গ মাপনী 
আঁভলেখ 


6 
Labio-dental দত্তোঁঠ 
]80109-৬ 212101296100- পশ্চ 
fজহ্বোধী ভবন 
Lansuasge—ভাষা 
Langue—বানী 
Laryngael— স্বর যন্ত্ীয় 
[87570593009 স্বরযন্ত্রদর্পণ 
1071) স্বরঘন্ত্ 
Laws of Conservation of 
energy and momentum 
শান্তি ও ভরবেগ সংরক্ষণ সূত্রাবলী 
[5015- কোমল, দুৰ্বল 
[9080 দৈৰ্ঘ্য 
[০৮৮] বর্ণ, হরফ 
— doctrine ০: বর্ণবাদ 
Level or static 50555 _চৌরস 
বা দ্ছিতীয় প্রচাপ 
Light house—বাত্ঘর 
Liquid—তরল 
Linear function—রৈখক ফলন 
Line-end marker—Hরণাত 
নিৰ্দেশক 
Linking— সংযোজক 
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Lip movement— ও; বিচলন 
Listening— কর্ণপাত 
[00515591758] অনুদৈর্ধ্য 
[.০£০5_ বাক্‌, যুক্তি 
].006--পালি 
Loudness— প্ৰাবল্য 
-_15৮০1-_প্রাবল্যন্তর 
Lowest Common multiple— 
লাঁঘষ্ট সাধারণ গুণিতক 
Lumbar vertebrae—কাটক- 
শেরুকা 


M 
Macro-chronice—দীখকালীন 
Maintainable—পোষণীয় 
Maintained—পোষত 
Matrix— ধাৰ 
Mean—মধ্যক 

—]evel— ভ্তরমধ্যক 
Measure—মাপ, মাপনী 
Mechanism—যনকোশল 
Mel—মেল 
Melody-সূতান, রাগ, সুস্বর 
70670579106 বালা 
Membraneous 2650 বল্লীময়পত্রী 
Metre—স্পন্দামাত, ছন্দ, মান্লাবদ্ধ | 
Metrical—tন্দোবদ্ধ, ছন্দোমাতিক 
Metrics—হন্দোবজ্ঞান, মাল্লাতত্্ 
Metronome—সানামান 
Micro-chronice—অনুকালীন 

_—structure—অনুগড়ন 
Minimum—অবম, নিম্নতম 
Modulated—মড়ালত 
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Modulation—মডুলন 
Momentary— অস্থায়ী, ক্ষাণিক 
Moneme—একমান 
Monitoring—পারধারণ 
Morpheme—বূপমান 
Morphemic—রূপমানীয় 
Motor context—সণ্টালক প্রসঙ্গ 
_—U৷nit=_সণ্টালক একক 
Movement —{বচলন 
—of fixation—বদ্ধ বচলন 
_০০mPlex—বচলনজট 
—of the thorax—বক্ষ "বিচলন 
Multiple—Tুiণতক 
Musculative—পেশীতন্ 
Musical—গীতল 
—c০lour—গাীতবর্ণ 
_1006:%91- -্বরাস্তরাল 
000০ সু স্বর 
-_50816-স্বরগ্রাম 
Mute-অঘোষ 
Mutilated— কাত 
Myo-dynamic performance— 
পেশীসচল সম্পাদন বা কাত 
[5০-1৭9:1০_ পেশী নমনীয় 
[55০0-9০06০:--পেশী সণ্টালক 


N 
Nasal—নাiলক্য 
Natural—সবাভাোবক 
Nearly incom pressible— 

অসংনম্যপ্রায় 
Negative—নোঁতবাচক, খাণাত্মক 
Nerve—মায়ু 


৪৪৩" 


--০6][-- স্নায়ুকোষ 
—impulse—সায়ুখাত 
Nervous Ppatlhway—লাযুপথ 
Net work_জাোলক 
Neuro-linguistic program- 
ming সায়ু ভাষাতাতবক কার্যক্রম 
Neuro-muscular—লায়ু পেশীয় 
Neutron— মায়; কোষঙ্গণ 
Noise—রব, অপস্থর 
Noise-meter—রবমাপনী 
Nomen— নাম 
Nominalist—নামবাদী 
Non-asPitrate—অল্পপ্ৰাণ 
Non-linear vibrator—অরৈখক- 
কম্পক 
Non-syllabic—অনাক্ষারক 
Note— স্বর 
Nuclear £০৪০০০০-_নিউকিয় 
বিক্রিয়া 
Nucleus—মূলাধার, কেন্দ্ৰক 
Numerically—সংখ্যাগতভাবে 


0 

0]1ণ06--তিৰ্যক 

0০0153107- অন্তধূীত 

0০01051০-_স্পর্শধবান 

0০৪৮০ সপ্তক 

Omission— লোপ 

One-breath articulation— 
একপ্রয়াসী উচ্চারণ 

On and off switching of 
ড০1০17১8- ঘোষীভবনের প্রারম্ভ 
ও শেষ 


1৪88৪ 


‘08601081291--তত্ত্বাবদ্যক 
‘Open 370311709.007._স্থুলমান 
—syllable—যুক্তাক্ষর 
‘Operational fiction—সংকারক 
ভাণ 
‘Oral mechanism—সমোৌখক 
ক্ৰিয়াবধি 
‘Orchestra— বাদনৰ স্থান 
‘Organic-Aerodynamic— 
প্রত্যঙ্গীয়-বায়;সচল 
Orifice—রsধ 
‘Orthography বর্ণাবন্যাস 
Oscillation—দোলন 
Oscillosraph—দোলন fলখ 
‘055icle-আঁস্থকা 
Uv৭alডশ্বল . 
Overlap —প্রাবরণ 
‘Overtone—আঁধসুর 
P 
Palatilization—তালব্যীকরর্ণ 
Parallel সমান্তরাল 
Parallalism—সমান্তরতা 
Paradismatic—পদ প্ৰকরাণক 
Paradoxical—কৃটাভাস মূলীয় 
Parameter—পাঁরমাৰা 
Parametric Artificial Talker 
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61515 শ্রোণীচক্র 

Performer—বূপ কার, অভিনেতা, 
সম্পাদক 

Perlump—পাঁরলালকা 

Period পৰ্যায় ৰ 

Periodic alternation—প্ষাবৃত্ত 
একাম্তরণ 
—motion—পৰ্যাবৃত্ত গাঁত 
=_time—পৰ্যাবৃত্ত কাল 

Periodicity—প®াব্যত্ 

Period of function—ফলনের 
কালপর্ধার 

Pharyngeal mechanism— 
গলনালীয় গাঁতাবাধ 

Pharynzx—গলাবল 

Phase angle—দশা কোণ 

Phonation—s্বনন 
—breath— শ্বাস স্বনন 
_nill—শূন্য স্বনন 

Phonatory 015061077-_দ্বননবৃত্তি 
659 ০০০০:০]-_ঘ্বননজাতীয় 
নয়ন্ত্ৰণ 
-_-5ঙত50210--সৈঘঘ নতন্ত্ৰ 

1707 ফোন 

Phone— বন, স্বর 

Phoneme— স্বনমান 


--পারিমান্রক নকল কথক (প.ন.ক) Phonemic— ্বনমানীয় 


Parole—বচনূ 
Partial— বরাংশ 

__upPPer— উচ্চতর দ্বরাংশ 
৪0৮2 ধঁচিপারপাঁটি 
62:০2 প্রত্যক্ষ 
21০200101- প্রত্যক্ষণ 


Phoneme-representing 
segment— স্বনমাণক বাগংশ 

Phonetic empathy—ধ্বানক 
সমানুভাতি 
—transcription—ধ্বানক 
প্ৰাতালাপ 
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Phonetics—ধ্বান বিজ্ঞান 
Phonogram—ধ্বানালাপ 
[17012089017 ভ্বনলেখ 
61507201095 ধ্বনিতত্ত 
Physical—ভোত 
Physiolosical—শারীর বৃত্তীয় 
Physiology-শারীর বৃত্ত 
Phrasal movement—বাগাংশক 
{বচলন 
Phrase—বাগংশ 
Phrased—বাগংশত 
Phrasins—বাগংশায়ণ 
Pictosram—ৰালাপ 
Picture writing— লেখ 
Piece-wise 19£019:- খওশ 
নিয়মিত 
Piezo-electric ০%০০৮__চাপবৈদ্যুত 
ক্রিয়া 
[1109 কর্ণপন্্ক 
Pit প্রস্থর, মীড়, স্বরতীক্ষতা 
15161, উদাত্ত (acute) 
—interval—প্রন্বরান্তরাল 
_10আ-_-অনুদাত্ত (grave) 
—level— রত (circumflex) 
Pleura— প্লনুরা 
Plosion—স্পর্শন 
Plotted—fচাত 
Plus or minus atmospheric 
pressure—যুত্ত বা {বযুন্ত 
বায়ন্চাপ 
Preumatic tUbe—্যাসদ্রোণী 
Positive—ইতিবাচক, ধনাত্মক 
Potential energy— সাত শান্ত 


৪৪ 


Potestas—শাঁত, ক্ষমতা 
Precision—যথাযথতা, স্পষ্টতা 
Pressure equalizer—চFাপ তুল্য 

কারক 

__101619690- চাপ উদ্ধুদ্ধ 
Prismatic—প্ৰিস্মীয়, স্তম্ভাকার 
Process—প্ৰাক্কয়া 
Projection—আভক্ষেপ 
Projective Geometry— প্ৰক্ষেপ 

জ্যামিতি 
Prominence— প্রাধান্য, গুরুত্ব 
চ7059591500--বিস্তারণ 
Proper—নজত্ব 
[70065 ধর্ম 
755০5০5-_ছন্দোবিজ্ঞান, 

ছন্দোবিচাত 
Proviso—অনুবধ 
Psychological Corrolate— 

মনস্তাত্ত্বিক অনুবন্ধী 
Punctuation—যাতাবধান 
Puf—দমক 
Pulmonic mechanism— 

ফুসৃফুসীয় ক্রিয়া বধি 
]2019801010}--সপন্দন 
Pulse-like—>পন্দ কল্প 
Pulse 0f 769 শ্বাস স্পন্দ 
Pulse-reinforcins—>পন্দ পোষক 
Pure 6০০-_বিশুদ্ধাসুর 

0 

00911 গুণ 
Quantity—মানা, পারমাণ 
Quantum—পাোঁরমাণ, কোয়াণ্টাস 


৪৪৬ 


.Quasi-steady 5৮৪0০__স্থিরকতপ 
অবস্থা 


R 
Radio_বৈতার 
Range—_ পাল্লা 
Rapid speech—ত্বারৎ বাক্‌ 
Rarefaction—তনূভবন 
Rarefied—তনূকৃত 
Rate of utterance—টাতনহার 
Rational ratio—মূলদ অনুপাত 
Realist— বাস্তববাদী 
Rebound—প্রার্তাক্ষপ্ত হওয়া 
Recognition—প্রত্যাভন্ঞা 
Recording—আভলেখন 
Rectifier—দষটকারক 
Rectus abdominis—জু কুক্ষ 
[২০৫৪০০০০- ন্যনীকরণ 
Reference 1০০1-নর্দেশভ্তর 
Reflected আ৪৮০-_প্রাতফ?িলত 
তরঙ্গ 
ঢ২০০:9০চ০:5- দুর্গল 
ঢ২০৪150- নিবন্ধন 
=chest— বক্ষ নিবন্ধন 
-17920- শির নিবন্ধন 
Re-inforced—বলবৎকৃত, বলবন্তীরত 
Re-inforcement—বলবত্তরণ 
Relaxation—শ্ৰথন 
Release—মোচন, মোক্ষ 
Releasing—োচক 
Repetition—পুনবৃত্ 
Resistance—রোধ 
—constant— রোধ ধুবক 
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Resisted—প্রাতৰুদ্ধ 
Resolving Dower—বভেদন 
ক্ষমতা, বিশ্লেষনী ক্ষমতা 
Resonance chamber—অনুনাদ 
প্রকোষ্ঠ 
—theory—অনুনাদবাদ 
Resonant—অনুনাদী 
Resonator—অনুনাদক 
Resonatory—অনুরণনশীল, 
অনুনাদশীল 
Respiration— বসন 
Respiratory activity— শ্বসন 
ক্রিয়া 
_95502100- শ্বাসতন্ত্ 
Response— সাড়া, প্রাতাক্রয়া 
Rest-breathins—বরাম-শ্রসন 
Restoration—প্রত্যানয়ন 
Restoring £০:০০-_প্রত্যানয়ক বল 
Restrospectively—ভূতাপেক্ষভাবে 
Resultant—লক্ধ 
Retarding force—প্ৰাতবন্ধী বল 
Retinue—অনুচরবর্ণ 
Revolution—আবর্তন 
Rhetoric—অলংকার 
Rhythm—স্পন্দ 
Rhythmic sroup—স্পন্দমেল 
Rhythmicon—>পন্দ শিক্ষক 
1810-098০--পাঁজর পঞ্জর 
Ripple—লহৰী 
Risin৪—_ উদীয়মান 
Round—বর্ত্ল 
Root mean square— 


বৰ্গমাধ্যমূল 
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5 
Saw-tooth wave—করাতদন্তীতরঙ্গ 
Scala tympani—ঢাক খোলক 
Scala Vestibuli—দেউাড় খোলক 
Sea level—সাগরাত্ক 
Selective—বরণাত্মক 
Self-combination tone— 
স্বযোজিত সুর 
Semi-vowel—অৰ্ধন্বর 
Sensation—বেদন 
—o0f hearing— শ্ৰাবণ সুবোদতা 
Sensibility—বোদতা 
Sensitive—সুবেদী 
9505০: _সংবেদজ 
=input সংবেদ প্রসন্ভার 
Sequence— অনুক্ৰম 
Sequential circulation—ক্ৰামক 
উচ্চারণ 
Series—শ্ৰেণী 
—০0f 00095 স্বরক্রম 
Shimmer—ঝাকামাক 
5160 চিহ 
Significant—সংকেতবাহক 
Signified—সংকেতত 
Silence—মোন, নৈঃশব্য 
91197 মৌনী, নির্বাক 
06800 মৌন শ্বাস 
— stress 0019০- মৌন 
প্রচাপস্পন্দ ( অনুচ্চারিত ) 
Simple harmonic motion— 
সরল সমঞ্জস দোলন 
Single valued function— 
একমানী অপেক্ষক বা ফলন 


৪8৭ 


910.05--অস্থীয় কোটর 
Sinusoid—সাইনবক্ 
Sinusoidal vibration—সাইন- 
বক্রীয় স্পন্দন 
51101776-বিসর্পন 
9116 রেখাছিদ্র - 
9900695__কোমলতা 
5০7০ _সোন 
5০nant_স’ঘাষ, অনুনাদশীল 
S5০norous—অনুরণনশীল, অনুনাদী 
90010--ধ্বান 
-_-৮০৪:- নাদপট 
—continuum— নসন্তাত 
—_০Urve্ধ্বানচক্ত 
_1028০_ শবে প্রতিরূপ 
_ 100575105-_স্বনতীন্রতা 
— pressure --স্বনচাপ 
97০০৫ ধ্বানরোধী 
—quality—ধ্বানগুন 
—spectrograph—ধ্বান 
বণালী লেখী 
—spectroscopPe—ধ্বান 
বর্ণাল দশাঁ 
—variation—ধ্বান পরিবৃত্তি 
Species—প্রজ্জাত 
Spectral pattern—বৰ্ণাল ছাঁদ 
Spectrogram—বৰ্ণাল fচত 
Spectrum—বৰ্ণাল 
Speech— বাক 
Speech-Circuit—বাধভণী 
_5০0Uund—বাগধ্বান 
Spinal Cord=—্সুযুয়া কাও 
99101৩- টাকু 
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55159. প্রসার 
Spring factor ( restoring 
০0:০০ )=_প্রত্যানয়কাংশ 
Stability—সুান্থাত 
Standard— মানক 
Standardised—প্ৰামত 
Static স্থৈতক 
50525-_অপরিবত্তাঁ, স্থির 
SternUm—উরঃফলক 
Stimulus-resbonse— উদ্দীপক 
সাড়া 
StirruP—পাদান 
Stopped release—স্পৃষ্ঠ মোচন 
Strain—তাঁত, বিকাত 
Strength— সামর্থ, মাত্রা 
Strengthened—বলবার্ধত 
50695-_প্রচাপ, বল 
8০৪০ প্রচাপ মেল 
--0:9০95-_-বল প্রাক্রয়া 
—pProducins—বলোৎপাদক 
—pPulse—বলস্পন্দ 
—_timed—চাপবৃত্ত, প্রচাপ- 
কালিক 
Stressed—প্রচাপত 
-_9৮105-_-বিতত তার 
Stringed instrument—ততযন্ত 
Stromene—চFাপমান 
Structure—সংযুত 
Suction—চোষণ 
90101079101 সমাহার 
-_69706- যোঁজতদ্বর 
Superimposed configuration— 
উপারপাতিত বিন্যাস 


SuperPosition—উপারপাত 
Supraglottal—আতশ্বাসরকন্ধীয় 
—laryngeal—আঁতদ্বর যন্ৰীয় 
—segmental—খওোতগ, 
ছান্দসিক 
5070-_-অঘোব 
Surface—পঠ 
—away from ৮১০ পৃষ্ঠাতগ 
6০ ৮৪ পৃষ্ঠানুগ 
Sustained—পোষত 
Syllabary--অক্ষরমালা 
9511951০- আক্ষরিক 
Syllabication— অক্ষরীকরণ 
Syllable— অক্ষর 
—back stroke অক্ষর 1পছট 
—beat 50001০-_অঞ্ষরতাড়ন 
বা বিদ্পন্দ 
—closed—বদ্ধাক্ষর 
—০open—মুত্তাক্ষর 
—Producins—অক্ষরোৎংপাদক 
__0015০- অক্ষর স্পন্দ 
__Process— অক্ষর স্পন্দ প্রক্রিয়া 
—timed—অক্ষর বৃত্ত, 
অক্ষরকালক 
Symbol প্রতীক 
Sympathetic—সমবেদী 
Symmetrical—প্ৰাতসম 
Symmetry—সা্মাত 
Sync০০০e_স্বরলোপ 
Synchronous—সমকালীন 
Syntagmatic—বাক্‌ প্রবাহ: ক্লামক 
Syntax বাক্য রীতি 
Systematics—রীতবদ্ধতা 


REED 
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T 
8015 সারণী 
[9০616 স্পর্শ যোগ্য, স্পশরক্ষম 
8000. ধ্বনির রূপ, কণ্ঠস্বর 
Tape-recordins—ফতালী শব্দ 
গ্রহণ 
Tapering—শুওায়মান 
Tectorial membrane—fবলী 
আবরণ 
7061০078601 দূরনিয়ন্ত্রণ. 
Telephone—দূরভাোষ 
Tempo— দুতি, লয় 
7:00: উচ্চতম পুরুষ কণ্ঠ 
--৮০1০০__তারস্বর 
[95107--টান 
"['2052055--কাঠিন্য 
৮921০ ধনুষ্টঙ্কারী 
[6691০ গ্রথন 
"[']]601:2170-- উপপাদ্য 
08010 বক্ষীয় 
-_০৫০1£5- _বক্ষাববর 
_29০৮267)- _বক্ষবিচলন 
‘Threshold audibility— 
শ্রহতিসীমা, শ্ৰাব্যতাসীমা ; 
—intensity—সূচক তীক্ষতা 
Thus defined— এবং সংজ্ঞিত 
Timbre—উপদস্বন, স্বরবৈশিষ্ণ্য 
Time axis—কালাক্ষ 
Tissue—কলা 
To and ০ আগুপিছু 
Tone—সুর 
Toneme—সুরমান 
Tonetics—রাবন্ঞান 
২৯ 


Tongue-body movement— 
জিভ্‌ শরীর বিচলন 
Tongue-tip movement— 
জিহ্বাগ্র বিচলন 
Tonic—প্রারভ্তসুর 
—theory—স্বরতত্ব 
Trace—অনুরেখ 
Trachea—শাসনালী 
Tracheotomised—শ্াসনালী 
কার্তত 
Transcendent—তুরীয়, অতীন্দ্ৰিয় 
Transformer—পারবার্তঘ 
Transient— ক্ষণস্থায়ী 
Transitive—সoালী 
Transverse— অনুপ্ৰস্থ 
Travelling wave theory— 
প্রগামী তরঙ্গবাদ 
Treble—তেহাই 
Triad—fgক 
Tune—সুর 
Tuning fork—স্বনমূল 
Turbulent—আনয়ত 
Two-dimensional—দমাgক 
U 
Ultrasonic—ববণাতীত 
Unexploded closure—অস্ফোট 
সংবার 
Undiminished—অন্যেুনীকৃত 
Unpredictable interference— 
অপ্রত্যাশিত ব্যাতচার 
Unsymmetrical—অপ্রাতসম 
Upper parietal lobule— 
উঁচুমধ্যকপালীয় গোল 


৪৬০ 


Upper Partial—উপর স্বৱাংশ 
Urals tune—উরালীয় সুর 
Usual orientation—Hালত 

দিকৃস্থাত 
UvUla-আলাঁজিহ্বা 

ডা... 

৬০০৪০ শূন্যস্থান 
Valley— খাদ 
Valve কপাটক 
Variable—Hর, চল 


Velic, V৫lari€-জিহবামূলীয় 


valve ৪০৮০--জিহ্বাম্লীয় 
কপাটক ক্রিয়া _ 


Velocity—বেগ 
—particle—কণাবেগ 
৬৪৬০ তরঙগবেগ 

Venticular band—নলয়পাট 

Verbal image—শাব্দ প্রাতযূপ 

Vertebrae of the neck— 
গ্রীবার কশেরুকা 

Vertical ictus weight— খাড়া 
সংঘাত ভার 

Vibrat০-কাল্পকা 

Vibrator—কল্পক 

Vice versa_তাদ্বপরীত 

Viscera— তন 

Viscosity—সান্দৰতা 

৬০০৪] cordঁ—_ত্বরত্্রী 
»-£০1৯--.কষ্ঠপাঁট 
-01£27)-ভ্বরযন্ত্ 
--চ৪০৮--কণ্ঠপথ 
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৬০০৪1010-_স্বরকশ্ুপ 

Voice বর 

Voiced—ঘোৌষ 

Voice quality— বাচাগুণ 

Voiceless—অধঘোষ 
=Plosive—অধঘোষ স্পর্শধ্বান 

Volley princible—শব্ধণ নীতি 

Volume—ঘনমান 

Vowellike— ্বরকপ্প 

Vowel ৮৪:1১ স্বর বা বাচ্যভার 


Ww 

Wave disturbance— তর 
বিক্ষোভ 
—form—তরঙ্গ রূপ 
-_88৪০০-_তরঙ্গাকৃতি 
_106609165- তরঙ্গ তীঘ্রতা 

Weight of Voice emphasis— 
জোরাল দ্বরের ভার 

ড৬/1১152০.--ফিস্‌ ফিসানি 

Wide band mechanical filter 
প্রশস্ত ব্যাণ্ডের ( পঢিয় ) যান্ত্রিক 
পরিস্লাবক 

Wind instrument—সুষর যন্তৰ 
__PiPe—শাসনালী 


xX 
2795 এক-স্‌ রশ্মি 


৮A 
Zero charge—শূণ্য আধান 


II. নির্ঘণ্ট 


অ 

অক্ষর ( সংজ্ঞা )--২৫ 

- মুক্ত/বদ্ধ_-২৮০ 
অক্ষর স্পন্দে ব্যজন--২৭ 
অতিমান্লা--২২০ 
অধিছন্দ--২২১ 
আধাবরতি__৩৫৮ 
অধিসুর-_-১৮ 
অনাক্ষারক--৩২ 
আনর্বাণ_-৩০৫ = 
অনুনাদ--৪০ 
অনুভূতিসীমা--১২ 
অপদ্বর__৪১ 
অপ্রত্থারত-_-৪১ 
অবসার-_-১৯ 
'আভানিধান__-২৪৩ 
'আভশ্রাত-:৪৭ 
অমিন্রাক্ষর-__ ২২২ 


অমূলযধন মুখোপাধ্যায়--২০৯, ৩০৯ 


অর্ধস্বর-_-১৫ 


জা 


আক্ষরিক--৩৫ 


_ধ্বনি--১২৩ 
আজাঘাঁ_ ২২৩ 
আরবী ছন্দ--৩৮৫ 


উ 
উচ্চারণ--২২ 


নির্ঘণ্ট 


(ক) বাঙলা 


_সংশ্লিষ্ট/বিশ্রিষ্উ_২৯৯ 
-_হার--১৩৭ 

উচ্চার্য ধ্বানবিজ্ঞান--৬ 

উৎসার--১৯ 

উদ্দীপনা--৩ 

উপধ্বনি--১৫ 

উপসুর--৮১ 

উবট--১৩৮ 

উরাল সুর-_-১৮ 


উ 
উনাবরাতি_-৩৫৮ 
উরসম্পন্দ_-১৮৪, ২৬১ 


| 
খাকৃতন্ত্র ব্যাকরণ--১৩৬ 
থাম্বেদ--১-২ 
-প্ৰাতিশাখ্য--১৮৮৫ 


ওষ্ঠসীভবন--৯ 


কৰ্ণ--৬, ১১ 
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প্রবাহভাঙ্গ--১৪৪ বাক্যতান--৭৩ 
প্রবোধ চন্দ্ৰ সেন_১১৩, ২০৮, ৩০৯, বাকৃবৰ্তনী--৩ 
প্রস্বন_-১৭৬ বাগেকক--৪৫ 
প্ৰস্বনন--৫০ বাংলা-- 
প্রস্ব-_২৩৫, ২৭৯ -_কাঁবতার ছন্দ_-৩০৯ 
প্রস্বরাবয়ব-_-১৮ _ ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান--৩০৯ 
প্রন্বর চিন্ন--১২ _ ছন্দের মান্রা__-৩১০ 
প্রাকৃখুত_৩২৮ _ ছন্দের মূলসূত্ৰ--৩০৯ 
প্রাকতপৈঙ্গলম্‌-_-১৩৭, ২৭১ বাজসনেয়ী প্রাতিশাখ্য--২৪১ 
প্রাতিশাখ্য--৩০৬ বাল্সীক-_৩০৫ 
প্ৰেরকবৃত্তি--৫ বালাদ_-৩৮৯ 
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স্পৰ্শধ্বান--৮৮ 
স্বন_-১৫, ১৮৭ 
--কোঁশল--৯০ -- 
-1বিজ্ঞান--২৭৩ 
_ বৃত্ত ২৫৭, ২৯৩ 
7 মান-৮, ১৩ 
স্বর--১৮৭, ২৫২, ২৮৩. 
--কম্প-দণ্ডবাদ--১৯৯ 
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-মান--২৫৬ 
--মেল--৮৫ 
--যন্ত্ৰ--৫ 
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Sievers—<৩6, ২০১ 
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১২৪ 

Stumpt—১১৯৫ 

Summa Artis Rithimici 
—৩৭৪ 

Sundaram, P.C.G.—২0০৩ 

Surrey—৩৭৪, ২২২ 

Syllable—২৮6, ৩১১ 

Symonds, J. A.—১১৩ 
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T 
Taraporewala—৩৮২ 
Tartini—১০১ 
Tennyson—১৮১ 
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Thrasymachus—৩6৮ 
Trubetskoy—b৮ 
Turgenyev—৩৬২ 


Vv 
Varma, S.—৩১৭ 
Velankar—২১৫ 
Vendryes—২8৩ 
Vernon, P, E১১১ 
Verrier, P.—২0১,'২০৫ 
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Virsil—২২২ 
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WwW Whitman, W.— ২৬৬, 
‘Waetzmann— ১0০২ ৩৬৫-৬৬ 
Ward, ]--৩৫৪ Whitney, W. ]),- ১৮৬, ২১২, 
"্ভ৬০৮০5০৮--৩৯৪ ৩১৬ 
৬৬০৫০--১৪ ৷ Wordsworth, ভ/._-২৬৬ ' 


(The) White 106%11--৩৯৪ ৬/%৪৮৮-৩৭৪ 


ড” আনল বিশ্বাস এম. এ, এল. এল. এম 
শপি. এইচ. ডি. একটি উল্লেখ্য নাম ৷ এম 
সংযোজিত হয়েচে আইন গবেষণার অনাথ নাথ দে 
সুবর্ণ‘ পদক, সংস্কৃতের আনন্দরাম বড়ুয়া পদৰ 
এবং সাহত্যের 'গ্রাফথ স্মারক পুরস্কার । এৰ 
কথায় 1তান বিভিন্ন বিদ্যায় পারঙ্গম । এর পার 
চায়ক হ’লো 'বাভন্ন বদ্যায় বিজ্ঞানের উপাস্থাতি 
এ দেখা যায় তাঁর 1বাভন্ন রচনায়, যেমন Th 
Calculus Poetics, The Metrics of Lega 
Philosophy, A Spiritual Calculus, বি 
শতকের বাঙলা সাহিত্য, From Justice te 
Welfare, A Book of Bengali Verse প্ৰভাততে 
এ ব্যাপারে তান একক, নভোমণ্ডলে একা 
তারার মতোই ভাস্বর ৷ 

পাঁরবর্ত'মান বিশ্বে পুরনো সঞ্চয়ে আর 
চলবে না।চাই নতুন-নতুন উদ্ভাবন ও আঁবদ্কার, 
আর এখানে বিজ্ঞানের প্রয়োজন সমাধক । বাঙল 
ছন্দ এতাঁদন অপেক্ষা কাচ্ছল এঁর জন্যে । 
ড* বিশ্বাস আনলেন এই আঁবদ্কার বিজ্ঞানের 
সহায়তায় । এ-কাজ দুরূহ ৷ ধ্বানকে ভাতত 
করেই এগয়েচেন তান, কেননা উচ্চারণে ধ্বানই 
মুখ্য ৷ বাকধবাঁন জন্ম নেয় ফৰসংফৰস-নিঃসূত 
বায়ংস্তন্ভের উপর কয়েকটি 'নাঁদণ্ট প্রত্যঙ্গের 
ক্রিয়ায় । এর প্রথমাটর নাম *বাসরন্ধ (89175) 
যা কণ্ঠমানর (4৫803 8121০) স্তরে অবাঁস্থত 
এ দুটি পেশায় বিল্লীতে তোর, যাদে; 
নাম স্বরতন্তী। ছান্দাসক তথ্যাবলীর ভৌত 
দিক থেকে তাই পাওয়া যায় একাঁদকে 'স্থাতি 
কাল, অন্যাদকে সনতান প্রম্বর. ও উচ্চায“শান্ 
প্রত্যেক উচ্চারণের শুর; থেকে শেষ অবাধ এর 
পাঁরবতনিশীল । এঁর ভিত্তিতে গড়ে উঠেচে বাঙুল 
ছন্দ। তাই অন্যান্যরা যেখানে ছন্দোব্রতী 
সেখানে ড’ বিশ্বাস 'ছান্দীসক' । অর্থাৎ ছন্দো 
জ্ঞানই তাঁর উপজীব্য, শুধু ছন্দোব্রত পাল। 
তাঁর উদ্দেশ্য নয় । ফলে তাঁর জড়ি নেই এখানে 
[তান সাঁত্য অনন্য ৷ 


